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ভুমিকা 


ভগবদিচ্ছায় ত্রি-বাধিক ডিগ্রী শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুসারে মাতৃ- 
ভাষায় লিখিত “মনোবিদ্ঠা” বাহির হইল । আটাশ বংসর মনোবিদ্ধা 
অধ্যাপনায় শিক্ষাথিগণের এই বিষয় সম্বন্ধে কতগুলি অস্থুবিধ। 
চোখে পড়িয়াছে। এই সকল অস্থৃবিধ৷ দূর করিবার চেষ্টাই বর্তমান 
গ্রন্থের উদ্দেশ্ট । ইহাতে মনোবিগ্ভার সহজ বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে 
কঠিন বিষয়গুলির বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা স্থান পাইয়াছে। 
মনোবিগ্ঠার গাস্তীষ বজায় রাখিয়া, উহার যথার্থ রূপ তুলিয়া ধরিবার 
চেষ্টাই এই গ্রন্থরচনীর লক্ষ্য । এই চেষ্টা কতটুকু ফলবতী হইয়াছে 
পাঠকমণ্ডলীই তাহ। বিচার করিবেন। 

যাহাতে বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিতে অসুবিধা না হয়, সেই 
উদ্দেশ্যে পাঠাক্রমের বিশ্যাস অনুসারে গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলি পূর্বাপর- 
ক্রমে বিভক্ত ও বিন্যস্ত হইয়াছে । প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদকে যথাসম্ভব 
ক্ষুদ্র এবং উহার অনুচ্ছেদগুলি বিভক্ত করিয়া পাঠকের মনোযোগকে 
বিশ্রাম দেওয়া হইয়াছে । আবার শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য প্রত্যেক 
পরিচ্ছেদের শেবে পাঠা-পুস্তকাংশ নির্দেশিত এবং সন্ভাবা প্রশ্নাবলী 
ও প্রাশ্নোত্তরের পৃষ্ঠা-সংখা প্রদিত হইয়াছে । 

গ্রন্থটি পাস্‌ শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে লিখিত হইল। কিন্তু ইহ। দ্বারা 
অনার্স ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হইবেন । তথ্যাংশের সহিত তত্বাংশের 
বিশ্লেষণ ও আলোচনা, প্রয়োগমূলক গবেষণার ব্যাখ্যা, চিত্র, রেখাঙ্কন 
ও তালিকা সাহায্যে উহার অবতারণা এবং খণ্ড, পরিচ্ছেদ ও 
পৃষ্টাসংখ্যা দেখাইয়! প্রামাণা গ্রন্থগুলির উল্লেখ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্ঠ 
সাধন করিবে । 

এই কল কারণে, চেষ্টা করিয়াও গ্রস্থখানি ছোট কর যায় 
নাই। গ্রন্থের কলেবর দর্শনে ভীত না৷ হইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ 
করিতে সচেষ্ট হইলে, পাঠাথিগণ লাভবান হইবেন বলিয়৷ বিশ্বাস। 
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গ্রন্থে অনাবশ্তক উদ্ধতি আলোচনার সহায়ক নয় বলিয়। উহা 
পরিহার করা হইয়াছে। পরিচ্ছেদাস্তে উল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকাংশ দেখিয়া 
প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠার্থার সুবিধা হইবে | গ্রন্থের 
মধ্যে পরিচ্ছেদান্তে প্রশ্নীবলী ছাড়া কোথায়ও ইংরাজী হরফ 
ব্যবহৃত হয় নাই। ইংরাজী হরফগুলিও বাংলায় লিখিত হইয়াছে । 
গ্রন্থপাঠে অগ্রসর হইলেই পাঠার্ধার প্রাথমিক অসুবিধার অবসান 
ঘটিবে। গ্রন্থে ব্যবহ্ৃত পারিভাষিক শবগুালি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের অন্থুমোদিত তালিকা হইতেই লওয়া হইয়াছে। কিন্তু 
এই তালিকা অসম্পূর্ণ । কাজেই কতগুলি নৃতন পারিভাষিক শব্দ 
তৈয়ারী করিতে হইয়াছে । 

এই গ্রন্থের সমথিত দৃষ্টিভঙ্গী স্টাউট্‌, ম্যাক্ড়ুগ্যাল্‌ টি, 
মনোৌবিদগণের মতানুবর্তী। মনোবিষ্ঠা যে একটি বিজ্ঞান এবং 
উহার দৃষ্টিভঙ্গী যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক্‌, এই বিষয়ে 
পাঠককে অবহিত রাখিয়া, মনোবিগ্ভার যথার্থ রূপটি তুলিয়। ধরিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে । 

পাঠীর্থার সুবিধার্থে, গ্রন্থশেষে পারিভাষিক শব্দের তালিকা, 
নামনির্দেশিকা এবং বিষয়নির্দেশিকা দেওয়া হইল । 

কিন্ত যত্ন সত্ব গ্রন্থে কয়েকটি ক্রটি রহিয়া গেল। যেমন, চিত্র 
এবং অনুচ্ছেদগুলির পূর্বাপর সংখ্যা নিভুল হয় নাই। মুদ্রাকর 
প্রমাদও ঘটিয়াছে। যেমন, ৪৯ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্ ক্তিতে 'শারীরী' স্থানে 
শরীরী” ৭৬ পৃষ্ঠায় “সাকেকা-নিওরোসিস্‌ স্থানে “সাইকো- 
নিওরোসিস্‌”, ১৯৪ পৃষ্ঠায় ণনণয়ের' স্থলে নির্ণয়ের', আবার ৩৯৭ পৃষ্ঠার 
পঞ্চম পঙক্তিতে “একটি ছোট এর পরে “এবং একটি বড়' এবং 
৫৭১ পৃষ্ঠার পঞ্চম পঙ.ক্তিতে “হয়” স্থলে “নয় হইবে । গ্রন্থের প্রথম 
মুদ্রণে আরও অনেক ভুল থাকা সম্ভব। পাঠক নিজগুণে এই 
'অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন । 

এই গ্রন্থরচনার মূল উৎস ছাত্রছাত্রীগণের আগ্রহ এবং অধ্যাপক- 
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গণের উৎসাহ । স্তর ব্রজেন্্নাথ শীল অধ্যাপক পপণ্ডিতপ্রবর 
শ্লীগোপীনাথ ভট্টাচার্য, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ 
রামচন্দ্র পাঁল, ঝাঁড়গ্রাম সরকারী কলেজের দর্শনাধ্যক্ষ ডঃ নীরদবরণ 
চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ বসু, বাঁকুড়া 
শ্বীচান কলেজের অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার রায়, উত্তরপাড়া৷ 
প্যারীমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীতপন চক্রবর্ত, গ্রন্থকারকে 
গ্রন্থরচনায় উৎসাহিত" না করিলে, তাঁহার অলস লেখনী সক্রিয় 
হইত ন। এবং গ্রন্থটি প্রত্যক্ষ দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিত না । 
তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বাহুল্য হইলেও, অবশ্য কর্তব্য। 

এ. মুখাজী আ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্‌ লিমিটেড্-এর স্বত্বাধিকারী 
বন্ধুবর শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় অসুস্থতা সত্বেও নিরলসভাবে এবং 
বিপুল আগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারকে দৃঢ় কৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

যাহাঁদের উদ্দেশে এই গ্রন্থ লিখিত হইল, সেই ছাত্রছাত্রীগণ 
উহা পাঠ করিয়। উপকৃত হইলেই, সকল শ্রম সার্থক বলিয়া! মনে 


রি 
হচাবে। 


প্রেসিডেন্সি কলেজ, ) 

দি ূ শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য 
আষাঢ়, ১৩৭০ 
রথযাত্রা ) 


সূচীপত্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ মনোবিগ্ঠার দৃষ্টিভঙ্গী__দি সাইকলজিক্যাল্‌ 
পয়েণ্ট অফ. ভিউ | ১-১৯ 
১। মন কাহাকে বলে; ২। বিদ্যা ব| বিজ্ঞান; ৩। বিজ্ঞান ও 
মনোবিগ্যা; ৪। মনোবিগ্যা কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান ? ৫। মনো- 
বিদ্যা কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান? ৬। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী; 
৭। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর দোষ; ৮। মনোবিদ্যার বিষয়। 
পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সারসাইজ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ? . মনোবিষ্ভার উপাত্ত ও পদ্ধতি__ডেটা 
আযাণ্ড মেথডস্‌ অফ. সাইকলজি ২০-৪৮- 
১। মনোবিগ্ভার উপাত্ত; ২। মনোবিগ্যার কয়েকর্টিমুল সুত্র ; 
৩। মনোবিদ্ার পদ্ধতি: পর্বেক্ষণ পদ্ধতি ১৫ | অস্তু্ুশুু 
পদ্ধতি ;-৫1 মিলিত অন্তর্শন ও বহিরর্শন পদ্ধতি; ৭| 
প্রায়োগিক পদ্ধতি; ৮। জনি বা বিবর্তন পদ্ধতি । পাঠ্য- 
পুস্তকীংশ ; এক্সারসাইজ ! 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা এবং ক্ষেত্র_-ডেফি- 
নিশন্স অফ. সাইকলজি ৪৯-৬৪ 
১। মনোবিদ্যার সংজ্ঞার ইতিহাস , ২। মনোবি্যার সংজ্ঞা; 
৩। উপসংহার- গ্রহণীয় সংজ্ঞা, ৪ | মনোবিদ্যার ক্ষেত্র বা 
পরিসর। পাঠ্যপুস্তকাংশ , এক্সার্সাইজ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ মনোবিদ্ভার বিভিন্ন শীখা_ডিফারেন্ট, 
ব্র্যাঞ্চেস্‌ অফ. সাইকলজি ৬৫-৮১ 
১। শিশু মনোবিদ্যা ; ২। প্রায়োগিক মনোবিদ্যা । ৩। শারীর- 
বৃত্ীয় মনোবি্যা; ৪| অস্বভাবী মনোবিদ্যা; ৫1 শিক্ষা মনোবিদ্যা; 
৬। শিল্পীয় মনোবিদ্যা | পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সার্সাইজ্‌। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ মনোবিগ্া পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা 
_-দি এইম্‌ আও. ইউটিলিটি অফ সাইকলজি ' ৮২-৯২ 
১। মনোবিদ্যাপাঠের উদ্দেশ্ট ; ২। ব্যগ্টিজীবনে মনোবিগ্যার 
উপকারিতা; ৩। সমাজজীবনে মনৌবিগ্যার উপকারিতা । 
পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সার্সাইজ.। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ মানসজীবনের শারীর ভিত্তি__ফিজিয়- 
লজিক্যাল্‌ বেসিস্‌ অফ. মেণ্ট্যাল্‌ লাইফ, ৯২-১২১ 
১। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; ২। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধের 
প্রমাণ। ৩। নিউরোন্-এর গঠন এবং ক্রিয়া; 9 । নার্ভ-প্রবাহের 


সপ্তম 
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বা নিউরোন্‌ কার্ধের নিয়মাবলী ) ৫1 নার্-প্রবাহের প্রকৃতি । 
৬। সাইনাপ্স, বাঁ প্রীস্ত-সন্নিকর্ষ ; ৭। নিউরোন্‌-এর শ্রেণীভেদ ; 
৮| নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান অংশ; ৯। মেরুদণ্ডের গঠন; ১০। 
মন্তি্ষের বিভিন্ন অংশ ও গঠন; ১১। মস্তিষ্ষের বিভিন্ন 
অংশের কাজ; ১২। মন্তিষ-কেন্দ্রগুলির স্থান নির্দেশ; ১৩। 
বহিঃপ্রাস্তীয় নার্ভ-তন্্ব ; ১৪। শ্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র বিভাগ ও ক্রিয়া; 
১৫। পেশীর গঠন ও ক্রিয়া। পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সারুসাইজ। 
পরিচ্ছেদ ঃ ইক্দ্রিয়-যন্ত্রের গঠন-_স্টাকৃচার্‌ অফ সেন্স, 


অর্গ্যান্স্‌ ১৯২-১৩৫ 


অষ্টম 


১। ভূমিকা , ২। চক্ষরিক্দ্িয়ের গঠন ১ ৩। অক্ষিপটের বিশেষ 
গঠন-__দও্ড ও শঙ্কু; ৪। কর্ণেন্িয়ের গঠন; ৫1 সাম্য এবং 
মাথার অবস্থান সংবেদন ; ৬। স্পশেক্দ্রিয় চর্ম_ট্যাক্চুয়্যাল্‌ 
অর্গ্যান্‌; ৭। পেশী সংবেদনের ইন্দিয়যন্্ ; ৮। স্বাদেক্ছিয় যন্ত্র; 
৯1 দ্রাণেন্দিয় যন্। পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সাবুসাইজ্‌। 


পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিক্রিয়া-কাল- রি-আযাকূশন টাইম, 


প্রতিবর্ত ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ১৩৬-১৫৮ 


১। প্রতিক্রিয়া-কাল কাহাঁকে বলে, ২। সরল ও যৌগিক 
প্রতিক্রিয়াকাল ; ৩। প্রতিক্রিয়া-কাল পরীক্ষার কালাংশ বা 
পিরিয়ড্‌ ; ৪ | সংবেদীঘ্ন এবং চেষ্টায় প্রতিক্রিয়া-কাল; ৫। 
প্রতিক্রিঘা-কালের সহিত উদ্দীপক, ইন্দিরযন্ত্র প্রভৃতির সম্বন্ধ ; 
৬। প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে ক্যাটেল্‌-এর পরীক্ষা ; ৭। প্রতিবর্ত 
ক্রিয়া ১৮। প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ , ৯ । প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের শুরভেদ , 
১০। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-_কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স , ১১। পাভলো 
উদ্ভাবিত সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের পরীক্ষা; ১২। ওয়াটসন ও 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত; ১৩। সাপেক্ষ 'প্রতিবর্তের সাধারণ ধর্ম; 
১৪ । পাযাভুলো অন্শ্ছত পদ্ধতি ৷ পাঠ্যপুস্তকাংশ, এক্সারসাইজ । 


নবম পরিচ্ছেদ £ কর্মসম্পাদক গ্রন্থিগুলির গঠন ও ক্রিয়া 


এত্ডোক্রিন্‌ গ্ল্যাপ্ত স্‌-_স্টাকৃচার আযাণ্ড ফাংশন্‌ ১৫৯-১৬৯ 


১। গ্রন্থির বা গ্ল্যাণড-এর শ্রেণীভেদ এবং অবস্থান, ২। অস্তঃক্ষরা 
্রন্থি-_কে) থাইরয়েড, ও প্যারাথাইরয়েড, গ্রন্থি, (খ) এডিনেল্‌ 
অথবা স্থপ্রারেন্তাল্‌ গ্রন্থি, (গ) পিটুইটারি গ্রন্থি, (ঘ) থাইমাস্‌ 
গরস্থি, (উ) পিনিয়াল্‌ গ্রন্থি, (5) প্যান্ক্রিয়াজ গ্রন্থি, (ছ) গোনাড্স্‌ 
বাযৌনগ্রন্থি ; ৩ গ্রস্থিগুলির পরস্পর-সাপেক্ষতা ; ৪। অস্তঃক্ষর' 
্রন্থিগুলির পরিণতি 7; ৫ | বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। পাঠাপুন্তকাংশ ; 
এক্সার্সাইজ্‌। 
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দশম পরিচ্ছেদ ঃ দেহ ও মন-__মাইণড, আযাণ্ড বভি  ১৭০-১৮২ 
১। মনোবিগ্ঠায় দেহ-মন সম্বন্ধ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা ; 
২। অন্যোন্ত-ক্রিয়াবাদ ₹ ৩। সমান্তরালবাদ; ৪। উপসংহার । 
পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সারসাইজ. । 
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বুদ্ধি__ ইন্টেলিজেন্স ১৮৩-২০১ 
১। বুদ্ধির সাধারণ অর্থ; ২। বুদ্ধি ও ধী-_ইন্টেলিজেন্স, আযাণ্ড, 
৩) বুদ্ধির সংজ্ঞা ; ৪। সামান্য ও বিশেষ বুদ্ধি বা 
সামর্থ্য ; ৫। বুদ্ধির সংগঠন সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদ; ৬। বুদ্ধির 
পরিমাপ; ৭। বুদ্ধান্থের বণ্টন; ৮ বুদ্ধযক্কের অপরিবর্তনীয়তা ; 
৯। বুদ্ধির ক্রমবিকাশ; ১০। বুদ্ধির উচ্চতা এবং বিস্তার বা! 
আন্ৃভৃূমিকত। | পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সার্সাইজ.। 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বুদ্ধির অভীক্ষা _ইন্টেলিজেন্স, টেস্ট স্‌ ২০২-২২ৎ 
১। বুদ্ধির অভীক্ষা-_ইন্টেলিজেন্স্‌ টেস্ট স্‌; ২। বিনে-সাইমন্‌ 
স্কেল; ৩। কৃতি অভীক্ষা ; ৪। বুদ্ধি ও আচরণ; ৫ দুক্ষিয়তা? 
৬। বুদ্ধি এবং পেশ।; ৭। প্রাঞ্ধবয়স্কদের বুদ্ধি অভীক্ষা । পাঠ্য- 
পুত্তকাংশ ; এক্সার্সাইজ. | 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ £ ব্যক্তিত্ব_পার্সন্যালিটি ২২১-২৪৪ 
১। ব্যক্তিত্ব কথাটির অর্থ, ২। বাক্তিত্বের সংজ্ঞা, ২ (ক) 
ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ ; (ক) দৈহিক কারণ, (খ) রাসায়নিক- 
কারণ, (গ) সামাজিক কারণ, (ঘ) জৈব কারণ; ৩। ব্যক্তিত্বের 
জাতিরূপ , (ক) হিপোক্র্যাটিস্‌ ও গ্যালেন প্রবতিত জাতিরূপ, 
(খ) ষ্যুঙগ প্রবতিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-_অন্তরুত্ত ও বহিবৃত্ত, 
(গ) বারম্যান্‌ প্রবতিত ব্যক্তিত্বের গ্রহণীয় জাতিরূপ, (ঘ) 
ক্রেশ্মাব্‌ প্রবতিত জাতিরূপ, (ঙ) শেলডন্‌ প্রবতিত জাতিরূপ, 
(5) ব্যক্তিত্বের দার্শনিক জাতিরূপ, (ছ) ইআরু যেনেশ, 
প্রবতিত জাতিরূপ, (জ) ফ্রয়েড, প্রবতিত জাতিরূপ, (ঝ) এরিক্‌ 
ফোম্‌ প্রবতিত জাতিরূপ | পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এযক্সারুসাইজ.। 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ-ট্রেইট্স্‌ 
আযাণ্ড মেজার্মেন্ট অফ্‌ পার্সন্যালিটি ২৪৫-২৬২ 
১। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ; ২। ব্যক্তিত্বের মাত্রা; ৩। ব্যক্তিত্বের 
মাপনা__মেজার্মেন্ট, অফ পার্সন্তালিটি (১) মূল্যমানক পদ্ধতি, 
(২) কারণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি, (ক) প্রশ্নাবলী, (খ) পরিস্থিভিমূলক 
পরীক্ষা, (৩) পেদ্সিল্‌ কাগজের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের মাপনা, 
(৪) প্রায়োগিক মাপনা, (৫) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, (৬) বিক্ষেপণ 
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বা প্রতিফলন পদ্ধতি, (ক) ররস্যাক্‌ অভীক্ষা, খে) কাহিনী সংপ্রতাক্ষ 
অভীক্ষা, (৭) শবাহুষঙ্গ অভীক্ষা, (৮) একাস্তর ব্যক্তিত্ব । পাঠা- 

রে পুস্তকাংশ ; এক্সারসাইজ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 2 চেতনা ও মনের ক্রিয়া ২৬৩-২৮৬ 
১। চেতনা কাহাকে বলে_-মন ও চেতনা ; ২। চেতনার ক্ষেত্র; 
৩। চেতনার স্তর-_-অন্তজ্ঞন ও আসংজ্ঞান স্তর ; ৪ | অন্তজ্ঞন 
মনের প্রমাণ; ৫ | নিজ্ঞন মনের প্রমাণ; ৬। উগসংহার ; 
৭। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া। পাঠ্যপুস্তকাংশ; এক্সার্সাইজ.। 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ £ প্রেষণা__মোটিভেশন্‌ ২৮২-৩০৫ 
১। প্রেষণা; ২। নোদনা; ৩। নোদনার শ্রেণীভেদ। ৪ । নোদন! 
এবং সহজ প্রবৃত্তি, ৫1 অভাব; ৬। উদ্দেশ ; ৭। উদ্দেশ্যের 
শ্রেণীভেদ; ৮। উদ্দেশ্তের শক্তি) ৯। কার্ধের প্ররোচক ; 

১০। উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়; ১১। শিক্ষালক বা অগ্গিত 
উদ্দেশ্য; ১২। নিজ্ঞান প্রেষণা। পাঠ্যপুস্তকাংশ; এক্সারসাইজ. । 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ £ ইচ্ছা -কোনেশন্‌ ৩০ ৬-৩২৬ 
১। ইচ্ছার মৌলিকতা।, ২। ইচ্ছা, অবগতি ও অনুভূতি; ৩। ইচ্ছা 
কথাটির অর্থ, ৪ । এচ্ছিক ক্রিয়া কাহাকে বলে; ৫। এচ্ছিক 
ক্রিগ্ার বিশ্লেঘণ ; ৬। প্রেষণা, ৭ কামনা-_ডিজ্ায়ারু ; 

৮1 আকাজ্ষা , ৯। ইচ্ডা বা সঙ্কল্প;: ১০। এচ্ছিক ক্রিঘ্ার 

বৈশিষ্ট্য । পাস্যপুস্তকাংশ ; এক্সারুলাইক্ | 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ; অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ৩১৩-৩০ 
১। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া; ২। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার গুরুত্ব; ৩। ইহার 
শ্রেণীভেদ , ৪1 প্রতিবর্ত ক্রিয়া; ৫ । ভাব-চেষ্টায় ক্রিয়া, 
৬1 ভাব-চেষটয় ক্রিয়। এবং মনোযোগ ; ৭1 অভ্যাস- হ্যাবিটু , 
৮| অভ্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা; ৯ | অভ্যান গঠনের নিয়ম, 
১০। অভ্যাস গঠনের দৈহিক ভিত্তি, ১১। সহজ প্রবৃত্তি ও 
অভ্যাস । পাঠ্যপুল্তকাংশ ; এক্সাবৃাইভ. | 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ সহজ প্ররত্তি__ইন্ষ্টিংকৃট ৩৪১-৩৬৭ 
১। ভূমিকা“সহজ্ প্রবৃত্তি কথাটির অর্থ; ২। সংজ্ঞা ও 
উদাহরণ ; ৩। সহজ প্রবৃত্তির শ্রেণীভেদ'; ৪। সহজ প্রবৃত্তির 
জৈব মতবাদ; ৫। সহঙ্ত প্রবৃত্তির উৎপত্তি । ৬। সহজ প্রবৃত্তির 
মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ; ৭। সহজ প্রবৃত্তি অন্ধ কিন; 
৮। সহজ প্রবুন্তির মানসরূপ; ৯। মান্তষের সহজ প্রবৃত্তি; 
১০1 সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ 7 ১১ । সহজ প্রবৃত্তির 
লক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মত। পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সার্সাইজ. | 
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বংশ পরিচ্ছেদ £ মনোযোগ- আযাটেন্শন্‌ ৩৬৫-৩৯১ 
১। মনোযোগের সংজ্ঞা; ২। উপরোক্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা 
৩। মনোযোগ এবং চেতনা; ৪1 মনোযোগের প্রকৃতি; 
৫। মনোযোগ ও অমনোযোগ; ৬। মনোযোগের গোচর ; 
৭। মনোযোগের স্থায়িত্ব; ৮1 মনোযোগের কারণ; 
৯। মনোবোগের মানসিক ফল; ১০। মনোযোগেব প্রকারভেদ; 
১১। মনোযোগের স্তর; ১২। মনোযোগ ও আকর্ষণ । পাঠ্য- 
পুস্তকাংশ ; এক্সারসাইজ. 

একবিংশ পরিচ্ছেদ £ সংবেদন-_গুণ ও পরিমাপ ৩৯২-৪১১ 
১। সংবেদন কাহাকে বলে, ২। সংবেদনের গুণ; 
৩। সংবেদনের প্রকারভেদ; ৪1 সংবেদনের ব্যাপ্তি? 
৫। সংবেদনের গভীরত ব। তীব্রতা; ৬। হ্েবার্-স্ত্র ; 
৭। ফেক্নীরু-এর সুজ; ৮ | হেববাবু-ফেক্নার হ্ুত্রের 
সমালোচন।। পাঠ্যপুস্তকীংশ ; এক্সারুসাইজ. ৷ 

দ্ব(বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪১২-৪৪০ 
১। দর্শন সংবেদনের কপ এবং প্রকার , ২। অনুসংবেদন; 
৩। পরিপুরক বর্ণ; ৪। বর্ণ-বৈসাদৃশ্য ; ৫ | বর্ণান্ধতা , ৬। অন্ধ- 
বিন্দু; ৭। বর্ণ-সংমিশ্রণ ;৮। দর্শন উপযোজন এবং প্রতিযোজন; 
৯। গোধূলি দর্শন, ১০। পীরুকিন্জে ব্যাপাব ২ ১১।' ইয়ং 
হেল্মহোল্জ -এর দর্শন মতবাদ; ১২ | হেরিং-এর দর্শন মতবাদ; 
১৩। ল্যাও ফ্র্যাঙ্কলিন্‌ মতবাদ); ১৪। শব্ধ সংবেদনের রূপ 
ও প্রকার , ১৫। শ্রবণ মতবাদ (ক) হেল্মহোল্জ-এর মতবাদ, 
(৭) ইওয়াল্ড-এর মতবাদ, (গ) মাক্স মেয়ারএর মতবাদ, 
(ঘ) ওয়ায়েট্এর মতবাদ, ($) রাদারফোর্ড-এর মতবাদ; 

১৬। কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন | পাঠাপুস্তকাংশ ; এক্সারসাইজ | 
ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ? স্বাদ, ভ্রাণ, যান্ত্রিক, পেশীয় সংবেদন ৪৪১-৪৬৬ 
১। স্বাদ সংবেদন , ২। ভ্রাণ সংবেদন ২ ৩। রাসায়নিক ইন্ছিয় 
৪ স্পর্শ সংবেদন; ৫1 স্পর্শ সংবেদনের ছুই সংস্থান; 

৬। পেশী সংবেদন ; ৭। সন্ধি সংবেদন ; ৮। বন্ধনী সংবেদন, 
৯। দেহ-বেদিতী1; ১০। দ্রেহাভ্যন্তরীণ সংবেদন; ১১। বাহোজ্িয়, 
মধোক্রিয়, আভ্যন্তরীণ ইক্দ্রিয়; ১২। যান্ত্রিক সংব্দেন; ১৩। 

ই কয়েকটি যান্ত্রিক সংবেদন। পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সারসাইজ. । 
ংশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রত্যক্ষ_পার্সেপ শন্‌ ৪৬৭-৪৯১ 
১। প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে; প্রত্যক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি 
ক্রিয়া; ৩। শুদ্ধ সংবেদন ৪। প্রত্যক্ষ ও সংবেদন ; ৫ | গেস্টাণ্ট, 
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প্রত্যক্ষবাদ ; ৬। সমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষ ; ৭। ভ্রম-প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা ; 
৮। অমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষ। পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সার্সাইজ.। 
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ-_পার্সেপ শন্‌ অফ. 
স্পেস্‌ আযাণ্ড টাইম্‌ ৪৯২-৫২০ 
১। দেশ প্রত্যক্ষ; ২। স্পর্শ প্রত্যক্ষ; ৩। দর্শন প্রত্যক্ষ; 
৪| এক-চাক্ষুষ এবং দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ , ৫। ঘনত্ব বা স্থুলত্ব 
প্রত্যক্ষ__পার্সেপশন্‌ অফ. সলিডিটি; ৬। স্থুল এবং অজিত 
প্রত্যক্ষ; ৭। বস্তুর বিপরীত দর্শন হয় না কেন? ৮। গৌণ 
দৈশিক প্রত্যক্ষ ; ৯। অক্ষিপটীয় ছন্দ এবং এঁক্য; ১০। 
দেহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ; ১১1 গতি প্রত্যক্ষ ; ১২। ভার ও 
বাধা প্রত্যক্ষ; ১৩। বস্তর পরিমাণ ও আকার প্রত্যক্ষ; 
১৪। কাল প্রত্যক্ষ; ১৫ । ছন্দের প্রত্যক্ষ ; ১৬। প্রতাক্ষ এবং 
প্রত্যক্ষ ; ১৭। বিভিন্ন ইন্রিয়গুলির তুলনা; ১৮। দেশা- 
ভিজ্ঞান এবং নির্দেশ । পাঠ্য/পুস্তকাংশ ; এক্সারুসাইজ.। 
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিরূপ'( ইমেজ) স্মৃতি প্রতিরূপ ও 
কল্পনা প্রতিরূপ ৫২১-৫৩৬ 
১। প্রত্যক্ষফল এবং প্রতিরূপ ; ২। প্রত্যক্ষষল এবং প্রতিরূপের 
মধ্যবতী স্তর; ৩। আইডেটিক প্রতিরূপ , ৪। প্রত্যক্ষফল ও 
প্রতিরপ ; ৫। প্রতিরূপ প্রবণতায় ব্যক্তিভেদ; ৬। প্রতিরূপের 
আরও কয়েকটি প্রকারভেদ; ৭। স্বৃতি প্রতিরূপ এবং কল্পন। 
প্রতিবপ; ৮। স্থৃতি ও কল্পনা । পাঠ্যপুস্তকাংশ : এক্সারসাইজ. । 
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ১৯প্তি__মুমব্রি ৫৩৭-৫৫৬ 
৮১ । স্মৃতি কাহাকে বলে? ” স্মৃতির অঙ্গ ; ৩। সংরক্ষণ বা 
স্থৃতির বিশ্লেষণ; ৪ | পুনরুৎপাদন ; ৫ অনুষঙ্গ ও অভিভাব ; 
। ৬। অনুষঙ্গ-নিয়ম ; ৭.তন প্রকার অন্তষঙ্গ নিয়মের সম্বন্ধ, 
৮। অনুষঙ্গের কারণ; ৯। আরও কয়েকটি শ্রেণীর অন্যঙ্গ ; 
১০ ।৮্কে) ভাল স্বৃতিশক্তির লক্ষণ, €ধট মুখস্থ বিদ্যার দোষগুণ, 
(গ) বুদ্ধিপুর্বক স্তির গুণ, ঘে) স্থৃতি ব1 স্মরণের কারণ, ৬ 
স্বৃতির উন্নতি । পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সারসাইজ. | 
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ £ স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা-_-এক্স পেরি- 
মেণ্ট স্‌ অন্‌ মেমরি ৫৫৭-৫৭১ 
১। শিক্ষণে সময় এবং শ্রম সংক্ষেপ, (ক) শিক্ষণীয় বিষয়ের 
সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি, (খ) শিক্ষণ সময়ের সমগ্র এবং 
আংশিক পদ্ধতি, (গ) আবৃত্তি পদ্ধতি, (ঘ) অতিরিক্ত শিক্ষণ, 
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(উ) শ্রেণীগঠন পদ্ধতি, (চ) অর্থপুর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি, ছে) স্থৃতির 
সহায়ক ২। গ্রয়োগমূলক গবেষণা; (১, ২) শিক্ষণ এবং 
পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি ; (৩) ম্মারণ পদ্ধতি, (৪) যুগ্ধস্থৃতি 
পদ্ধতি, €৫) অন্যান্য পদ্ধতি, » বিস্বৃতি; ৬৮ বিস্বৃতির 
প্রতিকার; ৫ | বিস্বৃতির প্রায়োগিক গবেষণা) ৬। স্থৃতিপ্রসর; 
৭। স্মৃতির বিরৃতি বারোগ। পাঠ্যপুস্তকাংশ ; এক্সারসাইজ. । 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ 2 শিক্ষণ লানিং ৫৭২-৫৯০ 


ত্রিংশ 


১। শিক্ষণ কাহাকে বলে? ২। শিক্ষণ-গবেষণায় পশুব্যবহার , 

৩। শিক্ষণ মতবাদ , ৪। পরীক্ষা ও ভ্রম-সংশোধন মতবাদ; . 

৫ | থর্নডাইক্‌-উদ্ভাবিত শিক্ষণস্ত্র ; ৬। পরীক্ষা ও ভ্রগ 
সংশোধনবাদের সমালোচনা ; ৭। ওয়াট্সন্-এর শিক্ষণ মতবাদ; 

৮। সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ : ৯। পরিজ্ঞানবাদ ; ১০। শিক্ষণের 
গতি; ১১। শিক্ষণে সময় ও শ্রম সংক্ষেপ; ১২। পশুর এবং 
মান্তষের শিক্ষণ; ১৩। শিক্ষণের অঙ্গ । পাঠ্যপুস্তকাংশ ; 
এক্সারসাইজ. ৷ 

পরিচ্ছেদ ঃ গঠনমূলক কল্পনা ৫৯১-৬১৩ 


১। কল্পনা ও স্থৃতি , ২। কল্পনা গঠনের নিয়ম; ৩। কল্পনার 
সীমা: ৪। কল্পনার প্রকারভেদ ; ৫। অমূল প্রত্যক্ষ বা মায়া 
এবং আরও কয়েকটি কল্পনা__(ক) অমৃল প্রতাক্ষ, (খ) অবাধ 
কল্পনা, (গ) স্বয়ংসম্পৃণ চিন্তন, (ঘ) দিবাস্বপ্র বা জাগর স্বপ্র, 
৬। স্বপ্র; এ। ন্বপ্লের বিভিন্ন মতবাদ, ৮। ফ্রয়েড-এর 
স্বপ্নমত ১ ন৯। ফ্রয়েডীয় মতে স্বপ্পের ব্যাখ্য। ; ১০ । ফ্রয়েডীয় 
স্বপ্রমতের রূপ; ১১। স্বপ্র প্রতিবপ। পাঠ্যপুস্তকাংশ ; 
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১। চিন্তন কাহাকে বলে; ২। চিন্তনের বাহন , ৩। প্রত্যক্ষ- 
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অবস্থা বা নিয়ম ; ৮| বেদনার মতবাদ; ৯। বেদনা সম্বন্ধে 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


মনোবিষ্ার দৃষ্টিভঙ্গী 


(দি সাইকলজিক্যাল পয়েণ্ট অফ. ভিউ) 


১। ন্ন ক্ষাহাক্কে লেন 

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিতে হইলে “মন” ও “বিদ্যা, বলিতে কি বুঝায় 
তাহা জানা দরকার, কারণ মনের বিদ্যা অথব| মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই 
মনোবিদ্যা । 

মন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলি। এই লোকটির মন খুব উচু অথবা 
এ লোকটির মন খুব নীচু, অমুকের মন আজ ভাল নাই অথবা অমুকের মন 
আজ খুব ভাল আছে, এই জাতীয় কথা বলিয়া আমরা মন সম্বন্ধে মতামত 
প্রকাশ করিয়৷ থাকি । কিন্তু যে মন সম্বন্ধে আমর! উচু, নীচু, ভাল নাই, ভাল 
আছে, প্রভৃতি বিশেষণ বাবহার করি সেই মন বস্তটিকি? মনের কোনো 
রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ নাই । স্থতরাং উহাকে চক্ষু দিয়া দেখা, জিহব। দিয়া 
আন্বাদন করা, নাক দিয়া আঘ্বাণ করা, কান দিয়া শোন! এবং ত্বক দিয়! স্পর্শ 
কৰা যায় না। তবেই মন আদপে আছে কি না তাহাই একটি সমস্যা হইয়া 
ফ্াডায়। আবার ইহা থাকিলেও উহাকে জানিবার উপায় কি তাহাও একটি 
প্রশ্ন । দ্বিতীয় প্লশ্লটির উত্তর আপাততঃ স্থগিত থাকুক । কিন্তু প্রথম প্রশ্নটির 
উত্তর দেওয়। দরকার, কারণ মন না থাকিলে মনোবিগ্যার কোনো অর্থ থাকে 
কিনা তাহা সন্দেহের বিষয় । 


মনের ক্রিয়। 

মনের উল্লিখিত বিশেষণগুলি ক্রিয়ার্থক | মন ক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় অথবা 
মন কাজ করে যাহা বুঝাইবার জন্ত আমরা উহাকে উচু, নীচু, ভাল নাই বা! ভাল 
আছে প্রভৃতি বলি। যেমন যাহার মন পরের স্ুখদুঃখে কাতর হয় তাহাকে 
আমরা বলি সহানুভূতিশীল বা উচ্চাশয়। আবার যে ব্যক্তি অন্যের কথা 
ভাবে না, কেবল নিজ নুখদুঃখেই লীন থাকে তাহাকে বল। হয় নীচাশয় 
বা স্বার্থপর । যে বাক্তি কান্নাকাটি করে বা চোখের জল ফেলে তাহাকে বলা 


২ মনোবিষ্ধ। 


যায় ছুঃখিত বা বিষগ্ল। আবার যে ব্যক্তি হাসে বা নাচে তাহাকে বল 
যাইতে পারে সুখী ব৷ প্রফুল্ল । 

তাহা হইলে মন আসলে যাহাই হউক ন| কেন, আমরা উহাকে উহার 
কাজ দিয়া জানিতে পারি। মন অনেক রকমের কাজ করে এবং আমরা এ 
কাজগুলির সহিত সাক্ষাংভাবে পরিচিত । মন স্বখছুঃখ অনুভব করে, ইচ্ছা বা 
চেষ্ট। করে এবং চিন্তা কবে । কোন সমস্যায় পড়িয়া! আমরা অস্বস্তি বা দুঃখ 
অনুভব করি, উহার সমাধান করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা করি এবং কি করিয়া 
সমস্যার সমাধান হইবে তাহ] চিন্তা করি। সমস্তায় পড়িবার অস্বস্তি ব 
ছুঃখবোধ থাকিলেই উহার সমাধান করিয়া স্বস্তি বা স্থথ লাভ করিবার চেষ্টা হয় 
এবং সমাধানের জন্য চিন্তা করিতে হয়। 

তাহা হইলে স্তথখছৃঃণ অন্ভব, ইচ্ছা এবং চিন্ত|, বা অবগতি এই সবগুলিই 
মনের ক্রিয়।। মনের সকল ক্রিয়াকেই এই তিন্স শ্রেণীর কোনো ন। কোনোটির 
অন্তর্ভুক্ত কর! যায়। আবার এই প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে একাধিক মানসক্রিয়া। 
রহিয়াছে । যেমন চিন্তনের অন্তর্ভুক্ত মানসক্রিয়াগুলি হইল সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
প্রতিরূপ, স্মৃতি, কল্পনা, বিশ্বাস,১ প্রতায়, অবধারণা, বিচার প্রভৃতি । আবার 
ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত মানসক্রিয়াগুলি হইল প্রতিবর্ত, স্বত:ক্ফূর্ত, সহজ, ভাবজ প্রভৃতি 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এবং অভ্যাস, কামনা, ইচ্ছ।, অভিপ্রায়, সন্কক্প, 'মনোধোগ 
প্রভৃতি এঁচ্ছিক ক্রিয়া । তৃতীয়ত: অনুভূতির অস্ততুক্তি মানসক্রিয়াগুলি হইল 
সুখভুংখ, বেদনা, ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা, আনন্দ, বিষাদ প্রভৃতি প্রক্ষোভ এবং 
সতা, শিব, সুন্দর এই আদর্শত্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রসগুলি | ইহা ছাড়াও মনেক 
অগণিত বুত্তি বা ক্রিয়া আছে । 


মানসবৃত্তির ভ্রিধ! বিভাগ 

উপরে মনের কাজ তিন প্রকারের বল! হইয়াছে-_যথা চিন্তা, অনুভূতি ও 
ইচ্ছা । মানসবৃত্তির এই ত্রিধ! বিভাগ (ট্রাইপার্টাইট ক্ল্যাসিফিকেশন্‌ ) সকল 
মনোবিৎ স্বীকার করেন নাই । মানসবৃত্বির এই ত্রিধা বিভাগের মূলে 


সা ন্‌ 


১. বিশ্বাস শুধু চিন্তামূলক নয় ইত্ার ইচ্ছামূলক এবং অন্ুভূতিমূলক দিকগুলি 'বিশ্বাস 
পরিচ্ছেদে আলোচিত হষ্টবে। 

২. অন্যাস যেমন ব্রচ্ছিক তেমন অনৈচ্ছিক ক্রিয়াও বটে । ইহা! মুখ্যতাবে এচ্ছিক হইলেও 
গৌশতাবে অনৈচ্ছিক | বিশদ আলোচনার জন্ত “অত্যাস' অনুচ্ছেদ অষ্টব্য 
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রহিয়াছেন ক্রিশ্চিয়ান্‌ উল্ফ, মেগ্ডেলোশন, রুশো, টিটেন্স্‌ ও কাণ্ট । কাণ্ট 
অবশ্য এই ব্রিধা বিভাগের নামতঃ উল্লেখ করেন নাই । তাহার কোনে 
কোনে! ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে তাহার লিখিত তিন্খানি ক্রিটিক-এর 
সমান্গপাতিক তিনটি মানসবৃত্তি আছে-_যথা ক্রিটিক অব্‌ পিওর রিজ্ন-এর 
সমানুপাতিক হইল চিন্তা, আবার ক্রিটিক অফ প্র্যাক্টিকাল বিজন্-এর ইচ্ছা? 
এবং ক্রিটিক অফ. জাজমেন্ট -এর অন্তভূতি | 

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের মধো 'অনেকেই কিন্তু মানসবৃত্তির এই ব্রিধা 
বিভাগ ্বীকার করেন নাই । যেমন আরিস্টটল্‌ চিন্তা ও ইচ্ছাকেই মনের দ্বিধা 
বৃত্তিভেদ ( বাইপার্টাহট্‌ ক্ল্যাসিফিকেশান্‌ ) নিদেশ করিয়াছেন । সাম্প্রতিক 
মনোবিদ্গণ 'প্রধানতঃ মনের ত্রিধা বিভাগবাদী। যেমন টিশ্নার বলেন ফে 
সংবেদন, অনুভূতি এবং প্রতিরূপই মনের ত্রিবিধ বুত্তি। কিন্তু রীড হ্রিওয়াট , 
স্পেন্সর, মাহের্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ আবার মানসবৃত্তির দ্বিধা বিভাগবাদী । 
প্রথম দুইজন মননশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, স্পেন্সর অনুভূতি এবং অন্রড়তির সম্বন্ধ 
এবং মাহের সংবেদনাত্রক এবং মননাত্মক ক্রিয়াতে মানসবৃন্তিব শ্রেণীভেদ 
করিয়াছেন । 


মনের আসল রূপ 


মনের একটি আসল রূপ বা স্বূপ থাকিতে পারে বা নাও থাকিতে পাবে । 
কিন্ধ এই প্রশ্ন মনোবিগ্ঠার আলোচা নয় । এই ক্রিয়াগুলি যে মনেরই তাহাতে 
অনেক মনোবিৎ সন্দেহ করিয়াছেন । যেমন জড়বাদীরা উহাদিগকে শরীরের 
ধর্ম বলিয়! গ্রহণ করেন। আবার চেষ্টিতবাদীর।( বিহেভিয়রিস্ট ) মনে করেন 
যে নার্ভতম্থ এবং মস্তিষ্ক সাহাযেই তথাকথিত মানসবৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্য! করা 
যাইতে পারে। 

মনের অস্থিত্বিরোধী এই জাতীয় মতগুলি যথাথ কি না তাহ মনোবিগ্যার 
বিচাধ নয়। মনোবিগ্যাার পক্ষে এইরূপ বলা যাইতে পারে ষে দেহের 
অতিরিক্ত মন স্বীকার না করিলে মানসক্রিয়া বাখা। কর! যায় না। স্টাউট, 
ম্যাকডুগ্যাল্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে উদ্দেশ্টাভিমুখিতাই মানসক্রিয়্ার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য-_অর্থাৎ সকল মানসবৃত্তিই কোনো না কোনো উদ্দেশ্ট দ্বারা 
নিমস্ত্িত হয়। মনের এই উদ্দেশ্টাভিমুখিতার প্রতি হ্থবিচার করিতে হইলে 
জড়বাদ বা চেষ্টিতবাদ গ্রহণ কর। চলে না । 


৪ মনোবিষ্া 


মানসক্রিয়া ছাড়াও মনের একটি পৃথক্‌ সতা অথবা! শ্বূপ আছে কি না তাহা 
মনোবিগ্ঠার জিজ্ঞাস্য নয়। অথচ এই পৃথক্‌ সত্তা স্বীকার না করিলেও 
মনোবিগ্যার পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন। যে ব্যক্তিকে কাল দেখিয়াছিলাম 
তাহাকেই এখন দেখিতেছি এই প্রকারের স্বৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই। অথচ ইহা স্বীকার করিলে, মন যে মানসক্রিয়ার 
অতিরিক্ত একটি পৃথক সত্তা, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। যে আমি এ 
ব্যক্তিকে কাল দেখিয়াছিলাম সেই আমিই উহাকে আজ দেখিয়া চিনিতেছি। 
কাল এবং আজ সাক্ষাতের মধ্যবর্তী কালে হয়ত এ ব্যক্তির কথা একেবারেই 
আমার মনে হয় নাই। অথচ এই দুই দিনের ব্যবধান কালেও এঁ ব্যক্তিটি 
কথা অবশ্ঠই আমার মনে ছিল। আবার, কোনো ব্যক্তির জীবনে, তাহার 
প্রথম সংজ্ঞান মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়! বর্তমান সংজ্ঞান মুহূর্ত পর্যন্ত, কত 
ঘটনাই ঘটিয়াছে। অথচ-এই পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলি ষে তাহার জীবনেরই 
ঘটনা এ বাক্তির সেই জ্ঞান আছে। এই ঘটনাগুলি তাহার জীবনে 
পুর্বাপরভাবে একই স্ত্রে গাথা রহিয়াছে । একটি পৃথক্‌ সত্তা রূপে মন না 
থাকিলে চেতনার এইরূপ একত্ব ও অবিরামত্ব বোধ (ইউনিটি আযাণ্ কন্টি- 
মুইটি অব. কনসাস্নেস্‌ ) থাকিতে পারে না। 

এই সকল কারণে স্টাউটু প্রভৃতি মনোবিদ্গণ মনে করেন যে যদিও পৃথক্‌ 
মানসসত্তা মনোবিগ্যার বিষয় নয়, তথাপি উহ মানিয়া লইয়াই মনোবিগ্যার 
আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত । 

আবার অন্যভাবেও মনকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক 
বস্তর মত মনেরও ছুইটি দিক আছে। একটি উহার ভাসমান ব৷ প্রতীয়মান 
( ফেনোমেন্তাল্‌ ) রূপ এবং অপরটি উহার আসল (নুমেন্তাল ) রূপ বা স্বরূপ । 
মনের কাজ অথব! বৃত্তিগুলি উহার আসল রূপ নয়, কিন্তু ভাসমান রূপ । চিন্তা, 
'অন্তভূতি ও ইচ্ছা মনের তিন প্রকার প্রকাশ মাত্র । উহাদের অতিক্রম করিয়াও 
মনের একটি অন্তনিহিত দূপ আছে যাহা সাধারণ জ্ঞানের অগোচর | মধ্য- 
যুগীয় দার্শনিকগণ মন বলিতে প্রধানতঃ ইহার স্বরূপ বা আসল রূপকেই 
বুঝিতেন। তীহারা এই গুহাহিত অথবা সাধারণ জ্ঞানের অগোচব কুটন্থ 
মনকেই মনোবিগ্ভার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তাহারা মন ও আত্মার 
সহিত বিশেষ পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। স্থতরাং তাহাদের মনোবিষ্তা 
ছিল বিচারসাপেক্ষ মনোবিষ্ঠ ( র্যাশন্তাল্‌ সাইকলজি )। 


মনোবিষ্ার দৃষ্টিভঙ্গী ৫ 


আজকাল মনোবিদ্যা মনের আসল রূপ লইয়! মাথা ঘামায় না, কিন্তু ইহাকে 
তত্ববিদ্যার ( মেটাফিজিক্স্‌) বিষয় বলিয়া! ছাড়িয়৷ দেয়। মনোবিগ্তার প্রথম 
প্রয়োগশালা বা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন হবুণ্ড লাইপ্‌জিগ্‌-এ, ১৮৭৯ 
খষ্টাব্ধে। বিশেষ করিয়া উহার পর হইতেই মনোবিগ্যার মুখ্য বিষয় হইয়া 
দাড়ায় মনের ভাসমান রূপ অথবা! ক্রিয়াগুলি (অবশ্ট হুব,ও-এর পুর্বে হিউম্‌ 
প্রভৃতি দার্শনিকেরা মনের ভাসমান বূপকেই মনোবিষ্যায় বিষম্ব রূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন )। এইরূপে ব্যবহারিক ব! প্রায়োগিক মনোবিষ্ঠা ( এক্স পেরি- 
মেট্ট্যাল্‌ সাইকলজি) স্থান গ্রহণ করে বিচার মনোবিদ্ভার ( র্যাশন্তাল্‌ 
সাইকলজি )| ব্যবহারিক মনোবিদ্যার মতে মনের কাজ, বৃত্তি বা পরিণামই 
মন। এইগুলির অতিরিক্ত কোনো অপরিণামী মন নাই, অথবা থাকিলেও, 
তাহা মনোবিদ্যার সীমানার বাহিরে | বলা ধাইতে পারে যে চেষ্টিত মনোবিগ্যা 
বাবহারিক বা প্রায়োগিক মনোবিদ্যার একটি চুভাস্ত রূপ। এই মতে মন 
কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র। এই মত যথাস্থানে সবিস্তারে 
আলোচিত হইবে । 


শরীরী মন 


উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে মনের স্বর্মপ সম্বন্ধে যথেষ্ট 
মতভেদ রহিয়াছে । মনের আসল রূপ কি, এই প্রশ্ন মনোবিদের পক্ষে 
অপ্রাসঙ্গিক | মন বলিতে আমর! বুঝিব চিন্তা, ইচ্ছা এবং অন্ুভূতিমূলক 
মনের কাজ অথবা বৃত্তি। এই কাজগুলির কর্তা রূপে মনকে অস্বীকার করিবার 
কোন হেতু নাই। আবার প্রত্যেক মানসক্রিয়ার জন্য নার্ভতস্ত্রের (নার্ভাস্‌ 
সিস্টেম্‌) মধাস্থৃতা প্রয়োজন | চক্ষু না থাকিলে দর্শন অসম্ভব, কান না থাকিলে 
শ্রবণ এবং মস্তিষ্ক না থাকিলে সকল উচ্চতর মানসক্রিয়াই অসম্ভব । কাজেই 
মন বলিতে আমরা যাহা বুঝিব তাহা হইতে দেহকে বাদ দেওয়া যায় না। 
এই কারণে স্টাউট্‌ গ্রতৃতি মনোবিদ্গণ বলিয়াছেন যে শরীরী মনই( এম্বডিড, 
মাইও ) মনোবিগ্যার আলোচ্য বিষষ। অশরীরী কোনো মন থাকিলেও 
থাকিতে পারে, কিন্তু উহা মনোবিত্যার বাহিরে । শরীরের মধ্যস্থৃতায় মনের ষে 
সকল বৃত্তি ঘটিয়! থাকে তাহার আলোচনাই মনোবিদ্া 

স্থৃতরাৎ যাহা! শরীর সাহাফ্যে চিন্তা করে, সখছূঃখ অন্থভব করে, কোনো 
উদ্দেস্ত সাধনের জন্ত ইচ্ছা, যত্ব বা! চেষ্টা! করে এবং যাবভীয় মানসক্রিয়া সম্পাঙ্গন 


৬ মনোবিদ্ধা। 


করে তাহাই মন। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া ব বৃত্তি লইয়া যে বিজ্ঞান আলোচন। 
করে তাহাই মনোবিদ্া। 


২। ভ্িছ্য। আা ল্লিভত্তান্ন 


প্রকৃতির কোনো নিদিষ্ট বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মসমষ্টরিকে বিজ্ঞান 
বলে। প্রতোক বিজ্ঞানেরই (১) একটি নিদিষ্ট বিষয়, (২) এই বিষয় সম্বন্ধে 
কতগুলি সাধারণ নিয়ম বা! সুত্র, (৩) একটি নিদিষ্ট প্রণালী বা! অনুসন্ধান পদ্ধতি, 
€৪) শৃঙ্খলা, (৫) ফলগুলির নিখুঁত নির্ণয় এবং নিশ্চয়তা থাকে । 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল অবলম্বন হইল পর্যবেক্ষণ ( অবজার্ভেশন্‌ )। 
নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পর্যবেক্ষণের নাম প্রয়োগ ব। এক্সপেরিমেণ্ট | বৈজ্ঞানিক 
সত্য সার্বভৌম বা সর্বসাধারণ, কোনো বাক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি 
নয়। 

বিজ্ঞান প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঘটনানিষ্ঠ ( পজিটিভ) এবং 
আদর্শনিষ্ঠ ( নর্ম্যাটিভ্‌)। যে বিজ্ঞান উহার বিষয়বস্তকে নিছক ঘটনারূপে, 
অর্থাৎ উহ। ঠিক যেরূপে ঘটে সেইরূপে, ব্যাখ্য। করে এবং উহার কোনো 
যূল্যমান করে না তাহাকে বলে ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান। যেমন পদার্থবিদ্যা 
একটি ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান, কারণ উহা! তাপ, আলোক, তড়িৎ, শব্দ, চুম্বক প্রভৃতি 
পদার্থগুলিকে ঘটন। হিসাবে আলোচনা করে। অপরপক্ষে যে বিজ্ঞান উহার 
বিষয়কে কোনো আদর্শের মানদণ্ডে ফেলিয়া উহার মূল্যায়ন করে তাহাকে বলে 
আদর্শনিষ্ঠ বিছ্যা। যেমন নীতিবিদ্যা, বস্ততঃ মান্তষ কিরূপ আচরণ করে 
তাহার আলোচন। ন| করিয়।, নান্তষের কিরূপ আচরণ কর উচিত তাহা 
আলোচনা করে । সুতরাং নীতিবিগ্যা একটি আদর্শনি্ঠ বিজ্ঞান । 

আবার অন্য দিক্‌ দিয়া বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যামূুলক ( এক্সপ্ল্যানেটরি ) এবং 
বর্ণনামূলক ( ডেস্ক্রিপ্টিভ্‌) এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
যে বিজ্ঞান বিষয়ের বিবরণ দিয়াই সন্তষ্ট তাহাকে বলে বর্ণনামূলক বিজ্ঞান 'এবং 
যে বিজ্ঞান শুধু বিষয়ের বর্ণনাতেই সন্ধষ্ট না হইয়া উহার কারণ অন্রসন্ধান করে 
তাহাকে বলে ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞান । 

আর এক দিক দিয়! বিজ্ঞানকে ভাগ করা যায় জ্ঞাননিষ্ঠ (থিওরেটিক্যাল্‌) 
এবং কার্ধনিষ্ঠ (প্র্যাক্টিক্যাল্‌) রূপে । যে বিজ্ঞান শুধু রান লাভ করিবার 
জন্যই বিষয়ের আলোচনা করে তাহাকে বলে জ্ঞাননিষ্ট বিজ্ঞান । আবার ষে 
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বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞানকে কার্ধে প্রয়োগ করে তাহাকে বলে কার্ধনিষ্ঠ বা 
বাবহারিক বিজ্ঞান । 

বিজ্ঞানের আরও একটি বিভাগ দ্রষ্টব্য-_যেমন প্রাকৃতিক (ন্যাচার্যাল্‌) এবং 
সাংস্কৃতিক ( কাল্চার্যাল্‌) বিজ্ঞান । যে বিজ্ঞান সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ 
পদ্ধতির সাহাযে; প্রাকুতিক বিষয়ের আলোচনা করে তাহাকে বলে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে যে বিজ্ঞান মনের উচ্চতর মুল্যবোধগুলিকে অনুভূতি ও 
সহানুভূতির সাহাযো আলোচনা করে তাহাকে বলা যায় সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান । 

বিজ্ঞানের একটি সাধারণ বিভাগ মনে রাখা দরকার--যথা জড় 
€(ফিজিকাাল্‌), জৈব (বায়োলজিকাযাল্‌) এবং মানস ( মেণ্ট্যাল্‌) বিজ্ঞান । 
যে বিজ্ঞান জড় জগতের কোনো বিশেষ বিভাগ লইয়া আলোচনা করে তাহাকে 
বলে জড়বিজ্ঞান__যেমন পদার্থবিছ্া, রসাধন প্রভৃতি । জীবজগতের কোনো 
বিশেষ বিভাগে আলোচনাকে বলে জীববিজ্ঞান, যেমন উত্ভিদ্বিগ্ভা। আবার 
মনৌজগতের কোনো বিশেষ অংশের আলোচনাকে বলে মানসবিজ্ঞান__ 
যেমন মনোবিগ্যা, নীতিবিদ্যা ( এখিকৃস্‌ ), যুক্তিবিদ্া (লজিক), নন্দনবিষ্ঠা 
( ইস্থেটিক্স্‌) প্রভৃতি । 

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বিজ্ঞানে মনোবিগ্যার স্থান বুঝিতে 
সুবিধা হইবে। 


শ। ন্লিভভাঁন্ন শু আননোলিগ্ো। 


মন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে মনোবিগ্াা বলে। বিজ্ঞানের 
সকল লক্ষণগুলিই মনোবিগ্ঠায় অল্লাধিক ভাবে রহিয়াছে । (১) প্রত্যেক 
বিজ্ঞানের যেমন একটি নিদিষ্ট বিষয় থাকে, মনোবিগ্ভারও তেমন নিিষ্ট বিষয় 
আছে । মনোবিগ্ভার বিশেষ বিষয় হইল মনের কাজ বা বুত্তি। (২) প্রতোক 
বিজ্ঞানের লক্ষা উহার বিশেষ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ (জেনারাল্‌) 
নিয়ম আবিষ্কার করা। মনোবিগ্ভাও মন সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ ও ব্যাপক 
নিয়ম বাহির করে। যেমন হেববর-ফেক্নার স্ত্রের সাহাযো উদ্দীপককে কি 
পরিমাণে বাড়াইলে 'প্রতিক্রিয়। ঠিক বাড়িয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় 
করা হয়। আবার লাঙ্গ-জেম্স্‌ স্থজের সাহাযো দৈহিক সংবেদন ও প্রকাশের 
সহিত প্রক্ষোভের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা নির্ণয় করা যায়। (৩) আবার 
প্রত্যেক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে উহার বিষয়ের আলোচনা করে। 


৮ মনোবিষ্ঠ। 


মনোবিষ্ভাও অস্তর্দর্শন এবং পর্যবেক্ষণের মিলিত প্রায়োগিক পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়া থাকে। (৪) বিজ্ঞানের মত মনোবিষ্ঠাও সুশৃঙ্খল ভাবে বিষয়ের 
আলোচনা করে। অন্তান্ত বিজ্ঞানের মত মনোবিগ্যাও ধাপে ধাপে সহজ এবং 
সরল বিষয় হইতে জটিলতর বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হয়। (€ ) বিজ্ঞান 
যেমন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা! ব| প্রয়োগের সাহায্য অগ্রসর হয় বলিয়া নিশ্চিত, 
মনোবিদ্ভাও অন্তরদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মিলিত প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে 
নিশ্চিত ফল বাহির করিতে সচেষ্ট । তাহা ছাড়া অন্যান্ত বিজ্ঞানের মত 
মনোবিগ্/ও উহার ফলগুলি গাণিতিক হিসাবের সাহাষ্যে নিখুত করিবার 
চেষ্টা করে। সাম্প্রতিক মনোবিগ্ভায় পরিসংখ্যান (স্ট্যাটিন্টিক্স ) এবং 
গণিতের বন্ুল প্রয়োগ হইতেছে । 


৪1 সনোনিছ্য। ক্ষোন্‌ শ্রেণীক্প িজভ্তান্ন 
মনোবিগ্যা ষে রিজ্ঞান তাহা আলোচিত হইয়াছে । এখন দেখা ধাউক 
মনোবিগ্যা কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান । 

(১) মনোবিগ্াা একটি মানস বিজ্ঞান, কারণ মনই ইহার আলোচ্য 
বিষম্ব। পদার্থবিগ্যা ব! রসাম্নের মত মনোবিদ্য। জড় বিজ্ঞান নয়, কারণ ইহ 
বাহাপ্রকৃতির কোনো জড় বন্ব লইয়! আলোচনা করে না। আবার মানসবিদ্যা 
হইলেও মনোবিগ্ভা জীববিগ্যার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্রিষ্ট । প্রাণ ও শরীর 
হইতে বিচ্ছিন্ন মনের আলোচনা ন! করিয়! শরীরী প্রাণীর মন লইয়া! মনোবিষ্ঠা। 
আলোচনা করে । এই কারণে অনেক মনোবিৎ মনোবিষ্যাকে জীববিষ্ভার 
অন্ততুক্তি করিয়াছেন । অবশ্য এই মত গ্রহণীয় বলিয়! মনে হয় না, কারণ, 
প্রাণের সহিত মনের পার্থক্য উড়্াইয়া দেওয়া অসঙ্গত। প্রাণের আত্ম-চেতন। 
( সেল্ফ-কন্সাস্নেস্‌) নাই, কিন্তু মনের আছে। 

(২) মনোবিগ্ঠ। আদর্শনিষ্ট বিদ্যা নয়, কিন্তু ঘটনানিষ্ঠ বি্যা। কোনো 
আদর্শের মানদণ্ডে মনের বিচার না করিয়া মনোবিগ্যা নিছক ঘটনা! হিসাবে 
মানসবৃত্তির আলোচনা করে । 

(৩) তৃতীয়ত: মনোবিদ্যা বর্ণনামূলক এবং ব্যাখ্যামূলক উভয় প্রকার 
বিজ্ঞানেরই সমধর্মী। সংবেদন, প্রতাক্ষ, গ্রতিরূপ, স্থতি, কল্পনা প্রভৃতি 
মানসবৃত্তিগুলি কি এবং কিরূপে সম্পকিত, এই জাতীয় প্রশ্রুলি মনোবিষ্যার 
আলোচ্য । আবার এই ঘটনাগুলির কোন্টি কোন্টির কারণ বা কার্য এই 
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ও মনোবিগ্যার আলোচা। মনোবিগ্যা ষেমন মানসবৃত্তিগুলিকে ঘটনারপে 
না করে, আবার কতগুলি সাধারণ নিয়ম বা সুত্র আবিষ্কার করিয়!। উহাদের 
খ্যাও করে। স্থতরাং মনোবিগ্ঠা যেমন বর্ণনামূলক বিজ্ঞান, তেমন 
খ্যামূলক বিজ্ঞানও বটে । 
(৪) মনোবিগ্যাকে সাধারণত: জ্ঞাননিষ্ঠ ( খিওরেটিক্যাল) বিজ্ঞান 
হইয়া থাকে । মনোবিগ্যা মনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে 
য়। কিকি মানসবৃত্তি লইয়া! মন গঠিত এবং এই সকল মানসবৃত্তি কোন্‌ 
কান্‌ নিয়ম অনুসারে কাজ করে, মনোবিগ্া এই সকল প্রশ্ন লইয়া আলোচনা 
রে। স্থৃতরাং ইহা! যে একটি জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
থে ইহাকে সাধারণ বা! শুদ্ধ মনোবিগ্য। (জেনার্যাল বা পিওর সাইকলজি ) 
লা ধাইতে পারে । 

কিন্তু বর্তমানে মনোবিদ্ঠাকে শুধু জাননিষ্ঠ বিদ্যাই বলা চলে না । মনোবিষ্যার 
ধাবণ জ্ঞান আজকাল নানাপ্রকার বাবহারিক সমস্যা সমাধানের কাজে 
গানো হইতেছে । যেমন শিক্ষা মনোবিগ্য। হাতে কলমে অথবা কার্ধকরী 
বে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনে সচেষ্ট। আবার শিল্পীয় মনোবিদ্া 
ল, কারখানা, নান! বাবসায় প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হইতেছে। এইবূপে শুদ্ধ 
নাবিদ্ভার মত ফলিত মনোবিগ্ার (আ্যাপ্লায়েভ সাইকলজি) উদ্ভব 
ইয়াছে। মনোবিগ্যাকে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে ইহাকে সঙ্গীর্ণ 
রা হয়। 


ঢ। হ্মন্নোলিিত্য। কি প্রান্তিক হিভভান্ন £ 

সর্বশেষে বিজ্ঞান হিসাবে মনৌবিগ্ভার আর একটি দ্দিকও আলোচ্য । 
নোবিষ্া কি পদার্থবিগ্ঠা, শারীরবৃত্ব, রসায়ন প্রভৃতির ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 
থবা নীতিবিদ্য! প্রভৃতির ন্যায় সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান ? 

প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির বিষয় হইল বাহ্প্রকৃতির কোনো না 
কোনো অংশ । দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের পদ্ধতি হুইল বাহা পর্ধবেক্ষণ এবং 
প্রয়োগ । পক্ষান্তরে মনোবিগ্যার বিষয় হইল মন যাহ বাহাপ্রকুতির কোনো 
অংশ নয় এবং যাহা শুধু বাহা পর্বেক্ষণ এবং প্রয়োগ সাহায্যে আলোচ্য নয়, 
নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও অক্তর্শন সাহায্যে আলোচা। তাহা 
, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় কোনে! উদ্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু 
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মনোবিগ্ঠার বিষয় মন উদ্দেশ্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই তিনটি কারণে মনে কর! 
যাইতে পারে যে মনোবিগ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় । র 

অন্ত দিক দিয়া বল! যাইতে পারে যে আলোক, তাপ, শরীর প্রভৃতির মত 
মনও প্রকৃতিরহই অংশ। অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তব মত মনও মানুষের হ্ষ্ট 
পদার্থ নয়। যে নিয়মে মন কাজ করে সেই নিয়বও মনের স্বভাব অথব। 
প্রকৃতিগত । তাহা ছাডা, বাহা বস্তকে যেমন আমরা পর্বেক্ষণ ও প্রয়োগ 
সাহাযো বুঝি, মনকেও অনুরূপ ভাবে জানিয়া থাকি । হানি কানা প্রভৃতি 
পর্ষবেক্ষণ করিয়া, স্বথ দুঃখ প্রভৃতি মানসবুত্তিব জ্ঞাণলাভ সম্ভব হয়। অতএব 
মনোবিগ্ভাও. একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞাণ। মনোবিগ্ভ! মনের আসল রূপবা 
স্বদ্প লইয়া আলোচনা করে না, কিন্তু কবে শবীরের মধ্যস্থতায় প্রকাশিত মনের 
বহিঃপ্রকাশগুলির। এই সকল কারণে হবু, উইলিয়ম্‌ জেম্স্, ওয়াটশন 
প্রভৃতি মনোবিদগণ মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া সাবাস্ত 
করিয়াছেন । ইহাবা মনে করেন যে প্রারুতিক বিজ্ঞানের মত মনোবিগ্যাও 
একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বস্তর আলোচনা করে, প্ররূতির একরূপতা(ইউনিফ মিটি 
অফ. নেচার ) এবং কার্ধকারণ স্থত্র (ল অফ. কজেশন) স্বীকার করে এবং 
পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সতশ্লেষণ প্রভৃতি পন্থা! অবলম্বন করে। 

[ হব গ-এর পূর্ববর্তী মনোবিদ্গণ দর্শন হইতে পুথক্‌ করিয়া মনোবিদ্যার 
অন্থশীলন করেন নাই । স্থতরাং যনোবিগ্াা ছিল দর্শনের পুচ্ছলগ্র একটি বিষয়। 
পদার্থবিদ্যা, রসাঘন এবং সর্বশেষে জীববিদ্যা দর্শনের বন্ধনপাশ ছিন্প করিয়া 
ক্রমোন্রত্তির পথে অগ্রসব হইতেছিল। ইভা দেখিয়। বহু মনোবিদ মনো- 
বিদ্যাকেও দর্শনের আশ্ররচাত করিতে চাভিলেন। হবু এবং জেম্স 
মনোবিগ্ভাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া ঘোষণ। করিলেন। চেষ্টিতবাদের 
প্রতিষ্ঠাতা জন্‌ ওয়াটশন্‌ জীববিদ্ার আদর্শে অগ্ঠপ্রাণিত হইয়া মনোবিগ্যাকে 
প্রারুতিক বিজ্ঞানক্ূপে ব্যাখ্য। করিলেন । অন্থ্রশন, মন, চেতন! প্রভৃতিকে 
মনোবিগ্তার এই অগ্রগতিব অন্তরায় মনে করিয়া ওয়াটুশন্‌ উহাদ্দিগকে 
মনোবিগ্ঠা হইতে নির্বাসিত করিলেন । ] 


উপসংহার 
উপসংহারে বলিতে হয় যে মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনে করা 
অসঙ্গত|। উহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া! স্বীকার করিলে মানিয়া লইতে হয় 
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ঘ মন ও জভ বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । অথচ ইহাদের একটি মৌলিক 
ার্থকা অস্বীকার করা যায় না-__যেমন মন চেতন, কিন্তু জড়প্ররৃতি অচেতন । 
|ড পদার্থ জানে না যে ইহা জড়, কিন্তু মন জানিতে পারে যে ইহা চেতন। 
দ্বতীয়তঃ বাহ্‌ বস্তুর যেমন বাহা প্রত্যক্ষ হয়, স্থখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তি গুলির 
তমন হয় না। স্থখ ঢুখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির বাহ গ্রকাশগুলিরই বাহ প্রত্যক্গ 
|| পর্যবেক্ষণ হয়, কিন্তু ইহাদের অন্ুভবগম্য অথবা নিজস্ব রূপের বহিঃ প্রত্যক্ষ 
চয় না। মানসবুত্তিব অন্ছভবগম্য রূপ শুধু অন্থ্র্শন সাহ।যোই ধরা পড়ে । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোবিদ্যার অন্তর্শন পদ্ধতি ইহাকে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান হইতে পথক করিয়া দিতেছে । তৃতীঘতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিষয় গুলিকে__যেমন আলোক, তাপ প্রড়তিকে-_একাধিক বাক্তি একই সময়ে 
পর্বেগণ করিতে পারে। ইহাদের সবজনগ্রাহাত। আছে কিনা সন্দেহ। 
ইহরা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন । চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গুলির প্রধান ভিত্তি হইল 
প্রকৃতির একরূপতা এবং কার্কারণন্ছজ । ইহাব' পুর্ববর্তাঁ ঘটন! দিয়া পরবর্তী 
ঘটন।র বাখা। করে । অর্থাৎ উহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইল যাস্থিক বা মেকানিক্যাল । 
পক্ষান্তরে ওয়ার, স্টাউট্‌, ম্যাকুডুগাল্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ দেখাইয়াছেন যে 
উদ্দেশ্যমূলক নিয়দ্বণ মনেব একটি প্রধান লক্ষণ । মন কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত 
উদ্দেশ্য অনুসারে কাক্গ করে । ওয়ার্ড এবং স্টাউটের মতে ইহার নাম ইচ্ছামূলক 
প্রবণতা (কোনেটিভ্‌ টেন্ডেন্সি ) অথবা! উদ্দেশ্টমূলক নিয়ন্ত্রণ (টেলিয়লজিক্যাল্‌ 
ডিটাবমিনেশন্) এবং মাকড়গাল্-এর মতে ইহাঁর নাম হর্ম অথবা জৈব প্রেরণ] । 
প্র1?তিক বিজ্ঞান মনের এই ধর্মটির বাখ্যা করিতে পারে না, কারণ ইহা যাস্থিক- 
বাদী । ইহার মতে যস্থ্ের কলকব্জার মত মনের ক্রিয়াবলী নির্দিষ্টভাবে আবদ্ধ । 
কিন্তু মনের উদ্দেশ্য প্রবণত। অথব। স্বাধীনতা এই নিদিষ্ট ছকের বাহিরে । 
উপরেব আলোচন! হইতে দেখ! বাইতেছে যে মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞীন 
নয়। স্প্রাঙ্গার্‌, বিন্সোয়াঙ্গার, ই ওয়াল্ড, ভিল্থে প্রমুখ জান্ীন মনোবিদ্গণ 
প্রকৃতি ও মান্তঘের মধো একটি মূল পার্থকোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছেন। 
তাহারা জডপ্রকৃতির বিজ্ঞনকে বলিয়াছেন প্রারুতিক বিজ্ঞান এবং মনোবিগ্যাকে 
বলিয়াছেন মানবিক বিজ্ঞান বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান। মান্থষের মন বুঝিতে 
হইলে তাহার বাক্তিত্ব ( ইন্ভিভিজুয়যালিটি ) বুঝিতে হইবে । আবার বাক্তিত্ত 
কোনো মূল্য (ভ্যালু ) এবং অর্থ (সিগ্নিফিক্যান্স বোধের দ্বার। শিয়স্ত্রি 
হয। ডিল্থে প্ররুতি ও মানুষের মূল পার্থকাটি এই বলিয়! বুঝাইয়াছেন, 
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] 
“আমরা প্ররুতিকে ব্যাখ্যা করি : আমরা মানুষকে বুঝি (উই একাপ্লেই; 
নেচার: উই আগুারস্ট্যাণ্ড ম্যান্‌ )।” এই প্রকার পার্থকা নির্দেশ করিয়া ইহাব 
মনোবিগ্যাকে সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের শ্রেণীভূক্ত করিয়াছেন । 
সর্বশেষে বল! যায় যে প্রকৃতি কথাটির ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে-__অর্থাং 
যাহা মান্ুষের স্ষ্ট নয় তাহাই প্রকৃতি এইরূপ বুঝিলে_মন প্ররুতির অচ্ছেদ 
অংশে পরিণত হয় এবং যে বিজ্ঞান মনের আলোচনা করে-_ঘর্থাং মনোবিষ্ধা 
__তাহাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইয়া ঈাড়ায়। কিন্তু প্রতি কথাটির এইরূপ 
ব্যাপক অর্থের ফলে জড প্ররুতি ও চেতনের বৈশিষ্ট্য থাকে না। অথচ 
ইহাদের পার্থক্য অনম্বীকার্ধ। সুতরাং মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসানে 
গ্রহণ ন! করিয়। সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করিতে হয়। 


৬। সন্লোল্িত্যালল দু্টিভ্ভঙ্জী লা পস্মেপইং অস্কংভিউউ 


মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাউ মনোবিদ্যা । কিন্ধ মনের আলোচনা থে 
শুধু মনোবিগ্তাই করে এমন নয়। নীতিবিদ্যা, তর্কবিদ্া এবং নন্দনবিদ্য। 
প্রভৃতি মানসবিজ্ঞান গুলিও মনেরই আলোচনা করে । আবার সকল বিজ্ঞানই 
এক দিক্‌ দিয়া মনের আলোচনা করে, কারণ উনারা প্ররুতির বিভিন্ন অংশ- | 
গুলির জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যেবস্তর কোনো জ্ঞান বা. 
অভিজ্ঞতা নাই তাহার আলোচনা অসম্ভব। যেমন শব, আলোৰ বা নানা 
গ্যাসীয় উপাদান শ্রবণ, দর্শন বা আত্বাণ প্রভৃতি লংবেদনের সাহায্যে জ্ঞাত না 
হইলে উহাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণ। চলে না। 

মনের এই ব্যাপকতার দিক বিবেচনা! করিয়া কোনো কোনো মনোবিদ্‌ 
মনোবিগ্যাকে “সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান” বা “সায়েন্স, অফ. সায়েন্সেস” 
বলিয়াছেন । সকল বিজ্ঞানই বিশেষ জ্ঞান এবং জ্ঞান মনেরই ধর্ম। স্থৃতরাং 
সকল বিজ্ঞানই পরোক্ষভাবে মানসবিজ্ঞান হইয়। দাড়ায় । 

দেখা যাইতেছে যে বিষয়ের দ্রিক দিয়া মনোবিগ্যার সহিত অন্যান্য 
বিজ্ঞানের পার্থক্য নাই কারণ জড়, জীব, মানস, সকল বিজ্ঞানই অভিজ্ঞতার 
কোনো অংশ লইয়া! আলোচন! করে । তাহা! হইলে প্রশ্ন এই যে বিজ্ঞানগুলির 
মধ্যে আসল পার্থক্য কি। উত্তর এই যে ইহাদের মূল পার্থক্য বিষয়ের নয় 
কিন্ত দৃষ্টিভঙ্গীর। স্থৃতরাং মনোবিগ্ঠার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে ইহার যে দৃ্টিভঙ্গী 
ইহাকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে তাহা বুঝা দরকার | 


মনোবিদ্যার দৃষ্টিতঙগী ১৩ 


মনোবিগ্ার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রগত (সাবজেক্টিভ. ) ব1 পাত্রের দৃষ্টিভঙ্গী। যে 
ক্তির মন মনোবিগ্ভার আলোচ্য তান্ীকে পাত্র (সাবজেক্ট) বলে। পাত্রের 
নসক্রিয়া ব! বৃত্তিগুলি তাহার উপর নির্ভরশীল । মনোবিগ্যা মানসবৃত্বিগুলির 
শোলোচনা করে পাত্রের দ্রিক হইতে । পাত্র হয়ত তীরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে 
প্রের ঢেউ দেখিতেছে। “ঢেউ দেখা* রূপ মানসবৃত্তিটিকে দুই দিক্‌ হইতে 
[লোচনা কর। যাইতে পারে । একটি দিক্‌ হইল “দেখা” মানসবৃত্বির বিষয় 
উ+ সম্বন্ধে আলোচন1 এবং অপরটি হইল "ঢেউ? রূপ বিষয়ের “দেখা? মানস- 
দিয়াৰ আলোচন1। প্রথম দ্বিকটি হইল বিষয়গত ( অব্জেক্টিভ ) এবং 
তীয়টি পাত্রপাপেক্ষ। মনোবিগ্যা অবলম্বন করে দ্বিতীয় দৃষ্নিভঙ্গীটি যাহা 
[ব্জেক্টিভ্‌ অথবা! পাত্রসাপেক্ষ | 

তাহা হইলে “ঢেউ দেখ।' রূপ অভিজ্ঞতাকে দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা 
রা যায়-__একটি হইল “দেখা” মান্সক্রিয়ার বিষয় “ঢেউ'কে কেন্দ্র করিয়া এবং 
পরটি হুইল “ঢেউ” বিষয়ের “দেখ” মানলক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া । একই 
ঢেউ দ্রেখা” রূপ অভিজ্ঞতার এই ছুই দিক বা! দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা ছুইটি 
পথ বিজ্ঞানের অবলম্বন। বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীটি হইল সেই বিজ্ঞানের অবলম্বন, 
ষ বিজ্ঞান শুধু প্বেক্ষণকেই উহার পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ কবে । আবার পাত্র- 
[পেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীটি হইল মনোবিগ্যার অবলম্বন, কারণ উহ অন্থর্শনকেই উহার 
ল পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে। 

“ঢেউ দেখা" মানসক্রিয়াটি আসলে কিরূপ, যে "পাত্র" টেউ দেখিতেছে 
তাহার পক্ষেই তাহ। জানা সম্ভব । অস্কদর্শন সাহাযো এই মানসক্রিয়াকে 
বিশ্লেষণ করিয়া পাত্র হয়ত বলিতে পারে যে তাহার মনোযোগ ঢেউ দেখ'তেই 
নিবদ্ধ ছিল-__ অথব। অন্যান্য সকল বিষয় হইতেই তাহার মন বিচ্ছিন্ন হিল। পাত্র 
হয়ত আরও বলিতে পারে যে তাহার ঢেউ দেখিতে ভাল লাগিয়াছিল, অথবা! 
সমুদ্রের খোল। আবহাওয়ায় বসিয়! তাহার আরাম লাগিতেছিল | “ঢেউ দেখা, 
রূপ মানসক্রিয়র অগ্ুভবগম্য দিকটিকে সাক্ষাতভাবে জানিতে পারে শুধু পাত্র 
অথবা সেই ব্যক্তি যে ঢেউ দেখিতেছে । অন্ত ব্যক্তি অবশ্য দেখিতে পারে যে 
পাত্র ঢেউ দেখিতেছে। অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীটিকেও পাত্রগত বলা যাইতে পারে, 
কারণ তাহার অভিজ্ঞতার বিষয় পাজ্, যদিও এই বাক্তি নিজেই নিজ মনের 
অন্তার্শন করিতেছে না, অথবা সে নিজেই অন্য কাহারও পরধবেক্ষণের 
পাত্র নয়। 











১৪ মনোবিষ্ধা। 


মনোবিষ্ভার এই পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী আরও ছুই একটি দৃষ্টান্ত দি 
বুঝাইলে সহজবোধা হইতে পারে। যেমন ঘড়ির হিসাবে অথবা বিষয়গন 
দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সময়ের পরিমাণ এক ঘণ্টা তাহাই পাত্রের মন-সাপেক্ষ দলটি 
ভঙ্গীতে এক ঘণ্টার বেশী বা কম বলিয়া মনে হইতে পারে । ঘডির কাটা 
অথবা বাস্তবিক পক্ষে এই সময় এক ঘণ্টা মাত্র হইলেও, যে ঘণ্টাটি আমো 
প্রমোদে কাটে সেইটি এক ঘণ্টার কম বলিয়া! মনে হয়, আবার সেই ঘণ্টা 
দুঃখে বা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতায় কাটিলে যেন কাটিতেই চায় না এবং এক ঘ 
অপেক্ষা বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। 

আবার দূরত্ব বা ওজন সম্পর্কেও এই ছুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা স্পষ্টভাবে 
ধরা পড়ে। মনের মত সঙ্গীর সহিত হাটিলে দূরপথও নিকট লাগে, আবার 
অনিচ্ছায়, অস্থস্থশরীরে, নিঃসঙ্গভাবে অথবা ভয়ে ভয়ে এ একই পথ ঠাটিলে 
উহা আর যেন ফুরাইতে চায় ন।। আবার মাপ বা ওজন সঙ্গদ্ধেও একই 
কথা খাটে । কোন বস্ত্র ওজন এক হইলেও, সতেজ শরীর ও মন লইব! 
বস্তটিকে তুলিলে উহা! হান্কা এবং অবসন্ন শবীর ও মন লইয়া! উহাকে তুবিণে 
উহা ভারা মনে হয়। 

নীচে হুইটি সমান সরলরেখা। দেওয়া হইল | উহাদের একটি ছুই প্রান্তে 
উনুক্ত বা খোলা এবং অপরটি আবদ্ধ। এই সরলরেখা ঢুহটি বস্ততঃ ব' 
বিষয়গত দৃষ্টিভদ্গী হইতে সমান । কিন্তু পাত্রসাপেক্ষ অথবা পাত্রে অভিজ্ঞতার 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উন্মুক্ত সরলবেখাটি বড এবং আবদ্ধ সরলরেখাটি ছোট বলিয়া 


মলে হয়। 


১নং চিন্ত 
বল। ঘাইতে পারে যে মনোবিদ্যার পান্রগত বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দুষ্টিভঙ্গী 
মোটেই নিরযোগ্য নয়, কারণ উহাতে বস্তর ঠিক ঠিক রূপ পর] পড়ে না, 
অথব| বিরুতভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী তুচ্ছ 
ব। উপেক্ষণায় নয়, কারণ ইহাতে বিষয় যে ভাবে জ্ঞাত হয় তাহাও একটি বাস্তব 
ঘটনা । উপরের বদ্ধ সরলরেখাটিকে যে ছোট দেখা যাইতেছে তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। 


মনোবিষ্ার দৃষ্টিভঙ্গী ১৫ 


কয়েকটি জড়বিজ্ঞান হইতে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য একটি দৃষ্টান্ত 
পাহায্যে বুঝানো যাউক | যেমন, একটি শব্দ শুনিতেছি । এই স্থলে শব্দ এই 
ব্ষিয়ুটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে । মনোবিদ্যা 
পব্দরকে বাহিরের বস্ত হিসাবে বা বিষরনগত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে না দেখিয়া! ইহাকে 
শোনা বা শ্রবণ কর।” বূপ মানস অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
দেখে। অর্থাৎ মনোবিছ্া। শব্দের নিজস্ব বিষয়গত্ত রূপ লইয়। মাথ। ঘামায় 
না। অভিজ্ঞত| বা! শ্রবণ সংবেদনেব দিক হইতে অর্থাৎ ইহার পাত্রসাপেক্ষ 
দপই মনোবিদ্যার আলোচা । 
. পক্ষাস্তরে শারীরবৃত্ত “শব্দ শোন।” ন্বপ ব্যাপারটিকে অন্ত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
(দেখে । শব শুনিতে হইলে কণের কোন্‌ অংশ কি কাজ করে এবং শব- 
টিদ্দীপক নার্ডপ্রবাহের আকাবে কোন্‌ নাভের মধ্য দিয়। প্রবাহিত হইয়া মস্মিফে 
প্রতিক্রিয়া জাগায়, এই জাতীঘ প্রশ্নই শারীববুন্তের আলোচা। শারীরবৃত্তের 
দৃষ্টিভগ্গী বিষয়গত, কারণ ইহ শব্দকে অভিজ্ঞতা ন। শ্রবণ সংবেদনের দিক 
হইতে না দ্রেখিয়া যে সকল শারীরক্রিঘা ঘটিলে এই সংবেদন ঘটে উহাদের 
দিক হইতে দেখে । 

আবার পদার্থবিগ্ভাও শক লইয়। আলোচনা করে । বাধু-কম্পনের বিভিন্ন 
দৈর্ঘা, উচ্চতা, গঠন প্রভৃতি কিবপে শব্দের বিভিন্নতা ঘটায় এই জাতীয় প্রশ্ব- 
গুলিই পদার্থবিছ্ঞ/র আলোচা। পদার্থবিদ্ঞা শবক্কে উহার শোনা বা শ্রবণ 
রূপ অভিজ্ঞতা হইতে পৃথক করিয়া বাহা বিষমু হিসাবে গ্রহণ করে। অর্থাং 
ইহার দৃষ্টিভঙ্গী বিষগত, মনোবিগ্ভাব মত পাত্রগত ব। আভিজ্ঞতাসাপেক্ষ নয ' 


উপসংহার . 

উপরের আলোচনায় এনোবিগ্গাব পাত্রগত বা৷ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী 
স্পষ্টভাবে বুঝানো হইয়াছে । হাহ। হইলে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইল বিষয়কে 
অভিজ্ঞতা হইতে স্বতন্ত্র বা উহাব নিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে না দেখিয়া বিষয়ের 
জ্ঞাতা ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নিঠরশীল বিষয় হিসাবে দেখা | এই দৃষ্টি- 
ভঙ্গীই মনোবিগ্ঠার সেই বৈশিষ্ট্য যাহা উহাকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌ 
করিয়াছে । একই বিষয়কে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ রূপে 
আলোচনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীই 
মনোবিষ্ঠার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী । 


১৬ মনোবিদ্যা 
এ। সলোল্িদ্যাল্ দু্িভঙ্দীল্ল দোম্ব_ ন্যনক্ডিক্ষেজ্িকত 


অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রধান দোষ হইল উহাং 
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাঁ। পাত্রের অভিজ্ঞতাই যদি মনোবিগ্ভার অবলম্বন হয়, তাহা 
হইলে উহার আলোচনা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ হইয়া দাড়ায়। প্রত্যেক ব্যক্তিব 
বা পাত্রের অভিজ্ঞতা উহাতেই সীমাবদ্ধ। জড়বিজ্ঞানগুলি এমন বিষয় লইয়া 
আলোচনা করে যাহা একই সময়ে বা স্থানে অনেক ব্যক্তি জানিতে পারে। 
যেমন শবের বাযুকম্পন সকল বাক্তির নিকটই এক । একটি ঘণ্ট! বস্তু হিসাবে 
সকল ব্যক্তির নিকটই এক। অথচ মনোবিজ্ঞাণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এ একটি 
ঘণ্টা বেশী বা কম। যাহার অভিজ্ঞত| উহা তাহারই নিজম্ব সম্পত্তি__-উহ। 
অনেকের অভিজ্ঞত। হইতে পারে না। যাহাব মাথা বাথা উহার অনুভূতি 
তাহারই, অপর কাহারও নয়। 

প্রশ্ন এই যে এইরূপ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া কোনো সর্বজনগ্রাহা, সার্ষ- 
ভৌম বা ব্যাপক জ্ঞান লাভ কর! যায় কি না। ব্যাপকতা বা সার্বভৌমতাই 
বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ লক্ষণ । অথচ মনোবিগ্। পাত্রের আভজ্ঞতার উপব 
নির্ভরশীল হইয়া এইরূপ ব্যাপক বা সবজনগ্রাহা ফলে পৌঁছিতে পারে না। এক 
কথায়, মনোবিগ্ঠা ব্যক্তিগত ব্যাপাব হইয়া দাডায়_ইহার সাহাবধ্যে এমন 
কোনো জ্ঞান লাভ করা যায় ন। যাহ| নৈব্যক্তিক অথবা বাক্তিগত মতামতের 
উর্ধে | 

' উত্তর এই যে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পাজের অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ হইলেও ইহা 

ব্যক্তিগত বা! ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় । এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহাযোই এমন জ্ঞান লাভ 
করা মনোবিগ্যার উদ্দেশ্ব যাতা ব্যক্তিমবস্থ নয়, কিন্তু ব্যাপক বা! সাবভৌম । 
একই প্রকারের অভিজ্ঞত। রুত্রিমভীবে ব| নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়, অথবা পরীক্ষা 
সাহায্যে বিভিন্ন পাত্রের মনে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। প্রতোেক পাত্র এ 
একজাতীয় অভিজ্ঞতার যে অস্থ্র্শন বিবরণ দের তাহা তুলনা করিলে বিভিন্ন 
পাত্রের একই জাতীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে কতগুলি মিল দেখা যায়। এই মিল 
বা সাদ্ুশ্তই সার্বভৌম নিয়ম বা! স্ত্রের আকারে ব্যক্ত হয়। এই নিয়মগুলি 
সর্বজনগ্রাহা অথবা ব্যাপক | ইহারা কোনো বিশেষ বাকি অথবা পাত্রে সীমাবদ্ধ 
নয়। যেমন এই পদ্ধতিতে স্থুখ অনুভূতি সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির 
করা যায়-_ষথা সুখ অশ্ুভৃতি হইলে ফুস্ফুস্‌, হৃদয়, যকৎ প্রভৃতি শরীরের 
'আভ্যস্তরীণ যন্্গুলির ক্রিয়া নিয়মিত হয়। 


মনোবিষ্যার দৃষ্টিভঙ্গী ১৭ 


পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মনোবিদ্য। যে ব্যাপক নিয়ম আবিষ্কার করিতে 
[রে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে । যেমন বাযু-কম্পনরূপ 
দীপক কানের সংগ্রাহক নার্ভপ্রান্তকে উদ্দীপিত করিলে এবং এই উদ্দীপন! 
স্তিষ্বের শ্রবণকেন্দ্রে পৌছিলে শ্রবণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। প্রশ্ন এই যে নার্ভ- 
ধাস্তের উদ্দীপন! এবং শ্রবণরূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যবধান কাল (রিয়্যাকৃশন টাইম্) 
চতটুকু? এই ব্যবধান-কাল নির্ণয় করিবার জন্য বিভিন্ন পাত্রকে পরীক্ষা 
/রিযা দেখা যায় যে শ্রবণের ব্যবধান-কাল প্রায়ই একই প্রকার । পাত্রকে শব্ষ 
নিয়া কোন প্রতিক্রিয়া করিতে নির্দেশ দেওয়। হয় । দেখ! গিয়াছে যে পাত্রের 
টাত্িক্রিয়ার দিকে নজর থাকিলে প্রতিক্রিয়া-কাল হয় এক সেকেণ্ডের ১২৫ 
হশ্রাংশ এবং শুনিবার দিকে নজর থাকিলে এই প্রতিক্রিয়া-কাল হয় এক 
সকেণ্ডের ২২০ সহম্রাংশ | তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মনৌবিছ্যা উহার 
াত্রগত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। যে সকল ফল বাহির করে সেইগুলি ব্যক্তিগত নয়, 
কন্ত ব্যাপক বা নৈর্বানক্তিক। 

অতএব মনোবিগ্ঠা বাক্তিকেন্দ্রিক এইৰপ আপত্তি অযৌক্তিক বলিয়া 
পতিপন্ন হয় । 


৮ ক্মন্লোলিন্যান্স জিম সালজেন্কইম্যাাল্‌ 
অফ সাইসক্জজি ১ 


স্টাউটু বলিয়াছেন থে মানসক্রিয়াবলীব অথবা মাঁনসজীবনের আলোচনার 
নম মনোবিগ্যা। অর্থাৎ মাঁনসক্রিয়া অথবা মানসজীবন সম্বন্ধে যাহ| কিছু 
ছাতবা তাহাই মনোবিগ্ভার বিষয়। অন্তভাবে বলিতে গেলে, যাহা লইয়। 
[নোবিদ্যা আলোচনা করে তাহাই উহার বিষয় । দেখা যাউক মনোবিদ্যা কি 
ক বিষয়ের আলোচনা করে, অথবা উহার আলোচ্য বিষয় কি। 

(১) প্রথমতঃ মনোবিদ্যা কাহাকে বলে? মনোবিদ্ার সংজ্ঞা নিবপণ উহার 
“কটি আলোচ্য বিষয়! 

(২) মনোবিগ্যা বিজ্ঞান কি না এবং বিজ্ঞান হইলে এই হিসাবে উহার 
মন্যান্ত বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ কি? অথব! মনোবিছ্যা! কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান? 
হার দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ? ইহা! কি অন্যান্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙগীর অনুরূপ অথবা! 
টহা হইতে পৃথক? এই প্রশ্নগুলিও মনোবিগ্যার আলোচ্য বিষয় । 

২ 


১৮ মনোবিদ্ধা। 


(৩) মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় মন। মন বলিতে কি বুঝায়? মন কি উহার 
ক্রিয়াগুলির সমষ্টি, অথব। এগুলি হইতে কোনো পৃথক অতিরিক্ত সত্তা? শরীরেব 
অতিরিক্ত মন স্বীকার করিবার প্রয়োজন আছে কি, অথব1 মন শরীরেরই 
বিকারবিশেষ? মন কি শুধু চেতন অথবা আসংজ্ঞান ও নিজ্ঞশনও বটে? 

(৪) মনের বৃত্তিগুলি কি কি? উহাদের সম্বন্ধই বা! কি? ূ 

(৫) মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি? মন ও শরীর কি পরম্পর ক্রিয়াশীল 
অথবা! পরস্পর নিরপেক্ষ অথচ সমাস্তরাল ? 

শরীরের কোন্‌ অংশের সহিত মনের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠ? ইহ। 
যদি নার্ভতন্ব, মেরুমজ্জা এবং মস্তিষ্ক হয় তাহা হইলে উহাদের সংগঠন ও ক্রিয়। 
কি প্রকার? ইন্দ্রিয়গ্ুলি কি কি? উহাদের গঠন এবং ক্রিয়াই বা কিরূপ? 
শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কাঁজ কি? বিভিন্ন গ্রন্থিগুলি কি কাজ করে? 

(৬) মনোবিগ্ছার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি? ইহা কি অন্তরর্শন, অথব। 
পর্যবেক্ষণ, অথবা উহাদের সমন্বয়? পরিমাণগত পদ্ধতিগুলি ( কোয়ার্টিটেটিভ 
মেথড) কি মনোবিগ্ঠায় প্রযোজ্য ? 

(৭) সংবেদন, প্রত/ক্ষ, প্রতিরূপ, স্থৃতি, কল্পনা, প্রত্যয়, অবধারণ।, বিচার, 
বিশ্বাস, এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়।, সহজ ক্রিয়া, ভাবছ ক্রিয়া, অনুভূতি, 
প্রক্ষোভ, রস প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি কি? উহাদের সম্বন্ধই ব| কি? উহার! 
কি কি নিয়মে কাজ করে? ৰ 

(৮) ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্তাঁলিটি কাহাকে বলে? ইহার বিকাশ, বিশেষ; 
লক্ষণ, মাত্র। কি? ব্যক্তিত্ব পরিমাপের উপায় কি? ব্যক্তিত্ব কি বংশগত অথব। 
পরিবেশগত ? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ কি? ব্যক্তিত্ের শ্রেণীভেদই বা কি 
কি? গ্রন্থি গুলির রসক্ষরণের দ্বার! ব্যক্তিত্ব কিন্বপে নিয়ন্ত্রিত হয়? ব্যক্তিত্ব 
নানাত্ব বা একান্তরতা বলিতে কি বুঝায়? 

(৯) বুদ্ধিকাহাকে বলে? কি কি নিয়মে উহার ক্রমবিকাশ হয়? বুদ্ধির 
পরিমাপ কি এবং কিরূপে করিতে হয়? বুদ্ধির স্তরভেদ কি কি এবং উহার 
উন্নতি সম্ভব কিন! ? 

(১০) শিক্ষা কাহীকে বলে? শিক্ষার সুত্র এবং মতবাদগুলি কি কি? 
কিরূপ নিয়ম বা পদ্ধতিতে অভ্যাস করিলে শিক্ষা সহজ এবং সফল হয়? 

এক কথার বলা যাইতে পারে যে যাহ! মনোবিগ্যার আলোচ্য তাহাই 
উহার বিষয় । সমগ্র গ্রস্থখানিতে যে বিষয় সম্বন্ধে যাহা! লেখা হইয়াছে তাহাই 


মনোবিষ্যার দৃষ্টিভী ১৯ 


মনোবিগ্ঠার বিষয় । অথবা গ্রন্থের বিষয়ন্চীতে ঘে ব্হুসংখ্যক পরিচ্ছেদ এবং 
অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সবগুলিই মনোবিগ্যার বিষয় । ) 

স্কতরাং এই বিস্তৃত বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত অপেক্ষা বেশী ব্যাখ্যা কর! 
নিরর্থক অথবা বাহুল্য মাত্র । 


্। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


মনোবিষ্ঠার উপাত্ত ও পদ্ধতি 
( ডেট। আযাণ্ড মেথভ.স্‌ অফ. সাইকলজি ) 


১। শ্মনোল্বিত্যার্প উপ্পীত্ভ 


বিজ্ঞান কতগুলি বিশেষ ঘটনা পর্ধবেক্ষণ করিয়া উহাদের ভিস্তিতে। 
সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার কবে। বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন হইল বিশেষ 
বিশেষ ঘটনা । ঘটনা যেমন ঘটে অথবা! পর্যবেক্ষণে উহাকে যেমন পাওয়া যায়, 
অর্থাৎ যাহা উদ্ভাবন করিতে হয় না, কিন্ত দেওয়া থাকে অথবা! পাওয়া যাধ 
তাহাকে উপাত্ত বলে। এই উপাত্ত যেমন পাওয়া যায় বিজ্ঞান ঠিক তেমনভাবে 
মানিয়া লয়। এই প্রদত্ত বা উপস্থিত ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনো প্রশ্ব 
€তোলে না। 

বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিগ্ভাও কতগুলি উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া উহার 
গবেষণায় অগ্রসব হয়। মনোবিগ্া। এই উপান্তগুলিকে বিনা প্রশ্নে মানিয়া লঘ 
এবং উহাদের ভিত্তিতে ব্যাপক ব1 সাধারণ নিয়ম বাহির করিতে চেষ্টা করে। 
যেমন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি উপাত্ত বা! প্রদত্ত বস্তগুলিকে গ্রহণ 
করিয়া মনোবিগ্য। উহাদের সংজ্ঞা, শ্রেণীভেদ প্রভৃতি নির্ণয় করে এবং উহাদের 
স্ববূপ সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ সত্যে উপনীত হয়। পর্যবেক্ষণ যেমন অন্যান্য 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহের উপায় তেমন মনোবিগ্যার ক্ষেত্রেও উপান্ত 
সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ আবশ্যক হয়। অবশ্ট মনোবিগ্যায় পর্যবেক্ষণ শুরু 
বাহিরের পর্যবেক্ষণ নয়, কিন্তু মানস পধবেক্ষণ বা অন্তর্শনও বটে। 

মনোবিগ্ঠার উপান্ত যে বাহ বস্ নর তাহ মনে রাখা দরকার । মানসবুন্তিব 
যে কোনে বিষয়ই মনোবিগ্যার পক্ষে প্ররূত উপাত্ত ও বিষয়। আকাশকুস্্ম 
বলিয়া কোনো! বাহ্যবস্ক নাই, স্থতরাং জড়বিজ্ঞানের পক্ষে ইহ! তুচ্ছ বা অবস্ত। 
কিন্তু কেহ যদি আকাশকুস্মের চিন্ত। করে, তবে উহা বাস্তবে না থাকিলেও 
চিন্তার বিষয় হিসাবে তুচ্ছ ব| অবস্ত্ নয়। ইহা বস্ততঃ না থাকিলেও এই 
ক্ষেত্রে যে চিন্তার বিষয়দপে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই । আবার যদি কেহ 
রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখে, সেই ক্ষেত্রে বাহ বস্ত হিসাবে সর্প না থাকিলেও 
প্রত্যক্ষরূপ মানসবৃন্তির বিষয় হিসাবে যে ইহ! রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


মনোবিগ্ভার উপাত্ত ও পদ্ধতি ২৯ 


দেখা যাইতেছে, মনোবিষ্যার উপাত্ত হইতে হইলে যে উহাকে বাস্তবেই 
থাকিতে হইবে এমন কোনো! কথা নাই । উহ! মনের বিষয় হইলেই হইল ॥ 
কেহ হয়ত একটি নীল ঘোড়ার স্বপ্র দেখিল। বস্তু হিসাবে নীল ঘোড়া নাই 
সত্য, কিন্তু স্বাপ্রিক অভিজ্ঞতার বিষয় হিসাবে উহাকে অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। স্থৃতরাং আকাশ-কুস্থম, রজ্জুতে সর্প অথব|। নীল ঘোড়। বাস্তব 
জগতে না থাকিলেও, কল্পনা, প্রত্যক্ষ এবং স্বপ্নের বিষয়রূপে এই উপাত্বগুলি 
অবশ্যই স্বীকার্ধ। আবার যে বস্ত মানসক্রিয়ার বিষয় নয় অথবা যে বস্তু সম্বন্ধে 
মনের কোন ক্রিয়াই ঘটে নাই ব। অভিজ্ঞত। হয় নাই তাহা যত বাস্তবই হউক ন। 
কেন মনোবিগ্যায় তাহার কোন গুরুত্ব নাই এবং তাহা মনোবিগ্যার উপাত্ত নয়। 


২।১/নোলিক্যান্প কম্সেকটি সুল জু 

উপান্তগুলি ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার জন্য সকল 
বিজ্ঞানই এক বা একাধিক মূল হ্থত্র (ফাগামেন্টাল্‌ প্রিসাপোজিশন্স্‌) মানিয়। 
লম। যেমন প্রকৃতির একরূপত। ( যুযনিফয়িটি অফ. নেচারু ) এবং কার্ধ-কারণ 
স্ত্র (ল” অফ কজেশন্‌)-্বীকার নখ করিলে কোন বিজ্ঞানই উহার উপাত্ত গুলির 
ভিত্তিতে সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে পারে না। তাহা ছাড়াও বিশেষ 
বিশেষ বিজ্ঞানের এক বা একাধিক মূল স্থত্র মানিয়া লইতে হয়। যেমন 
পদার্থবিগ্ঠ। মাব্যাকর্ষণ সুত্র (ল” অফ গ্র্যাভিটেশন ) এবং রসায়ন নিদিষ্ট 
মাত্রাত্মক মিশ্রণের শ্যত্র (ল" অফ ডেফিনিট্‌ প্রোপোর্শন্‌) স্বীকার করে। 

উপান্তগুলি ব্যাখ্যা করিয়া! সাধারণ সতো উপনীত হইবার উদ্দেশে 
মনোবিদ্যাও কয়েকটি মূল স্ত্র মানিয়! লয়। যেমন, (১) প্রত্যেক ব্যক্তির 
মানসবৃত্তির একরূপতা (যুযুনিফমিটি ইন্‌ মেণ্টাল্‌ প্রসেস) আছে। দৈনন্দিন 
জীবনে আমরা সকলেই আশা করিয়া থাকি যে আমাদের বিশেষ পরিচিত 
বাক্তিরা আমাদের দেখিয়া চিনিতে পারিবে অথবা তাহাদের দেখিলে আমরা 
চিনিতে পারিব। তেমনই আমরা ধরিয়া লই যে আমাদের চারিপাশের 
কর্মবাস্ত লোকেরা সকলেই কোনে। ন। কোনো উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য ছুটিতেছে । 
স্কুল, কলেজ, সমিতি, ডাকঘর, রেলবিভাগ প্রভৃতি সংগঠনগুলির নিকট 
আমরা এক এক রকমের সাধারণ ব্যবহার প্রত্যাশা করি। ব্যবহারের 
একটি সাধারণ মাপকাঠি না থাকিলে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক 
জীবন অচল হইত । অবশ্য একথা ঠিক যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং প্রতিষ্ঠানে 


২২ মনোবিচ্া 


প্রতিষ্ঠানে পার্থক্য রহিয়াছে । কিন্তু ইহাও ঠিক যে এই পার্থক্যের মধ্যেও 
একটি ধার! বা! নিয়ম আছে। 

(২) মনোবিগ্া ইহাঁও মাঁনিয়া লয় যে মানসবৃত্তির সহিত শারীরিক প্রকাশ 
বা চেষ্টিতের নিয়মিত সম্বন্ধ আছে । অপর ব্যক্তির মানসবৃত্তি প্রত্যক্ষ করা 
যায় না। তথাপি মানসবৃত্তির বাহ শারীর প্রকাশ দেখিয়া আমরা অপরের মন 
বুঝিতে পারি। ভুল বুঝার সম্ভীবন! থাকিলেও এই জ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতার সহায় । 

(৩) কিন্তু বাহা ছুনিয়ার সহিত মনৌরাজ্যের একটি বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। 
বাহ বস্তগুলি পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী হিসাবে কার্ষকারণস্থাত্রে সম্বদ্ধ বলিয়া 
ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু মানসক্রিয়াকে যে নিয়ম বা স্তত্র নিয়ন্ত্রিত করে তাহ! 
উদ্দেশ্টমূলক ( টেলিয়লজিক্যাল্‌ ডিটার্মিনেশন্‌)। বাহ্বস্ত' দেশে ( স্পেইস ) 
অবস্থান করে এবং একটি অপরটির সহিত দৈশিক সম্বন্ধে সন্বদ্ধ হয়। কিন্ত 
চেতনা দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। চেতন ব্যক্তির মানস এক্যস্থত্র জড় 
কার্ষকারণস্যত্রে আবদ্ধ হইতে পারে ন।। উদ্দেশ্টাভিমুখিতাই মানসঙ্গীবনের 
এঁক্য সাধন করে । কোনো ব্যক্তি কেন বা কি কারণেকোনো কাজ করিল এই 
প্রশ্ন উঠিলে উত্তর দিতে হয় সে কোন্‌ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজটি করিল । 
এইজগ্যই বলিতে হয় যে লক্ষাতিমুখিতাই চেতন বাক্তির মানসজীবনের 
নিয়ন্ত্রণ সুত্র । 


৩। স্মনোলিল্যান্র পক্জতি 
ভুমিক। 


বিজ্ঞান পদ্ধতিনিষ্ঠ বা মেথডিক্যাল | একটি নিদিষ্ট প্রণালী ব৷ পদ্ধতি ছাড়। 
কোন বিজ্ঞানই গবেষণায় অগ্রলব হইতে পারে না । সুতরাৎ বিজ্ঞান হিসাবে 
মনোবিদ্ভারও একটি নিদিষ্ট প্রণালী বা পদ্ধতি আবশ্যক | 

কিন্ধ মনোবিগ্ঠার পদ্ধতি কি এই বিষয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে গুরুতর 
মতভেদ রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন যে অন্থদর্শনই ( ইনট্রস্পেক্শন্‌) 
মনোবিগ্যার অন্সরণীর পদ্ধতি । ইহাদের মতে মনোবিগ্ভার পদ্ধতি পাত্রগত 
বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ | যে পাত্রের মানসবৃত্তি গবেবণার বিষয় এ বত্তি সঙ্ধন্ধে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! শুধু সেই পাত্রের পক্ষে থাকা সম্ভব | সুতরাং এ বৃত্তি সম্বন্ধে 
এঁ ব্যক্তির অন্তর্র্শনই মনৌবিগ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি । 


মনোবিগ্ভার উপাত্ত ও পদ্ধতি ২৩ 


আবার কেহ কেহ বলেন যে অন্তর্শন নিতান্ত ব্যক্তিগত পদ্ধতি । সুতরাং 
এই পদ্ধতি সাহাঁষ্যে মনোবিগ্য। সম্বন্ধে কোনো! সর্বজনগ্রাহ ফল লাভ কর! 
যায় না। এইবপ ক্ষেত্রে মনোবিগ্া ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয় এবং 
বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাদের মতে মানসবৃত্তিব বহিঃ- 
প্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ সাহায্যেই মনোবিগ্ভাকে বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত কর! 
যাইতে পারে । স্থৃতরাং পধবেক্ষণই মনোবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি । 

তৃতীয় মতাবলম্বী মনোবিদ্গণ বলেন যে মনোবিদ্যার পদ্ধতি শুধু অন্থর্শন 
বা শুধু পর্যবেক্ষণ হইতে পারে ন।। যে অন্থ্দর্শন পর্যবেক্ষণের সহিত যুক্ত 
তাহাই মনোবিগ্যার আদর্শ পদ্ধতি । এই পদ্ধতিই প্ররুত প্রায়োগিক পদ্ধতি 
(এক্স পেরিমেপ্টাল্‌ মেথড) এবং ইহার সাহায্যেই মনোবিগ্ঠাকে প্রায়োগিক 
বিদ্যায় উন্নীত কর। সম্ভব । 

কোনো কোনে মনোবিদ্‌ বলেন যে জনি পদ্ধতি ব। বিবর্তন মূলক পদ্ধতিই 
মনোবিগ্ভার অবলম্বন। মনকে জানিতে হইবে উহার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য 
কবিযা। কিরূপে একটি মানসবুত্তি উৎপন্ন হৃইয়! বিভিন্ন ক্রমবিকাঁশের স্তর 
অতিক্রম করে এবং পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, এই ধারাবাহিক বিকাশ 
লক্ষ্য করিবার পদ্ধতিই মনোবিগ্যার অন্গসরণ করা উচিত । এই পদ্ধতিতে 
বিভিন্ন মানস উপাদান গুলির বিশ্লেষণ (আযনালিসিস্‌) করিতে হয়। সুতরাং 
বিবর্তন পদ্ধতির আন্তষঙ্গিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিই মনোবিগ্যায় অভিপ্রেত। আবার 
মনেব ক্রমবিকাশকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে পশুর মনের সহিত শিশুর মন এবং 
শিশুর মনের সহিত পবিণত ( আ্যাডান্ট ) মনেব তুলনামূলক আলোচনা 
কবিতে হয়। স্থতবাং তুলনামূলক পদ্ধতিকেই মনোবিগ্ভার আদর্শ পদ্ধতি 
বলিয়। স্বীকার কর! উচিত | 


মানসবৃত্তির দুইটি রূপ 


মানসবুত্তির বিগ্যাই মনোবিগ্ধ!। কিন্তু মানপবৃত্তির ছুইটি দিক আছে। 
প্রথমটি উহার অন্তসুথী বা অন্ুভবগমা দিকৃ। শুধু জ্ঞাতা বা পাত্র অর্থাৎ 
যাহার মানসবৃত্তি অন্সন্ধীনেব বিষয় সেই বাক্তিই ইহার এই অন্তমুখী দিকৃটি 
অনুভব করিতে বা সাক্ষাংভাবে জানিতে পারে। দ্বিতীয়টি মানসবৃত্তির 
বহিঃগ্রকাশিত দিক । পাত্র ব। জঞাতা মানসবৃত্তির এই দিকৃটি অনুসন্ধান 
করিতে পারে না। ইহা জানিতে পারে অপর কোনো পধবেক্ষক ব্যক্তি 


২৪ মনোবিষ্ভা 


( অব্জার্ভার) যাহার পক্ষে অস্তরুখী বা! অন্ভবগমা রূপটি জানা সম্ভব নয়। 
যেমন সুখ, এই মান্সবৃত্তিটির অন্ুভবগম্য বা ভিতরকার দ্িকটির খবর রাখিতে 
পারে শুধু ইহার তৃক্তভোগী। যাহার স্থখ হইয়াছে শুধু সেই জানে স্থখের মর্ 
কি। আবার স্থখের একটি বহির্মুখী বা বহিঃপ্রকাশিত দিক্‌ও রহিয়াছে যাহ! 
হাসি, গান, নাচ প্রভৃতি স্থুলভাবে পর্ষবেক্ষণীয় বাহ্‌ লক্ষণগুলিতে প্রকাশিত 
হয়। স্বখবোধের আরও কতগুলি সুন্দর বাহপ্রকাশ আছে যেগুলি যন্ত্রসাহাযো 
পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন স্থখবোধের সহকারী বহু আস্তরযন্ত্রীয় (ভিসার্যাল্‌) 
পরিবর্তন ঘটে-_হৃৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত চলাঁচল, রক্তপ্রবাহ, নাড়ীর গতি 
এবং আরও নানাপ্রকার গ্রন্থীয় (প্ললাওুলার) রসক্ষরণের ( সিক্রিসন্‌) পরিবর্তন। 
এই বাহ্প্রকাশগুলির পধবেক্ষণ যন্ত্রের সাহাযা না লইয়! সম্ভব হয় না। 


শু। পর্যনেক্ষঞ সহ্জৃতি ! 
মনের বহিঃপ্রকাশিত রূপটি পাত্রের অন্তর্র্শনে ধরা পড়ে না। ইহা জানিবাব 
উপায় একমাত্র পধবেক্ষণ। মনের বৃত্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ ( এক্স টাবৃন্তাল্‌ 
ম্যানিফেস্টেশন্‌) দেখিঘ। উহার্দিগকে জ্ঞানিবার পদ্ধতিকে মনোবিগ্যায় পর্যবেক্ষণ 
বলে। হাসি, গান, নাচ, হাততালি প্রভৃতি দেখিয়া স্থখবে।ধের জান হয়। 
কান্না, আকুলি-ব্যাকুলি, কপাল চাপড়ানো প্রভৃতি পধবেক্ষণ করিয়া ছুঃখান্ুভৃতি 
হইয়াছে বলিয়! বুঝা যায়।' আরক্ত চক্ষ, দন্তে দস্তে ঘর্ষণ, আস্তিন গুটাইয়। 
ঘুষি মারিতে ঘা ওয়। গ্রক্ভতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া ক্রোধের জ্ঞান হয়। 
আবার পলায়ন কর।, মুখচোখ ফ্যাকাশে হইয়া যাওয়া, গল। শুকাইয়। যাওয়া 
প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ ভয়ের জ্ঞাপক। গায়ে হাত বুলানো, আদর 
করা, চুহ্ধন করা প্রক্টতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিলে ভালবাস! জন্মিয়াছে 
বলিয়। বুঝা যায়। নিশ্বীস-প্রশ্বাস, রক্তপ্রবাহ, রক্তচলাচল, নাড়ির গতি, 
ঘযরুৎ,। প্লীহা প্রভৃতির ক্রিয়। পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিলে মানসবৃত্তিব জ্ঞান 
জন্মে। আবার শ্াড্রিন্তাল, থাইরয়েড, পিটুইটারি প্রভৃতি গ্রন্থির রসক্ষরণ 
( সিক্রিশন্‌ ) পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ ( কনট্র্যাক্শন্-এক্সপ্যান্সন্‌) এবং অন্যান্য 
বহু শারীরিক লক্ষণ পর্ধবেক্ষণ করিয়াও উহাদের সহকারী মানসবৃত্তির জ্ঞান 
লাভ করা যায়। 
ধাহারা অস্থর্দর্শনকে মনোবিগ্যার বিশিষ্ট পদ্ধতি বলিয়। স্বীকার করেন না, 
তাহাদের মতে বাহ্প্রকাশ এবং উহার পর্ববেক্ষণই মানসবৃত্বির প্রকৃত 
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পরিচায়ক। স্থখ বলিতে উহারা সুখের বাহাপ্রকাশকেই বুবিয়া থাকেন । 
উহার! বলেন যে পধবেক্ষণ সাহায্যে আমরা 'প্রত্যক্ষভাবেই মানসবৃত্তির জ্ঞান 
লাভ করি। মানসবৃত্তি এবং উহার বাহ্প্রকাশ আলাদা জিনিস নয়। পর্য- 
বেক্ষণ সাহায্যে জান ষায় না মানসবৃত্তির অতিরিক্ত এমন কোনে! মন বা 
মানসবৃত্তি নাই । আবার অতিরিক্ত মন বা মানসবৃত্তি থাকিলেও বহিঃপ্রকাশই 
উহার একমাত্র পরিচায়ক । স্থতরাং পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবুত্তির প্রত্যক্ষ 
ব! সোজাস্থজি জ্ঞান ঘটে । কাহাকেও কাদিতে দেখা এবং তাহাকে দুঃখিত 
ব। শোকার্ত হইতে দেখ! একই বস্তব। 
অপর পক্ষে সাধারণতঃ পর্যবেক্ষণ বলিতে মানসবৃত্তির প্রতাক্ জ্ঞান বুঝায় 
না, বুঝায় উহার পরোক্ষ বা আন্তমানিক জ্ঞান। বাহালক্ষণ মানসবৃত্তি নয়, 
কিন্ত মানসবৃত্তির প্রকাশ | সুতরাং বাহালক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া মানসবৃত্তির 
পযবেক্ষণ হয় না। আমরা বাহালগণ পর্যবেক্ষণ করিয্না! থাকি, উহার অন্তনিহিত 
নানসবুত্তি পর্যবেক্ষণ করি না। বাহালক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আমর। মানসবৃত্তির 
অগ্কমান বাঁ আন্দাজ করিমাত্র। কোনে! বাক্তিকে হাসিতে বা নাচিতে 
দেখিযা আমরা অন্গমান করি যে এঁবাক্তি স্থথ অন্তভব করিতেছে । আবার 
কোনো ব্যক্তিকে কাদিতে বা কপালে করাঘাত করিতে দেখিয়া আমরা মনে 
কবি ঘে সে দুঃখিত হইয়াছে । এই সকল মনোবিদের মতে স্থখ-দুঃখ প্রভৃতি 
মানসনৃন্তির হাসি, কান্না প্রভৃতি বাহপ্রকাশের পর্ধবেক্ষণ পর্যবেক্ষককে নিজ 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার কথা! স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্তের হাসি, কান্না প্রভৃতি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! তাহার মনে পড়িয়া যায় যে তিনিও অতীতে তাহার সুখ-দুঃখ 
অন্ুস্তিকালে হাপিয়াছেন, কাদিয়াছেন। স্থতরাং অনেকটা সাদৃশ্ত বা উপমান 
হ্যায় অন্তসারে পর্যবেক্ষক অন্কুমান করেন যে অপর বাক্তি যখন তাহারই মত 
)হাসিতেছে বা কাদিতেছে, সে তাহারই মত সুখ বা ছঃংখ অন্থভব করিতেছে । 
অর্থাৎ এই সকল মনোবিদ হাসি, কান্না প্রভৃতি বাহিরের লক্ষণগুলিৰ মিল 
দেখিয়া স্থখ-ছুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তিরও মিল আছে এইবূপ অন্ুমানই পর্যবেক্ষণ 
পদ্ধতির ভিত্তি বলিয়া মনে করেন । 
পধবেক্ষণের অন্থুমান অংশটি স্পষ্ট ও পথকভাবে আমাদের মনে আসে 
এমন নয়। মানসবৃত্তি এবং উহার বহিঃপ্রকাশ এইরূপ অচ্ছেগ্যভাবে জড়িত 
থাকে যে দ্বিতীয়টি দেখা মাত্রই প্রথমটি মনে আসে-_দ্বিতীয়টি দেখা এবং 
প্রথমটি মনে আসার মধো কোন ব্যবধান নাই। ফলে স্থুখছুঃখের বহিঃপ্রকাশ 


২৬ মনোবিচ্। 


'দেখিয়! উহাদের ষে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষেরই সামিল, যদ্দিও এই প্রত্যক্ষের 
সহিত মানসবৃত্তিও উহার প্রকাশের অতীত সাহচর্ধজ্ঞান অচ্ছেছ্যভাবে সংলগ্ন 
থাকে । একটি লোক হাসিতেছে সুতরাং সে স্থখী, আর একজন কাদিতেছে, 
সুতরাং সে দুঃখিত- পর্যবেক্ষণের তথাকথিত অনুমান বা পরোক্ষ জ্ঞান 
নিশ্চয়ই এইরূপ স্পষ্ট অনুমানের আকারে উপস্থিত হয় না। একটি স্থখী লোক 
হাসিতেছে অথবা একটি ছুঃখী লোক কাঁদিতেছে-_-এই আকারে পর্যবেক্ষণ 
হয়। বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ এবং মানসবৃত্তির জ্ঞান দুইটি পথক্‌ অথব! বিচ্ছিন্ন 
মানসপ্রক্রিয়ার আকারে ঘটে না। 


পর্যবেক্ষণের গণ্ডভী ব। পরিধি 


মনের যে কোন বহিঃপ্রকাশই বহিরর্শন ( এক্সক্রস্পেক্শন্‌ ) বা৷ পর্যবেক্ষণ 
€ অব্জার্ভেশন্‌) পদ্ধতির বিষয় হইতে পারে । আবার শুধু থে বাষ্টিমনের 
( ইন্ডিভিজুয়যাল্‌ মাইণু ) বহিঃপ্রকাশই পর্ধবেক্ষণের বিষয় তাহা নয়। সমষ্টি- 
মনের (কালেক্টিভ্‌ মাইণু ) নানা বহিঃপ্রকাশও ইহার বিষয় হইয়া থাকে । 
শিল্প, সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মনের উন্নত স্ষ্টিগুলি নান! বহিঃ প্রকাশে 
আকার লাভ করে। অবশীন্দ্রনাথের শিল্পকীতি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পদ, 
জগদীশচন্দ্ের বিজ্ঞান সাধনা অথবা আচার্য শঙ্করের দার্শনিক চিন্তা তাহাদের 
এবহিঃপ্রকাশিত স্যষ্টির মধ্য দিয়া সংরক্ষিত হইয়। আছে । এই সকল ছবি, 
কাব্য, আবিষ্কার, তত্ব যে সকল গ্রন্থে বা কাছে আকারিত হইয়াছে সেইগুলি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া অষ্টার মন সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি । তাজমহল দেখিয়া 
সাঁজাহানের মমতাজপ্রেম বুঝি । ব্বামীজীর মঠ সংগঠন দেখিয়া, তাহার বক্তৃতা, 
পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ করিয়! শ্ররামরুঞ্ পরমহংসের মানসরাজ্য সম্বন্ধে ধারণা 
গঠন করিতে পারি। এইরূপে ব্ষ্টিমনের যে কোনে! বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের 
বিষয়। যেহেতু মান্ঠৰ যাহা করে তাহাই তাহার কোনো না কোনে। মানস 
অবস্থার পরিচায়ক, এই সকল কাঁধের পর্যবেক্ষণ মনের জ্ঞান লাভে সহায়ক। 
ব্যগ্টিমনের মত সমষ্টিমনের নান। বহিঃপ্রকাশও পর্ধবেক্ষণের বিষয়। 
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট, জাতি প্রতি সমষ্টিমনগুলির পরিচয় পাওয়া যাঁয় 
উহাদের অস্থ্ভূক্ত ব্যক্তিগণের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের পর্বেক্ষণ করিয়া । যেমন 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, আচারবিচার, বিধিনিষেধ, মন্দির, বিদ্যায় তন, 
সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সমষ্টিমনেরই বহুমুখী প্রকাশ । 


মনোবিগ্ভার উপাত্ত ও পদ্ধতি ২৭ 
পর্যবেক্ষণের গুণ 


(১) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মানসজ্জান লাভ করিবার শ্ব।ভাবিক পদ্ধতি । মনের 
গতি স্বভাবতঃ বহিমুখী। স্বৃতরাং মনের বহিঃপ্রকাশ পধবেক্ষণ করিয়া উহার 
জ্ঞানলাভই মনোবিগ্ভার সাধারণ পদ্ধতি । 

(২) তাহা ছাড়া নিজ মনের অন্তর্দর্শন সম্ভব হইলেও অপর ব্যক্তির মন 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার প্রধান উপায় হইল পর্যবেক্ষণ । বহিঃপ্রকাশ 
পর্ধবেক্ষণ না করিয়! অপর ব্যক্তির মানসবৃত্তিতে প্রবেশ অথবা উহার অন্থর্শন 
করিবার উপায় নাই। স্বতরাং অপর মনের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
পর্যবেক্ষণই অব্লম্বনীয় পদ্ধতি । 

(৩) আবার অন্থার্শন সাহাযো নিজ মনের যে জ্ঞান হয় তাহা অসম্পূর্ণ । 
মানসবৃত্তির অন্থভবগমা বা ভিতরকার দিকৃটিই শুধু অন্থর্শন সাহায্যে জানা 
যায়। কিন্ত উহার বহহঃপ্রকাশিত বা বাহিরের দ্দিক্টির অন্ত্দর্শন সম্ভব নঘ। 
অথচ মনের অন্তর ও বাহির ন! জানিলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়! যায়। বাহিরের 
দিকটি জানিবার অপরিহার্ধ উপায় হইল পর্যবেক্ষণ। নিজ মনের বাহিরের 
দিকৃটি স্বয়ং দেখ| যায় না। এই উদ্দেশ্টে অপব বাক্তির বা পর্ষবেক্ষকের সাহায্য 
দবকার। সে যাহ| হউক, নিজ মনের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য পর্যবেক্ষণ আবশ্যক | 

(৪) উপরক্ধধ অন্ত্র্শন পদ্ধতির সাহায্যে শুধু নিজ মনের অসম্পূর্ণ জ্বান- 
লাভ সম্ভব স্থতরাং এই পদ্ধতি যে সমষ্টি মনেব জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না 
তাহা নিশ্চিত । সমষ্টি মনের, যেমন পবিবার, সমাজ, রাষ্ট, জাতি প্রভৃতির 
মানসক্রিয়াপ্রণালীর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে উহাদের আচার-বিচার, 
বীতিনীতি, বিধিনিষেধ, সজ্ঘজীবন প্রভৃতি পধবেক্গণ করিতে হয। স্থতরাং 
সমষ্টিমন জানিবার 'প্রয়োজনীঘ পদ্ধতি হইল প্যবেক্ষণ। 

(৫) শিশুর মন কিবপে ক্রিয়া কবে তাহ! অন্ত্র্শন সাহীযো জানিবার 
উপায় নাই, কারণ শিশু নিজ মনের অন্তরর্শন করিতে পারে না। স্থৃতবাং 
পধবেক্ষণই শিশু মনোবিগ্ভার একমাত্র পদ্ধতি হইয়া দ্রাডায়। আবার পশুমন 
গব্ষেণা করিবারও একমাত্র উপায় হইল পধবেক্ষণ। 

(৬) জড়ঘধী ( ইডিয়ুট ) ব্যক্তির বুদ্ধি গর্দভের স্যায়। আবার, অস্বভাবী 
(আযাব্নর্ম্যাল্‌) বাক্তির বুদ্ধিও ম্বাভাবিক নয়। ইহারা নিজ মনের অন্তদর্শন 
করিতে পারে ন।। কিন্তু উহাদের মনের বহিঃগ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ সাহাষ্ো 
জানা যাইতে পারে। 


২৮ মনোবিষ্। 


উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে পর্ষবেক্ষণপদ্ধতি মনোবিদ্যায় 
একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান গ্রহণ করে। 


পর্যবেক্ষণের দোষ 


পর্যবেক্ষণের উপরোক্ত গুণ থাকা সত্বেও উহার দোষ উপেক্ষণীয় নয়। 

(১) পধবেক্ষণে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন | বাহিরের প্রকাশ বহিদর্শন 
ব৷ প্রতাক্ষ করিয়া মনের স্বভাব ও প্রকৃতি বুঝিবার পদ্ধতিই পধবেক্ষণ। 
কিন্তু পযবেক্ষণলব্ধ মানলজ্ঞান প্রায়ই ভ্রান্তিমূলক হইয়। থাকে । 

(ক) বিভিন্ন মানসবৃত্তির বাহক প্রকাশ একই প্রকার হইতে পারে। 
দুঃখের মত আনন্দেও অশ্রমোচন হইতে পারে । স্থৃতরাং অশ্রমোচন দেখিয়। 
অন্তনিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সঠিক না হইবার সম্ভাবনা । তেমনই দৌড়ানে। 
দেখিয়া অন্তনিহিত মানসবুত্তির জ্ঞান সম্ভব নয়, কারণ ক্রোধান্ধ, ভয়ার্ত, 
আনন্দিত এবং শোকাত বাক্তি একই প্রকারে দৌড়াইতে পারে । 

(খ) আবার একই মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকার 
ধারণ করিতে পারে । যেমন স্থুখ অনুভূতি মানুষকে যেমন স্থির ও নিস্পন্দ 
করিতে পারে, তেমনই চঞ্চল ও আত্মহার! করিতে পারে । স্বতরাৎ বাহালক্ষণ 
পধবেক্ষণ করিয়া উহার অন্থনিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ অসম্ভব হইয়া দাড়ায় । 

যদি বলা হয় যে একই মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন হইতে পারে না, 
কারণ মানসবুত্তিব তারতম্য অন্রসারেই প্রকাশের তারতম্য ঘটিয়া থাকে, তাহা 
হইলে পধবেক্ষণ গৌণ হইয়া পডে, কারণ মানসনুন্তির তারতম্য অন্দর্শনই শুধু 
প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারে । স্থতরাং এই ক্ষেত্রে পধবেক্গণ অন্থদর্শনের উপর 
নিঞরশীল হইয়া দাডায়। 

(গ) উপরোক্ত দোষ দুইটি ছাড়াও পধবেক্ষণের আর একটি গুরুতব 
দোষ আছে । বাহ প্রকাশ দেখিয়া আমরা প্রায়ই উহার অন্তনিহিত মানসবৃত্তি 
সম্বন্ধে ভুল করিয়া বসি। এই ভূল মারাত্মক হইয়া! দ্রাড়াইতে পারে যখন 
পধবেক্ষণ সাহায্যে পধবেক্ষক তাহার মনের তুলনায় পৃথক মনকে জানিতে 
চেষ্টাকরেন। কোনো ব্যক্তির হাসি কপট বা ভ্রুর অথব। সরল বা অমায়িক, 
ইহা সঠিকভাবে বুঝিতে পারা কঠিন । তাহ! ছাড়া শিশ্তর এবং মন্ুষ্েতর 
প্রণীর বা পশুর আচরণের অন্তপিহিত মানস অবস্থা জানিতে গিয়া আমরা 
বিভ্রান্ত হইয়া পডি। ইহাদের চেষ্টিত অথবা বাহা প্রকাশ দেখিয়া অন্তনিহিত 
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মানসবৃত্তির জ্ঞান সেই পরিমাণে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবন! যে পরিমাণে ইহারা 
মানুষের তুলনায় পৃথকৃ। এই সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই শিশুর এবং পশুর মনকে 
পরিণত মন্ুষুমনের মানদণ্ডে বুঝিবার চেষ্টা হইয়া থাকে । এই দোষ যাহাতে 
ন| ঘটে সেই উদ্দেশ্তে বিখ্যাত তুলনামূলক মনোবিৎ ( কম্প্যারেটিভ্‌ সাইক- 
লজিস্ট) লয়েড, মর্গ্যান্‌ একটি নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন । ইহার নাম লয়েড, 
সর্গান-এর সুত্র (লয়েড্‌ মর্যানস্‌ ক্যানন্‌)। নিয়মটি এই-__কোনো নিম্নতর 
সনের চেষ্রিত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখিতে হইবে যে উহা! মানুষের নিয়তর 
মানসবুত্তির আলোকে ব্যাখ্য। করা যায় কিনা এবং এইবূপে ইহার বাখ্া। 
সম্ভব হইলে উচ্চতর মানসবৃত্তির সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। 

(২) দ্বিতীয়তঃ পধবেক্ষণ স্বাধীন পদ্ধতি হইতে পারে না। আসলে 
অন্থদর্শনের উপর পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠিত । বহিঃপ্রকাশগুলি যে সকল মানসনুত্তির 
প্রকাশ তাহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে উহাদের পধবেক্ষণ সাহাযো 
নানসবৃত্তির জ্ঞান সম্ভব হয় না। হাসি যে আনন্দের অথব। কান্না যে দুঃখের 
বহি:প্রক।শ এই জ্ঞন তাহার পক্ষেই লাভ করা! সম্ভব যাহার আনন্দের হাসি 
এবং দুঃখের কান্নার সহিত প্রতাক্ষ পরিচয় ঘটিয়াছে। যাহার স্থখ এবং দ্বঃখ 
অন্নভূতি হয় নাই এবং উহাদের বাহাপ্রকাশ হাসি এবং কান্নীর অভিজ্ঞতা ঘটে 
নাই তাহার পক্ষে হাসি বে স্থখের এবং কান্না যে দ্ুঃখেব বহিঃপ্রকাশ এই জ্ঞান 
শাভ কর। অসম্ভব । অথচ এই মানসবুত্তিগুলির প্রতাক্ষ পরিচষ পধবেক্ষণ 
সাহায্যে হয় না, কিন্ত হয় অন্তর্দর্শন সাহায্যে । 

| দেখা যাইতেছে যে অন্থর্শনই মনোবিদ্যার মূল পদ্ধতি এবং পধবেক্ষণ 
এই মূল পদ্ধতির সহায়ক পদ্ধতি মাত্র। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার 
যে স্থখছুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির প্রতাক্ষ পরিচয়ের জন্য ঘে অস্থুণুখী জ্ঞানের 
দবকাঁর তাহাকে অন্ত্দর্শন বল! চলে না। এই জ্ঞান একপ্রকার স্বাভাবিক 
চেতন। হইতে ঘটে । সুতরাং পধবেক্ষণ অন্তরর্শন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল, 
এইরূপ আপত্তি ভ্রান্ত। যে চেতনার উপর পধবেক্ষণ প্রতিষ্ঠিত তাহা এক- 
প্রকার ন্বতঃক্রিয় চেতন।, ইহার জন্য ইচ্ছা এবং চেষ্টা দ্বারা প্রন্থত অস্তদর্শন 
পদ্ধতি নিপ্রয়োজন। এই কথাটির তাৎপ্ধ পরবর্তী অন্তার্শন অনুচ্ছেদে 
স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবে |] 

(৩) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গণ্ডী ব! প্রসার ব্যাপক হইলেও মনের কতগুলি 
অবস্থার জ্ঞান ইহার গণ্তীর বাহিরে । যেমন মনের চেতনবৃত্তিগুলির 
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পর্যবেক্ষণই সম্ভব। কিন্তু চেতনার অন্তস্তলে মনের গভীরতর ন্তরগুলি, বিশেষ 
করিয়া নিজ্ঞান স্তরের পর্যবেক্ষণ অসম্ভব । নিজ্ঞন মনের বহিঃপ্রকাশ বিকৃত। 
স্তরাৎ বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ করিয়। নিজ্র্ধন মনের গবেষণ সম্ভব নয়। 


গে] অঅভ্তদর্শনন-পক্জর্তি 
ভুমিকা 

অস্তার্শনকে মনৌবিদ্যার আসল বা! মূল পদ্ধতি (সাইকলজিক্যাল্‌ মেথড, 
পার্‌ এক্স সেলেন্স) বলা হইয়া থাকে । অস্তরর্শন বলিতে মানসবৃত্তির দর্শন বুঝায় । 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্জিয়ের সাহায্যে বাহ্‌ বস্তর মত মানসবৃত্তির পর্যবেক্ষণ হয় না। 
মানসবৃত্বি মনে অথব1 অন্তরে ঘটে বলিয়া উহাকে দেখিতে হয় মনে অথব! 
অন্তরে। এই কারণে ইহাকে বলে অক্তার্শন, অন্তরবলোকন বা! অন্তনিরীক্ষণ। 

এক ব্যক্তি অপরের মানসবৃত্তি সাক্ষাৎভাবে দেখিতে বা দর্শন করিতে পারে 
না। প্রত্যেকেই শুধু নিজ নিজ মানসবৃত্তির অন্তার্শন করিতে পারে। অর্থাৎ শুধু 
পাত্র বা দ্রষ্টা স্বয়ং নিজ মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে অথব1 নিজ মনকে দর্শন 
করিতে পারে । এই পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি মানসবৃত্তি দর্শন করে তাহ! তাহারই 
মানসবৃত্তি। এই কারণে অন্তর্শনকে পাত্রগত (সাঁবজেক্টিভ. )পদ্ধতি বলা হয়। 

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি বুঝানো যাউক। পাঠক পুস্তকটি পাঠ করিতেছেন। 
তাহার মন পুস্তকপাঠে মগ্ন রহিয়াছে । হয়ত অপর কোনো বাক্তি পাঠককে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি করিতেছেন ?” অমনি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী বদ- 
লাইয়া যাইবে । এতক্ষণ তাহার মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল পুস্তকে, অর্থাৎ তাহার 
দৃষ্টিভঙ্গী ছিল.বিষয়গত (অবজেক্টিভ)। “আপনি কি করিতেছেন ?” এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি হয়ত বলিবেন, “আমি মনোযোগ দিয়! পুস্তকটি 
পাঠ করিতেছি ।” পাঠকের যে দুষ্টিভঙ্গী ইতঃপুর্বে পুস্তকরূপ বিষয়ের দিকে ছিল 
তাহ! এখন মোড় ফিরিয়া “মনোযোগ দেওয়া”রূপ মানসবৃত্তির দিকে ঘুরিয়াছে। 
এখন তাহার মন আর বহিমূ্থী নাই, কিন্তু অন্তমূ্থী হইয়াছে । একটি বাহ 
বিষয় হইতে মনোযোগ ফিরাইয়া তিনি এখন “মনোযোগ দেওয়া” রূপ মানস- 
ক্রিরার উপর উহা! নিবদ্ধ করিয়াছেন । পাঠকের প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল বহিরর্শন 
অথবা পর্যবেক্ষণ (অব্জার্ভেশন্)-মূলক, কিন্ত দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি হইয়া ্াড়াইল 
অস্থদর্শন বা অন্তনিরীক্ষণ ( ইন্ট্রদ্পেক্শন্‌ )-মূলক | এই দৃষ্টান্তে পাঠকের প্রথম 
মনৌভাবটি বিষয়গত, কিন্তু পরবর্তী মনৌভাবটি “পাত্রগত” | দ্বিতীয় দৃষ্টি- 
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ভঙ্গীতে মন পুস্তকরপ মনোযোগের বিষয়ে আর নিবদ্ধ নাই, কিন্তু পাত্রের 
«“মনোৌযোগ”-বূপ মানসক্রিয়ায় নিবদ্ধ হইয্বাছে। এই “পাত্রগত” দৃষ্টিভঙ্গীই মনো- 
বিদ্ভার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী । এই বিষয়টি পুর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


অন্তর্দর্শনের তিনটি স্তর 

“অন্র্দর্শন” কথাটি মনোবিগ্যায় একটি বিশিষ্ট ও সঙ্গীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়। 
থাঁকে ; সাধারণভাবে যে কোনে। আয্মচেতনার অর্থে হয় না। মনের বা অন্তরের 
ক্রিয়াগুলির যে কোনো! প্রকারের দর্শনই অন্থর্শন নয়। প্রত্যেক সংজ্ঞান 
(কন্সাস্‌) মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার কোনো ন|! কোনো চেতনা 
থাকে। কিন্তু এই চেতনা প্রায়ই অস্পষ্ট হওয়ায় উহা যে আছে তাহা অনুভূত 
হয় না। আবার বইটি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার আশেপাশের বস্ত সম্বন্ধেও 
অস্পষ্ট চেতন! থাকে । চেতনার বস্থ সন্বদ্ধে এই চেতনা ব! জ্ঞান মানসবৃত্তিরই 
দর্শন বা৷জ্ঞান। কিন্তু এই চেতনা স্বতঃম্ফ,ত। ইহাকে অন্তর্দর্শন বলা যায় না! 
উহ অন্তর্শনের একটি প্রাথমিক ও সহজ স্তর ৷ ইহা বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্ত 
প্রাগৃবৈজ্ঞানিক ব৷ প্রি-সায়েন্টিফিক্‌। 

এই প্রাথমিক মানসস্থরেব তুলনায় স্পষ্টতর আরও একটি স্তর আছে। এই 
স্তধের দর্শন বা! জ্ঞান স্পষ্টভাবে ঘটে | কিন্তু ইহাও স্বত:ন্ফ্ত, স্থৃতরাৎ অন্থর্শন 
পদবাচা নয়। যেমন পুস্তকটি পাঠ করিবার সপ্গে সঙ্গে “পুস্তক পাঠ করা" রূপ 
মানসবুন্তির একটি সহচারী জ্ঞান বা চেতন। থাকে । কিন্তু এই আন্তর জ্ঞানকে 
অন্থ্দর্শন বল] যায় না, কারণ প্রথমত: এই জ্ঞান অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয়তঃ 
মানসবৃত্তির স্বভাব বুঝিবার নিদিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়| ইহাকে ঘটানো হয় না। ইহা 
আপন! আপনি ঘটে । 

ভতীয়তঃ আন্থর জ্ঞানের আরও একটি স্তর আছে যাহা শ্বেচ্ছায় এবং 
বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য লইয়। অনুশীলিত হয়। “পুস্তক পাঠ করা” রূপ সহচারী চেতনা 
হত:স্ক,তভাবে থাকে । কিন্তু “পুস্তক পাঠ করা” রূপ মানসবৃত্তির স্বভাব বা 
প্রকৃতি কি, উহা কি কি উপাদানে গঠিত, কোন্‌ কোন্‌ নিয়ম অনুসারে উহা ঘটে, 
কিরূপ অবস্থায় উহার উন্নতি বা অবনতি ঘটানো! যায়, প্রভৃতি নানা প্রশ্নসমাধান 
করিবার জন্য ষে মানসজ্ঞানের অনুশীলন করা হয় তাহাই প্রত অন্তদর্শন। 

সংক্ষেপে বলা যায় যে যে আস্তর দর্শন মনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হুয় তাহাই বিশেষ অথব। নির্দিষ্ট অর্থে মনোবিস্া- 


৩২ মনোবিদ্ধা! 


সঙ্গত অন্তর্দর্শন। ইহার পূর্ববর্তী ছুই প্রকারের মানসজ্ঞান সাধারণ অর্থে 
'অস্তরর্শন হইলেও মনোবিছ্যার বিশেষ অর্থে অন্তর্র্শন নয়। 


অঅভ্ভর্্শনেন্ল শু 

অন্তার্শন পদ্ধতির প্রধান গুণ হইল এই যে ইহাতে কোনো যন্ত্রপাতি বা 
প্রয়োগশালার প্রয়োজন হয় নী । মনই অক্ত্র্শন পদ্ধতির আপন প্রয়োগ- 
শালা । ৰাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়াই অন্তর্দর্শন চলিতে পারে । যে 
কোনো সময়ে এবং স্থানে অন্তর্র্শন পদ্ধতি সাহায্যে মানসিক বৃত্তির গবেষণাকাধ 
চালানো যায়। এইরূপ গবেষণায় দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি বাহিরের বস্ত- 
গুলির উপর নির্ভর করিতে হয়না । তাহা ছাড়া, এইরূপ গবেষণায় অর্থব্যয়ের 
প্রয়োজন নাই । 

অধিকন্ত, অন্থ্দর্শন মানসবৃত্তির অন্ভবগম্য অথব। অন্তরঙ্গ স্বভাব জানিবার 
একমাত্র পদ্ধতি | বহিরর্শন বা পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ জানা 
যাইতে পারে । কিন্তু কোনো নিদিষ্ট বহিঃপ্রকাশ যে কোনো নির্দিষ্ট মানস- 
বৃত্তির বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ তাহা জানিবার একমাত্র উপায় হইল অন্তারর্শন। 
হাসি বা কান্না যে সখ বা ছুঃখ অন্রভূতির বহিঃপ্রকাশ তাহ! জানিতে হইলে 
এ এ অন্তভূতির প্রতাক্ষ জ্ঞান থাক দরকার । অথচ এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান শুধু 
অন্তর্দর্শন সাহায্যেই সম্ভব । স্থথ বা ঢুঃখের প্রত্যক্ষ অন্তর্দর্শনলন্ধ জ্ঞান থাকিলে 
উহাদের ফলেই যে হাসি বা কান্নারপ বহিঃপ্রকাশ ঘটে এইরূপ জ্ঞান 
হইতে পারে। 

সুতরাং অন্র্র্শন মানসবৃন্তির জ্ঞান লাভ করিবার প্রধান উপায়। এমন কি 
শিশু, পশু, অন্বভাবী ব্যক্তি প্রভৃতির মন জানিতে হইলেও অন্তর্শনের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। ইহার| অন্ত্র্শন করিতে পারে না । কিন্ত ইহাদের বহিঃ- 
প্রকাশ দেখিয়াই ইহাদের মানসবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইহাদের 
ক্ষেত্রেও, কোনো বহিঃপ্রকাশ যে কোনো মানসবৃন্তির বহিঃপ্রকাশ তাহা 
জানিতে পারা যায়, অস্থর্শন সাহায্যে । এ এ বহিঃপ্রকাশ যে এ এ মানস- 
বৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ তাহা! জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ অন্থর্শনলন্ধ উহাদের 
অন্ুষঙ্গ বা সম্বন্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়। 

আবার অন্তজ্ঞান (সাব-কন্সাস্‌), আসংজ্ঞান (প্রি-কন্সাস্‌) নিজ্ঞাঁন 
€ আন্-কনসাস্‌) প্রভৃতি মানসস্তরগুলির জ্ঞান আহরণেও অস্তার্শনের গুরু 


মনোবিগ্ঠার উপাত্ত ও পদ্ধতি ৩৩ 


অন্বীকার কর। যায় না। প্রথমতঃ এই সকল স্তরের মানসবুৃত্তিগুলিই অতীতে 
সংজ্ঞান মনে ছিল। এই দ্িক দিয়া উহাদের অতীত সংজ্ঞান ব্ূপের অন্তার্শন 
অবশ্যই হয়ত ছিল। তাহা! ছাড়া, ইহারা বর্তমানে সংজ্ঞান মনের নীচে 
চলিয়া গেলেও, সংজ্ঞন মনের আলোকেই ইহাদিগকে বুঝিতে হয়। সংজ্ঞান 
গনের কর্মপ্রণালীর নিয়ম বা হ্যত্র অনুসারে, অথব। উহাদের ভিত্তিতে 
ইহাঁদিগের আলোচনা করিতে তয় । 

সে যাহ| হউক, অন্তর্র্শন যে মনোৌবিগ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । অনেক মনোবিৎই অন্তর্দর্শনকে 
মনোবিগ্যার শ্রেষ্ট পদ্ধতি বলিয়াছেন । 

কিন্তু অন্তর্পর্শনের গুণগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, উহার দো গুলির 
সন্ধ(ন 'এব* পরীক্ষ। করা দরকার । 


অনভ্ভদ্দর্শনেক্স দোল 

নি্ঘ মনকে নিজ মানসবুত্তির উপর নিবদ্ধ করিয়। উহাকে জানিবার 
পদ্ধতিহই অন্তরর্শন । এই পদ্ধতির কতগুলি দোষ রহিয়াছে । 

(১) নিজ মনের উপর নিজ মন নিবদ্ধ কবিবার মত অন্র্মখী দৃষ্টিভঙ্গী 
মান্তমের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। মানষের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী হইল বহিষূখী 
ব| বিষয়গত | অর্থাৎ পধবেক্ষণ ব৷ বহির্র্শনই স্বাভাবিক পদ্ধতি এবং অস্থর্দর্শন 
অস্বাভাবিক | 

(২) প্রত্যেক মানসবুত্তিই কোনে! ন। কোনো বিষয়কে অবলম্বন করিয়! 
ঘটে। বাহিরের নস্থ মানসবুত্তির বিষয় হইতে পারে, যেমন “রং দেখা” রূপ 
সংবেদনের বিষয় হইল ঘনের বাহিরে রুটি । মাবার অন্য কোনে। মানসবৃত্তিও 
ম।নসবৃন্তির বিবয় হইতে পাবে। 

* যেমন শখ ব। দুঃখের অন্গভতিতিতে স্খদ্ুঃখরূপ মানসবুত্তি অন্ুভূতিরূপ মানস- 
বৃত্তির বিনয় । মোটের উপর কোনে মানসবৃত্তিই সাধাবণতঃ নিবিষয় নয়। 
বিষয় না থাকিলে কোনে। মানসিক বৃত্তিই ঘটিতে পারে না। স্থতরাং অস্তদর্শনে 
যেমানসবৃত্তির উপর মনকে নিবদ্ধ কর! হয় সেই মানসবুত্তির বিষয় থাকা চাই । 
মনের বিষয় মানসবৃত্তি, আবার মানসবুত্তির বিষয় অন্ত কোনে। মীনসবৃত্তি অথবা 
বাহিরের বস্ত। 'এইবূপ অবস্থায় মন দুই প্রকারে দ্বিধ। বিভক্ত (বাইফারুকেটেড ) 
অইয়া যায়। 


৩ 


৩৪ মনোবিষ্া 


মনের এই দ্বিধা বিভাগ (বাইফার্কেশন্‌) ছুই প্রকারে ঘটে। (ক) প্রথমতঃ 
অস্ত্দর্শনে মানসবৃত্তির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নই 
রষ্টাী বা! জ্ঞাতা (সাবজেক্ট), আবার মনই দৃশ্ঠু, জ্জেয় ব! বিষয় (অব্জেক্টু)। এই 
রূপে একই মন ছুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া ষায়-_ফলে মনের একত্ব বা ইউনিটি 
নষ্ট হয়। আবার একই মন জ্ঞাত! ও ৰিষয় হওয়ায় কর্মকর্তৃবিরোধ ঘটে, 
কারণ ইহা একাধারে কর্তা এবং কর্ম হইয়া দাড়ায় । স্থতরাং অন্তর্শন 
অসম্ভব । 

(খ) অন্ত্রশনে মনের ছিধা বিভাগ আর এক প্রকারেও ঘটিয়া থাকে | উপরে 
দেখানে! হইয়াছে যে মনের বিষয় কোনো মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃত্তির 
বিষয় অন্য কোনো বস্ত্ব । মানসবৃত্তি না থাকিলে যেমন অন্তরর্শন অসম্ভব, মানস- 
বৃত্তির বিষয় ন৷ থাকিলেও তেমনই মান্সবৃত্তি অসম্ভব । কোনো নিবিষয় (অব- 
জেক্ট্লেস্) মানসবৃত্তি সম্ভবতঃ ঘটে না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে মনকে দুইটি কাজ 
করিতে হয়। প্রথমতঃ মানসবৃত্তি দর্শন করিতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ মানসবৃত্তির 
বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিন্তু মনের পক্ষে একই সঙ্গে বা যুগপং 
এই দুইটি কাজ চালাইয়1 যাওয়! সম্ভব কি না তাহাতে সন্দেহ আছে । স্কৃতরাং 
এই কারণেও অন্তদর্শন অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানসবৃত্তিব অন্থ্শন করিলে উহার 
বিষয় হইতে মন সরিয়া যায় এবং মানসবৃত্তি নিবিষয় হইয়। পড়ায় উহ| বিনষ্ট হয় 
এবং অন্থার্শনের বিষয় মানসবৃত্তিটি নষ্ট হওয়ায় অন্তদর্শন অর্থহীন এবং বিষয়- 
হীন হইয়া যার। আবার বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে অন্থদর্শনের মুখ্য বিষয় 
মানসবৃন্তিটি হইতে মন সরিয়া আসে। এইবূপে উভয় ক্ষেত্রেই অন্দশন 
অসম্ভব হইয়। পডে। 

(৩) তৃতীয়ত: অন্তদর্শন মনের আসল বা অবিরত রূপটিকে জানিতে 
পারে না । এই পদ্ধতিতে মনের ঘে রূপটি ধরা পডে সেটি উহার বিকৃত রূপ । 
মন নিত্য চঞ্চল। নিয়ত পরিবতনশীল মথব। নিত্য প্রবহমান নর স্রোতের মনত 
মনও নিরন্থর অস্থির ব| 5ঞ্চল। গাছ, পাথর, প্রভৃতি খুল বস্র মত মনেব 
সম্মুখে মানসনুন্তিকে নিশ্চলভাবে রাখিয়া উহার দর্শন কর। সম্ভব নয়। কোনো 
মানসবৃত্তিই এক মুহুর্তের বেশী স্থামী হয় ন।--ঘটিবার পরক্ষণেই উহ1 অতীতের 
গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। কলে মানসবৃত্তির অন্থদর্শন প্রায় অসম্ভব হইয়া 
দাড়ায়, কারণ মানসবুত্তির অন্থরর্শন করিতে হইলে উহা ঘটিবার পরও উহার 
কিছুক্ষণ স্থায়ী হওয়া দরকার । 
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(৪) স্ৃতরাং অস্তর্শন আসলে পশ্চান্দর্শন ( রেট্রস্পেক্শন্‌ ) হইয়! পড়ে । 
মানসবৃত্তি পরিবর্তনশীল এবং ঘটিবার পর মুহূর্তেই ইহ! বিলীন হইয়া যায়। 
অথচ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্দ্শন অসম্ভব এবং পর মুহূর্তে বিলীন হইয়া 
ধায় বলিয়া তখনও ইহার অন্তর্র্শন সম্ভব নয়। ঘটিবার পরে মিলাইয় 
যাইতেছে এইরূপ অবস্থায় উহাকে পশ্চাদবলোকন অথবা! পশ্চাদর্শন করা যায় 
মাজ যেমন সবেগে ধাবমান গাড়ী দেখিতে না দেখিতেই ছুটিয়া চলিয়া যায় 
বলিয়া উহাকে দেখিতে হইলে পিছন হইতে ফিরিয়া দেখিতে হয়। স্থতরাং 
যাহাকে অস্তর্দর্শন বলা হয় তাহা বস্ততঃ পশ্চাদ্র্শনের সামিল । 

অন্ত্দ্শনে মন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাঁয়, সুতরাং অন্তার্শন সম্ভব নয়__অগাস্ট 
কৌৎ-এর এই আপত্তির উত্তরে জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল্‌ বলিয়াছেন যে যদিও ঘটিবার 
কালে মানসবৃত্তির অস্তর্শন সম্ভব নয়, কিন্তু ঘটিবার পর উহ। স্মৃতি ( মেমরি ) 
সহাষ্ে জ্ঞাত হইতে পারে। মিল্-এর এই প্রকার যুক্তি অন্তর্র্শনকে রেট্রস্‌ 
পেকশন্‌ বা পশ্চান্র্শনে পরিণত করারই নামান্তর । 

(৫) মিল্-এর উক্তির চুড়ান্ত ৰপ দিয়াছেন অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌। 
পশ্চাদ্দর্শনই যদি অন্তরর্শনের প্রকৃত রূপ হইয়া! থাকে তাহা হইলে অস্তর্র্শন শব- 
বাবচ্ছেদে ( পোস্ট মটেম্‌ ডিসেক্শন্‌ ) পরিণত হয়। জেম্স্‌ বলিয়াছেন, “শব- 
বযবচ্ছেদই মানসবৃন্তির একমাত্র পরীক্ষ। |” এইবূপ আপত্তির তাৎপর্য বুঝানো 
যাইতেছে । কোনো মানসবৃন্তিকে উহার বর্তমান বা ঘটমান মুহুতে অক্তার্শিন 
কব। যায় না। উহা ঘটিয়। অদৃশ্য হইলেই উহাকে ম্মরণ করিয়া জানা যায় 
মান্্র। অর্থাং জীবন্থ বা বাস্তব মানসবৃন্তি আমাদের ধরাছোয়ার বাহিরে । 
এই মনসবৃত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেও উহা! আমাদের মনে রাখিয়া যায় উহার 
প্রতিবূপ ( ইমেজ) ঘাহ1 উহার সজীব সন্তার মৃতাবশেষ মাত্র। এই মৃতাব- 
শেষ রাখিয়। মানসবুত্তি অরিয়। যায়। অন্ত্রর্শন বলিতে এই মৃত প্রতিবপেরই 
ম্মবণ এবং বিশ্লেষণ বুঝায়, সজীব মানসবৃন্তিব অন্থ্দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় 
না। স্থৃতরাং জীবন্ত মানসবৃত্তির অন্থদর্শন সম্ভব নয়, সম্ভব উহার মৃত-প্রতিরপ- 
সন্তার অঙ্গব্যবচ্ছেদ মাত্র । 

(৬) এই প্রধান আপত্তিগুলি ছাডাও ওয়াটসন্‌ অন্তর্র্শনের বিরুদ্ধে একটি 
প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অন্ত্র্শন পাত্রগত ( সাব- 
জেক্টিভ্‌) পদ্ধতি, সুতরাং উহার ফলাফল পাত্রের বা! জ্ঞাতার মনেই সীমাবদ্ধ । 
অন্থার্শন পদ্ধতি সাহায্যে আমর! এমন কোনে সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি না 
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যাহ! সর্বজনগ্রাহা অথব। সার্বভৌম । দ্বিতীয়তঃ, অন্তদর্শন সাহায্যে লন্ধ ফলাফল 
সন্দি্ধ অথব৷ সংশয়বপুর্ণ। একই সমস্যার সমাধানে অন্তর্শন বিভিন্ন এবং অনেক 
সময় পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যেমন, “অপ্রতিরূপ চিন্তা” 
€ইমেজ লেস্‌ থট. ) সম্ভব কি না, অর্থাৎ প্রতিবূপের সাহাধা না লইয়1 চিন্তা কর৷ 
যায় কি না, এই প্রশ্নের অন্তদর্শনলন্ধ উত্তর পরস্পরবিরোধী ৷ টিশ্নারু অস্তদর্শন 
পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণ। করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে “অপ্রতিরূপ চিন্তা" 
অসম্ভব। আবার একই পদ্ধতির সাহাষ্য লইয়া কুল্পে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 
“অপ্রতিরূপ চিন্তা” সম্ভব। যে অন্তর্শন পদ্ধতি এইরূপ পরস্পরবিরোধী ফল 
উৎপন্ন করে তাহ। কখনও নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ অন্তর্দর্শন 
পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক । অন্যান্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে উহার 
বিষয়গত পদ্ধতি অথব। পর্যবেক্ষণ । পক্ষান্থরে, অন্তরর্শন পদ্ধতিকে আকড়াইয়। 
রাখিয়া মনে।বিছ্যা। বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই । সৃতরা' 
এই পদ্ধতি মনোবিদ্যার উন্নতির অন্তরায় এবং পধবেক্ষণই উহার অবলঙ্গনীয় 
পদ্ধতি। ব্যক্তির বাঁচিক বিবরণ ( ভাব্যাল্‌ রিপোর্ট ) অথনা উদ্দীপকের 
প্রতিক্রিয়ায় পাত্র যাহ। বলে তাহাই মনোবৈজ্ঞানিক গব্েণার পদ্ধতি হওয়। 
উচিত। প্রতিক্রিয়ায় কি কি মানসবুত্তি ঘটে তাহ ওয়াটসন প্রভৃতি চেষ্টিত- 
বাদীর আলোচ্য নয়, কারণ উহাদের মতে নারতন্ব হইতে পথক্‌ কোনো 
মন নাই । মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্তিক্রিয়! ভাষার আকারেই প্রকাশ পাঁয়। এই 
ভাষা বা বাচিক বিবরণই মনোবিছ্যাব পদ্ধতি । 

(৭) তাহ] ছাড়া কতগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহার। পাত্রের ব৷ জ্ঞাতার 
মর্মনিহিত এবং যাহাদের অন্ুদর্শন অসম্ভব । প্রক্ষোভ বা আবেগ (ইমোশন্‌ ) 
এই শ্রেণীর মানসবুত্তি। ইহাদের অন্্র্শন করিতে গেলেই ইহার। অস্তহিত 
হয়। যেমন ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে তাহার ক্রোধ অন্তর্দর্শন কর। অসম্ভব, কারণ 
প্রথমতঃ, ক্রোধকালে ক্রোবেব অন্থর্শন করিবার মত মানসিক অবস্থা স্থষ্টি কর। 
কঠিন, যেহেতু এইরূপ অনস্থ। স্ষ্টি করিতে যে শান্ত মনোভাবের প্রয়োজন তাহ। 
ক্রোধের মত চঞ্চল অবস্থার প্রতিকূল । আবার দ্বিতীয়তঃ, এই শান্ত মানস 
অবস্থা সহি করিতে গিয়। ক্রোধ অন্থহিত হয় এবং অন্থর্শন বিষয়হীন হইয়। 
পড়ে । 

(৮) আর একটি কারণেও অন্থদর্শন মনোবিগ্ঠার সাধারণ পদ্ধতি হইতে 
পারে না, কারণ হার সাহাধ্যে ম্গগ্েতর প্রাণীর, শিশুর এবং অস্বভাকী মনের 
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গবেষণ। করা যায় না। মনুষ্যেতর প্রাণীর চেষ্টিত সম্থদ্ধে চেতনা আছে কিনা 
সন্দেহ । আবার শিশু তাহার মানসবৃত্তি সম্বন্ধে চেতন হইলেও অন্তদর্শনক্ষম 
নয়। অস্বভাবী ব্যক্তিও তাহার মীনসবুত্তির অন্থর্শন করিতে অক্ষম | স্থৃতরাং 
অস্তার্শনের ক্ষেত্র অত্যান্ত সঙ্কীর্ণ, কারণ ইহ। শুধু পরিণত ও স্বভাবী মানুষের 
মানসবৃত্তিতে প্রযোজ্য | 

(৯) অন্তর্শনের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে ইহা শুধু সংজ্ঞান 
মাঁনসবৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ এবং অন্তজ্ঞণন (সাঁব-কনসাচ্), আসংজ্ঞান (প্রি-কনসাচ্) 
ও নিজ্ঞন (আন্-কন্সাচ) মনে অপ্রযোজা | গনের 'এই স্করগুলি সম্বন্ধে এমন 
চেতনা থাকে না যাহার ফলে উনাদের শন্থর্শন সম্ভব হইতে পারে। 


অন্তর্দর্শনের দোষ পরীক্ষা 

নরন্য্দশনের দৌোযগ্ুলি পরীক্ছ। করিতে গিয়া] দেখ। যায় যে উহাদের 
গপিকাংশই অযৌক্তিক | 

1১) বলা তহয়া থাকে যে মনের স্বাভাবিক গতি বহিমূ্খী, অন্তুদর্শন 
শন্মুখখী, স্ততবাং উভ| অস্বাভাবিক পদ্ধতি । উত্তবে বলিতে হয় যে তরবারির 
দুইটি পূষ্ঠের মত বৃহিমুর্খী এবং অন্তমূ্থী দ্রিক দুইটি মনের দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী, 
থাহাদেব একটি অপরটিকে ছাডিঘা থাকিতে পারে না। প্রতোক মানসবৃত্তি 
যেমন কোনো বস্বকে আশ্রম কবিয়। ঘটে, তেমনই এই মানসবুত্তির সঙ্গে থাকে 
উহার চেতনা । বস্ব বা বিষয়কে আশ্রয় কবাই পর্যবেক্ষণ নয়, আবার মানস- 
বন্ভিব চেতন] থাকাই অন্থদর্শন নয় । বহিমুর্খী দৃষ্টিভঙ্গিটি যেমন বৈজ্ঞানিক 
পর্যব্ক্ষণের ভিন্তি তেমন অন্থমূ্ধী দৃষ্টিভঙ্গিটি মনোবৈজ্ঞানিক অক্ত্র্শনের 
ভিত্তি। ইহারা! প্রাগ্বৈজ্ঞানিক বা' প্রি-সায়েন্টিফিক্‌ স্তব | 

(২) অস্তুর্শনের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে ইহা মনকে দ্িধাবিভক্ত 
কব্যা ফেলে । উত্তরে বলা যায় যে এই আপত্তি স্বীকার করিলে সকল প্রকার 
মাঁনসজ্ঞানই অসম্ভব হইয়। ঈীডায়। অথচ মানসজ্ঞান অসম্ভব এই মত অগ্রাহ। 

মনের পক্ষে নিজকে জানা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার । অন্তর্শনে মনের এক 
সঙ্গে দুইটি কাজ করিতে হয় সত্য । মন একদিকে মানসক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে, 
আবার আর এক দিকে মানসক্রিয়ার অন্ত্দর্শনে নিযুক্ত থাকে । আবার অন্য 
অর্থে মন 'এক দিক্‌ দিয়! মানসক্্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে এবং অন্য দিক্‌ দিয়া 
মানসক্রিয়ার বিষয়েও বাযাপত থাকে । প্রশ্থ হইল যে এই দুইটি ক্রিয়া করিতে 


৩৮ মনোবিষ্ঠা। 


গিয়া মন বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হইয়া পড়ে কিনা । সাম্প্রতিক প্রায়োগিক 
মনোবিগ্ঠার ( এক্স পেরিমেণ্টাল্‌ সাইকলজি ) গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে 
একই সময়ে একাধিক বস্তরতে মনোনিবেশ করা যায় এবং তাহাতে মনের একা- 
সুত্র ছিন্ন হয় না। মায়ার্স প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে অভ্যাস ও 
অনুশীলনের ফলে মনকে দোলকের মত মানসবৃত্তি হইতে বিষয়ে, আবার 
বিষয় হইতে মানসবৃত্তিতে দোলানে। ( অসিলেট্‌ ) বা পরিবত্তিত করা যায়। 
অর্থাৎ অনুশীলনের ফলে উক্ত অস্থবিধা অনেকাংশে দূর হইতে পারে । 

এইরূপে অন্তদর্শনের বিরুদ্ধে মনকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার আপন্ডি 
অযৌক্তিক বলিয়! মনে হয়। 

(৩) অন্তর্র্শন বিজ্ঞানসম্মত হইলে মনের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত 
করে না। অভ্যাস ও প্রস্তরতির ফলে মানসবৃত্তিকে অব্যাহত রাখিয়। উহার 
অস্তার্শন সম্ভব । 

(৪, ৫) অন্তর্শন পশ্চা্দর্শন ও মৃত মানসবৃত্তির শবব্যবচ্ছেদ কিনা 
আলোচন! কর! যাউক | অন্তরর্শনকে ধাহারা এই আপত্তিতে খণ্ডন করিতে 
চাহিয়াছেন তাহারা ইহা ভাবেন নাই যে অনধিগত বিষয়ের স্মরণ হয় না। 
মানসবৃত্তি ঘটিবার কাঁলেই যদি অস্থ্ূ ষ্ট না হইয়। থাকে তবে উহাকে ম্মরণ কর! 
যায় না। স্থতরাং বলিতে হয় ঘে মানসরুন্বির পশ্চাদর্শন সম্ভব হইলে উহ্তার 
অন্ত্দর্শন অবশ্যই সম্ভব | 

আরও বলিতে হয় যে অন্থার্শন মৃত মাঁনসবৃত্ভির, অর্থাৎ মানসবুত্তি ঘটির। 
অস্থহিত হইলে উহার পরিত্যক্ত প্রতিরূপের অঙ্গব্যবচ্ছেদ মাত্র নয়। অবশ্ঠ 
এই আপত্তির সপক্ষে স্বীকার করিতে ভয় যে এই অস্থর্শন বৈজ্ঞানিক স্তরের 
ইচ্ছা! এবং উদ্দেশ্যমূলক অস্থ্র্শন নর । কিন্তু ইহা ঘে এক প্রকারের প্রাগ- 
বৈজ্ঞানিক অন্তদ্শন তাভাতে সন্দেহ নাউ । মানসবৃত্তি যে নিত্য- 
চঞ্চল, ইহ] যে স্থির হইয়া থাকে না এই কথা সত্য। কিন্তু অভ্যাস ও 
অনুশীলনের ফলে ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে মানসবন্তিকে আংশিকভাবে দেখিয়া লওয়। 
যায়। আবার ভবিঘ্যতে এ মানসনুন্ি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্য একটি 
অন্্র্শন কর! যাইতে পারে । এইভাবে পুনঃ পুনঃ একই ঘানসবৃত্তির বিভিন্ন 
দিক্‌ অন্থর্র্শন করিয়। উহার একটি সম্পূর্ণবূ্প সংকলন করা যায়। নানসবৃত্তির 
সমগ্র দূপ একটি অস্থর্শন ক্রিয়ায় ধর! না পড়িলেও এ বিলীয়মান বৃত্তিকে পুনঃ 
পুনঃ তির্যগ্‌ দৃষ্টিতে দেখিয়া! ( কান্ঠিং সাইড. গ্লান্সেস্‌ ) উহাকে সমগ্রভাবে জানা 


মনোবিগ্ভার উপাত্ত ও পদ্ধতি ৩৯ 


যাইতে পারে । অবশ্ঠ এইরূপ অন্তর্শন দীর্ঘ অভ্যাস ও অনুশীলন সাপেক্ষ । 
এই পদ্ধতিকে যত সহজ ও অনায়াসসাধা বলিয়া মনে করা হয় ইহ1 সেইরূপ নয়। 
মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্শনের জন্য প্রস্তত থাকিতে হয়। তাহা 
ছাঁড| একই মানসবুতিকে পুনঃ পুনঃ অন্তর্র্শন করিবার ধৈর্য থাকা আবশ্যক | 

(৬) চেষ্টিতবাদী ওয়াটুসন্‌ অন্ত্র্শনের বিরুদ্ধে যে সকল আপন্তি উত্থাপন 
করিয়াছেন সেইগুলিও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। অন্থর্শন পাত্রগত বলিয়! 
উহার ফল শুধু পাত্রে বা জ্ঞাততাতেই সীমাবদ্ধ থাকে এইরূপ আক্ষেপ করা 
হইয়াছে । কিন্তু শুধু এক ব্যক্তিমনের অন্দর্শন মনোবিগ্যার অবলম্বিত পদ্ধতি 
নয়। বিভিন্ন পাত্র একই মানসবৃত্তির অন্থ্র্শন করিয়। থাকেন । তাহাদের 
অন্থর্শনলন্ধ ফলগুলি তুলন! করিয়া! যে সম্মিলিত ( কমন্‌) ফল লাভ করা যায় 
তাহাই অন্থার্শনের ফল। স্থতরাৎ অক্তার্শন ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুশীর ব্যাপার 
ন্য়। এই পদ্ধতি কোনে! একক বাক্তির প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ নয়। বহু মনো 
বিদের সমবেত প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব সর্বজনগ্রাহ্ সিদ্ধান্তে পৌছানোই অন্যদর্শনের 
লক্ষ । 

ওয়াটসন একই সমস্যার সমাধানে অন্ার্শনের পরস্পরবিরুদ্ধ ফলের কথ 
উল্লেখ করিয়াছেন । এই দৌষটি অন্থ্র্শনের নয়, কিন্তু নির্দোষভাবে অস্থার্শন 
না করিবার ফল। স্থৃনুরাৎ অন্্র্শন অবৈজ্ঞানিক অথবা অবিশ্বাস্য এই 
আপন্তিও ছুবল হইয়া পডে। তাহা ছাড। অন্থ্র্শনই একক পদ্ধতি নয়। ইহার 
সহিত পধবেক্ষণ মিলিত হইয়া অন্য্রশনকে অনেক দোষ হইতে মুক্ত করে। 

ওয়াটসন বলিয়াছেন ঘে বাচিক বিববণই মনোবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি । 
কিন্তু বাঁচিক বিবরণ অন্থ্র্শনকে একেবাবে বাদ দিয়। সম্ভব হয় কিনা তাহা 
ভাবিবার বিষঘ। পানর তাহার মানস অবস্থার জ্বানকেই বাচিক বিবরণে 
প্রকাখ করে এবং এই জ্ঞান অন্ুদর্শনসাপেক্ষ বলিয়। মনে হয়। 

(৭) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবুত্তির অন্থর্শন স্কিন সন্দেহ নাই । এই 
ক্ষেত্রে পশ্চাদ্দর্শনই অন্্র্শনের স্বান গ্রহণ করে বলিয়! মনে হয় । 

(৮, ৯) অন্থদর্শনের ক্ষেত্র সবব্যাপক নয় তাহা ঠিক। মন্যোতর প্রাণীর, 
শিশুর এবং জস্বভাবী বাক্তির মন অন্থ্র্শন সাহীয্য গবেষণীয় নয়। কিন্তু এই 
সব মনের বহির্শন পরিণত মনের অন্তার্শনের আলোকে সম্ভব হয়। আবার 
অন্তজ্ঞান, আসংজ্ঞান, নিজ্ঞশন মনের অন্তর্র্শন সম্ভব না হইলেও উহাদের জ্ঞান 
অনেকাংশে নির্ভর করে সংজ্ঞান মনের অস্তার্শন-লব্ধ জ্ঞানের উপর । 


৪০ মনোবিদ্ধা। 


তাহ! ছাড়া এই ক্ষেত্রগুলি মনোবিগ্যার বিভিন্ন শাখার আলোচা বিষয়। 
ইহারা অন্তর্শনের বহির্ভ্তি হইলেও ইহার বিশেষ হানি নাই। অস্তার্শন 
সাধারণ মনোবিগ্ার (জেনার্যাল্‌ সাইকলজি ) পদ্ধতি-_-সংজ্ঞান মন্ই ইহার 
মুখ্য বিষয়। সুতরাং এমনও যদি হয় যে উপরোক্ত বিষয়গুলি অস্তদর্শন পদ্ধতি 
সাহায্যে গবেষণীয় নয়, তাহা! হইলেও সাধারণ মনোবিগ্যার সংজ্ঞান মনের পদ্ধতি- 
রূপে ইহার মূল্য কমিয় যায় ন।। 


৬। ম্মিতিতি অঅগ্গর্দরম্পনন ও ল্রহির্দ্শিন পক্ষর্তি 

অন্তর্র্শনের বিরুদ্ধে ঘে সকল আপত্তি তোলা হইয়। থাকে সেইগুলি বহির্দশন 
বা পর্যবেক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন অন্তর্শনের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রযোজ্য 
হইলেও হইতে পারে । কিন্তু বর্তমানকালে বহিদর্শনকে বাদ দিয়া মনোবিদ্যায় 
অন্তর্শন পদ্ধতির প্রয়োগ হয় না বলিলেই চলে । অন্থর্শন এবং বহির্শনের 
দোষগুলি হইতে উহাদের মিলিত পদ্ধতি স্মুক্ত। অন্তর্শন ব্যক্তিকেক্রিক, 
অথবা! ইহ শুধু পাত্রের মনেই সীমাবদ্ধ। ইহ] পাত্রের মানসবৃন্তির অস্তনিহিত 
বা অন্গভবগম্য বপটির সন্ধান করে! কিন্ত মানসক্রিয়ার যেমন একটি 
অস্তনিহিত রূপ আছে তেমন উহার 'একটি বহিঃপ্রকাশিত বপও অনম্বীকার্য 
এই দুইটি রূপ লইয়া মানসবুন্তিব সবাঙ্গীণ রূপ । অন্থদ্শন শুধু মানসবৃন্তির 
অন্তরঙ্গ রূপটির পহিত পরিচিত। আবার বহিদর্শন বা প্বেক্ষণ শুধু উহার 
বহিরঙ্গ রূপের জ্ঞান । স্ৃতবাং পথকভানে উহারা উভয়েই মনেব একদেশদশী। 
মানসবুত্তির সমগ্র ৰপ দর্শন করিতে হইলে উহার অস্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ অথব' 
অস্থনিহিত এবং বহিঃপ্রকাশিত এই উভয় রূপেরই সন্ধান করা আবশ্যক । 
যেমন স্ব অন্তভূতির একটি নি্জন্ব বৈশিষ্ট বা অন্যনিহিত রূপ আছে যাহ 
গুধু সুখী ন্যক্তির অচুভবগম্য। রামের স্থথ হইয়াছে | তাহার স্থথের অন্তনিহিত 
রূপটি শুধু রামই অন্তভৰ করিতে পারে, মথবা অন্থর্রশন সাভাষ্ো জানিতে 
পারে। শ্যামের ক্রোধ ভইম্াছে__তাহার ক্রোধের অস্নিহিত বা অন্রভবগম্য 
দিকটির সহিত শ্রপু শ্তামহ পরিচিত । কিন্ত অন্যমিহিত ব| অনভবগমা দিকৃটি 
সঙ্গে সঙ্গে সখ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসবুন্তির কতগুলি বহিঃপ্রকাশও ঘটে, যেমন 
স্থখের তালি, ধীর নিশ্বাস-প্রশ্থাস প্রভৃতি এবং ক্রোধের আরক্ত চক্ষু, দ্রুত 
নিশ্বাস-প্রশ্থ।স প্রভৃতি শারীর লক্ষণগ্লি | এই বতিঃপ্রকাশগুলি ন। জানলে সখ, 
ক্রোধ প্রভৃতি মানসবুত্তির সমগ্ররূপ জান! যায় না। আবার বহিঃপ্রকাশগুণি 


মনোবিষ্ঠার উপাত্ত ও পদ্ধতি ৪৬ 


অন্তর্র্শন করা যায় না, কিন্তু বহিদর্শন করা যায় এবং অস্যনিহিত অন্ভবগম্য 
বূপ বহিরর্শন করা যায় না, কিন্তু অন্তর্শন করা যাঁয়। 

দেখা ধাইতেছে যে অন্তর্রশনের একদেশদখিতা সংশোধন করে বহিদর্শন 
বা পর্যবেক্ষণ, আবার দ্বিতীয়টির একদেখশদঘিত। সংশোধন করে প্রথমটি । 
এই ছুই পদ্ধতির মিলিত প্রয়োগে মানসবত্তির সমগ্ররূপ জানা সম্ভব হইতে 
পারে । স্থতরা* ইহাদের মিলিত পদ্ধতিই মনোনিগ্ঠার পদ্ধতি । 


৭। প্রান্মোগিক্ পক্ধন্তি একসিপেন্লিক্মেপ্ট্যাল সেহাড 

বতনানে প্রয়োগ পদ্ধতিই মনোবিগার স্বীরুত পদ্ধতি । অন্থর্শন মানস 
ক্রিঘার মানস পযবেক্ষণ, আবার পধবেক্ষণ উহার বহিদর্শন । উভয়ক্ষেত্রেই 
নিজ নিয়ম অনুসারে মানসবুভ্তি ঘটিলে উহার পযবেশণ করা হহয়। গাকে। 
অথবা উভয় ক্ষেত্রেই পযবেক্ষণ নিভর করে .মানসবুত্তির উহার নিদিষ্ট 
ধারার ঘটিধার উপর । কথন মানসনুভ্ভিটি ঘটিবে তাহার প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট- 
ভাবে বূসিরা থাক। অন্তর্দশন ও বহিদ্শন এই দু পদ্ধতিরই সাধারণ ক্রটি। 
অন্থর্র্শন ব। পধবেক্ষণের মানসক্রিযা গুলি মনৌবিদের ইচ্ছ। বা প্রয়োজন 
অনুসারে ঘটে ন।, উহারা ঘটে উহাদের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে । ফলে 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অন্তসারে উহ্ভাদের গব্ষণ। অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় । কীজেই 
মানসবৃত্তিগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে রুত্রিমভাবে ঘটাইবার বা উৎপন্ন 
করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মানসবৃত্তিকে 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে উৎপন্ন করিয়৷ উহার অন্তদর্শন এবং পর্ষ- 
বেক্ষণকে মনোবিগ্ঠ।র প্রায়োগিক পদ্ধতি (এক্স পেরিমেণ্টাল নেথড্‌ অফ. 
সাইকলজি ) বলে। যে মনোবিদ্য। প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির 
গবেষণা করে তাহাকে বলে প্রায়োগিক মনোবিছ্যা বা এক্সপেবিমেন্টাল 
সাইকলজি। আজকাল মনোবিদ্ধ। বলিতে প্রায়োগিক মনোবিদ্য। বৃঝাষ। 

তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে কিরূপে মানসবুত্তির অন্থ্র্শনলব অন্থনিহিত বা 
ভিতরকার বূপকে বাদ না দিয়া নিয়ন্্ণাধীন অবস্থাঘ উহার বাহ্ালক্ষণগুলিকে 
পববেক্ষণ করা যায়। মনোবিগ্ঠার প্রায়োগিক পদ্ধতির এই মূল কথাটিই ইহার 
আসল সমশ্। | 

মনোবিগ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতিতে সাধারণতঃ কমপক্ষে দ্বই ব্যক্তির সহ- 
যোগিতা আবশ্টাক। মনোবিত স্বয়ং হইলেন পপ্রয়োগকর্তী বা পধবেক্ষক (অব্জারু- 


৪২ মনোবিষ্ধা 


ভার্‌, এক্স পেরিমেন্টারু) এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাহার মানসবৃত্তি গবেষণার বিষধ, 
তিনি হইলেন পাত্র (সাব্জেক্টু)। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিষয় ও (অব্জেক্টু) ব্ল 
হইয়া থাকে, কারণ তীহার মনই প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণের বিষয়। 

প্রয়োগকর্তা বা পধবেক্ষকের কি কি করণীয় দেখা যাউক। তিনি প্রয়োগে 
অবস্থাগুলি প্রয়োজনমত তৈয়ারী করেন বা সাজান। প্রথমতঃ তিনি প্রয়োগ- 
শালার পারিপাশ্বিক অবস্থাগুলি আয়ত্তে লইয়া আসেন_ যেমন উপযুক্ষ 
আলোক, তাপ প্রভৃতি, পাত্রের বসিবার আরামদায়ক স্থান, প্রয়োগের যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্ত উপকরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন-__-এবং পাত্র যাহাতে ন্বচ্ছন্দভাবে 
এবং আরামে প্রয়োগ গ্রহণ করিতে পারে তাহার অনুকূল অবস্থা স্ষ্টি করেন। 
দ্বিতীয়তঃ তিনি পাত্রকে বুঝাইয়া দেন তাহার করণীয় কি। যেমন উদ্দীপক 
উপস্থাপিত হওয়া মাত্র তাহার কিরূপে প্রতিক্রিয়। করিতে হইবে এবং প্রতি- 
্রিয়ায় পুর্ববর্তা (ফোর্‌ পিরিয়ড), মধ্যব্তাঁ (মিড পিরিয়ড ) এবং পরবর্তী 
€ আফটার পিরিয়ড.) কালে তাহার মানস অবস্থার অস্তার্শন বিবরণ (ইনট্রস্‌ 
পেক্টিভ্‌ রিপোর্ট) দিতে হইবে । তৃতীয়ত: প্রয়োগকর্তার আর একটি করণীয 
রহিয়াছে যাহ! পাত্রের পক্ষে কর! সম্ভব হইতে পারে না। তিনি পধবেঙ্গৎ 
করিবেন প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কালে পাত্রের বহিঃপ্রকাশগুলি। সর্শশেষে প্রয়োগ- 
কর্তার প্রধান কাজ হইল পাত্রের অন্তদর্শন এবং তাহার নিজ পধবেক্ষণ বিবরণেব 
ভিত্তিতে কি কি ফল বা সিদ্ধান্ত বাহির কর! যায় তাহ। নির্ণয় করা। সিদ্ধান্ত 
বা ফল নির্ণয়ের জন্য তাহাকে ননাপ্রকার পরিসংখ্যান পদ্ধতির (স্টযাটিস্টিকাল 
মেথড.) সাহায্য লইতে হয়। 

প্রয়োগকর্তী বা পধবেক্ষক এবং পাত্রের সহযোগিতায় মানসক্রিয়ার অন্থ- 
নিহিত এবং বহিঃপ্রকাঁশিত এই দুইটি দিক্‌ই বুঝিতে পার! যায়। প্রয়োগকত 
পাত্রের বহিঃপ্রকাশগুলি পধবেক্গণ করেন এবং পাত্র স্বয়ং তাহার মানসবৃত্তি ব 
অভিজ্ঞতার প্রতি মনোনিবেশ করেন । ফলে মানসবৃত্তির একটি পুর্ণাঙ্গ পবিচয 
পাওয়! যাঁয়। 

মনোবিদ্ার প্রয়োগ পদ্ধতির মূল লক্ষা হইল প্রয়োগে ব্যবহৃত উদ্দীপকের 
প্রতিক্রিয়া নির্ণর করা । এই' উদ্দীপকের সহিত আরও অনেক উদ্দীপক থাকিতে 
পারে যাহা! প্রয়োগের লক্ষ্য নয়। মনৌবিগ্যার 'প্রয়োগ পদ্ধতিতে এই আচ্- 
ষঙ্গিক উদ্দীপক এবং উহাদের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অপরিবত্তিত (কন্স্ট্যাণ্ট,। 
রাখিয়া! পরীক্ষণীয় উদ্দীপককে পরিবতিত (ভ্যারিয়েব্ল্) করিতে হয়। উদ্দেশ 
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ঢুই যে অন্যান্ত অপরিবতিত উদ্দীপকের মধ্যে থাকিয়া এ পৃথক্‌ ব! নিরপেক্ষ 

পকের পরিবর্তনে প্রতিক্রিয়ায় কি কি পরিবর্তন ঘটে তাহা নির্ণয় করা। 
ই কাঁরণরূপ উদ্দীপককে বল] হয় নিরপেক্ষ ভেগ্য (ইন্ডিপেন্ডেণ্ট, ভেরি- 
বল) এবং উহার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবতিত প্রতিক্রিয়া ঘটে 
তাহাকে বলা হয় সাপেক্ষ ভেগ্য ( ডিপেন্ডেণ্ট ভেরিয়েব্ল্‌ )। অন্যান্ত উদ্দীপক 
৪ প্রতিক্রিয়াগুলি অপরিবত্তিত (কন্স্ট্যাণ্ট ) থাকিয়া ষায়। অন্তান্য অবস্থা 
দপরিব্তিত থাকা! সত্বেও যদ্দি একটি অবস্থার পরিবর্তন আর একটি অবস্থার 
|রিবর্তন ঘটায় তাহা হইলে বুঝ! যায় যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির কারণ এবং 
দ্বিতীয়টি প্রথমটির কার্য। 


প্রায়োগিক পদ্ধতির দোষ 


মনোবিদ্ার প্রায়োগিক পদ্ধতি যে দৌষমুক তাহা নয। ইহার কয়েকটি 
শস্তবিধা আছে। 

মানসবৃত্তি নিত্য চঞ্চল । স্থূল বস্ত্র মত উহাকে নিশ্চল ও নিষ্পন্দ করিয়া রাখ। 
নায় না। আবার মানসবুত্তিকে স্তিরভাবে রাখিতে না! পারিলে উহার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষ। অসম্ভব | এই কারণে মনোবিগ্যায় প্রয়োগ পদ্ধতি কঠিন হইয়া দাড়ায়। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োগের এবং প্রয়োগশালার কৃত্রিম পরিবেশে মনের স্বাভাবিক 
ক্রিয়। ব্যাহত, স্থতরাং পরীক্ষণীয় মানসবৃত্তিগুলি বিকৃত হয় । ফলে মনৌবিৎ 
প্রয়োগশালায় মনের যে রূপ জানিতে পাব্রেন তাহ। ঘনের প্ররত রূপ নাও 
চইতে পারে । 

তৃতীয়তঃ, পাত্র হয়ত প্রয়োগ কর্তাকে খুশী করিবার জন্য প্রয়োগকতাব 
বঞ্চিত প্রকারে প্রতিক্রিয়া এবং উহার অন্তরর্শন করিতে পারেন । এইরূপ 
মবস্থয় প্রয়োগের মুল উদ্দেশ্ই বার্থ হইয়া যায়। 

সর্বেপরি কতগুলি মানসবুত্তি আছে যাহাদের উপর প্রয়োগ পদ্ধতি প্রায় 
মচল। আবেগ বা প্রক্ষোভ এই শ্রেণীর মানসবৃত্তি । 

উত্তরে বলিতে হয় যে প্রয়োগ পদ্ধতির অনেক অস্থবিধা আছে সত্য, কিন্তু 
প্রায়োগিক মনোবিগ্া এই অন্থুবিধাগুলি অনেকাংশে নিজ আয়ত্তে আনিতে 
পারিয়াছে। (১) মানসবৃত্তি চঞ্চল হইলেও, উহা! একবার ঘটিয়াই শেষ হইয়| 
ঘায় না প্রয়োজন মত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার পুনরুৎপাদন সম্ভব | (২) 
আবার প্রয়োগের কৃত্রিম পরিবেশ সহজ করিবার চেষ্টায়ও মনোবিদ্যার ক্রি 
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নাই ।, পাত্র যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও সমস্থ মনে প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করিতে পাকে; 
সেদিকে সযত্ব লক্ষা রাখিয়াই প্রয়োগকর্তা প্রয়োগে অগ্রসর হইয়া থাকেন । (৩ 
উপরস্ত পান্রকে প্রয়োগ সম্বন্ধে এমনভাবে স্থশিক্ষিত করা হয় যাহার ফলে তাহা 
মধ্যে প্রায়োগিক দৃষ্টিভদ্দী গড়িয়া ওঠে এবং তিনি তীহার প্রতিক্রিয়া 'এব! 
অন্ত্দর্শন যথাযথভাবে করিতে পারেন । তাহা ছাড়া একটি মাত্র পাত্রের উপ 
একটি মাত্র প্রয়োগ করিয়াই প্রয়োগকতী নিরস্ত হন না। তিনি ভিন্ন জি৷ 
সময়ে বিভিন্ন পাত্রের উপর অসংখ্য প্রয়োগ করিয়া মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধানধে 
পৌছিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। (৪) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবত্তি মনে 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে অস্ত্ববিপ| স্থষ্টি করে সতা, কিন্ধ এই অস্থৃবিধা দূর করিবা, 
চেষ্টায় মনোবিদের বিরাম নাই | পাত্রকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়। যায় যাভা; 
কলে তিনি প্রক্ষোভের অন্থর্শন অথবা উহ] সম্ভব না ভইলে উহাঁব পশ্চাদ্দশ, 
করিতে পারেন । 


প্রায়োগিক পদ্ধতির গুণ 


প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রধান গুণ 'এই যে (১) মানসবৃত্তি কখন নিজ স্বভা, 
বশে ঘটিবে তাহার অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হখ না। যতবা। 
প্রয়োজন ততবারই মানসবুত্তিকে উৎপন্ন কাবয়। বুঝিতে চেষ্টা কর যায় । (১ 
দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিত্তে জ্ঞাতব্য মানসবন্তিকে উহার অসথা সহকারী অব 
হইতে পৃথক করিয়া! দেখা যায়, ফলে উহার আসল বা বিশুদ্ধ রূপটি মনোবিদে 
নিকট ধরা পডে। (৩) তৃতীয়তঃ প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মানসবুন্ি 
ভিতবকার এবং বাহিরের এই উভয় রূপই জ্ঞান! যায়, ফলে উহার পূর্ণ! 
পরিচয় লাভ হয়। (৪) চতুর্থতঃ এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন্‌ মানসবন্তি 
সহিত কোন্‌ শারীর লক্ষণ ব| প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ মনের সহিত শরীরের সঙ্থ 
কি, তাহ] জানা যায়। (৫) সর্বোপরি প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহাযো আম। 
এমন কতগুলি সিদ্ধান্ত বা ফল লাভ করি যাহাঁকে মাত্রিক ( কোয়ান্টিটেটিভ 
উপায়ে নির্ণয় করিরা মনোবৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারি । গণি 
৪ পরিস'খ্যান পদ্ধতিতে নিপীত হওয়ায় প্রায়োগিক পদ্ধতিলন্ধ সিদ্ধান্ত সঠি 
বা নিশ্চিত এবং নিখুঁৎ হইতে পারে । প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহাষ্যেই মনে 
বি্যাকে একটি তাত্বিক (থিওরেটিক্যাল্‌) বিষয় হইতে প্রায়োগিক (একা পে 
মেণ্ট।ল্‌ )বিষয়ে উন্নীত কব! যায়। 
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৮। জন্নি জা জি্র্ভনন পচ্ধর্তি_ €জেন্নেটিক্ক হেমখডও 

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি মনোবিদ্যার উপাত্ত বা মালমশলা সংগ্রহের, সহায়ক। 
টহাদিগকে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। 

কিন্তু উপাত্ত বা মাল মশলা সংগ্রহ করিলেই হইল না। উহাদের বাখা! 
রাও দরকার । জনি বা বিবর্তন পদ্ধতি (জেনেটিক মেথড.) একটি ব্যাখ্যামূলক 
পদ্ধতি । ইহ] মানসবুত্তির উৎপন্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করে। স্থৃতরাং 
ইহাকে মনের পরিণাম বা বিকাঁশমূলক পদ্ধতিও বলা যাইতে পারে। 

মন স্থির বা অচঞ্চল সত্তা নয়। স্থির বা অচঞ্চল মন যদি বা থাকেও তবে 
তাহ। মনোবিগ্ঠার বিষয় নয় । মনোবিগ্যা মানসক্রিয়ার বিছ্যা । বিশ্বের অন্যান্য 
স্ব মত মনও পরিণামী ব। ক্রমবিকাশশীল । সাধারণ মনোবিগ্া ষে পরিণত 
মনের আলোচনা করে ত।হ। স্বদীর্ঘ পরিণাম ব। বিবর্তনের ফল। 

স্তরাং প্রশ্ন এই যে পরিণত মন কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা বা স্তর অতিক্রম 
&রিয়। পরিণত অবস্থা লাভ করিয়াছে । মনের প্রাথমিক অপরিণত অবস্থা 
[হতে আরন্ত করিয়া উহার পরিণত অবস্থায় ক্রমবিকাশের আলোচনাই জনি 
বা বিবর্তন পদ্ধতির বিষয়। 
| জনি পদ্ধতির সহিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির (ম্যানালিটিক মেথড) ঘনিষ্ট সঙ্বম্থ 
হিরাছে । পবিণত মনের বিশ্রেষণ করিয়া উহার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিবার 
টাই জনি পদ্ধতির উদ্দেশ্য | ওয়ার্ড, স্টাউট্‌, ম্যাক্ডুগাল্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌ 
ই উভয় পদ্ধতির মিলিত পদ্ধতিতে মনোবিদ্যার আলোচন। কব্ম়াছেন। যে 
মনোবিদ্যা এই পদ্ধতির সাহাযষো মনের আলোচন। করে তাহাকে বিবর্তন 

জনি মনোবিছা ( জেনেটিক সাকলজি ) বলা হয়। এই পদ্ধতিটি শিশু 
নোবিগ্ঞায় (চাইল্ড সইকলজি) বিশেষভাবে প্রযোজা, কারণ মনের ক্রম- 
ীরিণতি ণুঝিতে হইলে শিশুর অপরিণত মন হইতে অনুসন্ধান আরম্ত করা 
বশ্যক | 
। জনি পদ্ধতি মন সম্বন্ধে যে সকল তথা এবং স্থত্র উপস্থিত করে সেই গুলি 
এই £__ 

(১) প্রথমত: মন নিয়ত পরিবর্তনশীল । মানসবুত্তি এক মুহূর্তও স্থির হইয়া 
থাকে না। 
| (২) একটি মানসবৃত্তির সহিত অপরটির ধারাবাহিকতা ( কন্টিঙ্ছাইটি ? 


টন মানসবৃত্তিগুলির মধো কোথাও কোনে! ছেদ বা বাবধান (গ্যাপ) নাই-_ 


৪৬ মনোবি্ধা। 


ইহারা একরূপতা৷ (ফুনিফমিটি ) এবং কাধকারণস্থত্রে (ল” অফ. কজেশন্‌: 
নিয়ন্ত্রিত । জনি পদ্ধতি প্রমাণ করে যে মন নিরবচ্ছেদ । 

(৩) ক্রমবিকাশের ধারায় প্রত্যেক পরবর্তী মানসবৃত্তি উহার পূর্ববর্তী 
মানসবৃত্তির সহিত ধারাবাহিক হইলেও উহা! একটি নৃতন মানসবৃত্তি। যেমন 

ংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের ধারাবাহিকতা থাকিলেও প্রথমটির তুলনা 
দ্বিতীয়টি নৃতন মানসবৃত্তি । 

(৪) জনি পদ্ধতি মানসবৃত্তির ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত 
সহজ অথবা সরল মানসবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল মানসবৃত্তিকে পূর্ববর্তী 
এবং পরবর্তাঁ রূপে সাজাইয়া ফেলে । যেমন জ্ঞান (নলেজ) কোন্‌ কোন 
সহজতর মানস অবস্থার ক্রমিক পরিণতি ? সংবেদন (সেনসেশন) জ্ঞানের সহজ- 
তম বা নিক্নতম স্তর-_কারণ জ্ঞানের মৌলিক উপাদান হইল শব্দ, স্পর্শ, রূপ 
রস, গন্ধ, প্রভৃতি যাহা সংবেদন সাহায্যে সংগৃহীত হয়। আবার প্রত্যক্ষ, স্থতি 
কল্পনা, অবধারণ এবং অনুমান পূর্বাপর ক্রমে একটি অপরটির সহজতর অবস্থা 

শিশু মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ হইয়া থাকে 
শিশুমনের আরম্ভ এবং ক্রমবিকাশ এই পদ্ধতির আলোচ্য । এই পদ্ধতি শিশু; 
সম্বদ্ধে নিম্ন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন এবং আলোচনা করে । কোন্‌ কোন্‌ মানসবৃ 
শিশু বংশগত (হেরিডিটারি) অথবা সহজভাবে (নেটিভ, ইনেট) প্রাপ্ত হয় 
পরিবেশ (এন্ভায়রন্মেণ্ট ) শিশুমনের বিকাশে কি প্রভাব বিস্তার করে 
শিশুর আচরণ ব চেষ্টিত কি সহজ প্রবৃত্তি (ইন্ন্টিংক্টু) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথন 
অজিত ( আকোয়া$) এবং বুদ্ধির ছ্বার| অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাবিত 
বুদ্ধির প্রকৃতি কি? বুদ্ধিকি উপায়ে নির্ণয় করা যায়? বুদ্ধির অল্পতা অথব 
নীতিবোধের অল্পতা কি উপায়ে দূর কর! যায়? সামাজিক বোপ কিভা; 
বিকাশ লাভ করে ? 

বিবর্তন বা জনি পদ্ধতি অন্ভসরণ করিয়া শিশুর মানসবিকাশের স্থর গুলিতে 
কয়েকটি খণ্ডে (পিরিরড) ভাগ করাঘায়। জন্ম হইতে প্রায় দেড ব্সর পথ 
অবস্থাকে বলে অপোগগ্ড(ইন্ফান্সি) অবস্থ]। ; পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিন বৎস 
পথন্ত স্থায়ী শৈশব অবস্থা (বেবিভুড), পরবর্তী প্রায় সাত বৎসর পথস্ত স্থাং 
অবস্থা হইল পুর্ব বাল্যাবস্া (আলি চাইল্ড হুড ); তৎ্পরবর্তী প্রায় কুড়ি বস 
পধস্ত খণ্ড হইল কৈশোর (আাডোলেসেন্স)। শিশু মনোবিদ্যা ক্রমপরিণতি 
পরবর্তী অবস্থাগুলি আলোচন। করে না। তথাপি বলিয়। রাখা ভাল যে পরবত্ 


মনোবিগ্ভার উপাত্ত ও পদ্ধতি ৪৭ 


মবস্থাগুলি হইল যৌবন অবস্থা মুখ প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যস্ত), মধ্যবয়স 
গবস্থা (মিড্‌ল্‌ এজ. প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্যস্ত), পরিণত অবস্থা (মেচিউরিটি-- 
প্লায় ঘাট বৎসর পর্যন্ত), পূর্ব বৃদ্ধবয়স (আলি ওল্ড. এজ প্রায় সত্তর বৎসর 
বন্ত) বৃদ্ধাবস্থা (ওল্ড. এজ. প্রায় আশী বৎসর পর্যস্ত), স্থবির অবস্থা বা 
সিনাইল্‌ এজ. প্রায় নবব,ই বৎসর পরধন্ত)। সর্বশেষে মৃতু) এই জীবন নাট্য 
টানিয়া দেয়। 

জনি বা বিবর্তন পদ্ধতির সহিত তুলনামূলক পদ্ধতির (কম্পারেটিভ্‌ মেথড.) 
নষ্ সম্বপ্ধ রহিয়াছে । শিশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে পরিণত বা বয়স্ক 
ক্তির মনের সহিত তুলন। করিয়! বুঝিতে হয়। আবার মনুষ্যেতর অথব1 
স্নতর প্রাণীর বা পশুর মন.বুঝিতে হইলে উহাকে শিশুমনের সহিত তুলনা! 
রিয়া বুঝিতে হয়। পরিণত মনুষ্যমনের সহিত তুলন! করিয়া শিশু- 
বর এবং দ্বিতীয়টির সহিত তুলন৷ করিয়। নিন্দতর প্রাণিমনের জ্ঞান 
করিবার পদ্ধতিকে বল! হয় তুলনামূলক পদ্ধতি । আবার যে মনো- 
দ্যা এইরূপ তুলনামূলকভাবে শিশু এবং প্রাণিমন বুঝিতে চেষ্টা করে তাহাকে 
লে তুলনামূলক মনোবিগ্া (কম্পারেটিভ্‌ সাইকলজি)। 


জন্নি পক্গত্তিক্সর গুণ শু দো 


জনি পদ্ধতির গুণ এই যে ইহা! মনের সক্রিয়তা (ভায়নামিজম্) লক্ষা করে। 
[নেব সক্রিয়ত একটি স্বীকৃত সত্য । মনের এই যথার্থবূপের উপর আলোক- 
|াত করিয়! জনি পদ্ধতি মনোৌবিগ্যার সহায়তা করে। 
কিন্ত জনি পদ্ধতির দোষ এই যে মানসবৃত্তির অন্তরালে যে মানসসত্া 
[াকিতহ পারে এই পদ্ধতি তাহাতে মূলা আরোপ করে না। অথচ স্টাউট্‌ 
ঠভতি মনোবিদ্গণের মতে এইবপ স্থির মানসসন্ত। স্বীকার না করিলে মনের 
কা এব" ধারাবাহিকতা! ব্যাখ্যা করা যায় না। 

তাহা ছাড়। এই পদ্ধতির আরও একটি দোষ আছে। শিশুর মনকে 
মামরা অনেক সময় আমাদের পরিণত মনের মানদণ্ডে বিচার করিয়া বসি। 
।ই প্রকার বিচার শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করার নামান্তর । 

কিন্তু এই অস্থৃবিধা জনি পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক মূল্য হাঁস করে না। পরিণাম 
1 ক্রমবিকাশ একটি বৈজ্ঞানিক সতা। জনি পদ্ধতি মনের ক্রমোন্নতির উপর 
টরুত্ব আরোপ করিয়া বৈজ্ঞানিক পথই অনুমরণ করিয়াছে । 















৪৮ 


মনোবিদ্ধা 
পাঠ্য পুস্তকাংশ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মনোবিগ্ভার সংজ্ঞ। এবং ক্ষেত্র 
ডেফিনিশন্স্‌ আ্যাণ্ড ক্কৌপ, অফ. সাইকলজি 


১। শমন্নোলিিন্যাল্প নহভ্ভাল্স ইন্ভিহ্ান 

মন সম্বন্ধে বিদ্যাই মনোবি্যা। কাজেই “মন” বলিতে আমর! কি বুঝিব 
মনোবিগ্যার সংজ্ঞা তাহার উপর নির্ভর করে । মনের ধারণা বদলাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে মনোবিগ্ঠার লক্ষণ বদলায় । 

প্লেটে! মন বলিতে দেহাঁতিরিক্ত আত্মসত্তা এবং মনোবিদ্যা বলিতে “আত্ম- 
সত্তার বিছ্য।” বুঝিয়াছেন | তাহার মতে, কুটস্থ ও নিত্য “আত্মসত্তার বিছ্যাই 
মনোবিদ্য।” (“সায়েন্স অফ দি সাইকি অরু সোল্‌” )। মনের দুইটি দিক__-একটি 
উহার প্রতীয়মান ব! ভাসমান (ফেনোমেনাল্‌) রূপ এবং অপরটি উহার নিজস্ব 
রূপ (মেগ্ঠাল্‌) বা ক্বদপ। প্লেটোর মতে আত্মন্বর্ূপই মনোবিগ্যার আলোচা 
বিষয় । | 

কিন্ত প্লেটো-প্রদধিত সংজ্ঞা মনোবিগ্যার অসাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের 
জ্বাপক নয়। 'আত্মন্থপ তব্ববিগ্যার ( মেটাফিজিক্স) জ্ঞাতব্য বিষয় । এই লক্ষণ 
অনুসারে তন্তবিগ্যার সহিত মনোবিগ্ভার বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। এই 

হজ্ঞ। মনোবিগ্যাকে দর্শনের পুচ্ছলগ্র করিয়া! রাখে এবং উহাকে বিজ্ঞান-পদবাচ্য 

হইতে দেয় না, কারণ আত্মস্বপ সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিগ্যাব প্রায়োগিক 
পদ্ধতি একেবারেই খাটে না। 

প্লেটোর পরবতী এবং তাহার শিষা আরিস্টটুল্‌ হইলেন যুুরোপীয় মনৌ- 
বিদ্যার জনক | তিনি মনকে নিহক দেহাঁতিরিক্ত আত্মা বলিয়া] নির্দেশ করেন 
নাই। আত্মা শবীরী, উহা শরীব হইতে অভিন্ন, কারণ দেহ বা শরীর-বিচ্ছিন্ন 
আন্ম। ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। আরিস্টটল-এর মতে মনোবিগ্যা। শরীরী 
আত্মার বিদ্যা ( সায়েন্স অফ. দ্ি লিভিং অর্গ্যানিজম্‌)। 

কিন্তু আযারিস্টট্ল্‌ যে দেহাতিরিক্ত আত্মসত্তা একেবারে অন্বীকার করিয়া- 
ছেন তাহ। নয়। বাস্তব অভিজ্ঞজায় আত্মা দেহ হইতে অবিচ্ছিন্ন হইলেও ইহা 
একটি দেহাতিরিক্ত সত্তাও বটে । পুষ্টি (হ্যদ্রিশন), এবং প্রবৃত্তি (আযপিটাইট্‌) 
শারীরী আত্মার বিশেষ লক্ষণ এবং জ্ঞান বাবিচার ( রিজন্‌ ) উহার শরীরাতি- 
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রিক্ত সত্তার বিশেষ লক্ষণ । প্রথম ছুইটি হইল মনের জৈব ( আযানিম্যাল্‌ ) এবং 
তৃতীয়টি হইল উহার দৈব (ডিভাইন্‌) উপাদান। স্তরাং দেখা যাইতেছে ষে 
আযারিস্টট্ল-প্রদ্ত্ত মনোবিগ্যার সংজ্ঞ। প্লেটো”র সংজ্ঞার তুলনায় অধিক 
বান্তবধমা। 

আযারিস্টট্ল-এর বাস্তবধর্মী মনোবিগ্যার লক্ষণ পরিণতি লাভ করিল মনোবি্যা 
হইতে আত্মসত্তার নির্বাসনে । মধ্যযুগীয় মনোবিগ্ঠ। হইয়। ঈাড়াইল “মন সম্বন্ধীয় 
বিগ্ভা (সায়েন্দ অফ. দি মাই. )”| কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও গ্রহণীয় হইল ন1। 
কারণ, প্রথমতঃ, “মন” কথাটি অত্যন্ত অম্পষ্ট। মনের বহু দ্িক আছে । মনো- 
বিছ্ভা মনের সকল দিক্‌ অথবা কোনো! বিশেষ দিক লইয়া আলোচন! করে কিনা 
তাহার হম্পষ্ট নির্দেশ প্রয়োজন । অর্থাৎ মন কাহাকে বলে সেই বিষয়ে মধ্য- 
যুগীয় দার্শনিকগণ নীরব । দ্বিতীয়তঃ, মন শুধু মনোবিগ্যারই বিষয় নয়। ইহা! 
একাধারে নীতিবিগ্যা ( এথিক্স্‌), সৌন্দর্ষবিদ্যা ( ইস্থেটিক্স্‌), যুক্তিবিদ্যা 
(লঙ্জিক) এবং সর্বোপরি দর্শনের বিষয়ও বটে। স্থতরাং মনোবিদ্ভার এই 
সংজ্ঞাটি “অতিব্যাপ্তি” দৌষে ছুষ্ট। তাহা ছাড়া মনোবিগ্া কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান, 
ইহা কি ব্যবহারিক বা ঘটনানিষ্ঠ (পজিটিভ) বা 'আদর্শনিষ্ট (নর্ধ্যাটিভ ) বিজ্ঞান, 
তাহা এই সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নাই । 

দে কার্তে মনোবিদ্যার পরবত্তা সংজ্ঞার ভূমি প্রস্তত করিলেন। তিনি মনো- 
বিদ্চাকে “মন সন্ন্ধীয় বিদ্যা” বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু মন বলিতে কি 
বুঝায় তাহা স্থম্পষ্টভাবে নির্দেশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, চিন্তন বা থট্‌ 
অথবা চেতন1 বা কন্লাচ্নেস্ঠ মনের স্বরূপ । এইরূপে তাহার নিকট মনের 
বিদ্যার পরিবর্তে মনোনিগ্য। “চেতনার বিদ্যা” (সায়েন্স অব্‌ কন্সাচ্নেস্‌) হইয়া 
দ[ডাহল। 

কিন্ত মনোবিদ্যার এই তৃতীয় সংজ্ঞাটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট | ইহ1 মনে।বিষ্যার 
ক্ষেত্রকে চিহ্ন বা চেতনায় সীমাবদ্ধ করিল। কিন্তু একমাত্র চেতনাই মনো- 
বিদ্যার সমগ্র বিনর হহতে পারেনা । চেতনার নিম্লেও মনের কয়েকটি ন্র আছে, 
যাহার! মনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ__যেমন অন্তজ্ঞন ( সাবকন্স!চ্‌), আসংজ্ঞান 
(প্রি-কন্সাচ্‌) এবং নিন্দ্ঞান (আন্কন্সাচ্) মন। দে কার্ডে মনকে চেতনার 
সহিত সমব্যাপ্ করিয়া মনের ক্ষেত্র হইতে 'এই তিনটি স্তরকে বাদ দিয়াছেন । 

মনোবিগ্যার এই ক্ষেত্রসঙ্কোচ পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন জার্মান্‌ 
মনোবিগ্যার প্রতিষ্ঠাতা লাইব্নিজ,। তিনি মনের ক্ষেত্র বা পরিধিকে চেতনায় 
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বা সংজ্ঞানে সীমাবদ্ধ করেন নাই, কিন্ত অন্তজ্ঞণন স্তরে প্রপারিত করিয়াছেন । 
অবশ্ত তিনি অসঙ্গতভাবে এই স্তরটির গভীরতর নিজ্ান বা আন্কন্সাচ্‌ স্তরের 
কথা বলেন নাই । সে যাহ| হউক, লাইবনিজ-এর ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা “চেতনার 
বিচ্ভা” হইতে প্রপ।রিত হইয়! “চেতন এবং অন্তজ্ঞন মনের বিস্া” ব্ূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইল । তাহার মতে প্রত্যেক সংজ্ঞান বৃত্তিই অসংখা “ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষের 
( পিটাইটিস্‌ পারসেপ শন্স্‌)” বা অন্তর্ভন বৃত্তির সমষ্টি । 

সাম্প্রতিক যুযরোগীয় প্রয়োগিক মনোবিগ্ার স্যত্রপাত হইয়াছে প্রথমতঃ 
ফেক্নার্-এর মানসদৈহিক প্রম্নোগে (সাইকোফিজিক্যাল্‌ এক্সপেরিমেন্ট ) এবং 
দ্বিতীয়ত: ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর লাইপ.জিগ্‌ সহরে হুবগু. কর্তৃক প্রথম মনো- 
বিদ্যার প্রয়োগশাল। বা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠীয়। হ্ব,গু মনৌবিদ্যাকে দর্শন 
হইতে সম্পূর্ন পুথক্‌ করিবার জন্য বন্ধপবিকর হইলেন। তিনি এবং তাহার 
অন্ুগ।মী টিশ নাব্‌, কুল্পে প্রভৃতি মনোবিদ্গণ মনোবিদ্যাকে মানসবৃত্তির বিদ্যায় 
পরিণত করিলেন । হবু এর মতে মনোবিদ্যা হইল “ব্যক্তির অভিজ্ঞতাবিদ্যা 
( সায়েস অব ইনডিভিজুপ্াাাল্‌ এক্স পেরিয়েন্স ) | অনেকের মতেই মনোবিগ্যা 
'“মানসবৃত্তির বিগ্কা (নায়ে্স অক. মেন্ট্যাল্‌ স্টেটস্‌ আযাগ্ প্রসেসেস্)” হইয়া 
দ।ডাইল। মনে।বি স্টাউটও মানাবিদ্ধাব এই সংজ্ঞাই গ্রভণ করিয়াছেন | তবে 
তিনি ম.নলবৃত্তিব অতিপক্ত একটি মানসসত্তাকে স্বীকার করিঘা মনে|বিদ্যায় 
অগ্রসব হইয়াঙ্থেন। 'এই মানস সত্তা, তাহাব মতে, মনোবিদ্যার বিষয় না 
হইলেও ইহা মনোিগ্ধার একটি মৃল স্থত্র। 

হব, ৪, টিশশারু, কুল্পে প্রভৃতি মানসক্রিনার সহিত শাবীর ক্রিয়াও মনো 
বিগ্লাব আলোচ্য ডিস।বে গ্রহণ করিয়াছেন, করণ মানসক্রিয়া শরীর হইতে 
বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটিতে পাবে না। সুতরাং মনোবিদ্া কি তাহা বুঝিতে হইলে 
শারীববুত্তের (ফিিয়লজি) জ্ঞান অত্যাবশ্তাক হইয়া পডে। তাহা ছাডা, 
মানসক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার বিদ্যা হইলে মনো বিদ্যা অভিজ্ঞাতার (একপিয়েরিয়েন্- 
দিং ইন্ডিভিজুয়াল্‌ ) উপর নির্ভরশীল হইয়া ধরাড়ায়। এই কারণে টিশনার্‌ 
বলিয়াছেন যে “অভিজ্ঞাতৃসাপেক্ষ অভিজ্ঞত।র বিদ্যাই মনোবিদ্য। ( সায়েন্স অব. 
এক্স পিয়েরিয়েন্স, ডিপেন্ডেপ্ট, আপন্‌ আন্‌ এক্স পিয়েরিয়েন্সিং পার্সন্‌ )”। 
সাম্প্রতিক মনোবি্য।য় ওয়ার্ড ও স্ট।উট্‌ প্রভৃতি এই শেষোক্ত সংজ্ঞাটির সহিত 
একমত | তবে তাহারা হব,ও,, টিশলার প্রভৃতির ম্যায় মনোবিদ্যাকে শারীর- 
বৃত্তের সহিত পুচ্ছলগ্ন করিতে অনিচ্ছুক । তাহা ছাড়া, তাহারা মানসসত্তাকে 
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মনোবিগ্বার মুখ্য বিষয় হিসাবে স্বীকার না করিলেও, উহার অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিতে চাহেন না। 

আধুনিক মনোবিগ্যা মোটের উপর মনের ক্রিয়াশীল (ডায়নামিক) 
দ্রিকৃটিকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে এবং মনোবিগ্াকে একটি ঘটনা নিট 
€ পজিটিভ, ) বিদ্যা হিসাবে শ্বীকার করে। উইলিয়াম্‌ ম্যাক্ডুগযাল্‌ বলিয়াছেন, 
“মনোবিদ্যা প্রাণিচেষ্টিতের ঘটনানিষ্ঠ বিগ্ঠা-পজিটিভ্‌ সায়েন্স অফ. দি 
বিহেভিয়র অফ. লিভিং থিঙ্গ স্।” ম্যাকৃডুগ্যাল্‌-এর প্রদ্দধিত মনোবিগ্ভার এই 
সংজ্ঞা আপাতদৃষ্টিতে চেষ্টিতবাদী ব| বিহেভিয়রিস্ট-এর সংজ্ঞার মতই মনে 
হয়, কারণ চেষ্টিতবাদীও মনোবিগ্যাকে “প্রাণিচেষ্টিতের বিদ্যা সায়েন্স, অফ. 
বিহেভিয়র্‌্”_ বলিয়া থাকেন । 

কিন্ত ম্যাক্ডুগ্যাল্-বাবন্ৃত চেষ্টিত অথব1 বিহেভিয়র কথাটির সহিত 
চেষ্টিতবাদীর ব্যবহৃত এ কথাটির আমূল পার্থক্য রহিয়াছে । চেষ্টিতবাদী 
“চেষ্টিত” বলিতে শুধু “উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক (ছ্রিমুলাস্-রেস্পন্স, ইউনিট্‌স্‌)” 
বুঝিয়া থাকেন। এই অর্থে চেষ্টিত একটি নিছক যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল্‌ ) ক্রিয়া 
ছাড়া কিছু নয়' চেষ্টিতের উপর চেতনা বা মনের কোন নিয়ন্্রণ নাই। 
যন্ত্রের একটি অংশ যেমন আর একটি অংশকে সক্রিয় করে এবং এই ব্যাপারে 
অংশগুলির নিজন্ব উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা থাকে ন।, চেষ্টিতবাদীর চেষ্টিতও তেমন 
কর্তার উদ্দেশ্ট বা স্বাধীন ইচ্ছামুক্ত যান্ত্রিক ব্যাপার । আগুনে হাত লাগিবা- 
মাত্র হাত সরাইয়া লওয়। উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার একটি একক । এইরূপ কতগুলি 
একক লইয়া সকল প্রকারের চেষিত গড়িয়া ওঠে । 

ম্যাকৃডুগ্যাল্-ব্যবহৃত চেষ্টিত কথ।টির অর্থ বিপরীত । ত্তাহার মতে গ্রাণি- 
চেষ্টিত বাস্ত্রিক ব্যাপার নয়-_ইহা কোনো না কোনো! জ্ঞাত ব। অজ্ঞাত উদ্দেশ্য 
দ্বার নিয়ন্ত্রিত । উদ্দেশ্যবিহীন প্রাণিচে্টিত ঘটিতে পারে লা। স্থতরাং 
ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ চেষ্টিতবার্দী নহেন, কিন্ত উদ্দেশ্টবাদী মনোবিৎ (হসিক সাইক- 
লজিস্ট,)। তাহা ছাড়া চেষ্টিতবাদী মন বা অস্থার্শন স্বীকার করেন নাঁ,.কিন্ত 
ম্যাকৃড়ুগ্যাল্‌ করেন। 

গেস্টাল্ট, মনোবিদ্যাও চেষ্টিতবাদীর বিরুদ্ধ মত পৌষধণ করে। গেস্টাল্ট, 
মনোবিদ্যার মতে “উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া” এককগুলি বিচ্ছিয়। পক্ষাস্তয়ে 
মন একটি সমগ্র বস্ত (ভোল্‌)-এমন কি প্রত্যেক মানসক্রিয়াই একটি গোট। 
ব৷ সম্পূর্ণ বন্ত। কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়! একককে যোগ করিয়া মানস- 
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ক্রিয়ার মৌলিক সম্পূর্ণতা পাওয়। যায় না। পক্ষান্তরে একটি গোটা মানসক্রিয়া 
পাইবার পর ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া এককগুলি পাওয়া ধাইতে পারে। 
“সমগ্র হিসাবে মনের ক্রিয়াগুলির বিদ্যাই মনোবিষ্যা-_সায়েন্স অব. মেন্টাল 
প্রসেস্আজ. এ হোল্‌।” অথব। “মনোবিদ্যা গোটা মানসক্রিয়ার বিদ্যা ।” 
কফকা। মনে করেন যে মনোবিগ্যা হইল “মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত কার্ধ- 
কারণস্থত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের বিদ্যা (স্টাডি অফ বিহেভিয়র্‌ ইন্‌ ইট্স্‌ কজ্যাল্‌ 
কনেক্শন্স্‌ উইথ. দি সাইকোফিজিক্যাল্‌ ফিল্ড )৮। 

সাম্প্রতিক মনোবিগ্যা গেষ্টত অথব! বিহেভিয্নরকে মনোবিগ্যার বিষয় 
বলিয়া মনে করে। এই কথ! উপরে আলোচনা করা হইয়াছে । উড ওয়ার্থ 
“ব্যক্তির ক্রিয়। সঙ্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলে।চন[কে (সায়েন্স অফ. দি আযাক্টি- 
ভিটিজ অফ. দি ইন্ডিভিজুঘাল্‌ )৮ মনোবিদ্য। বলিয়াছেন । ব্যক্তিই মনোবিগ্যার 
একক । জগৎ ও অন্যান্ত ব্যক্তির সম্পর্কে বাক্তি যে ব্যবহার বা কাজ করে 
তাহাই মনে।বিছ্য।র বিষয়। মানুষের জীবন ক্রিয়াময় এবং ব্যক্তির কর্ম বা 
ক্রিয়াই মনোবিগ্যার আলোচা। 

উড্ওয়ার্থ ক্রিয়া ব। কর্ম কথাটিকে বাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! 
মনে হয়, যাহার ফলে চিন্তা, অনুভব প্রভৃতি সকল মানসবৃত্তিই ক্রিয়ার 
অন্তু ক্ত হইয়াছে । 

মনোবিদ্ার আরুনিক সংজ্ঞাগুলির একটি সাধারণ গুণ এই যে ইহারা মনো- 
বিদ্যাকে দর্শন হইতে মুক্ত করিতে চায়। তাহা ছাড়া এই সংজ্ঞাগুলি মনের 
সচল ও সক্রিয় রূপটি তুলিয়া ধরে। ইহারা মনোবিগ্যাকে একটি প্রায়োগিক 
বিদ্যার মর্যাদায় 'প্রতিষ্ঠিত করে, কারণ মানসবৃত্তি অথব1 বাক্তির ক্রিয়া 
প্রয়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আলোচনা করা হয়। পক্ষাস্তরে এই সকল 
সংজ্ঞার বিরুদ্ধে বক্তবা এই যে মনোবিদ্যা মানসবৃত্তি অথবা বাক্তির ক্রিয়ার 
বিদ্যা হইলে মনের অশ্থজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নিজ্ঞন স্তরগুলি মনোবিদ্যা হইতে 
বদ পড়িয়া যায়, কারণ ইহাদের মানসক্রিয়! বল! যায় কিন! তাহাতে সন্দেহ 
আছে। 

আরও ছু'একটি মনোবিদ্যার আধুনিক সংজ্ঞা উল্লেখ করা আবশ্তক। 
অবয়বী মনোবিগ্ঠা ( অর্গ্যানিজমিক সাইকলজি ) এবং পুর্ণাঙ্গ মনোবিদ্যা 
( হোলিস্বিক সাইকলজি ) উড ওয়ার্থীয় মনোবিগ্যার মত শুধু ব্যক্তিকে একক না 
ধরিয়া ব্যত্তি ও যে বস্তর সম্পর্কে সে সক্রিয় এই উভয়ের মিলিত একক বা 
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পুর্ণাঙ্গ বস্তকে মনোবিষ্ভার একক বলিয়া মনে করে । উহাদের মতে ব্যক্তি ও 
বস্তর সম্বদ্ধজনিত ক্রিয়াই মনোবিগ্যার বিষয়। তাহা হইলে এই মতে “অবয়্বী 
€অর্গ্যানিজ্ম্‌) এবং উদ্দীপকের বিশিষ্ট পারম্পরিক ক্রিয়ার আলোচনাকে 
€ সায়েন্স অব. দি স্পেসিফিক্‌ ইণ্টার্যাক্‌শন্স্‌ বিটুইন্‌ অর্গ্যানিজম্স্‌ আ্যাণ্ড, 
স্রিমূলেটিং অব জেক্ট্‌ুস্‌)” মনোবি্যা বলে। 

আধুনিকতম অন্মিতা মনোবিদ্া বা পার্সন্যালিস্কিক সাইকলজি মনোবিদ্যার 
আর একটি সংজ্ঞা দিয়াছে । এই মতে "অহ? বা “আমি'ই মনোবিদ্যার বিষয়। 
আধুনিক মনোবিদ্ঠায় উইলিয়ম্‌ জেম্স এই মতবাদের পথিকৃৎ । বিশ্লেষণ 
এবং প্রয়োগলন্ধ উপাত্ত পাইবার প্রয়াসে মনোবিদ্যা “অহং'কে তুলিতে 
বসিয়াছিল। অথচ “অহং'ই মনোবিগ্যার মূল বিষয়। প্রত্যেক মানসক্রিয়া 
“অহং? চেতনার অংশরূপেই ঘটিয়া থাকে । চেতনার মধ্যেই চেতন মানসক্ত্রিয়া 
ধারাবাহিকভাবে ঘটে--আবার ইহার মধোই মানসক্রিয়৷ উহ। হইতে স্বতন্ত্র 
বস্তর সহিত সম্পফিত হয় এবং অনেক বন্ত হইতে কোনো কোনে বস্ত 
বাছিয়া লয়। 

মেরি ক্যাল্কিন্স্‌ এবং উইলিয়ম স্টার্ন প্রভৃতির মতে অহৎং-চেতন! একটি 
অবিসংবাদী সত্য । মানসক্রিয়া পরিবর্তনশীল- কিন্তু ইহারা যে অহং-চেতনারই 
পরিবর্তন এই বোধটি বদ্ধমূল এবং স্থির। “অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া থে 
মানসক্রিয়! ঘটে মনোবিদ্যা তাহার বিছ্যা”, কারণ অহং-চেতন। সকল মানস- 
ক্রিয়ার মূলকেন্দ্র। 

গেন্টাণ্ট মনোবিদ্যার পুর্ণ দু্টিভঙ্গীর সহিত অম্মিতা মনোবিগ্যা একমত। 
কিন্তু পুর্ণ ব। সমগ্র বস্তর মধ্যে শ্রেষ্ট, “অহংকে গেস্টান্ট মনোবিদ্যা উপেক্ষা 
করিয়াছে এবং অন্মিতা মনোবিদ্াা ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কৰিয়াছে । 


২। হন্নোলিনদ্যান্প হভ্ভা 
মনোবিগ্যার উপরোকু সংজ্ঞাইতিহাস আলোচনার আলোকে উহার 
কতগুলি সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে । উহাদের উল্লেখ ও সমালোচন। নিম্নরূপ । 
(১) প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞাগুলি মনোবিদ্যাকে আত্মন্বূপমূলক করে। 
প্লেটো-র মতে “আত্মস্বর্ূপের বিদ্যাই মনোবিদ্যা (সায়েন্স, অফ. দি সাইকি অর্‌ 
সোল্‌)”। আযরিস্টটুল্ও মনোবিগ্ঠ/কে এইরূপে অভিহিত করিবার পক্ষপাতী । 
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এই উভয় দার্শনিকের সংজ্ঞার পার্থকা এই যে প্লেটো আত্মাকে শরীর হইতে 
পৃথক্‌ এবং আযারিস্টট্ল্‌ ইহাদের ঘনিষ্ঠভাবে সন্বদ্ধ করিয়াছেন । 

কিন্তু এই সংজ্ঞা মনৌবিগ্যাকে তত্ববিদ্যা বা মেটাফিজিক্স, হইতে স্বতন্ত্র 
বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। ফলে মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান-পদবাচ্য 
বলা য|য় না। বৈজ্ঞানিক প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আত্মস্বরূপ অজ্জ্রেয়। 
ন্থতরাং এই সংজ্ঞ। গ্রহণযোগ্য নয়। 

(২) “মনের বিছ্যাই মনোবি্যা (সায়েন্স অফ্‌ মাই)” মধ্যযুগীয় দার্শনিক- 
গণের মতে আত্মার পরিবর্তে মনহ মনোবিগ্যার বিষয় হইয়া ঈীড়াইল। 

এই সংজ্ঞাটি প্রথমটির তুলনার গ্রহণীয় সন্দেহ নাই, কারণ মন আত্ম হইতে 
স্থল এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে আত্মার তুলনায় অধিক উপযোগী । 
ইহাতে মনের মহিত শরীরের সম্বন্ধ অধিকতর স্পষ্ট। 

কিন্ত মনোবিগ্যার এই সংজ্ঞাটিও সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ, এই 
সংজ্ঞ!টি অতিব্যাধি দোষে ছুষ্ট। নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা এবং লৌন্দর্যবিদ্যাও 
মনের বিদ্যা । ইহারা মনের ইচ্ছামুলক, চিন্তামূলক এবং অন্ভূতিমূলক আদর্শ, 
যথা শিব, সত্য ও স্থন্দরের আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, মনৌবিছ্যা মনের 
ঘটণানিষ্ঠ অথবা আদর্শনিষ্ট বিদ্যা । এই সংজ্ঞায় ইহার স্পষ্ট নির্দেশ নাই । 

(৩) “চেতন[র বিদ্যাই মনোবিদ্যা_( সায়েন্স অক কন্সাচনেস্‌)। দে 
কাতে এই সংজ্ঞার নির্দেশক । এই সংজ্ঞা দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, 
কারণ হহাতে ঘনে।বিছ্যাকে শুধু মনের বিদ্যা বলিয়া অস্পষ্ট রাখা হয় নাই। 
ইহ।তে মনের স্বভাব এবং বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বলা হইয়াছে এবং মনোবিছ্যাকে 
অস্থ্দর্শন পদ্ধতির উপযোগী করিনা তোলা হইয়াছে । 

কিন্ত এই সংজ্ঞাটিও নানাপ্রকারে দূধণীয়। ইহ1 অবাপ্তি দোষে দুষ্ট। মন 
বলিতে শুধু চেতনাই বুঝায় না। চেতন ব| সংজ্ঞান স্তরের নীচে আরও অস্তরতঃ 
কয়েকটি মানস স্তর আছে-_-যথ| অন্তজ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নিজ্ঞন। এই 

জা গ্রহণ করিলে মনের উক্ত স্তরগুলি বাঁদ পড়িয়া যায় এবং মনোবিষ্যার 
ক্ষেত্র অযথ৷ সঞ্কচিত হইয়া পড়ে । 

(৪) “চেতন বা সংজ্ঞন এবং অস্তজ্ঞান মনের বিছ্য।ই মনোবিগ্যা”। 
লাইব্নিজ্-সমথিত এই সংজ্ঞা তৃতীয় সংজ্ঞাটির তুলনায় অপেক্ষারত নির্দোষ, 
কারণ ইহাতে মনোবিদ্যাকে শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবন্ধ রাখা হয় নাই, কিন্ত 
অস্তজ্ঞান মনে প্রসারিত করা হইয়াছে । 


৫৬ মনোবিষ্ঠা 


কিন্ত এই সংজ্ঞাও দোষমূক্ত নয়, কারণ ইহাতে মনের আরও গভীরতর 
নিজ্ঞণন স্তরের উল্লেখ না থাকায় অব্যাপ্ধি দোষ রহিয়াই গিয়াছে । 

(৫) “মনোবিদ্া মানসবৃত্তির বিদ্যা (সায়েন্স অফ মেন্টাল্‌ প্রসেসেস্‌ )”। 
এই সংজ্ঞাটি আত্মস্বরূপ, চেতন৷ প্রভৃতি স্থক্্ম বিষয়ের পরিবর্তে স্থূল মানসবুত্তিকে 
মনোবিগ্ভার বিষয়বূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে স্পষ্টরূপ দেয়। 

কিন্তু এই সংজ্ঞাটির প্রধান দৌষ এই যে ইহা কোনো মানসসত্বা স্বীকার 
করে না, ফলে মানসবৃত্তির ধারাবাহিকতা এবং এঁক্য ব্যাখ্যা! করিতে অসমর্থ 
হয়। এই সংজ্ঞার প্রথম প্রধান নির্দেশক হইলেন ডেভিড, হিউম্। তিনি 
মনকে অসংখ্য দ্রুত পরিবর্তনশীল মানসবৃত্তিতে পরিণত করিয়াছেন এবং 
উহাদের একা শরঙ্খল1 ব্যাখ্যা! করিতে পারেন নাই । 

অনেকেই মনোবিগ্ভাকে মানন অবস্থা ও বৃত্তির বিছ্যা- সায়েন্স অফ 
মেণ্টাল্‌ স্টেটুস্‌ আযাণ্ু প্রসেসেদ্‌)"-রূপে অভিহিত করিয়াছেন । মনোবিৎ 
স্টাউটুও মনোবিগ্ঠার অন্তরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক 
মনোবিংই মানসসত্বা স্বীকার করেন নাই । অপর দিকে স্টাউটু উহা স্বীকার 
করিয়াছেন । 

এই সংজ্ঞার প্রথম দোষটি দেখানো হইয়াছে । এই দোঁষটি অর্থাৎ মনকে 
সম্পূর্ণভাবে মানসবুত্তিতে পরিণত করিবার দোম-__ওয়া, স্টাউট্‌, ক্যালকিন্স্‌, 
উইলিয্ম্‌ স্টার্ন প্রতৃতি মনোবিদগণ পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
ইঙাদের মতে মন শুধু মানসবৃত্তির সমষ্ি নয়, কিন্তু তাহা ছাড়াও একটি বিশিষ্ট 
সন্তা যাহা বছ মানপবৃত্তির মধ্যে একত্ব স্ুত্রের মত ক্রিয়া করে। 

এই সংজ্ঞার দ্বিতীয় দোষ এই ষে ইহা মনোবিগ্ঠা কোন শ্রেণীর বিদ্যা 
তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করে না। অবশ্য মলোবি্যাকে শুধু মানসবৃত্তির 
বিজ্ঞানে পরিণত করিয়। ইহ] ইঙ্গিত করে যে মনোবিগ্া একটি ঘটনানিষ্ঠ ব 
পজিটিভ বিছ্য | 

ইহার তৃতীর দোষ এই ষে ইহা মনের অন্কজ্ঞণন, আস*জ্ঞান এবং নিজ্ঞান 
শ্তরগঁলর প্রতি স্থবিচার করে কিন! সন্দেহ । 

(৬) ক। “প্রাণিচে্টিতের ঘটনানি্গ বা ব্যবহারিক বিছ্ভাই মনোবিদ্য।-_ 
(পঞ্জিটিভ্‌ সায়েন্স, অফ্‌ দি বিহেভিয়র্‌ অফ্‌ লিভিং বিইগস্‌)।” ম্যাক্ডুগ্যাল্-প্রদত্ত 
মনোবিগ্যার 'এই সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির তুপনায় অনেকাংশে নির্দোষ। 
প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞটি প্রায়োগিক মনোবিগ্ভার সহিত স্সঙ্গত। ইহাতে বল! 


মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা এবং ক্ষেত্র ৫৭ 


হইয়াছে ষে মনোবিদ্ঠ। একটি ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা । দ্বিতীয়তঃ, পর্বের সংজ্ঞাগুলি 
শুধু মান্ষের মনেই সীমাবদ্ধ ছিল__উহাতে নিম্নতর প্রাণিমন যে মনোবিদ্যার 
আলোচ্য তাহা বলা হয় নাই। এই সংজ্ঞাটিতে মনোবিদ্যার ক্ষেত্র শুধু মনুত্ত- 
মনে সীমাবদ্ধ হয় নাই। তৃতীয়ত, এই সংজ্ঞ! চেষ্টিত্তকে, যাস্ত্রিকভাবে ব্যাখ্য। 
ন| করিয়! উদ্দেশ্ঠমুখী বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছে । ইহাতে চো্টতের এক্যস্ত্র 
হিসাবে মানসসত্তার উল্লেখ না থাকিলেও উদ্দেশ্টাভিমুখিতা সেই অন্ক্তিদোষের 
কিঞ্চিৎ প্রতিকার করিয়াছে । 

কিন্তু এই সংজ্ঞার ক্রটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে ইহা মনকে উদ্দেশ্য 
নিয়ন্ত্রিত রূপে গ্রহণ করিয়া! মনোবিগ্ঠার সংজ্ঞাকে অস্পষ্ট এবং রহশ্যাবৃত করিয়া 
তুলিয়াছে। 

(খ) “ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের বিদ্যা মনোবিছ্যা( সায়েন্স, অফ দি 
আযাকৃটিভিটিজ অফ্‌ দি ইন্ডিভিজুয়াল্‌ )”__উড ওয়ার্থ-প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি মনো- 
বিদ্যার সক্রিয় (ডায়নামিক) বূপের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে । 
তাহা ছাড়া, মনোবিদ্যর বাক্তিকেন্দ্রিক বা পাত্রগত বপও এই সংজ্ঞায় ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। 

ইহার দোষ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে ষে ইহ! মানসস্ন্তার অস্তিত্ব 
অন্বীকার করায় মানসক্রিয়্ার এক্য কিরূপে ব্যাখ্যা করে তাহা বুঝা কঠিন। 
দ্বিতীয়তঃ এই সংজ্ঞা শুধু সংজ্ঞান মনেই মনোবিষ্যার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। অন্থজ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নিজ্ৰান মানস অবস্থাগুলিকে 
ক্রিয়া বল! যাইতে পারে কিন। তাহাতে সন্দেহ আছে । 

(গ) “চেই্টিতের বিগ্যাই মনোবিদ্যা-_( সায়েন্স, অফ বিহেভিয়র্‌ )৮_ 
ওয়াট্সন্-প্রদত্ত এই সংজ্ঞা মনোবিগ্যাকে যান্ত্রিক বিদ্যায় পরিণত করিয়াছে । 
এখানে চেষ্টিত বলিতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়াকে একক হিসাবে ধরা হইয়াছে 
এবং উহার উদ্দেশ্টাভিমুখিতা উপেক্ষিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই 
সংজ্ঞাটি মনোবিদ্যা হইতে “মন, চেতনা", “অন্থর্র্শন” প্রভৃতি নিবাসিত 
করিয়াছে। 

কিন্তু এই সংজ্ঞার গুণ এই যে ইহা মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গীকে বিষয়গত বা 
অবজেক্টিভ্‌ রূপে গ্রহণ করিয়! ইহাকে প্রারুতিক বিজ্ঞানগুলির সমশ্রেণীতৃক্ত 
করিয়াছে । ফলে মনোবিষ্ঠার ফলগুলি বাপক এবং ব্যক্তিগত হইবার দোষ 
হইতে মুক্ত হয়। 


€৫৮ মনোবিগ্ঠ। 


(৭) ক। কয়েকটি সংজ্ঞা মনোবিগ্যার বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা 
ফুটাইয়। তোলে । এই জাতীয় একটি সংজ্ঞা হইল গেস্টান্ট মনোবিদ্া প্রদত্ত 
সংজ্ঞা। সমগ্র ব৷ পুর্ণ মানসবৃত্তির বিদ্যাই মনোবিগ্যা-_( সায়েন্স. অফ্‌ মেণ্টাল্‌ 
প্রসেসেম্‌ আজ্‌ হোলস্‌ ) অথবা কফ.কার ভাষায় “মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত 
কার্ষকারণস্ত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের বিদ্যা” হইল মনোবিদ্যা। মানসবুত্তি কতগুলি 
মৌলিক উপাদানের যৌগিক ফল নয়, কিন্ত একটি সমগ্র অথব। পুর্ণ বস্তু । এই 
সংজ্ঞার গুণ এই যে ইহা মনোবিদ্যাকে অনুষঙ্গবাদ (ল'জ অফ আযসোসিয়েশন্‌) 
হইতে মুক্ত করে। প্রত্যেক মানসবৃত্তিই ষে একটি সম্পূর্ণ এবং নৃতন জিনিস, 
ইহা যে কতগুলি পরমস্পরবিচ্ছিন্ন বৃত্তির সমষ্টিমাত্র নয়__এই বিষয়টি স্পষ্ট 
করিয়। বুঝানোই এই সংজ্ঞার লক্ষ্য । তাহ] ছাডা এই সংজ্ঞাটি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে 
বহু পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। 

উপরোক্ত গুণটি এই সংজ্ঞায় থাকিলেও ইহাতে গানসবৃত্তির একাস্জ্ 
হিসাবে কোনো মানসসত্তার ইঙ্গিত নাই | তাহা ছাড়! মীনসবৃত্তির সমগ্রতাকে 
একটি ঘটন! হিসাবে গ্রহণ করিয়াই এই সংজ্ঞা সন্থষ্ট। সমগ্রতারপ ঘটনাটি 
কোনো স্থায়ী মানসসত্তা না থাকিলে কিূপে সম্ভব এই প্রশ্নের উপর ইহা 
বিশেষ আলোকপাত করে না। তৃতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা! সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ কূপ 
মানসবৃত্তিতেই 'প্রধানভাবে সীমাবদ্ধ। প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অনেক মানস- 
বৃত্তি সন্বপ্ধেই ইহা অপেক্ষারত নীরব । চতুর্থত:, এই সংজ্ঞায় মনোবিদ্যার ষে 
রূপটি তুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নৃতন নয়। যেমন স্টাউট্‌ও মানস- 
বৃত্তির সমগ্র রূপের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন তিনি সমগ্র বূপটি 
শুধু ঘটনারপে স্বীকার করিয়। সন্থষ্ট হন নই, কিন্ধ মনোযোগের সংশ্লেষণকে 
ইহার কারণরূপে নির্দেশও করিয়াছেন । 

(+) খ। “উদ্দীপকবস্ত-৩-_জীবের বিশেষ পারম্পরিক ক্রিয়াই মনোবিষ্াক 
আলোচ্য-_সায়ে্ন অফ দি স্পেসিফিক্‌ উন্টার্যাক্শন্স্‌ বিটুইন্‌ অগ্যানিজম্চ 
আয স্টিমূলাস্‌ অবছেকটস্‌” । অবয়বী মনোবিগ্ঠ। (মর্গানিজ্মিক্‌ সাইকলজি ' 
ও পূর্ণাঙ্গ নানোবিদ্যা ( ভোলিষ্টিক সাইকলজি ) প্রদশিত এই সংজ্ঞা গেস্টাপ 
মনোবি্যার মহ পনের সমগ্র রূপটি ব্যাখা করিয়াছে। কিন্ত ইহাতে 
উদ্দীপকবন্ব-ও-মনের সগগ্রন্থপটির মূলে একাস্থস্্রূপে জীবের স্বীকৃতি নাই । 

(৮) “অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়! ঘে সকল মানসবৃত্তি ঘটে তাহা: 
আলোচনাই মনোবিগ্যা _সায়েশস অফ পার্সন্যাল্‌ কন্সাচ্নেস্” ৷ এই সংজ্ঞাটি 


মনোবিষ্ঠার সংজ্ঞা এবং ক্ষেত্র ৫৯ 


স্মিত মনোবিদ্ঠার (পারসন্যালিস্িক সাইকলজি ) সমধিত সংজ্ঞা । ইহাতে 
বলা হইয়াছে যে মানসবৃত্তি সকল অসংখ্য হওয়। সত্বেও অহং-চেতনার অবিভাজ্া 
ংশ। 

এই সংজ্ঞার গুণ উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে ইহ মানসসত্তার স্বীকার 
রিয়া! মানসবৃত্তির এঁক্য ব্যাখ্যা করিতে পাঁরে। তাহা ছাড়। এই সংজ্ঞায় 
স্বীকৃত অহং-চেতনা শুধু একটি তবমাত্র নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা লন্ধ বাস্তব সত্য । 

ইহার দোষ রূপে বল! যায় যে অধিকাংশ প্রায়োগিক মনোবিদগণ মনো- 
বগ্যার এইরূপ সংজ্ঞাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া! বিবেচনা করেন না। তাহারা 
শহং-চেতনারূপ মীনস এক্যস্থত্রের তুলনায় মানসবৃত্তিগুলিকেই মনোবিগ্যার 
যাগযতর বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া! থাকেন । 
উপরে যে সংজ্ঞাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল পুর্ব অনুচ্ছেদে 
হাদের বিস্তততর আলোচন। করা হইমাছে। স্থতরাং মনোবিগ্াার সংজ্ঞা 
নরূপণ প্রসঙ্গে বর্তমান অনুচ্ছেদটিকে পূর্বব্তীর সহিত যুক্ত করিয়া পাঠ করা 
আবশুক | 


শ। উপসহহাব্র_ গ্রহণীস্ সহজ্ঞ। 
উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি হইতে ইহাই বুঝা ষাইতেছে যে এক কথায় বা সংক্ষেপে 
মনোবিদ্যার স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ 
লে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সংজ্ঞাটি মনোবিদ্ধার বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ 
রে, অর্থা২ মনোবিদ্যা। ঠিক যাহ1 তাহাই বুঝায় এবং মনোবিদ্যা। যাহা নয় 
্ট।হ1 ইহার উপর আরোপ না করে। 
এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে স্টাউট্‌-প্রদত্ত মনৌবিদ্যার সংজ্ঞাকেই গ্রহণ- 
যাগ্য বলিয়। মনে হয়, যদি স্টাউট্‌ যেমন বলিয়াছেন সেইবূপভাবে সংজ্ঞায় অনুক্ত 
ম'শগুলির দ্রিকে লক্ষ্য রাখা যায়। “মনোবিগ্যা মানসক্ক্িয়া সংক্রান্ত বিছ্যা-_ 
সায়েন্স অফ মেণ্টাল্‌ প্রসেসেস্)”-_-এই সংজ্ঞার ভিদ্তিতে মনোবিদ্যা। স্বভীবত: 
ঈটনানিষ্ট বা পজিটিভ্‌ বিদ্যা হইয়া দাড়ায় । ইহার গ্রহণযোগাতার সমর্থনে 
মারও বক্তবা এই যে এই সংজ্ঞার সহিত আধুনিকতম প্রায়োগিক মনোবিদ্যার 
কান বিরোধ নাই, কারণ ইহা প্রায়োগিক পদ্ধতি এবং মাত্রা (কোয়ার্টিটেটিভ) 
দ্ধতি স্বীকার করিয়! লইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে ঘটনানিষ্ঠ 
বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করিয়াও উহাকে ঘাস্ত্রিক বিদ্যায় পর্যবসিত করে নাই, কারণ 


৬০ মনোবিষ্ঠা 


মানসবৃত্তির উদ্দেশ্মূলক নিয়ন্ত্রণ ইহার একটি মূল সুত্র । এই দ্দিক হইতে বিচ 
করিলে দেখা যায় ষে ইহা চেষ্টিতবাদের পোষগুলি পরিহার করিয়া ম্যাকৃডুগ্যা, 
প্রদশিত উদ্দেশ্তাত্বক মনোবিদ্যার গুণগুলি গ্রহণ করিয়াছে । তৃতীয়তঃ, এ 
সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ করে নাই, কিন্তু মনের অন্তঙ্ঞ 
ও নিজ্ঞন স্তর দুইটিকেও গ্রহণ করিয়াছে । চতুর্থতঃ, এই সংজ্ঞা মনকে ও 
মানসবৃত্তিরাশিতে পর্যবসিত করে নাই, কিন্তু সকল পরিবর্তনশীল বৃত্তিগুলি 
অন্থপ্রবিষ্ট মানসসত্তাকে এক্হ্থত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছে, যদিও ইহাকে মনে 
বিদ্যার বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে দর্শনে পরিণত করে নাই 
সর্বোপরি এই সংজ্ঞা আধুনিক গেস্ট/ণ্ট, অবয়বী এবং পুর্ণাঙ্গ মনোবিদ্যা 
একটি প্রধান গ্রহণীয় দিক উহাদের পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছে__অর্থাৎ মানসবৃত্তি ( 
একটি পুর্ণ অথবা গোটা! বস্ত তাহ স্টাউট্‌ স্বীকার করিয়াছেন। 

দেখা যাইতেছে যে স্টাউট্‌ প্রদশিত মনোবিগ্যার সংজ্ঞাটিকে তাহার অনুষ্ 
ধারায় ব্যাখ্যা করিলে ইহ] অনেকাংশে সন্তোষজনক হইয়া! দাডায়। কিন্তু মনে 
বিগ্ভ।র কোনো সংজ্ঞ।কে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার পুরে মনে রাখা দরকার ( 
মনোবিগ্। এখনও একটি উন্নতিশীল বিজ্ঞান | স্বতরাৎ ইহাকে কোনো বীধাদ। 
সংজ্ঞায় শঙ্খলিত না করাই সঙ্গত । 


শ। সন্োলিনদ্যাল্স ক্ষেত্র ব। পলিসি ক্ষোপ অহ 
সাইন্কতজি 


মনের" ক্রিঘ়াবলীই মনোবিগ্যার বিষয়, যাহ পুর্বে আলোচিত হইয়াছে 
এখন অ।লোচ্য এই যে মনের ক্রিয়াবলীর ক্ষেত্র বা পরিধি কতদূর বিস্তৃত 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে মনের পরিচয় পাওয়া যায়, অথবা কোথায় কোখা 
মন আত্মপ্রকাশ করে । কারণ, যাস্া মনের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহা মনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে অথবা যাস্থার উপর মন প্রভাব বিস্তার করে 
তাহাই মনোবিষ্ভার ক্ষেত্র । 

উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে যাহা মানুষের মনকে স্পশ করে, যাহা মানুষের জ্ঞান 
গোচর তাহাই মনোবিগ্ঠার ক্ষেত্রের অন্থভূক্তি ৷ এইরূপ হইলে মনোবিগ্যার ক্ষেত 
হইতে কোনো বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, এক কথায়, যাহা 
মানবিক তাহার কিছুই বাহিরে পড়ে না। পদার্থবিষ্া, রসায়ন '্রড়তি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিও মনের প্রত্যক্ষ, মনন প্রভৃতি মানসবুত্তির ফলরূগে 


মনোবিগ্ভার সংজ্ঞ। এবং ক্ষেত্র ৬১ 


[নোবিগ্ঠার ক্ষেত্রে আসিয়। পড়ে। স্থতরাং এই অর্থে মনোবিষ্যা। “কল বিজ্ঞানের 
বজ্ঞান”__ (সায়েন্স অব সায়েন্নেস)-এর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ মনোবিগ্যা 
সই সকল মানসবুত্তিরই আলোচন! করে যাহার ফলে মানুষ যাহাই করুক ন। 
"কন তাহা সম্ভব হয়। 
| কিন্তু মনোবিগ্যার ক্ষেত্রকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে মনোবিদ্যা 
কৃতপক্ষে অর্থহীন হইয়া পড়ে। যে বিজ্ঞান সকল জ্ঞেয় বস্তরই অনুশীলন করে 
1হ।কে বিজ্ঞান বলা চলে না, কারণ বিজ্ঞ।নের প্রধান লক্ষণ হইল বৈশিষ্ট্য এবং 
ইবপ সর্বান্তর্ভাবী বিজ্ঞানকে বিশিষ্ট বা বিশেষ প্রক।রের জ্ঞান বলাচলে ন।। 
্বতীরতঃ, সকল বিজ্ঞানকেই মনোবিগ্যার অন্ততুক্ত করিলে একটি মারাআ্মক ভুল 
রা হয়। মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী আলোচন। প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে ইহ 
ত্রগত বা অভিষ্ঞাতৃ-স।পেক্ষ, কিন্ত প্র।রুতিক বিজ্ঞানগুলির দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত 
বস্তনাপেক্ষ ।'সকল বিজ্ঞানকে মনোবিগ্যার ক্ষেত্রে ফেলিলে এই দুইটি দুষ্টিভঙ্গীর 
লিক পার্থক্য অস্বীকার কর হয়। মনোবিগ্া উহার বিষয়ের আলে।চন। 
রে জ্ঞাতার মনের দিক্‌ হইতে, কিন্তু অন্য বিজ্ঞান গুলি উহাদের বিষয় 
[লোচন| করে আলোচ্য বিষয় ব। বস্ত্র দিক্‌ হইতে । ্ 
প্রথমতঃ, মনোবিগ্ঠার সকল বিষয়ই উহার ক্ষেত্রের অন্ততুক্তি। মনোবিদ্যার 
ংজ্ঞা, দৃষ্টিভন্দী, ইহার সহিত অন্যান্ত বিজ্ঞ।নের সম্বন্ধ, উহার পদ্ধতি শরীর ও 
নের সম্বন্ধ, প্রত্যাবর্ত, সহজ প্রবুত্তি, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিবূপ, স্বৃতি, কল্পন।, 
চন্তন, অগভূতি, প্রক্ষোভ, রস, বংশানুগতি ও পরিবেশ, বাক্তিতে ব্যক্তিতে 
ভদ, ব্যক্তিজ, বুদ্ধি প্রকৃতি খনোবি্াার আলোচ্য গুলি উহার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট । 
ক কথায় বলিতে গেলে, মনোবিগ্যার সকল বিষয়ই উহার ক্ষেত্রের অন্নুক্ত। 
| দ্বিতীয়তঃ, মনোবিগ্য।র বিষয়ের তুলনায় উহার ক্ষেত্র ব্যাপকতর। মেমন 
হ। প্রত্যক্ষ ব। মুখ্যভাবে মনোবিগ্ভার বিষয়ীভূত নয় এমন অনেক বিষয়ই 
(নোবিগ্ঠার ক্ষেঅ। (১) যেমন, মনো বিদ্যার প্রধান বিষয় পরিশত বাক্তির মন 
আ্যাভান্ট-মাইগু)। কিন্তু পরিণত মন বুঝিতে হইলে কিরূপে শিশুর, এমন 
ক নিম্নতর প্রাণীর অপরিণত মন হইতে মন পরিণতি লাভ করে তাহ। বুঝিতে 
য়। সুতরাং শিশুমনোবিগ্ঠ। এবং প্রাশিমনোবিগ্ঠাও মনোবিগ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ 
চরে । শিক্ষণ ব্যাপারে মনোবিগ্ভার জ্ঞান দরকার । সুতরাং শিক্ষা মনে বিদ্যাও 
[নোবিগ্ভার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত । (২) আবার সাধারণ মনোবিষ্ঠ। গোষীর, সমাজের 
1 জাতির মন লইয়! সুখ্যভাবে আলোচনা করে না। অথচ এই সংগঠনগুলির 













৬২ মনোবিষ্া 


মানসপ্রকাশও মনোবিগ্যার ক্ষেত্রে আলিয়া পড়ে, কারণ মন সম্বন্ধে মনোধিদ্তার 
সাধারণ জ্ঞানের আলোকেই ইহাদের বুঝিতে হয়। এইরূপে সমাজ মনোবিদ্যাও 
মনোবিগ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। (৩) শিল্প, কারিগরি প্রভৃতি বিগ্যাগুলির 
মানুষের মন হইতেই স্থ্টি। শ্রমিক, কারিগর, শিল্পী, মালিক ব। নিয়োগকর্তার 
মনকিকি নিয়মে কাজ করে তাহা আলোচনা করে শিল্পীয় মনোবিদ্া। 
কি কি নিয়মে উৎপাদন বাড়ে বা কমে, কির্ূপে কাজ করিলে স্থুফল পাওয়া 
যায়, প্রভৃতি প্রশ্নের মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনাই শিল্পীয় মনোবিদ্যার বিষয়। 
এই সকল আলোচনায় সাধারণ মনোবিগ্ার জ্ঞান আবক হয়। সুতরাং শিল্পীয় 
মনোবিগ্।ও মনোবিগ্ঠার অন্তভূক্তি। অস্বভাবী মনোবিগ্ভাও মনোবিগ্যার 
ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কিরূপে অন্বভাবী মনের ক্রিয়। বুঝা যাইতে 
পারে তাহা এই বিগ্যাটির জ্ঞাতব্য। কিন্তু সাধারণ মনোবিগ্া এই বিষয়ের 
উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে, কারণ, স্বভাবী মনের আলোকেই অন্বভাবী 
মন বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয় । (৪) শারীরবৃত্তীয় মনোবিগ্যাও মনোবিগ্যার 
ক্ষেত্রের অন্তভূক্তি। এই বিদ্যায় শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ আলোচিত হয়। 
(৫) শারীরবৃতীয় মনোবিগ্ঠার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ চিকিৎসা মনোবিদ্যাও 
মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। আবার চিকিৎসা মনোবিগ্ভার নিকটবর্তী মনো- 
রোগবিদ্যাও মনোবিগ্ভার ক্ষেত্র হইতে বাদ পড়ে না। বিভিন্ন মনোরোগের 
প্রকৃতি ও চিকিংসায় সাধারণ মনোবিগ্ভার জ্ঞান অত্যাবশ্যক । (৬) অস্বভাবী 
ননোবিগ্ঠ। বর্তমানে বহু শাখায় শাখায়িত হইয়াছে । যেমন, ফ্রয়েড-এর মনঃ- 
সমীক্ষণ, যুযঙ্গ -এর বিশ্লেষণ মনোবিষ্ভা, আাড্লার্-এর ব্যক্তি মনোবিদ্া, ম্যাগড়-। 
গা।ল্‌-এর উদ্দেশ্টমূলক মনোবিষ্ঠা প্রতি অস্বভাবী মনোবিদ্যার কয়েকটি 
প্রধান শাখ।। এই সকল অন্বভাবী মনোবিগ্ভার উপর সাধারণ মনো বিদ্যা 
যথেষ্ট আলোকপাত করে বলিয়। উহারাও ইহার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থন 
অধিকার করে। 

মানুষের মনকে যাহাই স্পর্শ করে এবং যাহার উপর মনোৌবিগ্যা প্রভাব 
বিস্তার করে তাহাই মনোবিগ্যার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে। সাম্প্রতিক- 
কালে (৭) যুদ্ধ মনবিগ্ধ। যথেই গুরুহথ লাভ করিয়াছে । মানুষের মধ্যে যোধন 
ব৷ যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিই প্রধান, অথব। শান্তিতে মিলিগ্া মিশিয়া থাকিবার 
সামাজিক প্রবৃত্তিই প্রধান? যুদ্ধ কি মানুষের পক্ষে একটি অপরিহার্য সৃষ্কট 
যাহা এড়াইবার উপায় নাই, অথবা মানুষের মন সম্বন্ধে জানের ভিত্তিতে বলা 


মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা এবং ক্ষেত্র ৬৩ 


যায় যে, এই সঙ্কটের কোনো স্থায়ী সমাধান আছে? এইজাতীয় এবং শান্তি 
কালীন এবং যুদ্ধকালীন বহু সমস্যা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। (৮) এই 
জাতীয় প্রশ্নের সম্মুধীন হইয়! বিভিন্ন জাতির মনোভাব বুঝিতে হয় । যেমন 
কোনে! বিশেষ জাতির মানসিক প্রতিই কি এইরূপ যে সে কোনো! না কোনো 
প্রকারে যুদ্ধ বাধাইয়। বসিবেই ? আবার অন্ত কোন জাতির মনোভাব কি এইরূপ 
যে সে সর্বপ্রযত্তে যুদ্ধ এড়াইয়া শান্তিতে বসবাস করিতেই চাহিবে? যুদ্ধে জয়- 
লাভ করিবার অথব! পরাজিত হইবার মনৌভাবও কি বিশেষ বিশেষ জাতির 
জাতীয় মনোভাব? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়৷ জাতীয় মনোবিগ্ভার 
উদ্ভব হয় যাহ] মনোবিগ্যার ক্ষেত্রে স্থান লাভ করে। (৯) তাহ] ছাড়, মানুষের 
রীতিনীতি, আচার-বিচার, ন্টায়-অন্যায় বোধ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া আচার 
মনোবিগ্যার উদ্ভব হয। (১৭) বর্তমানে মনোবিগ্ভার শাখার অন্ত নাই। প্রতি- 
নিয়ত ইহার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে । পেশা মনোবিদ্া, অভীক্ষা মনোবিদ্যা 
প্রভৃতি শাখাগুলি মনোবিদ্যায় গুরুত্বপুর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে 

মনোবিগ্ভার ক্ষেত্র এমন ব্যাপক যে ইহার কোনে! চূড়ান্ত আকারের 
অ(লোচনা সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় নয়। উপরের আলোচন।য় মনোবিদ্ার বিস্তৃত 
ক্ষেত্রের আভাস দেওয়া হইল মাত্র। মানবীয় বিষয়মাত্রই ইহার ক্ষেত্রে 
'অন্ততুক্তি। যেমন ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি বোদগুলি সঞ্ধন্ধেও বিশেষ বিশেষ 
মনোবিগ্ঠ।র শাখ। উৎপন্ন হইয়াছে । ধমশীর মনে।বিদ্ভা মনোবিগ্যার একটি নবীন 
শাখা । আবার বিকাশ মনোবিছ্। বা ডেভেলাপমেণ্টাল্‌ সাইকলজি মনের 
বিকাশ লইয়। আলোচন]। 

হ্বুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোবিদ্য।র শ্রেত্র স্থবিস্তীর্ণ। 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মনোবিগ্ঠার বিভিন্ন শাখ৷ 
ডিফারেণ্ট, ব্র্যাঞ্চেস্‌ অফ সাইকলজি 


মনোবিগ্যার ক্ষেত্র আলোচনা কালে উহার কতগুলি শাখার উল্লেখ কর। 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেস প্রয়োজনীয় শাখার অপেক্ষারুত 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে | 


১। ন্পিশুক্মন্মোিল্যা ৫ জাইভন ডং সাইকলজিগ ১ 


মনোবিগ্যার যে শাখ। শিশুমনের স্বভাব, প্রকাশ, বিকাশ প্রভৃতি প্রশ্নের 
অ।লোচন। কবে তাহাকে শিশুরনোবিছ্যা বলে । শিশুর ম। তাই তাহার মন 
সঙ্ধন্ধে সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞাত! বলিয়া যনে হইতে পারে । কিন্তু বিজ্ঞানীর নিস্পৃহ 
বা নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া! মাতার পক্ষে সন্তানমনের অনুসন্ধান করা কঠিন । 
হৃতরাং মাতার বিবরণ শিশুমনোবিজ্ঞানীর প্রয়োজনীয় উপাদান বা মাল 
মসল! সংগ্রহ করিলেও ইহ] নিভরযোগ্য নয় । তেমনই শিশুমনের অন্যান 
পধবেক্ষক, যেমন পাত, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি, শিশুমনের মূল্যবান 
উপকরণ দিয়া থাকেন। কিন্ত উহাদেব বিবরণও প্রায়ই বিশদ এব" 
পারাবাহিক হম না, কারণ ইহারা অনেক সময় শিশুমনেব ক্রমিক প্রকা* 
পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন না এবং যতটুকু বা পারেন তাহা প্রায়ই 
নিরপেক্ষ হয় না। অথচ শিশুমন পযবেক্ষণ করিতে হইলে এই সকল 
বিবরণ উপেক্ষণীয় নয় । 

শিশুমন অগ্সন্ধানের প্রধান অস্থরায় 'এই যে শিশু অন্থদর্শন করিতে পারে না, 
ফলে বহিদর্শন ব। পমবেক্ষপই 'এই অন্ুুন্ধানের একমাত্র উপায়। আবার এই 
অন্নসন্ধানে বহিদর্শনও অসুবিধামুক্ত নয, কারণ আমরা শিশুমনের বহিঃপ্রকাশ- 
গুলিকে প্রায়ই পরিণত মনের উপমায় ব্যাখা করিতে চাই, ফলে অপরিণত 
শিশুমনের অবিরুত জ্ঞান লাভ করা স্থকঠিন হইয়। পড়ে । শিশুমনের পযবেক্ষণে 
মনোবিজ্ঞানীকে শিশ্তপ্ণ মাতা, ধাত্রী, শিক্ষক প্রভৃতির প্রদত্ত বিবরণের উপর 
শির্ভর করিতে হয়। 

৫ 


৬৬ মনোবিষ্া। 
শিশুমনোবিষ্ভার গুরন্হ 


শিশুমনোবিগ্ঠার গুরুত্ব এই যে পরিণত মনের জ্ঞান ইহার উপর নির্ভর 
করে। শিশুর মনই ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়া পরিণত মনের স্তরে উন্নীত 
হয়। স্কতরাং পরিণত মনের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিশুমনের জ্ঞান লাভ 
করা আবশ্যক | পরিণত মনের এমন কোনে। বৃত্তি নাই যাহা শিশুঘনে ছিল না। 
“ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে” । বিকশিত শিশু মনকেই 
পরিণত মন বলা ঘায়। মনের কোনো অবস্থা বা ক্রিয়াই হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, 
কিন্তু ইহ! পূর্ববর্তী অবস্থার বিকাশফল | শিশুমনোবিদ্যা মানসিক বিকাশের 
ধারাবাহিকতা ( কন্টিন্থাইটি ) এবং একাশৃঙ্খলা ( ইউনিটি ) প্রদর্শন করে 
ংবেদন, পপ্রতাক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন, ইচ্ছা, অনুভূতি, শিক্ষা বাক্তিত্ব, বুদ্ধি 
প্রভৃতি কি কি নিরম অনুসারে উহাদের প্রাথমিক অপরিণত অবস্থা হইতে 
নানা স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণতি লাভ করে তাহা জানিতে পারা যায় শিশু- 
মনোবিগ্যার সাহাযো । শিশুর মনেই সহঙ্জ প্রবৃত্তিগুলিকে সর্বাপেক্ষা সহন্ড 
অথবা অকৃত্রিম অবস্থায় দেখা যায়। শিক্ষা, দীক্ষা, অভিভাবন (সাঁজেশন্‌), 
অনকরণ ( ইমিটেশন্‌) এবং অন্যান্য পরিবেশগত প্রভাব হইতে শৈশব 
অপেক্ষাকৃত বেশী মুক্ত, ফলে শিশুর মনেই মানসবুত্তিগুলি যথাসম্ভব বিশুদ্ধ 
অবস্থায় ঘটিয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, বংশগন্তি ও পরিবেশের সম্বন্ধ কি, এই 
প্রশ্নের আলোচনা শিশুমনকে ভিত্তি করিয়া যত নিভরযোগা হয় পরিণত মনবে 
অবলম্বন করির! তত নিভরষোগ্য হয় না। এই প্রশ্নটির যথেষ্ট গবেষণামূলব 
আলোচনা হইয়াছে ভ্রান্ত-যমজ (ফ্র্যাটার্ন্তাল্‌ টুইন্স্) এবং পিতৃ-যম 
(প্যাটার্ন্যাল্‌ ট্ইনস্) শিশুদের উপর পরীক্ষা চালাইয়!। ছুইটি পিতৃ-যমশ 
শিশুর বংশগতি বা হেরিডিটি প্রায়ই ভবহু এক প্রকার হইয়া থাকে । এই 
ছুই শিশুকে ভিন্ন পরিবেশে ব| শিক্ষার অপানে রাখিয়। পধবেক্ষণ করিলে বুঝ 
ঘায় ইহাদের ক্রমিক বিকাশ বা পরিবর্তন কি পরিমাণে পরিবেশ এব 
কি পরিমাণে বংশ্গতি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় । 


শিশুর জীবন-খণ্ড ( পিরিয়ড স্‌ অফ. চাইল্ড হুড) 
শিশুর জীবন প্রকৃতপক্ষে আরন্ধ হয় মাতৃগর্ভস্থ জণাবস্থা। হইতে । আধুনিৰ 


বিজ্ঞানের মত ভারতীয় স্বৃতিশান্ত্রেও মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইবার কাল হইতে 
শিশুর বয়স গণনা কর! হইয়া থাকে | ্রণাবস্থা নয় মাস দশ দিন স্থায় 





মনোবিগ্ঠার বিভিন্ন শাখা ৬৭ 


ইলেও ইহার কতগুলি স্তর আছে যাহা শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ 
মন্চসারে বিভক্ত । 

(১) শৈশব বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার স্ত্রপাত হয় ভূমিষ্ট 
ইবার সঙ্গে সঙ্গে । প্রথম জন্সক্রন্দনে শিশুর জীবন-নাট্য আরম্ভ হয়। শিশুর 
সন্মকাল হইতে প্রায় আঠার মাস বা! দেড় বসর পর্যন্ত কালকে বলা হয় 

পোগণ্ড অবস্থা (ইন্ফ্যান্সি)। এই অবস্থায় শিশু নিতান্ত অসহায়, কারণ 
ননই তাহার অভাব অভিযোগ জানাইবার একমাত্র উপায় হইয়া ফ্াড়ায়। 

ন, চার মাস বয়স হইতে সে পদের একাংশ উচ্চারণ (মনোসিলেবিক্‌ 
মাটার্যান্স) করিতে শিখে, কিন্তু এই অর্ধস্ফুট ভাষার সাহায্যে মনের ভাব 
কাশ করিতে পারে না । হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নডাঁচডা শিখিতেই 
বা উদ্ভিদ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতেই তাহার সকল শক্তি ব্যয়িত হয়। 

(২) তারপর আসে শিশুর পরবর্তী জীবন-অধ্যায় যাহার স্থায়িত্ব প্রায় 

ডে তিন বংসর পর্যন্ত এবং যাহাকে প্রকৃত শৈশব ( বেবিহুড্‌ ) বল! হয়। 

£ অবস্থায় শিশুব ক্ষমতা আরও বাড়িতে থাকে । সে এখন তাহার 

[ভাবগুলি ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, খেলা করে এবং অন্য শিশুর 

থল] দেখিয়। তাহা! উপভোগ করে, নড়াচড়া! বা! বিচলনগুলি অল্লাধিক তাহার 
ত্তের মধো আসে, হাটিতে, এমন কি দৌড়াইতেও শিখে, প্রাথমিক 

ংবেদন স্তর হইতে প্রত্যক্ষের, এমন কি কল্পনার, স্তরে অগ্রসর হয় এবং তাহার 
নাগ্রবণ মন নান। প্রশ্ন তুলিতে আরম্ভ করে। 

(৩) শিশু-জীবনের তৃতীয় অধায়টি প্রায় সাড়ে তিন বংসর হইতে 
[রস্ত হইয়] পাচ বসব বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই জীবন-খণ্কে প্রাথমিক 
ল্যাবস্থ! ( আলি চাইন্ডহড্‌ ) বলা যায়। এখন শিশু বুঝিতে আরম্ভ করে 

সেও একদিন বড হইয়! পরিণত মাঙ্গষের ভূমিকা অভিনম্ম করিবে । সে 
র অন্থকরণ করিতে আরম্ভ কবে এবং মধ্যে মধ্যে ভাল-মন্দ, হ্যায়-অন্যায় 
ভৃতি নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ক্রমে ক্রমে শিশু পিতামাতার অংশ 
ভিনয় করিতে শিখে এবং ছোটদের উপর শাসকের স্থান গ্রহণ করে, কারণ 
ই অবস্থায় তাহার অহংবোধ উন্মেবিত হয়। তাহার সত্তার একটি অংশ 
বক বা মধিশাস্তার ( কন্সায়েন্স, স্থপার্-এগো) স্থান গ্রহণ করে । নানা- 
কার প্রক্ষোভ, যেমন ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা, প্রতৃত্ব প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি 
হার উপর প্রীধান্ লাভ করে। বুদ্ধি ও বিচার শক্তির উন্নতি হয়। এই 









৬৮ মনোবিদ্ধা 


অবস্থায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং তাহার মধ্যে সামাজিক প্রবৃত্তিরও 
উন্মেষ ঘটে । 

পঞ্চম বৎসর শিশুর জীবনে গুরুত্বপুর্ণ কাল। এই সময়ে শিশুর মনে 
আরোহান্ুমানের (ইন্ডাক্শন্‌) শক্তি পরিলক্ষিত হইতে থাকে । উইলিয় 
স্টার্ণ ও জীন পিয়াজে প্রভৃতি শিশু মনোবিৎ উপরোক্ত মত পোষণ করেন। এই 
সময়ে শিশু নানা প্রশ্থ, বিশেষ করিয়া যৌন জীবনের বহু প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা করে 
কার্ক প্যাট্রিকএর যতে তিন বংসর হইতে ছয় বৎসর কাল শিশুর ব্যক্তি 
বিকাশের সময় । 

পঞ্চম বর্ষের মূল্য আরও বাড়িয়া যায়, কারণ এই বয়সই সাধারণত 
বিচ্যারস্তের কাল। 

(৪) পরবর্তী প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত উত্তর বাল্যাবস্থা ব| লেটা; 
চাইল্ড্হড্‌। ইতঃপুর্বে যে সকল ক্ষমতা অজিত হইয়াছে পাচ বৎসরের পর 
হইতে বারো বখসর পর্ধস্ত কালে সেইগুলির বিকাশ ঘটিতে থাকে । উহাদের 
গণ্ডী বা ক্ষেত্রও বাড়িতে থাকে । বিচলনগুলি তাহার আরও আয়ত্বে আসে. 
জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়, শব্দভাগার বাড়িয়া ষায়, পরিবেশের সহিত 
সামপ্তস্ত ক্ষমতা আরও পরিণতি লাভ করে এবং আত্মবিশ্বাস দৃঢ় তর হয়। 

পঞ্চম বর্ষের পর দ্বিতীয় সঙ্কটপূর্ণ জীবনসন্ধিকাল হইল একাদশ বা দ্বাদ* 
বর্ষটি। এই সময়ে শিশু বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে এবং বয়ঃসন্ধি ন৷ 
পিউবার্ট”র নানা সমস্যা তাহার চিন্কে আলোড়িত করে। বয়ন বাড়িবার 
সঙ্গে সঙ্গে সকল দিক্‌ দিয়া তাহার দায়িত্ব বাড়িয়া যায়। শিশু তাহার স্বাতন্ত্া 
সন্থদ্ধে সচেতন হইগ্রা ওঠে । বিশেষ করিয়া বালিকাদের পক্ষে এই বয়ঃসন্ধি 
অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 গ্রহণ করে । তাহাদের শারীর লক্ষণগুলির স্চন! হয 
এবং প্রথম নারীত্রের চেতনার সহিত সামগ্রস্ত সাধনের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। 
বালকবালিক।দের পূর্ববর্তী সমান সম্বন্ধ ধীরে ধীরে অসমান হইয়া! ওঠে । এই 
ব্যসে শিশু তাহার আম্মকেন্দিক জীবন হইতে বহিবিশ্বে পদ্রক্ষেপ করে এবং 
বাস্তববাদী হইয়। দঈ1ডায়। খেল ধূলা, লেখাপড়।, চিন্তাশক্তি প্রভৃতির প্রভাবে 
মনের ক্ষেত্র সর্বাঙ্গীণ ভাবে প্রসারিত হয়। এই সময়ে শিশুর সামাজিক প্রবৃত্তি 
বিকাশ লাভ করে। 

(৫) পরবর্তী কৈশোর (আডোলেসেন্স) অবস্থা প্রায় কুড়ি বৎসর বয়দ 
পর্যন্ত চলিতে থাকে । এই জীবনখণ্ডে শিশুর মন পরিণত হইতে থাকে। 


মনোবিগ্ঠার বিভিন্ন শাখ। ৬৯ 


লিংওয়ার্থ “দ্বাদশোত্তর” (টিন্স্) অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে উনবিংশ বর্ষ পর্যস্ত 
চালের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রজনন শক্তির (রিপ্রভাক্টিভ, 
াওয়ার্‌) প্রারভ্ভই কৈশোরের প্রারস্ত। এই সময়ে গৌণ যৌন লক্ষণগুলি 
সেকেগ্ডারি সেক্স,য়্যাল্‌ ক্যার্যাক্টার্‌ ) যেমন কণ্ম্বরের পরিবর্তন, বয়ঃসন্ধির 
কশোদগম প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। স্যরু স্ট্যান্লি হল্‌-এর পর ই. ডি. জ্টারবাক্‌ 
'কশোর সম্বন্ধে গভীর গবেষণ করিয়াছেন । 
শিশুমনোবিদ্ঠার আলোচা বিষয় প্রধানতঃ শিশুমনের ক্রমবিকাশ এবং উহার 
নিভিন্ন খণ্ডগুলি হইলেও, ইহার সহিত বহু প্রশ্ন জড়িত থাকায় এই বিজ্ঞানটির 
ত্র সুবিশাল । সকল মাঁনসবৃত্তির আলোচনাউ এই মনোবিদ্যার বিষয় । 


২। এপ্রান্সোগিক্ মনলোলিদ্যা-এক্সাপেলিম্েপ্ত্যা্‌ 
াহন্ষভঙিি ১ 


যে মনোবিষ্া। কৃত্রিম পরিবেশে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় 
মানসবৃত্তি উৎপল্প করিয়া উহার অন্তনিহিত রূপ এবং বহিঃপ্রকাশ 
আলোচন! করে তাহাকে প্রায়োগিক মনোবিদ্যা বলে। সাধারণ ব। 
তাত্বিক মনোবিদ্য! নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মানসবৃত্তি উৎপন্ন করে না, কিন্তু ইহা 
স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মে যে ভাবে ঘটিয়া থাকে ঠিক সেইরূপে উহাদের 
সন্ধান করে। স্থতরাং সাধারণ মনোবিগ্যাকে আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান বল। 
মায় না, পক্ষান্তরে উহা দর্শনের আশ্রিত একটি বিদ্যা । 

মনোবিগ্ভাকে বিজ্ঞানপদবাচা করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতি 
গ্রহণ করা! দরকার। বিজ্ঞানের প্রয়োগপদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সাধারণ 
মনোবিদ্ঠ। প্রায়োগিক মনোবিগ্যার আকার ধারণ করে। 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হিবল্‌্হেল্ম্‌ হবুগু জার্মানীর লাইপজিগ শহরে প্রথম 
প্রয়োগশাল। স্থাপন করিয়া প্রায়োগিক মনোবিগ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন । 
হবেবর্‌ ফেক্নর্, জোহানেস্‌ মুয়েলার্‌, লট্জা প্ররৃতি মনোবিদ্গণ হ্ব্‌শু-এর 
প্রায়োগিক মনোবিগ্যার ভূমি প্রস্তুত করিতেছিলেন। এবিংহাউস্‌, টিশনার্‌, 
কুল্পে প্রভৃতি পরবর্তী প্রায়োগিক মনোবিদ্গণ বিজ্ঞানটির ভিত্তি আরও স্বদৃঢ 
করিয়া! তোলেন। 

মানসবৃত্তির দুইটি রূপ-__যথ! অস্তনিহিত বা অন্থভবগমা রূপ এবং বহিঃ- 
প্রকাশিত দূপ। অন্তনিহিত রূপটি জান ঘায় অস্ত্দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে । 


৭০ মনোবিষ্ঠা 


কিন্ত এই পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশিত রূপ জানিবার উপায় হইল বহির্র্শন যাহা 
আবার অস্তনিহিত রূপটি জানিবার পক্ষে অনুপযোগী । 

এই ছুইটি পদ্ধতিকে মিল্ফিতভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে উভয়েরই 
পৃথ্ক গুণগুলি গ্রহণ এবং দোষগুলি বর্জন করা যায়। কিন্তু একই ব্যক্তির 
পক্ষে এই পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগ সম্ভব নয়। অন্ততঃ দুই বাক্তিব 
সহযোগিতায় অন্তদর্শন ও বহির্র্শন এই যুগ্ম পদ্ধতির অন্থসরণ সম্ভব হইতে 
পারে। প্রথম বাক্তি তাহার মানসবুত্তির অন্তরর্শন করে এবং দ্বিতীয় বাক্তি 
উহার বহিঃপ্রকাশ গুলি পর্যবেক্ষণ অথবা বহিদর্শন করে । প্রথম ব্যক্তিকে বল। 
হয় পাত্র (সাবজেক্ট) এবং দ্বিতীয় জনকে বলা হয় প্রয়োগকর্তা বাঁ পর্যবেক্ষক, 
€ এক্স পেরিমেণ্টার্‌, অব্জার্ভাব) এই ছুই বাক্কির যুক্ত প্রচেষ্টায় মানসবৃত্তির 
যে রূপটি পাওয়া যায় তাহাই উহার সম্পূর্ণ রূপ। তাহা ছাড়া, মানসবৃন্ধি 
নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উৎপন্ন করিতে পারিলে, কখন উহা নিজ স্বভাব অন্ুসাবে 
ঘটিবে তাহার নিক্ষিয় প্রতীক্ষায় বসিয়। থাকিতে হয় ন।, কিন্তু অনুসন্ধান ব' 
গবেষণার প্রয়োজন অন্তসারে উহাকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন করিয়! বুঝিবার সুবিধা 
হয়। এই পদ্ধতির ব্যাখা! “প্রীযোগিক পদ্ধতি” শীর্ষক অন্চ্ছেদে আরও 
বিস্তৃতভাবে বাখা! কর। হইয়াছে ।১ 

উপরের আলোচনা হইতে বুঝ যাইতেছে যে প্রায়োগিক মনোবিদ্য। ও 
শরীর মনোবিগ্যার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ট, কারণ প্রথমটি দ্বিতীয়টির মতই মানস- 
বুত্তিকে উহার নান। শারীর প্রকাশের সহিত আলোচন। করে । আবাব 
প্রায়োগিক মনোবিগ্ভার এবং চেষ্টিতমনোবিদ্যার সন্বন্ধও বিশেষ ঘনিষ্ঠ, কারণ 
দ্বিতীরটির মনত প্রথমটি ও উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন পেশীয্প ( মান্ুলাবু ) 'এবং গ্রস্থীঘ 
(গ্লযাগুলার্‌) প্রতিক্রিয়া গুলি অনুসন্ধান করে, যদিও চেষ্টিত মনোবিদ্যার মত 
প্রায়োগিক মনোবিদ্য। অন্দর্শন পদ্ধতিকে ত্যাগ করে না অথবা! মন, চেতণ। 
প্রভতিকে নির্বাসিত করে না। 

লটজা'র তক স"বেদন বিষয়ে স্থানীয় নির্দেশ ( লোক্যাল সাইন্‌), মুয়েলাব্‌ 
এর বিশেষ-না$-শক্কি সত্তর (থিওরি 'অব্‌ স্পেসিফিক্ এনাজি অব্‌ নার্ভস্‌। 
হববর্‌-এর নিক্তম নোধগমা সংবেদনের সহিত নির্দিষ্ট উদ্দীপক-মাত্রা-বৃদ্ি? 


চস 


সম্বন্ধ, ফেক্নর্‌ কর্তক এ সংবেদনের মাত্রানির্দেশ যাহাকে ষুগ্মাভাবে বলা হব 


১, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--পৃঃ ৪ ১০৪৩ 


মনোবিগ্ভার বিভিন্ন শাখা ৭১ 


হী 


হেববর্‌ ফেক্নর্‌ ল'ঃ হেল্মহোল্জ-এর রূপ ও শব্ধ সংবেদনের বিখ্যাত মতবাদ 
এবং হেরিং-এর ূপ সংবেদন সম্বন্ধে মতবাদ, প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্যার 
ক্ষেত্রে যুগাস্তকারী আবিষ্কার । উপরোক্ত মনোবিদ্গণের প্রত্যেকেই প্রায়োগিক, 
মনোবিদ্যার পথিকৃৎ । 

কিন্তু প্রায়োগিক মনোবিদ্যার বর্তমান রূপ ও মধাদার মূলে রহিয়াছে 
হিবল্হেল্ম্‌ হব,গ-এর সংগঠনমূলক প্রতিভা । তিনি তীহার প্রয়োগশালায় বনু 
বিদেশাগত মনোবিজ্ঞানীকে গবেষণায় অন্ুপ্রীণিত করেন। সংবেদনের গুণ, 
অনুভূতির মাত্রা, প্রতিক্রিয়-কাল, মনোযষোগের পরিধি বা পরিসর প্রভৃতি 
অসংখা প্রায়োগিক গবেষণায় হবু মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহা 
ছাডা, তিনি সাম্প্রতিক প্রায়োগিক মনোবিগ্ভার অনেকগুলি শাখার ভিন্তি 
স্থাপন করেন--যেমন শারীরবৃন্তীয় মনোবিগ্যা (ফিজিঘলজিক্যাল্‌ সাইকলজি ), 
সমাজ মনোবিছ্যা (সোশ্তাল্‌ সাইকলজি ) প্রতি । 
[ হবগু-এর প্রদখিত পথে যে সকল বিখ্যাত মনোবিৎ গবেষণা করিয়াছেন 
তাহারা ক্যাটেল্‌, টিশনার্‌, কুল্পে প্রভৃতি । কাাটেল্‌-এব প্রতিক্রিয্া-কাল এবং 
অন্যান্য বহু গবেপণার মধ টিশ্নার্‌ ও কুল্পের অপ্রতিৰপ চিন্তা বা ইমেজলেস্‌ 
খট্‌ সঙ্গন্ধে গবেষণ। বিখ্যাত । যাহারা হব৩-এর সমকালীন অথচ তাহার প্রভাব 
হইতে মুক্তভাবে গবেষণ| করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন ব্রেন্টানো, 
[নউনং, এবিংই (উস, মুখেলার্‌, বিনে, বুরডো, জেম্স, ল্যাড মুয়েন্স্টারবার্গ্‌প্রভৃতি। 
প্রায়োগিক মনোবিগ্যার প্রথম গবেধণা মারস্ত হইঘাছিল সংবেদনকে 
অবলম্বন করিয়।, কারণ সংবেদনের সহিত শরীরের প্রতাক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
প্রত প্রতিবপ, স্মৃতি, কর্ননা, ভাব-অন্ুষঙ্গ ( আমোসিয়েশন্‌ অব আইডিয়া) 
চিন্তন, অশ্ঠভূতি, প্রক্ষোভ, রস (সে্টিমেপ্ট ১ প্রতিবত, ইচ্ছা, বাক্তিত্ব ব! 
৷ অস্মিতা ( পাৰুসন্যালিটি ), বুদ্ধি প্রভৃতি মনোবিদ্ধার যাবতীয় বিষয়গুলির উপর 
প্রায়োগিক মনোবিগ্যা প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে । তাহা ছাডা, ইহার 
প্রভাবে মনোবিগ্ার প্রতোক শাখা অধিকতর প্রায়োগিক হইয়া দাড়াইয়াছে। 


৩। স্পাল্সীব্রব্রতী্ত সন্মোভিদ্যা ৫ ফিজিম্ত্রলজিক্ত্যাল্‌ 
াইন্ভজি ১ 
প্রায়োগিক মনোবিগ্ভার অগ্রগতির সহিত শারীরবৃত্তের অগ্রগতির ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, কারণ মানসবৃত্তির শারীর প্রকাশ পর্যবেক্ষণ না করিয়া প্রায়োগিক 











ণ২ .  অনোবিদ্ধা। 


পদ্ধতি চলিতে পারে না । সংবেনের প্রয়োগগুলি যেমন মনোবিগ্যার তেমনই 
শারীরবৃত্তেরও। যেমন হেল্মহোল্জ বলিলেন যে'তিনটি মৌলিক রং ব। 
রূপ দর্শনের মূলে রহিয়াছে অক্ষিপটে (রেটিনা ) অবস্থিত তিনটি নার্ভতন্তবর 
উত্তেজনা । ডঃ হেড বলিলেন যে বিভিন্ন স্তরের স্পর্শ সংবেদন ত্বকের নিয়ে 
মব্স্থিত বিভিন্ন নার্ভের উদ্দীপনার ফলে ঘটিয়। থাকে । এইরূপে দেখা যাইতে 
পারে যে প্রত্যেক মানসবৃত্তির মহিত শারীরবৃত্তি জড়িত থাকে । মনোবিগ্ঠার 
বিষয় অশরীরী আত্ম! নয়, কিন্তু শরীরাশ্রিত বা শরীরী মন অথবা! স্টাউট্‌-এর 
ভাষায় “এম্বডিড. মাইও”। 

তাহা হইলে কোন্‌ কোন্‌ মানসবৃত্তি কোন্‌ কোন্‌ শরীরাংশের কোন্‌ 
কোন্‌ ক্রিয়ার সহিত সম্পকিত এই বিষয়ের আলোচনা মনোবিদ্যার 
শালোচনা। মনোবিদ্যার এইরূপ আলোচনাকেই শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা ব 
ফিজিয়লজিক্যাল্‌ সাইকলজি বলে। শারীরবৃত্বীয মনোবিগ্যা শরীরের 
এই সকল অংশের গঠন ও ক্রিয়া লইয়। আলোচনা করে যাহাদের সহিত 
মানসক্রিয়ার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং যাহ! বাদ দিয়া তত তৎ সংশ্লিষ্ট মানস 
পুভ্তিকে ভালভানে বুঝ| যাইতে পারে না। 

মনের সহিত শরীরের যে অংশ বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্বদ্ধ সেইটি হইল না- 
তন্ত্র (নার্ভাস্‌ সিস্টেম্‌), বিশেষ করিয়। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র ( সেপ্ট ?ল্‌ নার্ভাস্‌ সিস- 
টেম্)। আবার কেন্দ্রীয় নাততন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হইল (১) মস্তিষ্কের বিভিন্ন 
মংশগুলি, যেমন 'গুরুমন্তিফ ( সেরিব্রাম্‌ , ব্রেন্‌), মধ্যমন্তিক্ষ ( মিড. ব্রেন্‌ ), লখু- 
মস্তিষ্ক (সেরিবেলাম্‌), সবযুগ্নাশীর্ষক (মেড়ুলা অব্লঙ্গেট!) (২) স্থযুন্নাকাণ্ড (স্পাইনাল্‌ 
কর্ড) এবং (৩) স্বতন্থ নার্ভতন্্ ( অটোনমিক্‌ নারাস্‌ সিস্টেম) । সৃতরাং শারীর- 
বৃত্তীয় মনোবিগ্যা ইহাদের গঠন এবং ক্রিয়া লইয়া বিশদ আলোচনা করে। 
ইঞ্জিয়যন্ত্রগুলির আলোচন|। এই মনোবিগ্যার একটি প্রধান বিষয়, কারণ ইহাদের 
দ্বার দিয়াই স্কল সংবেদন উৎপন্ন হয় , যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা 
এই পাচটি ইন্দ্রিয় রূপ, শষ, গন্ধ, স্পর্শ এবং রস সংবে্গনের কারণ এবং ইহাদের 
গঠন ও ক্রিয়া না জানিয়া এই সংবেদনগুলি বুঝিবার চেষ্টা বৃথা । 

কোনো উদ্দীপকই সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে প্রতিক্রিয়া ব। সাড়। জন্মায় 
শ]। উদ্দীপক প্রথমতঃ কোন ইক্জিয়স্থানবর্ত্ণ নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে (পেরিফে- 
ধ্যাল্‌ এড) উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা অন্তর নার্ভের (আযাফেরেন্ট নার্ভ) 
ভিতর দিয় নাও প্রবাহের (নার্তীস্‌ ইম্পাল্স) আকারে নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে 


মনোবিষ্ভার বিভিন্ন শাখা ৭৩ 


অবস্থিত এ নার্ভের অস্তঃপ্রান্তে (সেন্ট্রাল এগ) বাহিত হইয়া জ্ঞান উৎপন্ন করে। 
আবার ইহা এঁ অন্তঃগ্রান্তের সন্নিহিত বহির্মুখ (এফেরেন্ট) নার্ভের অস্তঃপ্রান্ত 
দিয়া কোনে। পেশী ব! গ্রন্থিতে অবস্থিত উহার বহিঃপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়। 
বিচলন অথব1 রসক্ষরণ উৎপন্ন করে। সংবেদন বুঝিতে হইলে ইহার সহিত 
সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত শারীর অংশগুলি অবশ্যই বুঝিতে হয়। শারীরবৃত্তীয় মনো- 
বিদ্যা হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করি। 

তাহা হইলে মনোবিগ্ার জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দিয়যন্ত্র অন্তর নার্ড, নার্ভ- 
তস্ত্রের কেন্দ্র, মস্তি, বহির্মুথ নার্ভ, পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও 
ক্রিয়া বুঝ! দরকার । শারীরবৃত্তীম মনোবিদ্যা এই দ্বিক্‌ দিয়া মনোবিদ্যাকে 
সাহায্য করে। 

প্রতিবর্ত, অভ্যাস এবং স্বতঃক্রিয়ার কেন্দ্র অবস্থিত স্থযুম্নাশীর্ষকে | আবার 
স্বতন্ত্র নার্ভতন্ব পরিপাক ক্রিয়!, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, প্রজনন প্রভৃতি জৈব- 
ক্রিয়া নিয়ন্্ণ করে । গ্রন্থিগুলি রসক্ষরণ করিয়া প্রক্ষোভ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতির 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ক্থৃতরাং এই অন্গপ্রত্যঙ্গ গুলির ক্রিয়। ও 
গঠন শারীরবৃত্তীয় মনৌবিগ্যার বিষয়। 

ব্যক্তিত্বের উপর যে গ্রন্থিগুলির রসক্ষগরণ অসীম প্রভাব বিস্তার কবে তাহা 
উল্লেখ করা হইয়াছে । আবার বাক্তিত্ব বংশগতি এবং পরিবেশ (এন্ভায়রন্‌- 
মেপ্ট) এই উভরের দ্বারাই যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বংশগতির মূল 
বাহক (মিডিয়াম) কি? কিরূপে পূর্বপুরুষের অনেক ধর্ম পরবর্তাঁ পুরুষে 
সংক্রামিত হয়? এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ও শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা বিশদভাবে 
আালোচণন। করে। 

স্থৃতি, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসক্রিয়ার মূলে যে মন্তিষ্বের নিয়ন্ত্রণশক্তি 
রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি অধীত পাঠ আপাততঃ মনে না 
পড়িলেও কোনো না কোনো আকারে মনে অবস্থান করে । অনেকের মতে 
অধীত অথচ আপাতবিস্থত পাঠের পরবর্তী অবস্থা হইল মন্তিষ্ষের অচেতন 
'ক্রয়া ( আন্কনসাচ, সেরিব্রেশন্‌ ) বা পরিবর্তন ( মডিফিকেশন্‌ )। 

সম্ভবতঃ শারীরবৃত্তীয় মনোবিগ্তার স্থত্রপাত হয় গল্‌ প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন 
ফ্রেনোলন্জি বা মন্তিফ সংগঠন বিছ্যায়। এই মতে মন্তিক্ষের বিভিন্ন স্কীভাংশ 
বিভিন্ন মানসশক্তির পরিচায়ক | যেমন কোনো স্কীতাংশ শিশুর প্রতি ন্বেহ- 
প্রবণতার স্থচক, আবার আর একটি হয়ত বাক্শক্তিস্থচক, ইত্যাদি। আধুনিক 


৭৪ মনোবিষ্ঠা 


শীরীরবৃত্তীয় মনোবিগ্ঠা বর্তমানে উন্নতরূপ ধারণ করিয়াছে চার্লস্‌ বেল্‌, 
ম্যাগেন্ডভি, বানার্ড, হু, হেল্মহোল্জ্‌, হেরিং, ক্লৌরেন্স্‌, হ্বেবরূ, ফেক্নরু, 
'গোল্ড্সাইডার্, ভন্ক্রজ্, ডঃ হেভ্, ব্রোকা, প্যাভ্লো, ম্যাক্ডুগ্যাল্ এবং 
পরবর্তাঁ বিজ্ঞানিগণের অক্লান্ত গবেষণার ফলে। 


৪1 অত্ভ্রভাবী মন্লোভিন্যা__আ্যাঅ্ম্যাল্‌ সাই্লজি 

অস্বভাবী (আযাব নর্মযাল্‌) ব্যক্তির প্রতি চিরাচরিত উপেক্ষা, উহাদের 
অবস্থা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এবং উহাদের উপর উৎপীড়ন স্বভাবী লোকের 
পক্ষে স্বাভাবিক ছিল । মধ্যযুগে হিষ্টিরিয়৷ রোগীকে ভূতে বা৷ গেত্রীতে পাইয়াছে 
বলিয়া! মনে করা হইত । ওঝা! ডাকিয়। নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র এবং “উত্তম-মধ্যমই” 
ছিল উহার চিকিৎসা । মনোরোগের প্রথম চিকিৎসার স্থুত্রপাত করেন 
ডি মগ্ডিভিলে। তিনি বলেন যে ভম্বাতুল ( প্যারানয়েড,) রোগীর রোগ 
উপশম হয় তাহাকে বুঝাইয়া স্থঝাইয়া ( পারন্ুয়েশন) এবং জাল চিঠিপত্রের 
দ্বারা। মধাযুগীয় প্রভাব হইতে দুক্ত হইয়৷ আধুনিক অশ্থভাবী মনোবিদ্যা 
প্রমাণ করিয়াছে যে মানসরোগ কোনে। ভূত বা অপদেবতার গ্রভাপে ঘটে না) 
কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার মত উহারাও প্রারুতিক কারণেই ঘটে এবং এ 
কারণ দূর করিতে পারিলেই মানসিক রোগ নিরাময় হইতে পারে। 

পরব যুগে প্যারাসেল্সাস্‌-এর অনুকরণে মেস্মারু ঠিক করিলেন যে বোগীর 
দেহে হন্তসঞ্চালন দ্বার। উহাতে চিকিৎসক কক সৌরজাগতিক এনং জৈব চুঙ্ধক 
শক্তি (আ্যানিম্যাল্‌ ম্যাগ নেটিজম্‌। সংক্রানিত করাই মানসিক রোগ নিরাময়ের 
উপার ! সার্কো সংবেশন (হিপনটিজম্‌ ) সাহাযো মনোরোগ চিকিংস। আবন্ত 
করিলেন এবং হিষ্টিরিয়ার সহিত সংবেদনের সাদৃশ্য দেখাইলেন। ন্যান্সী 
সম্প্রদায়ন্ট্ত বেনহাইন এবং লিয়েবোপ্ট, জোর দিয়। বলিলেন যে স*বেশনের 
কারণ অভিভ!সন ( সাজেশন.) এবং অভিভাবন একটি সহজাত প্রবণত।। 
ব্যাবিন্প্ি প্রতি দেখালেন যে অভিভাবনের ফলে কোনো ধারণা বদ্ধমূল 
হহয়াহই রোগলক্ষণ প্রকাশ করে| তাহাদের পরবতী পিরারে জ্যানে নির্দেশ 
করিলেন যে স্সাদ্নবিক শক্তি হাসের ফলে নিষঙ্গ (ডিসোসিয়েশন্ই) মনোরোগের 
কারণ । 

সিজ্নও, ফ্রয়েড, ত্রয়ার্প্রতুক্ত অবাধ কথন পদ্ধতি হইতে তাহার অবাধ 
ভাবানষঙ্গ পদ্ধতি (ফী আসোসিয়েশন, মেথড) উদ্ভাবন করিলেন। মনে 
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যাহ। আসে রোগী তাহাই বলিয়া যাইতে থাকিবে, ফলে যে সকল অবদমিত 
নিজ্ঞন ইচ্ছা রোগলক্ষণরূপে প্রকাশ পায় উহার! সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে। 
তাহার অবরুদ্ধ আবেগগুলি মনঃসমীক্ষককে (সাইকোত্যানালিস্ট ) কেন্দ্র করিয়া 
জাগিয়া ওঠে। এই অবস্থায় মনঃসমীক্ষক রোগীকে এমন শিক্ষা দেন যাহার 
সাহায্যে সে নিজকে বাস্তবের সহিত মানাইয়। লইতে পারে। এই বান্তবের সম্বন্ধে 
পুন:শিক্ষণের (রি-এডুকেশন্‌ টু রিয়্যালিটি) ফলে রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়! ওঠে । 

ফ্রয়েড-এর দক্ষিণ ও বাম হস্ত ছিলেন সি. জি. যুগ এবং এ. আাডলারু। 
তাহার! ফ্রয়নেড-এর তথাকথিত সর্বকামবাদ (প্যান সেক্ু,য্যালিটি ) স্বীকার 
করিতে ন। পারিয়া অস্বভাবী মনোবিগ্যার ছুইটি পৃথক শাখা গঠন করিলেন। 
যুঙ্গ এবং আ্যড্লারু প্রতিষ্ঠিত এই ছুইটি উপশাখার নাম যথাক্রমে বিশ্লেষণ 
মনোবিগ্যা ( আযনালিটিক্যাল্‌ সাইকলজি ) এবং ব্যক্তি মনোবিদ্া ( ইনডিভি- 
জুয্যাল্‌ সাইকলজি )। ইহারা! অবশ্ট ফ্রর়েড-এর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত 
হইতে পারিয়াছেন কিন। তাহাতে সন্দেহ আছে। 

মটন্‌ প্রিন্স, ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ ও রিভার্স প্রতিষ্ঠিত অন্বভাবী মনোবিগ্ঠার উপ- 
শাখাগুলি ফ্রয়েড-এর মতান্ছবতী ন। হইলেও উহার দ্বার। যে বিশেষ প্রভাবিত 
তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 


অস্থভাবীর সংজ্ঞা 


অস্বভাবী মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে অস্বভাবী মনোবিষ্ভা 
বলে। কিন্ধ অন্বভাবী দনের মানদণ্ড কি? আইনের সংজ্ঞ। অনুসারে প্ররূত 
অস্থভাবী বান্তি তাহাকেই বলে যে আম্মরক্ষীয় অক্ষম অর্থাৎ যে দৈনন্দিন 
জীবনের আপদ বিপদ হইতে নিজকে রক্ষ। করিতে পারে না, অথবা স্নান 
আহার প্রভৃতি আত্মরক্ষা মূলক কাজেও পরমুখাপেক্ষী ৷ মনোবিছ্যার দিক্‌ হইতে 
বল। ঘায় ঘে যাহার মন ও মন্তিক্ষের বিকাশ স্বীভীবিক নয় সে অস্বভাবী। কিন্তু 
এই সংজ্ঞায় অস্বভাবী মন ও মস্তিক্ষের কোনো স্পষ্ট লক্ষণের উল্লেখ নাই । যদি 
বলা যায় যে বাক্তি স্বভাবী নয় সে অস্বভাবী তাহা হইলে সংজ্ঞাটি নঞ্বাচক, 
তরাং নিষ্ষল। অধিকস্ত, এই সংজ্ঞায় স্বভাবী মন কাহাঁকে বলে যাহার সহিত 
তুলন| করিয়া অস্বভাবী মন বুঝিতে পারা যায় তাহারও উল্লেখ নাই। 
বলা যাইতে পারে যে স্বভাবী মন তাহাই যাহা সাধারণতঃ শতকরা পঞ্চাশ 
জনের অধিক সংখ্যক বাক্তির মধো পাওয়া যায়। তাহা হইলে কোনো 
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ব্যক্তিকে আমরা তখনই স্বভাবী বলিয়৷ বুঝিব যখন দেখিব ঘে কোনো সুস্থ 
সমাজের শতকর। পঞ্চাশ জনের অধিক লোকের সহিত তাহার ব্যবহারের 
সাৃশা আছে। অনুরূপভাবে অশ্বভাবা বাক্ি বলিতে আমরা বুঝিব সেই 
ব্যক্তিকে যাহার ব্যবহারে তাহার সমাজস্থ শতকরা পঞ্চাশ জন অপেক্ষা কম 
ব্যক্তির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে । এক কথায়, ষে ব্যক্তি বেশীর ভাগ ব্যক্তি 
হইতে ভিন্ন সে অন্বভাবী। 

এইরূপ সংজ্ঞার দোষ এই ষে আইনস্টাইন, ব! শঙ্করাচার্ধ নিশ্চয়ই তাহাদের 
সমীজস্থ অধিকাংশ বাক্তি হইতে পৃথক, স্থতরাং তীাহারাও অস্বভাবী হইয়। 
দাড়ান। অথচ তাহারা এই বাপক অর্থে অস্বভাবী হইলেও অস্বভাবী নহেন-_ 
তাহাদিগকে বলা যাইতে পারে অতি-স্বভাবী বা স্থপাবুনর্ম্যাল। উল্লিখিত 
অতিব্যাপ্তিদোষ দূর করিতে হইলে সংজ্ঞাটিকে আরও সঙ্ীর্ণ করা দরকার । 
বলিতে হইবে যে সমাজস্থ অধিকাংশ লোক হইতে পৃথক যে সকল বাক্তি 
সমাজের কোনো উপকারে আসে ন! কিন্তু সমাজের পক্ষে দায়ন্ববূপ হইয়। দাড়ায় 
তাহারা ই প্ররুত অন্বভাবী, কিন্তু যাহারা সমাজস্থ অধিক।"শ ব্যক্তি অপেক্ষা 
পৃথক হইয়াও সমাজের সম্পদম্বরূপ অথব! সমাজের উপকারী তাহারা অস্বভাবী 
নহেন। 

উল্লিখিত সমস্যার সমাধানরূপে আমর] ম্বভাবের দিক দিয়! ব্যক্তিকে তিনটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, যদিও এই বিষয়ে অনেক অন্বভাবী মনোবিৎ 
ভিন্ন মত পোষণ করিতে পারেন । 'প্রথমত:, স্বভাবী শ্রেণীটি সমাজস্থ অধিকাংশ 
ব্ক্তি লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা সমাজস্থ অধিকাংশ লোক হইতে 
"খারাপ" অর্থে পৃথক তাহারা নিন্নন্বভাবী ব। সাব্নর্ম্যাল্‌ এবং তৃতীয়তঃ, ধাহার। 
সমাজের অধিকাংশ লোক হইতে “উন্নত বা ভাল” অর্থে পথক্‌ তাহার! 
অতিম্বভাবী ব] স্থপার-নর্মযাল। সাধারণতঃ ছ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী দুইটিকে 
একসঙ্গে অন্বভাবী বল! হইয়! থাকে | 


অস্বভাবী মনোবিগ্ভার বিষয় 


অস্থভাবী ননোবিগ্যা মনের বিভিন্ন অস্বাভাবিক প্রকাশ কি কারণে ঘটিয়া 
থাকে, উহারা কভ প্রকারের হইতে পারে, প্রতৃতি প্রশ্নের আলোচনা! করে। 
মানসরোগ গুলিকে দৈহিক প্রভাবের তারতম্য অশ্রসারে সাধারণতঃ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়_-ঘথ! উদ্বাঘু (নিউরোসিস্‌), বাযুরোগ (সাকেকা- 
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নিউরোসিস্‌) এবং বাতুলতা৷ (সাইকোসিস্‌)। এই সকল মানসরোগ ছাড়াও, 
নানারূপ ওষধের ক্রিয়ায় যে অস্বভাবী প্রকাশ দেখা দ্রিতে পারে তাহাও 
অন্বভাবী মনোবিদ্যার আলোচা । যেমন মদ্যপান করিবার, আফিং গা! 
প্রভৃতি খাইবার ফলে অনেকপ্রকার অন্বভাবী লক্ষণ প্রকাশ পায়। মানস- 
রোগের কারণ সন্ধান করিতে গিয়। নিজ্ঞন মন, ছন্দ ( কনফ্লিকট ), অবদমন 
€ রিপ্রেশন্‌), বিষঙ্গ (ডিসোসিয়েশন্‌), একান্তর ব্যক্তিত্ব (অল্টারনেট 
পার্সন্ঠালিটি) প্রভৃতি নান। বিষয়ের আলোচন। অস্বভাবী মনোবিদ্যার অস্যতু্তি 
হয়। মানসরোগের উতপন্তি, নির্ণয়, নিদান (ভায়াগনোসিস), আরোগা সম্ভাবন। 
( প্রোগ নসিস্‌) প্রভৃতি সমস্যা ইহার আলোচা। রোগের চিকি ংস। পদ্ধতি, 
স্বতরাং ইহার আনুষঙ্গিক অভিভাবন ( সাজেশন.) সংবেশন ( হিপতনালিস্) বা 
বিরেচন (ক্যাথাপিস্‌) প্রন্বততি মনোরোগ চিকিৎসার পদ্ধতিও এই ননোবিগ্যাব 
বিষয়। মন£সমীক্ষণ, হগ্িক হনোবিদ্যা, বিশ্লেষণ মনোৌবিদ্যা, বাক্রিমনোবিদ্া 
প্রভৃতি মত গুলি ও ইহার বিষয়ীভ়ৃত । 

এক কথায় অন্বভাবী মন সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতবা বিমঘই অস্বভাবী মনোবিগ্তার 
বিষয়। 


01 প্পিক্ষা-হমন্নোলিন্যে। এডুক্ষেশন্যাল্‌ সাহক্লজি১ 

শিক্ষা-মনোবিগ্া ফলিত মনোবি্যার একটি মুখা শাখা ব। বিভাগ | ইহাতে 
বিশুদ্ধ (পিওর) অথবা সাধারণ মনোবিদ্যার নিয়ম বা স্থত্রগুলিব শিক্ষণ বাযাপাবে 
বাবহারিক প্রয়োগ হয় | মানুষের আচরণ বা চেষ্টিত কি প্রকারে নৃতন 
শিক্ষণীয় বস্ত্র জাশিবার ফলে ক্রমে ক্রমে উন্নত তইয়। ওঠে ইভাই শিক্ষা 
মনোবিগ্যঠার আলোচা। পরিণত অপেক্ছ। অপরিণত শিশু বা কিশোর মনই ইহার 
প্রধান বিষয় । আবার বিস্তীর্ণ পরিবেশ অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা! পরিস্থিতিই 
ইহার মুখ্য আলোচা, যদিও জীবনের প্রথম মুত হইতে শেষ নিশ্বাস পমস্থ 
শিক্ষা চলিতে থাকে এবং যদ্দিও বৃহত্তর বিশ্বই খিক্ষার প্রয়োগশাল! | 


শিক্ষামনোবিষ্ভার বিষয় 


€১) মানুষের আদিম ম্বভাব__শিশু ভূমিষ্ঠ হয় কতগুলি সহজাত 
ক্রিয়া, প্রবৃত্তি, প্রলক্ষণ (ট্রেইটু) এবং ক্ষমতা লইয়! ৷ যেমন জন্াক্রন্দন (বার্থ ক্রাই) 
অথব। মাতৃস্তম্তপান্র ক্ষমতা ও ক্রিয়া শিশুর সহজাত । শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে 


৭৮ মনোবিগ্ধা। 


কতগুলি প্রতিবর্ত (রিফ্লেব্স) প্রক্রিয়! প্রকাশ পায় যাহা সেশিক্ষা না করিয়া 
বংশগতি বা হেরিডিটি সুত্রে লাভ করে এবং ইহারাই শিশুজীবনের পরবর্তী 
শিক্ষার মূল ভিত্তি। এই সহজাত বা বংশজ ক্রিয়াগুলি শিক্ষার ফলে পরিবর্তনীয় 
অথবা উহা সত্বেও অপরিবর্তনীয় কিনা__শিক্ষা-মনোবিদ্যা এই প্রশ্নের আলোচনা 
করে। তাহা ছাডা, শিশুর সহজাত প্রক্ষোভ বা ইমোশন্গুলি কিকি এবং 
উহার শিক্ষার ফলে কতটুকু পরিবর্তনীয় বা অপরিবর্তনীয়__এই জাতীয় 
প্রশ্নগুলিও শিক্ষা মনোবিগ্যার আলোচ্য । 

(২) শিক্ষাপন্ধাতি__কি গ্রণালীতে শিক্ষ। সম্ভব হয় ইহা! শিক্ষা-মনোবিদ্যার 
একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় । মানুষের সহজাত শক্তিগুলি মানিয়! লইয়া! শিক্ষক 
অনুসন্ধান করেন শিক্ষার অবস্থাগুলি কিরূপে সাজাইলে শিক্ষার্থীর তরফ হইতে 
প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। নানাপ্রকার শিক্ষা প্রক্রিয়া আলোচন৷ করিয়া 
শিক্ষা-মনোবিগ্যা শিক্ষা-সংক্রান্ত কতগুলি নিয়ম বা স্তর আবিষ্কার করিতে চেষ্টা 
করে। কোন্‌ শিক্ষণপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে শিক্ষার গতি কিরূপ দ্রুত বা! 
মস্থর হয়, ইহার কিরূপ উন্নতি বা অবনতি ঘটে, শিক্ষার সীমা কিরূপ বাড়ে 
বা কমে? কিরূপে পিক্ষণকাধ চালাইলে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়, অথবা 
কম সময় ও পরিশ্রম লাগে? শিক্ষণ সংক্রাস্ত এই জাতীয় প্রশ্নগুলি শিক্ষা- 
মনোবিগ্যার আলোচ্য । 

(৩) প্রয়োগ- শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার কতগুলি সাধারণ নিয়ম ব৷ স্থত্র 
বাহির করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উপরন্ত পাঠ করা, বানানশিক্ষা, পাটীগণিত, 
বীজগণিত, জ্যামিতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভ্ভতি বিশেষ বিনয়ুগুলির শিক্ষাকাষে 
উহাদের প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হয়। এই প্রয়োগের প্রশ্ন আলোচনা করিতে 
গিয়। বনু শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে । 

(8) শিশুগবেষণা- শিশুই শিক্ষা-ঘনোবিদ্যার উপযুক্ত পাত্র । শিশুর 
মন না! বুঝিয়া উ্ভার শিক্ষণ সম্ভব নয়। যথাসম্ভব অরুত্রিম, অথব! পরিবেশ দ্বার! 
কম প্রভাবিত অবস্থায় সহন্ বুন্তি্লিকে শিশুর চেষ্টিতেই পাওয়া যায়। সহজ 
প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ প্রতি নৃত্তিগ্তলি শৈশবের কোন্‌ অবস্থায় প্রথম পরিলক্ষিত 
হয়? শিশু কিভাবে ভাষা বাঁ কথা বলা শিক্ষা করে? শিশুর অঙ্কন স্বভাব 
কখন, কি অবস্থায় আবিভূ্ত হয় এবং তাহার শিক্ষাকার্ধে ইচ্ছাকে কিভাবে 
ব্যবহার করা যায়? এই জাতীয় প্রশ্নগুলি শিশু-গবেষণা-মূলক | ইহারা শিক্ষা- 
মনোবিগ্যার অবিচ্ছেগ্চ অংশ | 


মনোবিগ্ঠার বিভিন্ন শাখ। ৭৯ 


(0 শিক্ষাপরিসংখ্যান_ শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল উহার আলোকে 
শিক্ষার্থীর মনকে পরিবন্তিত করা । কোন্‌ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মন কি 
পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে না জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে উহার প্রয়োগ 
কতটা ফলপ্রস্থ হইবে তাহা বলা যায় না । স্থৃতরাং শিক্ষার ফলগুলিকে পরি- 
সংখ্যান বা! স্ট্যাটিস্টিক্স-এর সাহায্যে হিসাব করিয়া গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ 
করিতে হয়। এই পরিসংখ্যান হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে কোন্‌ 
শিক্ষা কতটুকু ফল'প্রস্থ । 

আবার যে শিক্ষার্থাকে শিক্ষ। দিতে হইবে কোনে! বিষয় শিক্ষার পুর্বে 
উহাতে তাহ।র কতটুকু সামর্থ্য (এবিলিটি) ছিল এবং শিক্ষার ফলে উহ। কি 
পরিমাণে বাডিল অথবা তাহার কৃতিত্ব (আযাচিভূমেণ্ট ) কতটুকু হইল, ইহা 
নির্ণ্ করিতে হইলে পরিসংখ্যান আবশ্যক | বাক্তিত্বের এবং বুদ্ধির পরিমাপ 
(মেজার্মেন্ট) শিক্ষামনোবিগ্ভার অপরিহাধ অঙ্গ । নানারপ বুদ্ধির অভীক্ষা 
(ইন্টেলিজেন্স টেস্ট স) করিদ্ব! বৃদ্ধাঞ্চ (ইন্টেলিজেন্স কোসেণ্ট) বাহির করা হয় 
এবং এই বুদ্ধাঙ্কের উপর শিক্ষার্থীর শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর 
ুদ্ধাঙ্গ ঘদি ২৫-এর কম হয় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার বুদ্ধি গর্দভের মত। 
এইন্দপ জডবীকে (উডিয়ট) শিক্ষ। দেওয়ার চেষ্টা বুথা। আবাব তাহার বুদ্ধান্ক 
যদি ২৫ হইতে ৫* পযন্ত হয় তাহ! হইলে সে কোক] বা মন্দধী (ইম্বেসাইল্‌ ) 
এবং তাহার পক্ষে স্নান, আহাব, পরিধান প্রভৃতি নিম়স্তরের কাজগুলি শেখা 
সম্ভব হইলেও কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিশ্ষল । এইরূপে গর্দভতুলা বুদ্ধি 
হঠতে আরম্ত করিয়া প্রতিভান্চক বুদ্ধি, যাহার বৃদ্ধাঙ্ক ১৪০-এরও উর্দের 
পর্ষস্থ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর শিক্ষাবাবস্থ। পৃথক হওয়া আবশ্তক | এই সকল 
কাবণে আধুনিক শিক্ষামনোবিদ্বায় পরিসংখানের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


৬। শি্শিক্ষীন্ জন্লোলিদ্যা। ইইন্ডাস্টিরস্ম্যাল, সাইক্ললজি১ 
শিল্প মানুষের স্থষ্টি এবং এই সৃষ্টি মনেরহই কাঁজ। অথচ এই স্থল সতাটির 
প্রতি শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে সম্প্রতি, শিল্পীয় মনোবিগ্যা প্রচলিত 
হইবার পর। শিল্পী শুধু শিল্প উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র নয়। সেও একজন মনবিশিষ্ট 
স্থখ-দুঃখ-স্বাচ্ছন্দা-ক্লান্তি প্রভৃতি বোধসম্পন্ন মানুষ৷ শিল্পীয় মনোবিষ্া 
দেখাইয়াছে যে উৎপাদনবৃদ্ধি, লভ্যাংশ, শিল্পের প্রসার প্রভৃতি শিল্পপতির কাম্য 
লক্ষ্যগুলি শিল্পিমনের স্থখ-ছুঃখ-অবসাদ-আরাম প্রভৃতি অবস্থার উপর নির্ভর 


৮০ মনোবিষ্ঠ। 


করে, শুধু বেশী মূলধন বা শিল্পী নিযুক্ত করিলে অথবা শ্রমিকদের বেশী 
খাটাইলেই হয় না। শ্রমিক বা শিল্পীর শ্রমে উৎসাহ বা আনন্দের খোরাক 
থাকা চাই, নতুবা শ্রম পগুশ্রমে পরিণত হয়, অথবা আশাহ্ুরূপ ফলপ্রস্থ হইতে 
পারে না। 

শিল্পীয় মনোবিগ্যার পরীক্ষ। ও নিরীক্ষার দুই একটি উদাহরণ দিয়! শিল্পীয় 
মনোবিগ্ঠার গুরুত্ব দেখানো যাইতে পারে । যেমন, দেখ! গেল যে প্রতোক 
কাজেই বিভিন্ন শ্রমিক বা শিল্পীর বহু অনাবশ্তক গতি ব। হস্তসঞ্ালন ঘটে । 
ক্রনোসাইক্লোগ্রাফ যন্ত্রের সাহাযো এই বিভিন্ন গতিগুলির ফটো তুলিয়া! রাখা 
হইল। এই ফটোগুলির সাহায্যে বুঝ। যায় কোন্‌ গতিগুলির মিলনে শিল্প 
কার্ষের পক্ষে লাভজনক গতি উৎপন্ন করা যায়। 

আবার শ্রমজনিত ক্লান্তি বা অবসাদ বা ফেটিগ্‌ সম্বন্ধে শিল্পীয় মনোবিগ্ভার 
গবেষণা বিশেষ মূল্যবান্। শারীরিক ক্লান্তির কারণ স্থবিদ্দিত। বার বার 
সঙ্কোচনের ফলে পেশীয্» কল! (মাক্ষিউলারু টিস্থ) শরীরের সঞ্চিত ইন্ধন (ফুয়েল) 
ফুরায় দেয়। ফলে, নিউরন্-এর প্রান্থসন্গিকর্ষে (সায়নাপ টিক্‌ জাংশন) বিষাক্ত 
মল (পয়জনাস্‌ প্রডাক্ট) সঞ্চিত হইয়| পেশীর পুন: সঙ্কোচনে বাধা দের। ঘানসিক 
ক্লান্তির কারণও অন্নৰপ ৷ শুধু এইস্থলে নাঞতন্বের কেন্দ্র স্বযুক্নাকাণ্ড হইতে 
মস্তিষ্কে সরিয়। যায়। শারীরিক অবসাদে স্থযুক্নীকাণ্ডের নার্গুলি সক্রিয়, কিন্ত 
মানসিক অবসাদে মস্তিক্ষের নার্ভ গুলি সক্কির হয়। 

কর্মকালের প্রথম দিকে শিল্পী মনোযোগের সহিত কাজ করিতে পারে, 
কিন্তু কিছু কাল পরেই তাহার মন মাঝে মাঝে অন্য দিকে পরিচালিত হয়। 
নান। অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা এনং করবা কাজ এই উভয়ের প্রতি মনোযোগের 
দ্বন্রাভিঘাতে তাহার মানসিক ক্লান্তি আলিয়া পডে। এই ক্ষেত্রে শিল্পীয় 
মনোবিদ্য শিক্ষা দেয় বে শিল্পীর কাজ যাহাতে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ণক হয় 
সে দিকে শিল্পপতির লক্ষা রাখ! উচিত। তাহ] ছাড়া, কার্যকাল 'এইরূপ 
ভাবে বিভকু হওয়া! উচিত যাহাতে ক্লান্তির সম্ভাবনা কমিয়। যায় । 

উৎপাদনের প্রকার ও পরিমাণ রেপাচিত্রের (কাঠ) সাহাধ্যে প্রতিফলিত 
করাযাইতে পারে। ফলে, কিরূপ সময়ে এবং কিরূপ অবস্থায় কিব্ূপ উৎপাদন হয় 
তাহা বুঝিতে অস্থবিধা হয় না। এই. রেখাচিত্র দেখা যায় যে কর্মকালের প্রথমে 
উৎপাদন বৃদ্ধি, পরে ক্রমিক ভাবে বুদ্ধির হাস এবং শেষের দিকে অর্থাৎ শ্রম বা 
কার্ধ শেষ হইবার ঠিক পর্বে হঠাৎ পুনরায় উৎপাঁদনবৃদ্ধি ঘটে । রেখাচিত্র 


মনোবিগ্ঠার বিভিন্ন শাখা ৮১ 


গবেষণ! করিয়। শিল্পীয় মনোবিৎ বলিতে পারেন কার্ধপ্রণালীর কিরূপ পরিবর্তন 
করিলে উত্পাঁদনবৃদ্ধি এবং ক্লাস্তিহ্বাস ঘটিতে পারে । 
শিল্পীক্ম মনোবিদের আর একটি জ্ঞাতব্য হইল কর্ম ও বিশ্রামকালের বিন্যাস। 
রাত্রির স্থনিত্রা দিবসের কর্মরলান্তি দূর করে এবং কর্মে নৃতন প্রেরণা ও শক্তি 
যোগ।য়। ক্লান্তির প্রতিকার বিশ্রাম। স্থতরাং কর্মকালের মধো বিশ্রাম দরকার । 
তাহা ছান্ডা, যে অবস্থায় কাজ করিতে হয় তাহার অস্থবিধা দূর করা 'মাবশ্যক | 
আলো-বাতাসের অভ।ব, যন্পাতির বিশঙ্খলা প্রভৃতি অস্থবিধাগুলি পরিশ্রমে 
বিরক্তি ঘটায় এবং উত্পাদন হ্রাস কবে। 
বৃত্তীয় পরিচালনা ( ভোকেশন্যাল্‌ গাইড্যান্স) শিল্পীয় মনোবিদ্যার আর 
একটি কা । কোনো শিক্পী না শ্রমিক কোন কাজের উপযোগী তাহা তাহার 
ৃদ্ধাক্ক, বাক্তিত্বের পরিমাপ, সামর্থা, গ্রতিন্ঠাস ( আটিচড় ), চরিত্র, আকম্মিক 
চর্ঘটনা-প্রবণতা (আক্মিডেন্ট, প্রোননেস্‌ ) প্রভৃতির উপর নির্ভর করে । শিল্পীয় 
মনোবিৎ এইগুলি পরীক্ষী কবিয়া স্থির করেন। বড বড কারখানায় এবং অন্বান্থয 
কাজে আকন্মিক দর্ঘটনাব কাবণ অন্তসন্ধান কবিয়া দেখা যায় যে উহা শুধু 
ধাহিরেব কারণ নয, মানসিক বটে । শিল্পীয় মনোবিগ্যা এই বিষয়টির উপর 
বিশ্ষে আলোকপাত কবে । তাহা ছাঁড।, প্রচাব, বিজ্ঞাপন ( আড.ভারটাইজ- 
'মেপ্ট.) প্রভৃতি কিকপে চিন্তাকর্ক হয় তাহাও শিল্পীয় মনোবিগ্যাব আলোচা । 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


মনোবিদ্য। পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা 
€ দি এইম্‌ আযাণ্ড ইউটিলিটি অফ. সাইকলজি ) 


১। মন্নোনিদ্যা সাশ্েক্র উদ্দেস্থ্ 

মনোবিগ্ভা পাঠের উদ্দেশ্ট মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা । সকলেরই হয়ত মন 
সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান কমবেশী থাকে । এই জ্ঞান না থাকিলে দৈনন্দিন জীবন- 
ষাত্রা! অসম্ভব হইয়৷ পড়ে, কারণ অপরের সহিত বাবহার-বিনিময় অথব। নিজ 
মনের সহিত বুঝা-পড়। জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া থাকে । রাম যখন 
শ্ামের সহিত কথা বলে তখন রাম ধরিয়া লয় যে শ্য।ম তাহার কথা শুনিতেছে ; 
অথব! কাহাকেও হাসিতে, কাদিতে এবং দঈদাতে দাত ঘধিতে দেখিয়া আমরা 
বুঝিতে পারি ষে এ বাক্তি, স্থথী, দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইয়াছে । 

কিন্ত নিজ বা অপর মন সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞাণ প্রায়ই অম্পষ্ট থাকে, কারণ 
ইহার ভিত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানও প্রায়ই অম্পই। এই প্রকার ম্বতোলন্ধ জ্ঞানকে 
বৈজ্ঞানিক বল। যায় না। ইহা একপ্রকার প্রাগ বৈজ্ঞানিক ( প্রি-সায়েন্টিফিক্‌ ) 
জ্ঞান। এইবপ জ্ঞানের ভিত্তি অস্পষ্ট থাকায় ইহা সম্বন্ধে কেহ কোনো প্রশ্ন বা 
সন্দেহ তুলিলে সেই প্রশ্নের অথবা সন্দেহের সম্মোষজনক উত্তর দেওয়! যায না। 
এই জ্ঞানের স্বপ বা গঠন আমর। অভ্সন্ধান করিঘ।দখি ন1। হহ1 এক প্রকার 
'অবিশ্রিই । আন্-ম্যানালাইজড. ) এবং যুক্তিনিরপেক ( ইন্রা।শগ্াাল্‌ )জ্ঞান। 

মনোবিদ্যা মনের এইবপ স্বতোলক বা সহজ জ্ঞান নয়। ইহ] অ।মুসলব্ধ। 
বিশ্লেষনাঘ্ক এবং উদ্দেশ্টমূলক জ্ঞান । যত্সাপ্য প্রায়েগিক পদ্ধতিব সাহাঘো 
মনের জ্ঞান ল।ভ করাই মনোবিগ্ভার উদ্দেশ্ট। মন একটি সহদ্ধ অথবা সরল বস্থ 
নয়। মনের যত জটিল ও ভবোধ্য আর কিছু আছে কিন। সন্দেহ | মনের 
বিচিত্র ভঙ্গী, অনন্ব বৈচিত্র্য, স্থদূর প্রসার এবং অতল গভীরতা । মন মন 
জীবনের সহিত প্রায় সমব্যাপ্ত (কো-এক্সটেন্সিভ )। এই গহন ও জটিল মনের 
অমেয় প্রসার এবং অতল গভীরত। বুঝিতে চেষ্টা করাই মনোবিগ্ার উদ্দেশ্য । 


মনোবিষ্ভার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ 


কৌতুহল ব! ্জানিবার ইচ্ছা! মাগযের স্বভাবে অস্িহিত রহিয়।ছে। মান্য 
অজানাকে জানিতে চায়। অজান। বিপদের কারণ হইতে পারে। হয়ত অজানার 


মনোবিষ্ঠ। পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ৮৩ 


বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জৈব প্রয়োজনে মানুষ অজানাকে জানিতে চায়। সে 
যাহা হউক, মন মানুষের নিকটতম সহচর । এই মনের স্বভাব ও নিয়ম 
জানিবার আগ্রহ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক | মনকে যে কোনে বাহিরের উদ্দেশ্ঠ 
লইয়াই জানিবার ইচ্ছা হয় এমন নাও হইতে পারে। শুধু জানিবার জন্যই 
এই জানিবার আগ্রহ ঘটিতে পারে। এইরূপ নিস্পৃহ জ্ঞানাসক্তিই বিজ্ঞান ও 
দর্শনের মূল আকর্ষণ । 


মন জন্বন্ধে জ্ঞানলাভই মনোবিষ্ভার উদ্দেশ্য 

হ্ৃতরাং মনোবিদ্া পাঠের উদ্দেশ্য শুধু মনোবিদ্যা সম্থদ্ধে জ্ঞানলাভেই 
পর্যবসিত হইলে বিন্ময়ের কোনে কারণ নাই । ঘন সম্বদ্ধে জ্বানলাভ করিবার 
আগ্রহ মান্থষের স্বাভাবিক ধর্ম । বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভই মনোবিগ্যা পাঠের 
উদ্দেশ্য হইতে পারে। জ্ঞানা, পরতরং নান্তি। জ্ঞানই শক্তি । বস্তুতঃ শুদ্ধ 
মনোবিগ্ঠার (পিওব্‌ সাইকলজি) উদ্দেগ্য শুধু জ্ঞান লাভ করা । আবার ফলিত 
মনোবিগ্ভার (আপ্রায়েভ সাইকলজি) উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান নয়, কিন্ত জ্ঞানের 
কার্ধকরী প্রয়োগ বা ব্যবহার 


মন সম্ন্ধে জানিবার আগ্রহ 


যে মন মানুষের শিত্য সহচর-যাহ1 তাহার জীবনের প্রথম সঙ্ঞান মূহ্র্ত 
হইতে শেষ সঙ্ঞান মুহৃত পর্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া যায় না, সেই মন কি, উহার 
ক্রিয়া বা প্রকাশ কি, উহ] কি ঝি নিয়মে কাজ করে, উহার নানা ক্রিয়া কিরূপে 
পাকি কারণে সম্ভব হয়, প্রন্ভৃতি প্রশ্ন শ্বভাবতঃ মানুষের মনে জাগিয়া ওঠে, 
এবং তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে । 


নিজ মন সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ 


বিশেষ করিয়া নিঃসঙ্গ নির্জনতায়, যখন মাস্ুষ নিতান্ত একাকী ও আত্মনির্ভর 
হইতে বাধ্য হয়, তখনই তাহার দৃষ্টি বা লক্ষ্য নিবদ্ধ হয় তাহার মনের উপর 
কেন, কোথা হইতে তাহার চিন্তা, ভাবনা, দুঃখ, বেদনা, ইচ্ছা, সঙ্থল্প প্রভৃতি 
মানসবৃত্তিগুলি আসিতেছে? ইহাদের কি কোনো নিয়ম নাই বা ইহার! কি 
একারণেই ঘটিতেছে? জীবনের নান! ঘাঁত প্রতিঘাত, মানসিক ঘন্ব, সংশয় 
এবং নান। সমস্যার গুরুত্ব মানুষকে আত্মসচেতন করিয়া তোলে। কাজে কাজেই 


৮৪ মনোবিষ্া 


মানুষ জানিতে চায় তাহার নিজ স্বরূপকে । মনোবিছ্যা তাহার এই উদেশ্য 
সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করে। 
নিজ মনকে না জানিলে মানুষের জীবনযাত্রা অচল হইয়া! পড়ে । নিজ 


মনের আলোকেই অপর বাক্তির মন জানিবার সম্ভাবনা । স্তরাং নিজ মনকে 
জানিবার প্রয়োজন অতান্থ গুরুত্বপূর্ণ । মনোবিগ্ভ। পাঠে তাহার নিজ মনকে 
জানিবার পথ অপেক্ষারত নুগম হয় । 


অপর মনের জ্ঞান 

মনোবিছ্যা যে শুধু বাক্তিকে তাহার নিজ মন জানিতেই সাহাধা করে তাহা 
নয়। অপরের মন জানিবার ভিত্তি হইল নিজ যনের জ্ঞান। অপরের মন কি 
কি নিয়মে কাজ কবে,কি কি উদ্দেশ্যের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রভৃতি প্রশ্থের 
সমাধান করে মনোবিগ্য।। আবার অপর-মনের প্রসার বা পরিধি অনন্ত । 
অপর ব্যক্তির মন যেমন কোনে বাক্তিমনের উপব প্রভাব বিস্তার করে, তেমন 
সমাজের, রাষ্ট্রের, জাতির এবং সমষ্টিগত ম[ষের মনও উচ্ভার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয় থাকে । 


অপর মন সম্বন্ধে জানিবার প্রয়োজন 

মনেবিগ্ঠ। বে শু1 ব্যক্তিকে ভাহাব নিজ মনের জ্ানলাভে সহায়তা করে 
তাহা নয়, উপরন্ধ নিজ মনের আলোকে আঅববের মন এবং অপরেব মনের 
আলোকে নিজ মন জানিতেও সহ।দহা করে। আম ব!ব এশোবিগাব উদ্দেশ্ট 
শুধু বা্টীননের জ্ঞানই নব, সনষ্টিননের জ্ঞ।ন্ও বটে । পরিবাপ, সন।জ, রাই, 
পিভিন্ন গরতিগান প্রতি মহিমূুপক সংগঠনগুলির মনোভাব আলোচন। করাও 


মনোনিদ্যাব উদ্দেশ্য | 


নানাপ্রকার মন সম্বন্ধে জ্ঞান 

সাপারণ মনোনিগ্ঠ। গ্র্ছ বা স্বভাব] মনের আলোচিন। করে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত মনোবিগ্ভার মালোচন। শুধু স্বভাবা মনেই সীমাবদ্ধ নয়। উহ অন্বভাবী 
ব|'অন্থস্থ মনের খ্্াপ্রণালারও অভসঙ্ধান করে। এইন্সপে শিঙগায়। শিরে।। 
যুদ্ধে, শাশ্ঠিতে প্রভৃতি নানা ক্ষেতে মা্তষের মন কিভাবে কজ করে তাহ 
আলোচন। করাই এশোনিগ্ঞার উদ্দেশ্য | 


মনোবিগ্ভা পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ৮৫ 


আবার মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য যে শুধু মানুষের মন সম্বন্ধেই আলোচনা 
করা তাহা নয়। মন্ুষ্যেতর প্রাণীর। কিরূপ আচরণ করে এবং তাহাদের 
আচরণে কোন্‌ স্তরের মানসবৃত্তি ক'জ করিয়। থাকে তাহার অনুসন্ধান করাও 
মনোবিগ্ভার উদ্দেশ্য । 


এক কথায় যাহা মনোবিদ্ঠ।র আলোচ্য বিষয় তাহার অন্ুসন্ধানই উহার 
উদ্দেশ্টয। 


২। ন্যযট্িইজী-ন্নে সমন্োলিল্যান্র উপপক্যাল্লিতা 

মনের বিজ্ঞানসম্মত মালোচনাই যদি মনো বিদ্যা ভইয়। থাকে তাহা হইলে 
মনোবিগ্াা পাঠের উপকারিতা সহজেই অন্রমেব | 

মন মাবের শিত্য সহচর | জাগরণের চেতন অবস্থা তে। বটেই, এমন কি 
আবেশ, মৃর্ঠা, তন্দা, স্বপ্ন এবং নিদ্রা প্রভৃতি অস্পষ্ট চেতন এবং নিজ্ঞান 
মবস্থ/য়ও মাঘ মন হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ন। | মগ্য্যজীবনের এইকপ সর্বান্তর্ভাবী 
গনকে জানিবাব উপকারিতা বে অসীম তাহাতে সন্দেহ নাই । 

(১) প্রথমতঃ মনোবিগ্ঠার সাহাযো বাক্তি তাহার নিজ মনকে জানিবার 
কধিকার লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় তাহার ঘন কিরূপ ক্রিয়। করে, কোন্‌ 
প্রকার পরিস্থিতিতে তাহার স্থখ, ছুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতি বা 
প্রক্ষোভগুলি ঘটে তাহ। জানিয়া তাহার ভবিষাতে অন্তরূপ অবস্থার সন্মুখীন 
হইতে চেষ্ট। করা প্রয়োজন | 

(২) কোনো যন্ত্প।তি বা প্রয়োগশালার সাহায্য ন| লইয়াই মানুষ তাহার 
নিজ মনকে অন্তর্দশন করিতে পারে। মনহ তাহার প্রযোগশালা। এই 
গন্বদর্শনলন্ধ জ্ঞানকে বহিদর্শন দ্বার। পরীক্ষ। করিয়। অথবা প্রয়োগপদ্ধতির 
সাহায্যে আরও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোল। ঘায়। 

(৩) বাক্তিগত জীবনেও বাক্তিকে নহুপ্রকার বা্তির সহিত বাবহার 
+রিতে হয়। এই লোকবাবহার ও আদান-প্রদ[নেব ভারসামা বজায় রাখিবার 
কাষে মনোবিদ্য। সহায়ক | 

(৪) দৈনন্দিন জীবনে মনোবিদ্তার উপকারিতা অসীম। সংসারী 
লোকের শিশুপালন একটি প্রধান কর্তব্য । শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে 
ইইলে তাহার মন কোন্‌ স্তরের এবং কি নিয়মে উহা কাজ করে তাহা 
বুঝ| দরকার | 'এই জ্ঞান না থাকিলে মামরা শিশুর আচরণকে পরিণত 


৮৬ মনোবিদ্ভা। 


মনের মানদণ্ডে বিচার করিয়া বসি। শিশুমনোবিদ্ঠা শিশুমনের জ্ঞান 
আহরণ করে। | 

(৫) দাম্পত্য জীবনেও মনোবিগ্ঠার জ্ঞান বাঞ্চনীয় । নারীর মন কি নিয়মে 
কাজ করে, তাহার শরীরের গঠনভেদের অনুবূপ মনের গঠনভেদ আছে কিনা 
এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির জ্ঞান থাকিলে বহু ভ্রীস্ত ধারণ! দূর কর! যায়। 

(৬) প্রত্যেক ব্যক্তির যে একটি নিজস্ব মন আছে এবং সেই মনের যে 
একটি নিজস্ব কর্মধারা থাকাম্বাভাবিক, মনোবিগ্ঠার এই অতি সাধারণ জ্ঞানটুকু 
থাকিলে স্বার্থসঙ্কীর্ণ দৃষ্টি পরিহার করা৷ যায়। অপর ব্যক্তির মন সম্বন্ধে লক্ষ্য 
খাকিলে যে ধের্য, সহনশীলতা ও অপক্ষপাত দৃষ্টি খুলিয়া যায় তাহ! সংসারের 
শান্তি, শৃঙ্খলা ও একা অটুট রাখিতে সাহাধা করে । মনোবিদ্যা এই দৃষ্টি 
গঠনে সহায়তা করে । 

(৭) সকলকেই কোনো না কোনো শিক্ষীলাভ করিতে হয়। শিক্ষা 
কাহাকে বলে, শিক্ষার নিয়ম কি, কাহার পক্ষে কি প্রকার শিক্ষ। উপযোগী 
প্রভৃতি প্রশ্নের সম্মুখীন না হইয়া উপায় নাই। মনোবিগ্ঠা এই সকল প্রশ্নের 
সমাধানে সহায়তা করে। 

(৮) আবার কর্ম না করিয়াও উপায় নাই, বিশেষতঃ জীবিকা অর্জনে 
জন্য । কাহার পক্ষে কোন্‌ কর্ম উপযোগী, কর্মে উৎসাহ ব। শিথিলতার কারণ 
কি, প্রভৃতি কর্ম বা উপজ্ীবিকা সম্পর্কীয় বনু প্রশ্নের সচুত্তর পাওয়া যায় মনো" 
বিদ্যা হইতে । 

(৯) তুল-ত্রান্ছি, স্বপ্র, চিত্তবিভ্রম, মানসব্যাধি প্রভৃতি সমস্যা সকলকেই 
অল্প বিস্তর ভাবাইয়া তোলে । মনোবিগ্ভার জ্ঞান থাকিলে ইহাদের স্থরাহা 
তইতে পারে । 

(১০) মনোবিগ্ঠার সর্বাধিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এই যে ইহার 
অন্তশীলনে ঘে অন্ত্র্শনপট্রুতা জন্মে তাহার ফলে ব্যক্তি অপেক্ষারত সজ্ঞানভাবে 
চলিতে পারে । নিজ মন সম্ধদ্ধে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষারুত সহজ । আবার মন 
ব্যক্তির নিত্য সহচর | 'এই নিত্য সঙ্গীর অজ্ঞতা মনোবিদ্যাই দূর করিতে পারে ! 

(১১) উপনিমদের খধি বলিয়াছেন, “আত্মানং বিদ্ধ” এবং সক্রেতিস 
বলিয়াছেন, “নে? দ|ইসেল্ফ” । এই আত্মজ্ঞানের সহায়ক মনে!বিদা।। 

মনোবিগ্ভা অবশ্যই আহ্মবিষ্যা নয়। কিন্ধ আাতুবিগ্যা যে মনোবিদ্যাকে বাদ 
দিয় হইতে পারে না তাহাও ঠিক | যেমন ধোগমতে আত্মবিদ্যার উপায় হইল 


 মনোবিষ্ঠা পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা 


চত্ববৃত্তি নকলের নিরোধ আবার কোনো কোনে বৈষ্ণবপন্থীর মতে চিত্ত- 
বৃত্তির নিরোধ নয়, উহার উদগ্তিই যোগ। সে যাহা হউক, আত্মানুশীলনের 
সেলফ, কাল্গারু) পক্ষে চিন্তান্তি অথব। মানসক্রিঘাবলীর জ্ঞান আবশ্ক এবং 
ইহাদের জ্ঞানু মনোবিগ্ঠা সাহায্যে পম্তব। 


৩। সমাজ-জীবন্নে অন্োোলিিদ্যাল উপক্কাল্লিতা। 

(১) সমাজ জীবনের প্রবম স্থর্রশাত হয় ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর সহিত 
তাহার শিতামাতার সঙগন্ধেব ভিতন বিয়া । হয়ত শিশ্ুব জীবনের প্রথম কয়েক 
বংসরের মদোই তাহার ভাবী জীবনের ভিন্তি রচিত হয়। শিশুর সহিত 
তাহার পিতামাত।র সম্ন্ধকে কেন্দ্র করিষা ঘে প্রাথমিক সমাজ্জ জীবন আরম্ত 
হয় তাহার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনোবিগ্ভার, বিশেষতঃ শিশুমনোবিদ্যার 
জ্ঞান আবশাক | 

(২) তারপর শিশুর সমাজজ্ীবন ক্রমশঃ প্রসাবিত হয় তাহার ভ্রাতা- 
ভগিনী এবং পরিবারস্থ অন্যান্ত ব্যক্তিদের কেন্দ্র করিয়া । ক্রমে ক্রমে শিশুর 
লঘাজ-জীবনের গণ্ডতী আরও বাড়িতে থাকে! বেলার সাধধী, বিদ্যালয়ের 
সহপাঠী, পাডা-প্রতিবেনী প্রভৃতির সংস্পর্শে মাসির। তাহার সমাজজীবন ধাপে 
ধাপে অগ্রদর হইতে থাকে । শিশু কিশে।ব হয়, কিশোর যুবক হয় এবং 
দাম্পতা জীবনে সে একটি নারীকে তাহার জীব্নসঙ্গিনী কবিয়া লয় । এইরূপে 
ন্থরে স্থরে সমাজ-দ্রীবন কর্মক্ষেত্রে, রাষ্টে, দেশে, মহাদেশে, এমন কি বিশ্বে 
প্রনারিত হইয়া ব্যক্তিকে পৃথিবীর ন।গরিক করিম তোলে । 

মনোবিগ্য। সমাজ জীবনের প্রকুতি, নিরম, বাক্কির উপর প্রভাব প্রর্তৃতি 
নিষম়গ্তলি মালোচন| করিয়া এই জীবন সম্বন্ধে হব জ্ঞানলাভের সহায়ত! করে ! 
সমাজ বাক্তিননণেব কোন্‌ প্রয্মেেজন নিটাইবার মন্য গড়িয়া! ওঠে, বাক্তির স্বতন্ন 
বপ অথবা বাক্িত্র সম।জ জাবনে কি আকার বারণ করে, কি কি শিয়মে 
পরিবার, সম্প্দায়, রা, পর্ম, নীতি, সভাসমিতি, সঙ্গ, ক্রীডাসংগঠন, নাটা বা 
আমোদ-প্রমোদ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়? 

এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক আলোচনা করে মনোবিত্া ৷ 

(৩) জীবন একটি শিক্ষা ক্ষে্। পুবাতন জ্ঞান ভাগাবেব সহাযো নৃতন 
বস্থকে আয়ত্ত কর।র নাম শিক্ষা । প্রতোক বাক্তিই একাধারে শিক্ষার্থী এবং 
শিক্ষক | তাহাকে শিক্ষার্থী হিলাবে শিক্ষকের এবং শিক্ষক হিসাবে শিক্ষার্থীর 


৮৮ মনোবিষ্যা 


মন বুঝিতে হয়। শিক্ষক কেন অন্ত প্রকার শিক্ষা ন! দিয়া এই প্রকার শিক্ষা 
দিলেন? তাহার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষণীয় বিষয় কি প্রকারে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থী 
উহা শিক্ষা করিতে পারে? সহজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শক্ত বিষয়ের 
শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া কি সদত, অথবা প্রথমেই জটিল বিষয়ের অবতারণ! 
বাঞ্ছনীয়? শিক্ষার্থীর বুদ্ধি কোন স্তরের? তাহার বুদ্ধাঙ্ক কি? তাহার মনের 
ঝৌোক অথবা প্রবণত! কিরূপ শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে? ভাল করিয়া বুঝান 
সত্বেও কি কারণে কোনো কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয় বুঝিতে পারে না? 
বৃুঝাইবার কোন ক্রট আছে কি, অথবা! শিক্ষার্থীরই গ্রহণ করিবার ক্ষমত। কম? 
শিক্ষার্থীর বুঝিবার ব| গ্রহণ করিবার শক্তি কি উপায়ে বাড়ানো যায়? তাহান 
মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে না কেন? স্বভাবতঃ5£ কি তাহাব 
মনোযোগের অগাব, অথব। শিক্ষণীয় বিষরটিকে আরও সরস এব চিত্তাকর্মক 
কর! দরকার? বার বার অভ্যাস করিয়া কেন শিক্ষার্থী শিক্ষা করিতে 
পারিতেছে না? তাহার কি স্থৃতিশক্তি কম? স্বৃতিশক্তির উন্নতির উপার কি 
পড়াইবার অথবা পড়িবর রাতি বদরানে। দরকার কি ন।? অথবা শিক্ষার্থাব 
মস্তিফ-দুর্লতাই স্মৃতিশক্তি কম হইবার কারণ? শিক্ষাণী কোনে কোনো বিষঘ 
বেশ মনে রাখিতে পারে অথচ কোনে। কোনে। বিবঘ় সহজে এবং তাড়ভাটি 
ভুলিয়। যাস কেন? বিভিন্ন বিষয় কি একই রীতিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত 
অথব! ভিন্ন ভিন্ন বিনয় শিক্ষ। দেওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ? একসঙ্গে কতক্ষণ পড় 
উচিত? একটান! ভাবে পড়িয়া সাওয়। ভাল, থব! পড়ার সময় বিভক্ত করিয়। 
বিশ্রাম-_কাজ- বিশ্রাম__কাজ এইরূপ ধারায় পড়। ভাল? শিক্ষাৰ উপঘু্ 
বয়স কত বৎসর হইতে কত বৎসর পর্যন্ত? বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নৃতন 
বিষয় শিক্ষা করিবার ক্ষমতা কদিয়! যায় কেন? বার্ধকো নতন শিক্ষা অসম্ভব 
হইয়া ওঠে কেন ? 

এক কাম, শিক্ষ। সংক্রান্ত যাবতীর প্রশ্সের উত্তর পাওর। মায় মনোবিদ্া 
পাঠ করিয়া । স্থতরাং শিক্ষার মনোবিছ্। পাঠের গুরুত্ব অসীম | 

(৪) শিক্ষ/র মত কর্ম৪ মান্তযের সামাজিক জীবনের অনেকখানি অধিকাণ 
করিয়। থাকে | তাহার কর্ম পপ তাহার নিঙ্গ ব্যক্তিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে পা. 
কিন্তু উহার সহিত প্রতাঙ্গ ব। পরোক্ষ ভাবে জড়িত অন্ত ব্যক্তিও তাহা 
গণ্ডীনে আসিঘ! পড়ে। শিশুর লেখাপচা, খেলাধৃল। প্রন্ততি সকপ কর্ণই আরও 
পাচ জন শিশুর সহিত সহযোগিতায় ঘটে । কোনে। শিশু তাহার সঙ্গীদে' 


মনোবিগ্ঠা পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিত। ৮৯ 


সহিত মিলিয়া। মিশিরা চলিতে পারে, আবার কেহ কেহ পারে ন।। কোনে। 
শিশু খেলাধূলায় নেতৃত্ব গ্রহণ অথব! আপিপত্য বিস্তার করে, আবার কোনো 
শিশু হয়ত শিক্ষিয্ দর্শকের অথব। শুধু আদেশ পালন করিবার ভূমিকা গ্রহণ 
করে। শিশুর সমাঁজ-জীবন বুঝিতে হইলে মনোবিগ্যার সাহাধো ত।হার মানস- 
ক্রিয়! বা কর্মপ্রণালী বুঝিতে হয় । 

শিশু বড হইয়। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে । তাহার জীবিকা সংগ্রহের এবং 
পরিবার প্রতিপালনের জন্য কর্ম করিতে হয় । কোনে! কোনে কর্মী নিয়োগ- 
কতার সহিত কিছুতেই মানাইয়। চলিতে পারে ন।, মনে করে যে নিযোগকর্ত 
অত্যধিক কর্তৃত্ব ফলাইতেছেন | এই সকল কর্মীর কর্মজীবন পুগ্ভীহত অনন্থোষে 
ভরিয়া ওঠে । আবাব কোনে। কোনো কণা নিয়োগকর্তার অত্যধিক অনুগত 
এবং অন্ধ সমর্থক | এই মকল কমী নিযোগকতার সৃনজরে পড়িঘ। ক্রমশঃ উন্নতি 
করিতে থাকে এব ন্বাবীনচেত। কমীঁদের নিবাগভাজন হন। তাহ| ছাড। কর্ম 
করিবার উপধুক্ত কর্মক্ষেত্র চাই । কর্মক্ষেত্রের কিবপ অবস্তা হইলে কর্মস্পৃহ' 
বাডে অথব। কমে? কর্মকাল কি ভাবে কর্মে নিযোজিত করিলে স্থুফল পাওয়া 
ধায়? মোটের উপর শিলীয় মনোবিদ্যার যাবতীয় প্রশ্ন কর্মক্ষেত্রে আসিয়। 
পড়ে এবৎ এই বিদ্যার জ্ঞান না৷ থাকিলে এই সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া 
যায় না| 

(৫) মাচ্ঠঘ সামাজিক জীব । সমাজ-জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের ধর্ম, 
নীতিবোপ, লৌন্দ্যবোধ, এক কথায়, তাহাব কৃষ্টি বা সংন্গতি গড়িয়া ওঠে । 
সভা, মমিতি প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্ধম্বরবে আসিব! বাক্তির উন্নতি 
হইতে পারে। এই সকল প্রতিষ্টান দানবের সংস্কৃতি ব। কষ্টিকামী মনকে কিরূপে 
সাহায্য করে? ব্যক্তি কেন তাহার আম্মন্বাতন্থ্য বিসর্জন দিয়াও এই সকল 
সংগঠনের সভ্যশ্রেণীভৃক্ক হয়? প্রতোক স'গঠনই অনেক সভা ব। সদসা লইয়। 
গঠিত --এই সকল সমাজ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য কি? বাক্তির নিজস্ব সত্তাকে 
লুপ্ত করাই কি ইহাদের উদ্দেশ্ঠ ? তাহ| ন। হইশে, কি উপায়ে বিভিন্ন বাক্তিব 
[বভিন্ন, এমন কি, পরস্পরধিরোধী বাক্তিহ্বকে সংগঠনমূলক উদ্দেশ্টো পবিচালনা 
করা যাইতে পারে? সংগঠনে প্রতোক বান্ছির স্বাধীন সত্তা কি পরিমাণে 
শীমাবদ্ধ থাক! বাঞ্চনীয়? ইহার নেতৃত্রভার কিৰূপ বাক্তিব উপর পাস্থ হওরা 
উচিত? কোনো স্বৈরাচারী বা উগ্র বাক্তিতসম্পর লোককেই কি নেতৃত্বভার 
দেওয়া উচিত, অথব। একেবারে বাক্তিতবজিত ব্যক্তিই এ দাঘিত পালনের 


৯৯৩ মনোবিষ্ধা 


উপযুক্ত পাত্র, অথবা যাহার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও নমনীয়তার সামগ্জস্ত রহিয়াছে 
তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণের অধিকারী? 

(৬) রাষ্্রজীবনও মানুষের পক্ষে অপরিহার্য । প্রত্যেক নাগরিকেরই 
রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য রহিয়াছে । রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের সহিত শামিত 
জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । তাহার! যদি জনসাধারণের মনোভাব না বুঝেন 
তাহা হইলে শাসনকার্ধ অচল হইয়া পড়ে। জনসাধারণ কি চায়? মানুষের 
মৌলিক প্রয়োজনগুলি কি কি? তাহাদের দুঃখবেদনার কারণ কি এবং ইহার 
প্রতিকারই বা কি? গণবিক্ষোভ অথবা গণ-আন্দোলনের কারণ কি? কি 
উপায়ে আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়! উহ। মিটানো যায়? জনসাধারণের সমবেত 
সমর্থন লাভের উপায় কি? নির্বাচনে জয়লাভ .করিতে হইলে কি উপায়ে 
ভোটদাতাদিগের সমর্থন লাভ কর| যায়? 

একটি রাষ্রের সহিত আর একটি রাষ্ট্র সম্বন্ধ কি? অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত 
সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার উপায় কি? এক রাষ্টের সহিত অপর রাষ্টের সংঘর্ষ হয় 
কেন? বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিপরীত মনৌভাবই কি ইহার কারণ? এইবপ বিপরীত 
মনোভাব কি কারণে ঘটে ? | 

(৭) বিভিন্ন জাতির জাতীর বৈশিষ্ট্য কি? তাহার! কি করিয়! মিলিয়। 
মিশিয়। চলিতে পারে? গুজব কি? গুজবের প্রভাব এত গভীর ও ব্যাপক 
কেন? বুদ্ধ হয় কেন» বুদ্ধোন্মাদন। বন্ধ করিবার উপায় কি? কোনো জাতি 
যুদ্ধপ্রয় আবার 'অপর কোনো! জাতি শান্ছিপ্রিয হয় কেন? সৈনিক কাহার 
হওয়া উচিত £ শান্ছি প্রতিষ্ঠার উপায় কি? স্থায়ী শান্তি অথবা যুদ্ধের সম্পূর্ণ 
লোপ সম্ভব হয় কি? 

এই জাতীয় বছ রাষ্ট্র ও সমাজ সন্ব্ধীয় প্রশ্ন ননোবিগ্ঠার আলোচ্য বিষয় । 

(৮) তাহ] ছাড়া, অস্বভাবী মান্তষের বৈচিত্র্য অসীম । কি কারণে মানসিক 
রোগ হয় এবং উহ1 নিরাময় হয়? সমাজে অন্গভাবী লোকের অভাব নাই । 
ননোবিদ্যা উভাদের প্রতি বোগা মনোযোগ আকর্ণণ করে এবং উহাদের প্রতি 
সহান্রভৃতিশীল হইতে শিখায় | অন্বভাবী মনের ক্রিয়। যে অকারণে ঘটে না, 
উহারও ঘে এইরূপ কারণ থারে যাহার উপর অন্বভাবী বাক্তির কোনো ক্ষমত] 
নাই--এই বৈজ্ঞানিক সভাটি দ্বানা থাকিলে সমাজ-জীবন আরও ক্ুস্থ ও বলিষ্ঠ 
হইয়া ওঠে । তাহা ছাড়া, স্কভানী এবং অদ্বভাবী মনের মধ্যে যে কোনো নির্দিষ্ট 
সীমারেখা নাই, প্রত্যেক বাক্রির পোষ্ট দে কোনে। ন। কোনো অস্বভাবী লক্ষণ 


মনোবিগ্ঠা পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ৯১ 


থাকিতে পারে এই জ্ঞান থাকিলে সমাজ-জীবনের ব্যবহার-বিনিময় আরও 
বোধগম্য হয় । 

বাক্তির ক্ষেত্রে যেমন নানাপ্রকার অস্বভাবী লক্ষণ দেখ! যায়, সমাজের. 
রাষ্ট্রের বা জাতির ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখ! যাইতে পারে । অস্বাভাবিক যোধন 
বৃত্তি অথবা শাস্তিপ্রিয়তা যেমন ব্যক্তিমনের ভারসাম্য নষ্ট করিতে পারে, তেমন 
সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতির ক্ষেত্রেও এই ছুইটি বৃত্তির অসানগ্রশ্ত উহাকে অস্থির 
অথবা। উহার অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়। তুলিতে পারে । ইহার. ফলে বিপ্রব 
অবশ্যস্তাবী হইয়া ওঠে । 

মনোবিদ্য। পাঠে বাক্তি ও সমষ্টি মন সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীর জ্ঞানের রুদ্ 
দুয়ার খুলিয়। যায়। 


উপসংহার 


মনোনিগ্ভার উপকারিতা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যাথষ্ট ভইবে ঘষে মান্তষের 
সমগ্র সন্ভাকে পরিব্যাপ্ত করে মনোবিছ্য।। মনোবিগ্া পাে (১) বাক্তি তাহার 
শি্দ মনকে বুঝিতে পারে, ফলে তাহার নিজ ঘনের সদশ্গার সমাধান করিতে 
পারে। (২) বাক্তি তাহার নিজ মশেব জ্ঞানের ভিত্তিতে ভবিষাৎ স্মশ্তার 
সম্মখীন হুইপার জন্য প্রস্তত হইতে পারে । তাহার পারিবারিক, সামীজিক, 
বাষ্ঠীয় এনং মানবিক সন্ন্ধ সুস্থ ও স্বাভীবিক হইতে পারে মনোবিদ্যার সাহায্ো। 
তাহ] ছাড।, (৩) শিশুর লালন পালন, শিক্ষা, প্রভৃতি সামাজিক কর্তবা ক্রুষ্টভাবে 
সম্পাদিত হইতে পারে মনোবিগ্ঠায় জ্ঞান থাকিলে । (৪) কর্মসস্থান, 
উপঙ্গীবিকা, মনোরোগ, প্রস্ততি বিভিন্ন সামাজিক সনশ্সার সম্মুখীন হইতে 
হাথা করে মনোবিদ্যা।। (৫) পিভিনন জাতির মন হনোবিছ্া সাহায্যে জান। 
হইতে পারে _ঘুদ্ধ, শান্ছি প্রভৃতি জাতীয় সদস্তাগুলি মনোবিগ্যা পাঠে বুঝ 
[ান্ন। সবোপরি, (৬) মনোবিগ্যা পাঠে মাগষের ভূল, ক্রুট, দৌষ সম্বন্ধে 
সহণীয়ত। ও ধৈধ আসিতে পাবে এবং ৭) মন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার কলে 
নম্পৃহত। অথবা অপক্ষপাত দৃষ্টির বিকাশ হয়। 


পাঠ্য পুস্তকাংশ 
পি. টি. ম্গযান্‌--উন্ট্রোডাকশন্‌ টু সাইকলজি-_ পৃঃ ১৭-২৯ 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


মানসজীবনের শারীর ভিত্তি 
ফিজিয়লজিক্যাল্‌ বেসিস্‌ অফ. মেণ্টাল্‌ লাইফ. 


১। দেহ শু মনের হন্নিষ্ট ভহ্হ্দ 
অশরীরী মন মনোবিদ্যার আলোচা নর । শরীবের সাহাব্যে ঘন কিরূপ 

কাজ করে তাহাই ইহার আলোচ্য । কোনো মানসবৃন্তিই শরার হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়া অথবা শরীরের উপর নির ন। করিয়। কাজ করে না। সংবেদন হইতে 

আস্ত করির| যুক্তি বা বিচার পমন্থু, অন্ভতি হইতে আরস্ত করিয়। রসবোধ _ 
পর্যন্ত এবং স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিঘা এচ্ছিক ক্রিঘ্া পধন্থ সকল 

মানসবুন্তিরই মূল ভিন্ভি হইল শবীর 1 থেষন দূপ সংবে্দন চক্ষব সাহাযঘো ঘটে । 

ইথরতরপ্দ চক্ষুব বিভিন্ন অহশের মপা পিয়। অক্ষিপটের ( বেটিনা ) পীতবিন্দুতে 
( ইয়েলো স্পট ) প্রতিফলিত হর । এই প্রতিফলনের ফলে উ্াার সন্গিহিত 
দন ন[র্ডের (অপটিক্‌ শা) বহিঃপ্রাণ্থ (পেরিফেরাল্‌ এক্সট্রিঘিটি ) 

উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপন। নাপ্রবাহ্তের আকারে মস্তিষ্ষের দুষ্টিকেন্ছে 

( মন্সিশিটাল্‌ লোব) বাভিত হইয়। দূ স'বেদন উৎপন্ন করে । অন্কপভাবে 

দেখানে। যাইতে পারে থে প্রতভোক মানসবুন্তিন ঘটে শবীরেব বিভিন্ন 
সংশগুলির সহঘে!গিতায় । এমন কি যুক্তি বাবিচার গ্রভতিত উচ্চতর মাঁনস- 
বন্তিগুলিও এরীবেব সাহাযো ঘটির|। থাকে । মস্থিক্কেব অন্যর্প প্রদেশ ( আপসো- 
সিরেশন্‌ এরিয়া) কানকর্ণী ন। হইলে স্মৃতি, কল্পনা, পারশ, অব্।বণা, বিচার 
পতি ক্রিয়।গুলি সম্ভব হয় না। 


২। দেহ শু সসন্নেল ছন্নিষ্ট হ্মক্কেক্র এপ্রহ্মান 

মন যে শরীরের উপর নির্ভবশীল তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া বইতে 
পারে। 

(১) নিয়তম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মাঞ্ছষ পশন্ত সকল প্রাণীর 
শারতন্ব তুলনামূলক ভাবে আলোচন! করিলে দেখা যার যে নভ শন্বেব ক্রম- 
বিকাশের সহিত মানলিক ক্রমবিকাশের সামপ্পস্ত রহিয়াছে । ঘে প্রাণীর 
নার্ভতন্্ব যত উন্নত, তাহার আচরণ বা চেষ্টিতও তত উন্নত। 


৯৪ মনোবিষ্ঠা 


(২) বিশেষ করিয়া মস্তিষ্কের ক্রমিক বিকাশের সহিত বুদ্ধির ক্রমিক 
বিকাশ সমান তালে অগ্রসর হয়। যেমন এক্ছিবা, প্রটোজোয়! গ্রভৃতি এক- 
কোষীয় জীবের ( ইউনিসেলুলার অর্গ্যানিজম্‌) মধ্যে বুদ্ধির ক্রিয়া নাই বলিলেই 
চলে এবং উহাদের কোনো মস্তিষ্ক অছে বলিয়! মনে হয় না। আবার বানর বা 
' শিম্পাঞ্জী জাতীয় নরবানর প্রভৃতির বুদ্িবৃত্তি যেমন উন্নত, উহাদের মন্তিফও 
তেমন উন্নত। 

(৩) তাহ ছাড়া, শরীরের ওজনের অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজনের উপরও 
বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভরশীল বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে । যথ মানুষের শরীরের ওজনের 
অন্নপাতে যেমন তাহার মস্তিষ্কের ওজন অন্ঠান্ প্রাণী অপেক্ষ। বেশী, তাহার 
বুদ্ধিও তেমন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী। 

(৪) অধিকন্ত মস্তিষ্কের কোনে প্রদেশ রুগ্ন বা আহত হইলে কোনে না 
কোনো মানসক্রিয়। ব্যাহত হয়। যথা দর্শনকেন্ত্র ( ব। অক্সিপিট্যাল্‌ লোব_) 
বিকল হইলে দর্শন সংবেদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা ব্রোকা আবিষ্কৃত প্রদেশ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইলে বাকৃশক্তি এবং উহার সহিত অন্যান্ত অনেক শক্তি বিকল হইয়া 
পড়ে। মন্তিষ্ফ আহত হইলে চেতন। বিলুপ্ত হয় এবং উহ। স্বাভাবিক অবস্থায় 
থাকিলে চেতনা অব্যাহত থাকে ! এই সকল যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শরীর 
মানসজীবনের মূল ভিন্তি। 

এই যুক্তিগুলি হইতে এইরূপ বুঝিবার হেতু নাই যে শরীরই মানসজীবনের 
একমাত্র কারণ। মস্তিঘ্ব ও চেতনার নিবিড় সঙ্গন্ধের ভিত্তিতে জড়বাদীর! সিদ্ধান্ত 
করিতে পারেন ঘে মন্তিষ্কই আসল সত্য এবং চেতন! ব। মন মণ্তিষ্ষেরই একটি 
বিকার মাত্র । যরুৎ যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, মস্তিষকও তেমন চিন্তা বা চেতনা 
নিঃসরণ করে। আঅ'বার কেনো জড়বাদী মনে করেন যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের 
কলে যেমন অগ্রিশ্ুলিঙ্গের উৎপত্তি হর, মন্তিফ্ষের কোধষগুলির পারস্পরিক 
সংঘাতের (ফিকশন) ফলেও চেতনা বা চিন্তার উৎপত্তি হয়। 

এই জ।তায় জড়লাদ সত্য কি মিথ সেই আলোচনা মনোবিগ্ঠায় অপ্রা- 
সর্সিক। তবে,মনোধিছ্য। হয়ত মনের স্বাতস্থ্য ব। নি্গ বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে 
পারে না, কারণ অন্থর্শনে মনের এই রূপ ধরা পড়ে। 

সাধারণভাবে বল! যায় যে জড়বাদ মন বা চেতনাকে মন্তিক্ষে বা নার্ভতঙ্ত্রে 
পরিণত করিয়! মনের স্বাতস্থা নষ্ট করে। তাহ] ছাড়া মস্তিষ্ধ মনের বা চেতনার 
'একটি আংশিক কারণ হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ কারণ নয়। 
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৩। নিউল্লোনএএল্র গ্ন এছ জরিনা স্ট্রোক্তিঙালু 
যাও ফাহপঞ্ন, অফ নিউল্লোন।3 

শরীরী মনই মনোবিদ্ভার বিদয়__অর্থাৎ যে মন শরীরের সাহাষ্যে ক্রিয়া 
করে তাহাই মনোবিষ্যার আলোচ্য । আবার শরীর মনের উপর ক্রিয়া করে 
নার্ভতন্ত্রের সাহায্যে । কাজেই মনোবিগ্যা নার্ভতন্বের আলোচনা না করিয়। 
পারে না। 

নার্ভতম্ত্বের গঠন .বুঝিতে হইলে উহার মৌলিক অংশ,__অর্থাৎ নার্ভতন্ত্র 
যে সকল অংশ লইয়। গঠিত তাহা বুঝা প্রয়োজন । নার্ভতন্্র অসংখ্য নিউরোন্‌- 
এর সমষ্টি । একটি জড়পদার্থকে বিশ্লেবণ করিলে যেমন পরমাণুবাদ মতে কত- 
গুলি ন্যনতম বিভাজা পরমাণু পাওয়া যায়, তেমনই নার্ভতত্ত্বকে বিভাগ করিলে 
এমন কতগুলি ন্যুনতম বিভাঙজগা অংশ পাওয়া যায় যাহাদের সংযোগে অথবা 

গন্বয়ে সমগ্র নাউতগ্ব গঠিত । নিউরোন্‌ নার্ভতন্ত্রের এই নানতম বিভাজ্য 

অংণ। অসংখ্য নিউরোন্-এর সমন্বর ব! বা সংযোগবৈচিত্র্ে নার্ভতন্ব গঠিত 
হুয। অথবা নিউরোন্ই নার্ভতন্বের মৌলিক একক | অবশ্ঠ নার্ভতগ্বের গঠনের 
দিক্‌ দিয়াই নিউরোন ইহার একক, কিন্তু ইহার ক্রিয়ার দিক হইতে প্রতিবর্তই 
নাভতন্ত্বের একক । অন্ততঃ ঢুইটি নিউরোন্‌ সংযুক্ত না হইলে নাভতন্্র ক্রিয়া 
করিতে পারে না। এইবপ ছুই বা ততোধিক নিউবোনের সমন্বয়ে যে 
স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া ঘটে তাহাকে প্রতিৰর্ত বলে। 

অন্থমান কর। হয় যে মান্তবের নারতন্ব অন্ততঃ এক কোটি নিউরোন্‌ দিয়া 
গট৩। ইহারা আকারে অত্যন্ত ক্ষদ_-এত ক্ষুদ্ধ ঘে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ 
যন্থের সাহায্যেও উহাদের দেখা ঢুরুহ | 

পরণত্তী পু্ঠায় নিউরোন্-এর পরেকটি চিত্র দেওয়া হইল। 


নিউরোন্:এর অংশত্রয় 
সাধারণতঃ প্রতোক নিউরোন তিনটি অংশ লইয়৷ গঠিত : (১) প্রথম 
অংশটিকে বলে সেনট্যাল্‌ সেল বডি, ব অন্থমুখী কোষ দেহ বা নার্ভ সেল্‌, 
(২) দ্বিতীয় অংখটি হইল কোষদেহের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস্‌) (৩) আবার 
তৃতীয় অংশটির নাম নার্ভতম্ত বা! নার্ড ফাইবার-_-ইহা কোষদেহের কেন্দ্র ব! 
নিউক্লিয়াস হইতে উংপক্ন হয়। এই অংশগুলি উপরের ৪ ও ৫ নং চিত্রে 
দেখানো হইল । 


৯৬ মনোবিষ্া 


কোষদেকের অংশ 

কোষদেহ বা সেল্‌ বডি আবার চারটি অংঙ্গেগঠিত | যথা (১) ইহার কঠিন 
বহিরাবরণ বা কোষপ্রাচীর বা সেল্‌-ওয়াল্‌। (২) ইহার মধ্যস্থিত তরলাকৃতি 
অংশ, যাহাকে বলা হয় প্রটোপ্লাজ্ম্‌ বা জীবকোব-_ইহাকে অনেকটা ডিমের 
শ্বেতাংশ বা আ্যল্বুমেনএর মত দেখায়; (৩) এই প্রটোপ্লাজ্ম-এর কেন্ুস্থ 
একটি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত কেন্দ্রের নাম নিউক্লিরাস্‌ এবং (৪) নিউক্রিয়।স্-এর 
মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্রতর অংশগুলির নাম নিউক্লিওলাই । 


মং 


টি 
2 £ 






২,৩, ৪ ও ৫নংচিত্র। ২, ৩, ৪ ও ৫নং চিত্র বাম দিক হইতে আরম্ড করিয়! পর 
পর এবং ৩নং চিত্র উপরে রহিয়াছে । 


(সম্ভবত: কোধষদেহের কার্ধ এই যে উভ| নিউরো ন্-এর পুষ্টি জোগায় । 
কোষদেহ অন্থস্থ হইলে নিউরোন্‌ কাজ করিতে পারে না। কোষদেহ আবার 
নর্ভপ্রবাহের শান্ত উৎপন্ন (ইভলভ্‌) করে এবং গ্রযোদন মত উহাকে বাড়াই 
( রি-এন্ফোর্স ) বাব্যাহত করিয়। (ইন্হিবিট) দের) 


নিউরোন্-এর শাখ।-_আযাকৃসন্‌ ও ডেন্ডরন্‌ 

শাখা প্রশাখা সমন্বিত কোবদেহকে নিউরোন্‌ বলে । নার্ভতন্ব অসংখা 
নিউরোন-এর সমষ্টি । অরিকাংখ নিউরোন্-এএ এই শ্রেণীর শ।খা থাকে-_যথ। 
একটি আযাকৃসন্‌ এবং একাপিক ডেন্ডরন। সকল নিউরোন্-এবই একটি করিয়া 
আকৃসন থ।কে, কিন্ধ কোনো। কোনে। নিউরে[ন্‌-এর ডেন্ডুন্‌ দাও থাকিতে 
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পারে। আযাক্সন কোষদেহ হইতে প্রস্থত একটি শাখা। ইহা অপেক্ষারুত 
মস্থণ, দীর্ঘ এবং প্রশাখাবিহীন । 

আক্সন্-এর তুলনায় ডেন্ডুন্‌ মপেক্ষারুত হম্ব বা ক্ষুদ্র, অসম এবং অধিক- 
মংখাক। কোনো কোনো আক্সন্-এর দৈর্ঘ্য কয়েক ফুট্‌ পর্স্ত হইতে পারে। 
ডেন্ড্রনগুলি অনেকটা বুক্ষপল্লবের মত দেখায় । আযাকৃসন্‌ এবং ডেন্ডেন এই 
উভয়েরই প্রান্তসীমায় কেশের মত ব্রাশ থাকে-এই আকারের জন্য উহাদের 
প্রান্তসীমাকে প্রান্তমার্জনী বা এগু ব্রাশ বলে। 


নিউরোন.-এর ক্রিয়াগত শ্রেণীভেদ 

ক্রিয়ার (ফাংশন) দ্রিক দিয়া নিউরোন্‌ প্রথমতঃ ছুই শ্রেণীর হইতে পারে__ 
ঘথ। সংবেদীয় বা অন্তর্গুখী (সেন্পরি, এফেরেন্ট) এবং চেষ্টায় বা বহির্মখী, 
মোটর, ইফেরেপ্ট)। ম*বেদীয়, বা অন্তর্গখী (এফেরেণ্ট , সেন্সরি) নিউরোন্-এর 
(কোমদেহ কোনে না কোনো ইন্দিয়যন্ত্রে (সেন্স অর্গ্যান্) মধো অবস্থিত | যেমন 
₹খন। অপ িকু) নিউরো ন-এর আ্যাক্সন্‌ অক্ষিপটে (রেটিনা) অবস্থিত কোষদেহ 
ইইতে বাহির হইয়া মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে ( অক্সিপিটাল্‌ লোব্‌ ) পৌছিয়াছে। 
হাবাব চেষ্টায় বা বহিণু্থী (মোটর, ইফেরেন্ট) নিউরোন্-এর কোষদেহ 
নস্থিঙ্গের ব! মেক্মজ্জ।র কোনে। চেষ্টীয় কেন্দ্রে অবস্থিত । এ কেন্দ্র হইতে বাহির 
হইঘ। উহ! কোনে। পেশী (মাস্ল্‌) অথবা গ্রন্থিতে (গ্লাণ্ড) পৌছিয়াছে। 


ৃ শু চিত চেষ্টীয় নিউরোন 
৮০42 
ডেনডন 









এনং চিজ্ঞ--মংবেদনীয় এবং চেষ্টায় নিউরোন্‌ 


১ নং চিত্রে সংবেদীয় এবং চেষ্রীয় নিউরোন্-এর নক্সা দেখানো হইয়াছে । 
উপরে দেখানে! হইয়াছে যে ক্রিয়ার (ফাংশন্‌) দিক দিয়। নিউরোন্‌ সংবেদীয় 
এবং চেষ্টায় এই ছুই শ্রেণীর হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত 


৭ 


৯৮ মনোবিদ্ধা। 


একটি তৃতীয় শ্রেণীর নিউরোন-ও আছে। ইহাকে সংযোজক বা কনেক্টিভ, 
নিউরোন্‌ বল! ধায়, কারণ ইহা উপরোক্ত সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্‌-এর 
মধ্যে ষোগ-স্ত্র স্থাপন করে । সংযোজক নিউরোনগুলি কেন্দ্রীয়, কারণ ইহারা 
নার্ভতত্ত্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। ৫ নং চিত্রটি সংযোজক নিউরোন্-এর চিত্র । 


নিউরোন্-এর গঠনগ্ত শ্রেণীভেদ 


আবার গঠনের (স্টীকৃচার্) দিক হইতে নিউরোন্‌ তিন শ্রেণীতে বিভন্ত-- 
যথা, একশাখাবিশিষ্ট ( ইউনিপোলার্‌ ), দ্বিশাখাবিশিষ্ট ( বাইপোলারু ) এব. 
বহুশাখাবিশিষ্ট (মাণ্টিপোলার্)। একশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্‌ উহার কোষদেহ 
এবং উহা হইতে নিঃহ্ৃত একটি শাখা লইয়া গঠিত । বান্তবিকপক্ষে এই নিউ- 
রোন্‌ মগ্ুষ্যদেহে দ্বিশাখাবিশিষ্ট, কারণ কোষদেেহ হইতে এককভাবে নিঃম্য 
হওয়া! সত্বেও একটু দূরে গিরা ইহ ছুই দিকে বিভক্ত হইয়া ষায়। ব্হুশাখাবিশিষ 
নিউরোন্-এর একটি আযাক্সন্‌ এবং একাধিক ডেন্ড্রন থাকে । উপরে এহ 
ছুই শ্রেণীর নিউরোন্-এর নক্সা দেওয়া হইয়াছে । যেমন, ৩, ৪, ৫ নং চিত্রপ্তনি 
বহুশাখাবিশিষ্ট ( মাল্টিপোলার ) এবং ৬নং চিত্র দ্বিশাখাবিশিষ্ট ( বাইপে।লারু, 
নিউরোন্-এর চিত্র। 


আকৃসন্‌ ও ডেন্ডরন্-এর ভিন্ন ক্রিয়া 

আযকৃসন্‌ ও ডেন্ড্রন্এর ক্রিয়ায় পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত। ডেন্ডুন 
এর কাজ হইল নার্তপ্রবাহ গ্রহণ করা এবং একটু পুরে অবস্থিত কোষদেহে 
উহাকে প্রেরণ করা । কিন্তু আক্সন্-এর কাজ্জ হহার বিপপ]ত। হহার কাছ 
হইল নার্ভপ্রবাহকে কোষদেহ হইতে দুরে, অর্ধাৎ নার্ভ তন্ত্রের কেন্দ্রে প্রেব 
করা। অর্থাঙ ডেন্ড্রন্‌ ন্ভপ্রবাহের সংগ্রাহক (রিসেপ্টর্‌) এবং আক্দণ 
উহার নিঃসারক (ডিস্চার্জর) বা প্রেরক ( ট্রান্স্মিটার )। এই বিষয়টি “নত 
প্রবাহের নিরমাবলী” আলোচন। প্রসঙ্গে, এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদে 
স্পষ্টতরু হইবে । 


আযাকৃস্ন্‌এর গঠন 
আযাকৃসন্‌ অথব! নার্ভতন্ক (নার্ভ ফাইবার্‌) সাধারণতঃ তিনটি অংশের দ্বারা 
গঠিত । (১) ইহার কঠিন বহিরাবরনটির নাম আদিম কোষ (গ্রিমিটিভ, বা 
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সোয়ান্‌ সীথ, বাঁ নিউরিলেম1)। এই কোষটি একপ্রকার শ্লেক্সা-বিল্লী পদার্থ 
(মেম্ত্রেনাস্‌ সাব্স্ট্যান্স) দ্বারা নিমিত। (২) ইহার অস্তরাবরণটি একপ্রকার 
শুভ্র নেহ পদার্থ ফ্যোটি ম্যাটার) দ্বারা নিগিত। ইহাঁকে মধ্যস্থ আবরণ 
( মেডুলারি ব1 মায়েলিন্‌ সীথ্‌) বলে । এই ছুইটি আবরণের দ্বিতীয়টি প্রথমটির 
দ্বারা আবৃত । (৩) ইহাদের দ্বার! স্দৃঢ়ভাবে রক্ষিত কোমল সারাংশটির (কোর্) 
নাম আ্যাক্সিস সিলিগারু । ইহা জীবকোষীয় পদার্থ (প্রটোপ্লাজ্মিক্‌ সাব্স্ট্যান্স) 
দিয়া নিমিত | 

সকল প্রকার আক্সনেই ঘে উপরোক্ত তিনটি অংশ থাকে তাহা নয়। 
যেমন মেড়ুলেটেড, নার্ভে সব অংশগুলিই থাকে, কিন্তু নন্-মেড়ুলেটেড, নার্তে 
তৃতীয় অংশটি থাকে না। 


৪ নার্ডপ্রলাহেন্র লা নিউল্লোনল, ার্ষেল নিস্ন্মাবতলী 
(ল'জ্‌ অফ্‌ নার্ডাস্‌ ইম্পাল্সেস্‌ ) 

নিউরোন্‌ কত প্রকারের এবং ইহার ক্রিয়া কত প্রকারের তাহা পুর্ব 
অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে । নিউরোন্‌ কি কি নিয়মে কাজ 
করে তাহার আলোচনা করিলে নিউরোন্-এর শ্রেণী ও ক্রিয়াভেদ আরও স্পষ্ট 
ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে । 

নিউরোন্-এর ক্রিয়াবলী কতগুলি নিমুম অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
নিগে ইহার ক্রিয়ার প্রধান নিয়মাবলী আলোচিত হইতেছে । 

(১) উদ্দীপনশীলতা! ( ইরিটেবিলিটি ) নিউরোন্-এর একটি প্রধান ধর্ম 
প্রত্যেক নিউরোন্‌ উহার যোগা উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। যেমন ইথর 
তরপ্প দখন নিউরোন্‌কে উদ্দীপিত করে । এই নিয়মকে উদ্দীপনশীলতার নিয়ম 
( ল" অফ ইরিটেবিলিটি ) বলে। 

(২) শিউরোন্‌ শুধু উহার যোগ্য উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই উহার 
কাজ শেষ করে না। উপরস্ত এই উদ্দীপনা নিউরোন্-এর মধ্য দিরা প্রবাহিত 
হয়। এই নিয়মকে পরিবহনশলতার নিয়ম ( ল' অব. কন্ডাক্টিভিটি ) বল! 
হহয্া থাকে । 

(৩) সাধারণতঃ উদ্দীপন। এবং পরিবহণের ফলেনিউরোন্-এর অবসাদ 
আসে, যখন কোনে! উদ্দাপকহই উহাকে উত্তেজিতণ্করিতে পারে নঙ্ক। এই 
অবস্ধাটিকে অবসাদ কাল (রিফ্র্য।ক্টরি পিরিয়ড) বলে। এই অবসাদ্দ কি 
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কারণে ঘটে? অনেক শারীরবৃত্তবিৎ মনে করেন ষে ইহ1 ঘটে প্রাস্তসন্নিকর্ষের 
(সাইনাপ্ধ) প্রতিকূলতার জন্য । বর্তমান পরিচ্ছেদের পঞ্চম অনুচ্ছেদে প্রীন্তসঙ্গি- 
কর্ষের প্রতিকূলতা আলোচিত হইবে। 

আবার প্রান্তসন্িকর্ষের সন্ধিস্থল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে নার্ড- 
প্রবাহের বিলম্ব হয়। এই কালবিলম্বকে প্রীস্তসন্পিকর্ষজ বিলম্ব (সাইনাপ- 
টিক ডিলে ) বলা হয়। 

(8) নার্ভপ্রবাহের আর একটি প্রধান নিয়মের নাম অগ্রে পরিবাহ্থিত 
হইবার নিয়ম (ল' অব. ফরওয়ার্ড কন্ডাকৃশন্‌)। নার্ভপ্রবাহের অগ্রগতি হয় 
নিউরোন্-এর আকৃসন্‌ হইতে ডেন্ডুনে, অথবা ইন্দিয়ন্ত্র হইতে নার্ভতম্ত্ের 
কোনো কেন্দ্রে এবং এঁ কেন্দ্র হইতে কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে। ইহার 
বিপরীতক্রমে, অর্থাৎ গ্রন্থি বা পেশী হইতে কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্র হইতে ইক্জরিয়যন্তে, 
অথব! ডেন্ডুন্‌ হইতে আযাক্সনে নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হয় না। নার্ভপ্রবাহ 
সংবেদীয় ( সেন্সরি, এফেরেন্ট.) নার্ভের নিউরোন্‌ হইতে চেষ্টায় ( মোটর, 
ইফেরেণ্ট, ) নিউরোনে প্রবাহিত হয়, কিন্ত ইহার বিপরীত গতিতে হয় না। 

এই নিয়মটিও সাইনাপ্ন -এর প্রতিকূলতা। (রেজিস্ট্যান্স ) বা! বাধা দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়া থাকে । যে নিউরোন্পথে কোনো নার্ভপ্রবাহ পুনঃ পুন: 
পরিচালিত হইয়াছে সেই নিউরোন্-পথই এ নার্ড প্রবাহের চলাচল করিবার পক্ষে 
নিম্নতম বাধাসঙ্কুল পথ (পাথ অফ লিস্ট রেজিষ্ট্যান্স) হইয়| দীড়ায়, কারণ 
সাইনাপ্স. এই পথে নার্ভপ্রবাহকে নিম্নতম বাধা দেয়। আবার নার্ভপ্রবাহ যে 
নিউরোন্পথে সর্বপ্রথম পরিচালিত হয়, এ পথের সাইনাপ্প, নার্ভ প্রবাহের 
গতিতে সর্বোচ্চ বাধা সঞ্চার করে-স্থৃতরাং এই নিউরোন্পথ সর্বোচ্চ বাধা- 
স্কুল পথ ( পাথ্‌ অফ্‌ গ্রেটেস্ট রেজিস্ট্যান্স ) হইয়া দাড়ায় । 

এই নিয়মটিকে ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ প্রদখিত মায়ু-অশ্রষঙ্গ নিয়ম (দি ল' অফ 
নিউর্যাল্‌ আসোসিয়েশন্‌) অনুসারেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 

(৫) আবার ষদ্দি ছুই বা ততোধিক নার্ভপ্রবাহ একযোগে একই প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করে তাহা হইলে এ নার্ভপ্রবাহগুলি যুক্ত বা সম্মিলিত হইয়া প্রাতি- 
ক্রিয়াটিকে প্রবলতর করিয়৷ তোলে । এই নিয়মটিকে যোগ নিয়ম (দি ল” অফ 
সামেশন্‌ ) বল হইয়া থাকে । 

(৬) একই নিউরোন্-পথে একট।নাভাবে নার্ভপ্রবাহ চলিতে থাকিলে এ 
পথের সাইনাপ্ন্‌ বা প্রাস্তসন্িকর্ধ এ নার্ভপ্রবাহের অগ্রগমনে বাধা দিয়া থাকে 
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এই প্রতিকূলতার কারণ হয়ত পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার ফলে সাইনাপ্সে সঞ্চিত 
কোনে। বিষাক্ত (টক্সিন) পদার্থ। নার্ভপ্রবাহের অন্ুকূলতা৷ (ফেসিলিটেশন্‌) 
এবং প্রতিকূলতা (ইন্হিবিশন্‌ ) এই ছুইটি বিপরীত ক্রিয়াই সাইনাপ্ের ধর্ম। এই 
নিয়মকে অন্তকুলত! এবং প্রতিকূলতা নিয়ম (দি ল' অব্‌ ফেসিলিটেশন্‌ আাগ্, 
ইন্হিবিশন্‌ ) বলা হয়। 

(9) কিন্তু যদি দুই ব1! ততোধিক নার্ভপ্রবাহ একযোগে বিপরীত 
প্রতিক্রিয়। মুখে চালিত হয় তাহ] হইলে একটি অপরটিকে অবরুদ্ধ 
। ইন্হিবিট্‌ ) করে) 

(৮) নিউরোন্‌ ক্রিয়ার আরও একটি প্রধান নিয়ম হইল পুর্ণ-বাঁশূন্ত নিয়ম 
( মল্‌ অবু নান্‌ ল')। নিউরোন্‌ হয় উত্তেজিত হয়, নতুবা হয় ন!। উত্তেজিত 
হলে নিউরোন্‌ পূর্ণশক্তিতে ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু কিছু শক্তি ব্যবহার করিয়! 
বাকীটুকু সঞ্চিত রাখিয়। ক্রিয়াঈীল হয় না । আবার উহা উত্তেজিত না হইলে 
£কেবারেই ক্রিঘ়্াশীল হয় ন|। 


ড। নার্ডপ্রন্বাহেন্স প্রক্কা্তি 
(নেচার্‌ অফ. নার্ভাস্‌ ইম্পাল্স্‌) 


উদ্দীপিত হইলে নিউরোন্‌ সক্রিয় হর__অর্থাৎ ইহাতে নার্ডপ্রবাহ ( নার্ভীস্‌ 
ইম্পাল্স্‌) উৎপন্ন হয়। 

কিন্তু এই নার্ভপ্রবাহের প্ররূতি কি? ইহার উৎপাদনে কোনে! উদ্দীপক যে 
গুল অথবা যাক্্িকভাবে (মেকানিক্যাল) নিউরোন্‌্কে উদ্দীপিত করে এইরূপ 
মনে হয় না| যেমন দূরের বস্ত দেখিবার কালে দৃষ্ট বস্তুটি সশরীরে আসিয়া চক্ষৃতে 
কিয। করে না। 

শারীরবৃত্তবিদগণ বলেন যে নাত্প্রবাহের ম্বূপ আংশিকভাবে তাডিত 
। ইলেক্ট্রিক্যাল ), রাসায়নিক (কেমিক্যাল্‌ ) এবং তাপীয় (থার্ম্যাল্‌)। গ্যাল্‌- 
ভানোমিটার বা তড়িৎ-পরিমাঁপক যন্ত্রে নার্ভপ্রবাহের তড়িৎ-ক্রিয়া ধরা! পড়ে। 
আবার থার্মোপাইল বা তাপপরিমাপক যস্ত্রে নার্ডপ্রবাহের উদ্দীপনাকালে এবং 
উদ্দীপনার পর বিরামকালে উহার তাপীয় ক্রিয়া পাওয়া ষায়। তাহা ছাড়া নার্ভ- 
প্রবাহ যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় তাহাতেও সন্দেহ নাই । 
শার্ফাইবারু বা! নিউরোন্-এর পরিপুষ্টি ( মেটাবলিক্‌ ) ক্রিয়ার ফলে উহা 
সক্রিয় থাকে। 


১০২ মনোবিদ্যা 


নার্ভক্রিয়াকে নার্ভপ্রবাহ (নার্ভ কারেন্ট. ; নার্ভ ইম্পাল্স্‌) বলা হয়, কারণ 
সম্ভবতঃ এই ক্রিয়ায় নিউরোনে ভাড়িত-রাসায়নিক তরঙ্গের (ইলেক্ট্রো-কেমি- 
ক্যাল্‌ ওয়েভ.স্‌) স্থঙ্ি হয়। এই তরঙ্গ খুবই মৃদু । ইহাতে নিউরোন্-এর খুবই 
কম শক্তি ব্যয়িত হয়। কিন্তু তৎসত্বেও ইহ! পেশীকে বা নার্ভকেন্দ্রকে সক্রিয় 
করিয়৷ তুলিতে পারে । 

নার্ভপ্রবাহ যে পূর্ণভাবে তাড়িত নয় তাহা উহার গতিবেগ (ভেলো সিটি) 
দ্বারা প্রমাণিত হয়। তড়িতপ্রবাহ আলোকের গতিতে অর্থাৎ প্রতি 
সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। পক্ষান্তরে মানুষের বড় নার্ভগুলির 
গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১২০ মিটারের কাছাকাছি অর্থাৎ শব্ষের গতিবেগ 
অপেক্ষা কম। তাহা ছাড়া, নার্ডপ্রবাহের জন্য অমজানের ( অক্সিজেন) 
দরকার, কারণ অম্মজানের অভাব ঘটিলে নিউরোন্‌ পরিবহন ক্রিয়া চালাইতে 
পারেনা। 

নার্ভগুলি সহজে ক্লান্ত হয় না। এমনও যদি হয় যে উহাদের ক্লান্তি বা 
অবসাদ জন্মে, তাহা হইলেও উহার। ইহাকে দ্রুত কাটাইয়া উঠিতে পারে। 
নার্ভপ্রবাহের তথাকথিত অবসাদ আসলে নার্ডের জন্য নয়, কিন্তু সাইন্যাপ্স - 
এর প্রতিকূলতাব জন্য ঘটে | 


স্পা 


৬। সাইনাপ্ল, লা প্রান্তসক্সিকর্ষ 

মেরুমজ্জাবিশিষ্ট প্রাণীর নার্ভপ্রবাহ সংগ্রাহক ইন্দিয়যন্ত্র (রিসেপ্টর্‌ সেন্স 
অর্গ্যান্‌) হইতে সম্পাদক (এফেবটরু) পেশ বা! গ্রন্থি পর্যন্ত চক্রীংশ (আর্ক) পরি- 
ভ্রমণকরে অন্ততঃ দুইটি নিউরোন্-এর মধা দিয়া। প্রথম এবং দ্বিতীয় নিউরোন- 
এর মধো একটি সংযোগস্তল ন1 থাকিলে এই ছুইটি নিউরোন্‌ একই চক্রাংশের 
অস্তভূক্তি হইতে পারে না। একটি নিউরোন্-এর শেষ প্রান্তের সহিত 
অপর একটি নিউরোন্-এর প্রথম প্রান্তের সংযোগ সন্ধিকে সাইনাগ্, 
ব৷ প্রান্তসন্লিকর্ষ বলে । অবশ্য এই সন্ধিস্থানে নিউরোন্‌ দুইটির কোনো সুল 
সংস্পর্শ ঘটে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে । কিন্তু স্থল সংস্পর্শ ঘটুক বা না 
ঘটুক, এই সন্ধিন্থলে যে একটি নিউরোন্-এর মধা দিয়! পরিচালিত নার্ডপ্রবাহ 
বাধা অতিক্রম করিয়! পরবর্তী নিউরোন্টিতে সঞ্চারিত হয় তাহাতে সন্দেহ 
নাই । সাইনাপ্সে দুইটি নিউরোন্-এর কোনে গঠনাত্মক সং্পর্শ হয় না, কিন্ত 
যে সংস্পশ হয় তাহ! ক্রিয়াতক ( ফাংশন্যাল্‌ কন্ট্যাক্ট )। 


মানসজীবনের শারীর ভিত্তি ১০৩ 


৬ নং চিত্রে একটি চেষ্টায় এবং একটি সংবেদীয় নিউরোন্-এর প্রান্সন্গিকর্ষ 
দেখানে| হইয়াছে | 

প্রান্তসন্িকর্ষ নিউরোন্এব মত কোনো স্থুল বস্তু নয়। নিউরোন নষ্ট 
হইয়া গেলে উহার ক্ষয় প্রান্তসম্নিকর্ধকে অতিক্রম করিয়। পরবর্তী নিউরোন্‌-এ 
সংক্রামিত হয় না। প্রান্তসপ্নিকর্ম পূর্ববর্তী নিউরোন-এর অশাক্সন্‌ এবং পরবর্তী 
নিউরোন্-এর ডেন্ড্রন এর সাপ্নিধ্স্থল। নার্ভপ্রবাহের আঝ্সন্‌ হইতে ডেন্ডুনে 
প্রবাহপথে মধাবততী সন্ধিস্থানটি ই প্রানুসন্গিকর্ষ। 

নাপ্রবাহের আক্সন্‌ হইতে ডেন্ডরনে যাত্রাপথে প্রান্তসন্গিকর্ষ উহার 
গতিবেগকে বাঁধ দিম থাকে | কিন্ত এই বাধার পরিমাণ বা! মাত্রা অবস্থা- 
সারে পরিবত্তিত হইতে পারে । উহার একটি বিশেষ ধর্ম এই যে নার্ভপ্রবাহ 
যত্তধার প্রান্সন্লিকর্ষকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয উহার বাধা বা প্রতিকূলতা 
সেই পরিমাণে কমিতে থাকে । এইবূপে নিউরোনে এ নার্ভপ্রবাহের একটি 
মবাপ বা নিয়তম বাপা-সঞ্গুল পথ (পাথ. অব লিস্ট. রেজিস্টান্স, ) তৈয়ারী হয় । 
& নিউরোন্-পথে না্প্রবাহটি যখন সর্বপ্রথম পরিচালিত হইয়াছিল. তখন উহা 
ছিল ইহার পক্ষে সর্বোচ্চ বাপাসঙ্কুল পথ (পথ. মন্‌ মাকৃসিমাঘ্‌ বেজিস্টান্স ), 
কারণ তখন প্রান্থপন্িকর্ষের বাধা অতিক্রম করা উহার পক্ষে কষ্টকর ছিল। 


অভ্যাস এবং ক্লান্তি বা অবসাদ 

নাঞতন্্রের দিক দিয়। সকল প্রকাব মভাস ব। শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝায় 
যে প্রথমে থে নিউরো ন্-পথ প্রান্তসন্নিকর্ষের প্রতিকূলতা জন্ত দুর্গম ছিল তাহাই 
পুন: পুন: অনুশীলনের জন্য প্রান্সন্িকর্ষের বাখা বা প্রতিকূলত। কমিয়া যাইবার 
ফলে স্থগম হইয়। দাড়ায় | অনেকের মতে শিউরোন্-পথে পুনঃ পুনঃ নার্ভ- 
প্রবাহ পরিচাপিত হইবার দক প্রাস্থসন্িকত্ধে ফ্ণক প্রকার বিমাক্ত মল (উন্সিক্‌ 
প্রডাক্ট ) সঞ্চিত হয় এবং তাহার ফলে ন$প্রবানের পক্ষে প্রান্থসন্িকর্ষের বাঁধ। 
বা প্রতিকূলতা প্রায় ছুর্লজ্ঘা হইয়া পড়ে বলিয়া ক্লান্তি ব! অবসাদ ( ফেটিগ্‌) 
এবং নিদ্র! উৎপন্ন হয়। 


৭। ন্নউল্ল্োন্-এব্ শ্রেলীভ্েদ 
উপরের আলোচনা! হইতে তিন শ্রেণীর নিউরোন্‌ দেখ গিয়াছে । যথ! 
(১) অস্তর্ুখী বা সংবেদীয় (সেন্সরি, এফেরেন্ট ) নিউরোন্‌। ইহা কোনো ইঞ্জিয়- 


১০৪ মনোবিষ্ঠা 


যন্ত্র হইতে_ যেমন দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রে অক্ষিপট (রেটিনা) হইতে -_বহির্গত 
হইয়! নার্ভতস্ত্বের কেন্দ্রে, অর্থাৎ মণ্ডিষ্ষে বা মেরুমজ্জায় (দর্শনের ক্ষেত্রে মন্তিষ্বের 
দর্শন কেন্দ্রে বা অক্সিপিটাল্‌ লোবে) পৌছায় এবং কোনো সংবেদন উৎপন্ন 
করে। ইহার কোষদেহ ইন্দিম়যন্ত্রে অবস্থিত। (২) বহিশুখী বা চেষ্টায় (মোটর, 
ইফেরেণ্ট ) নিউরোন্। ইহ নার্ভতন্ত্রের কোনে কেন্দ্র হইতে বহির্গত হৃইয়। 
কোনে। পেশীতে বা গ্রন্থিতে পৌছায় এবং পেশীর বিচলন ( মুভমেণ্ট ) অথব। 
গ্রন্থির রসক্ষরণ ( সিক্রিশন্‌ ) উৎপন্ন করে। এই নিউরোন্-এর কোষদেহ নার্ভ- 
তন্ত্রের কোনে। কেন্দ্রে, যথ। মস্তিষ্ধে অথব। মেরুমজ্জ।য়, অবস্থিত। (৩) সংযোজক 
ব| মংযোগকারী (কনেক্টিভ্‌) নিউরোন্। ইহা নাঞতত্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থান 
করিয়। সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্-এর সংযোগ সাধন করে । 

উপরোক্ত তিন শ্রেণার নিউরোন্ই চিত্রে প্রদদশিত হইয়াছে । ৩, ৫ ও ৬ন, 
চিত্র ডরবা। 


৮। মার্ভতক্র্রেন্স প্রথ্থান অহস্প-পোর্টি ফি 

নাভাস্ স্নিস্ভেহ্ম১ 

নাতন্্ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত । 

(১) প্রথম ভাগটি হইল মন্তিষ্ষ এবং মেরুমজ্ঞা লইয়।-_-ইহারাই শরীরের 
মূল কেন্ত্র। (২) দ্বিতীয় ভাগটি হইল 'প্রাস্তীর না্পুঞ্জ ( পেরিফের্যাল্‌ নার্স: 
_-এই নার্ভগুলি মন্তিফ ও মেরুমজ্জার সহিত শরীরের বিভিন্ন অংশের সংযোগ 
স্ত্র এব" (৩) স্বত£ক্রিয় নার্ভতন্ত্র-_এই নার্ভগুলি যকত, হৃদয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ 
অঙ্গ গুলিকে (ভিসার্যাল্‌ অ্গ্যান্‌) শরীরের মূলকেন্দ্র মন্তি ও মেরুমজ্জার সহিত 
সংযুক্ত করে। 

এইবার নার্ভতন্ত্বের উপরোক্ত তিনটি প্রধান অংশের গঠন ও ক্রিয়া 
আলোচনা করা ঘাউক। 


৯। 0সন্পতদত্ডেল্প গনন--স্ট্রোক্ুচাল্‌ অফংছি 
স্পাইন্যাতিন ক, অল কলাম 
মেরুদণ্ড মলদ্বার ব1 বস্তিগহ্বরের (রেক্টাম্) একটু উপর হইতে আরম্ত করিয়। 
মন্তিদের নিয়ে স্কন্ধদেশ পর্যস্থ বিস্তৃত। মোটের উপর ৩৩ অথবা ৩৪ খনি 
দণ্তাস্থি বা কশেরুক] (ভার্টিত্রি) ঘর! মেরুদণ্ড গঠিত। কশেরুকাগুলি একট 
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আর একটির উপর সুষমভাবে সাজানো রহিয়াছে । ফলে মেরুদণ্ড একটি দণ্ডের 
আকার ধারণ করে, যে কারণে ইহাকে মেরুদণ্ড বল! যাইতে পারে । আবার 
প্রত্যেকটি দণ্ডাস্থি বা কশেরুক] সচ্ছিদ্র অথবা! গহ্বরবিশিষ্ট | উহার একটি 
আর একটির উপর সমভাবে স্থাপিত হওয়ার ফলে, মেরুমজ্জার নিম্নতর প্রান্ত 
হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিক্গের অধে।ভাগ পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন ছিদ্র বা 
নালিকার স্য্টি হইয়াছে । ছিন্র বা নালিকাটি একপ্রকার কোমল পদার্থেপরি- 
পূর্ণ । মেরুদণ্ডের মধাস্থিত এই কোমল পদার্থকে মেরুমজ্জ1 (স্পাইন্যাল্‌ কর্ড ) ব! 
স্যয়াকাণ্ড বলে । নেরুমজ্জা একটি স্থত্রের মত সমস্ত মেরুদণ্ড নালিকায় ব্যাপ্ত 
হইয়া আছে। 

প্রস্থচ্ছেদ করিলে দেখ। যায় বে মেরুদণ্ডে দুই প্রকার পদার্থ অছে__উহার 
ভিতরের অংশটি ধূসর এবং ধূসর পদ্দার্থটিকে ঝেষ্টন করিয়। উহার বাহিরে যে 
শ্রশটি আছে তাহা শ্বেত । ধৃসব পদার্থ নাওকোষ গুচ্ছ (নার্ভসেল্‌্) এবং শ্বেত- 
প্দার্থ নার্সুত্রপ্রচ্ছ (নার্ভ-ফাইবাব) দিঘ্া গঠিত। ধূসর পদীর্থটিকে আরুতিতে 
ঈংরাজী এইচ. (ছ]) এর মত দেখায়। ধুসর এবং শ্বেত মঙজ্জার উপাদান হইল 
লসিকাঁর (লিম্ফ্‌) মত একপ্রকাৰ তরল পদার্থ। ঢুইটি অবনমিত অর্ধনালী 
(ফিসার্‌) ব1 খাজ দ্বার। মেরুদণ্ড দর্িণ ও বাম অংশে বিভক্ত । এই ফিসারু 
অথব। চির ঢুইটিকে সম্মুখের মধাচির ( আট্িরিয়ার মিডিযান্‌ ফিসাব ) এবং 
”“5[তৈর মধা খাজ (পঞ্টিরিয়ার্‌ মিডিয়ান্‌ সাল্কাস্‌) বলে । 

উপরে সাঁধারণভ।বে মেরুদুণ্ডর গঠন আলোচিত হইয়াছে । ইহার গঠন 
অণব একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা ঘাউক | 

মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ আছে-_যথ গ্রীবাদেশীয় (সার্ভাইক্যাল্‌), বক্ষদেশীয় 
(থোরাসিক্‌), কটিদেশীয় (লান্বার্‌), নিশ্নদেশীয় বা ভ্রিকাস্থি (সেক্রাল্‌্) এবং অন্- 
ত্রিকাস্থি (কক্সিক্স)। এই পাঁচটি যথাক্রমে সাতি, বার, পাঁচ, পাঁচ এবং চার ব! 
পচ খানি অস্থি বা কশেরুকা (ভার্টিব্রি) লইয়া গঠিত | তাহা হইলে মেরুদ গু 
তোত্রশ বা চৌত্রিশখানি অস্থি লইয়া গঠিত হইয়।ছে দেখা যায়। আবার প্রতি 
»ইটি কশেরুকার মধাস্থলে একটি করিয়া নমনীয় উপাস্থির চাক্তি ( ডিম্কৃ ) 
থাকায় কশেকুকাগুলি মজ্বুত অথচ নমনীয়ভাবে সংবদ্ধ থাকে । 

মেরু-নার্ভ (স্পাইন্যাল্‌ নার্ভ) মেরুদণ্ডের উভয় দিক হইতে বাহির হয়। 
মেরুদণ্ড প্রবেশ করিবার মুখে প্রত্যেক নার্তের দুইটি মূল বা রুট থাকে -_একটি 
মম্মখের ( আটিরিয়াব্‌ বা ভেন্টাল্‌) এবং অপরটি পশ্চাতের (পষ্টিরিয়াবু বা 
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ডর্স্যাল)। ইহাদের প্রথমটি বহিরূখী বা চেষরীয়( ইফেরেন্ট, বা মোটর) এবং 
দ্বিতীয়টি অন্তর্ী বা সংবেদীয় (এফেরে্ট, সেন্সরি) নার্ডের উৎসমূল। 

দেখা গেল যে প্রতিটি মেরুনার্ভ মেরুদণ্ড 
হইতে একটি সম্মুখ ও একটি পম্চাৎ_এই 
দুইটি মূল লইয়া বাহির হইয়াছে । অথবা 
মেরুদণ্ডের দক্ষিণে ও বামে প্রত্যেক জোড়। 
কশেরুকার সংযোগস্থল হইতে নেরুনার্তগুলি 
নির্গত হইয়াছে। 

মেরুনারগুলির সংখ্যা একত্রিশ জোড়া । 
মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশে (সাবৃভাইক্যাল) আট 
জোডা, বক্ষোদেশে (থোরাসিক) বার জোড়া, 
কটিদেশে (লাম্বার্‌) পাচ জ্বোডা, ত্রিকাস্তথি 
দেশে ( সেক্র্যাল্‌) পাচ জোড়া এবং অন্ু- 
ত্রিকাস্থি দেশে ( কক্টিক্স ) এক জোড়া করিয়া 
মেরুনাঞ্ড মেরুদণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশে 
প্রবেশ করিয়াছে । 

মেরুদণ্ডের শ্বেত ও ধুসর পদার্থ সম্মুখব্তী 
( আটিরিয়।বু ) এবং পশ্চাদ্ব্তী (পষ্টিরিয়ার্‌ । 
হর্ণ দ্বারা তিন ভাগে (কলাম) বিভক্ত 

নং চিত্রে মেরদণ্ডের পাঁচটি হইয়াছে যথা, সম্মুখবর্তী ( আ্যার্টিরিয়ার্‌ ), 

০০৪ পার্বর্তী (ল্যাটার্যাল্)া এবং পম্চাদ্বত' 
 পঞ্তিরিরব) ভগ ' এই তিনটি ভাঁগের নাঁছগুলি গুচ্ছাকারে সঙ্জিত হইয: 
মেরুদণ্ডের অঞ্চল ( ট্রাক্ট) গঠিত করে-_ যথা উত্বিবাহী (আসেণ্ডিং ্রযাক্টস্‌। 
অঞ্চল এবং নিপ্বাতী। ডিসেপ্ডিং ট্র্যাক্টন্‌) অঞ্চল । 
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মেরুদণ্ডের কার্য বা ফাংশন্‌ 

মেরুদণ্ডের গ্রধান কাঙ্গ হইল 'প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (রিক্লেক্স আয'কৃসন্) নিয়নতর 
কর|। ইহা! প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়স্্ণ কেন্ত্র। তাহা ছাড়া কতগুলি শিক্ষালন্ব 
ক্রিয়া যাহা অভ্যন্ত (হ্াবিচুয়াল্‌) ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে উহ্ারাও অনেকাংশে 
মেরুদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
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অপংখ্য প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ক্িত হয় মেরুদণ্ডের অন্তর্ুখী বা সংবেদীয় 
( এফেরেন্ট, ) এবং বহির্মুখী বা চেষ্রীয় (ইফেরেণ্ট) মেকনার্ভের সাহাযো। চক্ষুর 
পাতার ( আই-লিভ.) স্পন্দন, কনীনিকার ( আইরিস্‌) স্পন্দন, শরীরের ভার-, 
সমম্া (ব্যালেন্স) রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিচলন, উদশীরণ ( সোয়ালোইং ) হাটুর 
ঝাকানি (নী-জার্ক ), পায়ের অঙ্গুলি স্পন্দন, হাচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়া 
প্রনানতঃ বিপজ্জনক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হম সেই সকল প্রতিক্রিয়া এবং 
হাটা, সীতার কাটা, সাইকেল চালন। প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়া গ্রথমে বা 
মুখাভাবে এচ্ছিক থাকে কিন্তু পুনঃপুনঃ অনুশীলনের বা শিক্ষার ফলে গৌণ- 
ভাবে স্বতঃক্রিয় মভ্যাসে পরিণত হয়, সেই সকল ক্রিয়ার কেন্দ্র মেরুদণ্ডে 
অবস্থিত।| 

উপরে দেখানো হইয়াছে যে প্রতোক মেরুনার্ডের দুইটি মূল মাছে সন্মুখের 
মূলটি বহির্মূখী বা চেষ্টীয় মেরুনার্ডভের উৎস এবং পশ্চাতেরটি অন্বর্গণী বা সংবেদীয় 
গেরুনার্ভের উৎস | একটি পরীক্ষ। দ্বার। ইহ! প্রমাণিত হয। একটি ব্যাংঞর 
মেরুদণ্ডের দক্ষিণাংশস্থ সন্ুখের নার্ভমূল কাটিয়া ফেল। হইল | এইবার উহার 
দক্ষিণ দ্িকেব পিহনেব পা উত্তেজিত করিলে উহার কেনো বিচলন হয় না, 
কারণ এই অবস্থায় মেরুদণ্ড হইতে পেশীর নার্ভসংযোগ ছিন্ন হইয়াছে । কিন্তু 
উহার চর্মেব উত্তেজন। হইতে উৎপন্ন মেরুদণ্ডের অন্থর্মখী বা সংবেদীয় নার্ড- 
প্রবাহ অক্ষুঞ্জ থাকে । 'মাবার যদি এ ব্যাং এর মেরুদণ্ডের নামভাগের পশ্চাদ্দেশীয় 


না্মূল কাটিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে দেখা যাঁধ উহার বাম দিকের পিছনের 


] 
| 


পানে উত্তেজনার ফলে কোনে! প্রতিক্রিয়া ঘটে না ।১ 

এইবূপ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে মেরুদণ্ডের সন্মুখেব নার্ভমূলগুলি বহির্খী , 
ন। চেয় (মেরু, ইফেবেন্ট ) এবং পশ্চাতের নামূলগুলি ন্তর্গথী, সংবেদীয় 
( সেন্সরি, এফেরেণ্ট )। 

মেরুদণ্ডের পশ্চাদংশীয় ( পঞষ্টিরিয়ার্‌ ) নাগ্ুচ্ছ স্পর্শ ও রূপের জ্ঞান মস্তিষ্কে 


প্রেরণ করে। উহার পাশ্ববর্তী (ল্যাটারাল্‌) না্ডগুচ্ছ পেশী ও সন্ধিসমূহের বাতা 


৪ বেদনসংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ মন্তিফে লইয়া যায় এবং মস্টিষ্ষের চেষ্টীয় কেন্জু 


আমাদের হস্তে অবস্থিত মেরুনাঙের গশ্চান্বতী মূলগুলি নষ্ট হইলে হস্তে বেদন। বা 


ৃ স্পানুভৃতি লপ্ত হয়, যদিও উহা! নাড়াচাড়া বা সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা অটুট থাকে । আবাব 


] 
। 


উহার সন্মুখবর্তী মূল নষ্ট হইলে অনুভূতি অপ্ষু খাকিয়া হস্তসধশলনের ্গমতা লোপ পায়। 


১০৮ মনোবিছ্ 


(মোটর্‌ সেপ্টর্‌) হইতে চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ মেরুদণ্ডের সম্তুখ আটিরিয়র্‌) ভাগে 
পৌছাইয়! দেয় এবং সেখান হইতে এ প্রবাহ পেশীতে পৌছায় । 


স্মস্তিক্ষেন্প ল্িভিক্স তঅহস্ণ ও গঞ্িন্ন 

নার্ভতন্ত্রের একটি প্রধান অংশ হইল গুরুমন্তিষ ( সেরিব্রাম্‌)। মস্তি এবং 
মেরুদণ্ড মিলিত হইয়! কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ব (সেন্ট্রা'ল্‌ নার্ভাস্‌ সিস্টেম্‌) গঠন করে। 
মেরুদণ্ডের বর্ণনা ও ব্যাথা। কর] হইয়াছে । মস্তিষ্কের প্রধান বিভাগগুলি নিয়ে 
প্রদশিত হইতেছে । 

(১) মন্তিক্ষের প্রথম বিভাগ হইল পশ্চাদ্দেশীয় মস্থিক্ষ (হাইও ব্রেন্‌্)। ইহাব 
আবার তিনটি অংশ আছে। গ্রীবার উপরে মেরুদণ্ড ক্রমশ: প্রশস্ত ও স্থূল হইর। 
একটি পুষ্পবৃস্থের আকারে মন্তিক্ষে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই বুন্ছের উপর ভব 
করিয়া যেন পুষ্পারতি মন্ত্িফটি বিরাজ করিতেছে । মস্তিষ্কের এই নিম্নতম্‌ পুষ্প 
বৃন্তাকার অংশকে আয়তমন্জা বা! থযুম্নাশীর্ক ( মেড়ুলা অবলংগেটা, ব্রেন্-স্টেম. 
বান্ধ ) বলে। স্বযুম়াশীর্দকের সম্মূখে একটি বৃহৎ নলাকৃতি স্কীতাংশ সেতুর মত 
আড়া-আডিভাবে চলিয়। গিয়াছে। ইহার নাম যোঙ্গক (পন্স্‌)। আবার পন্স 
ও মেড়ুলা অব্লংগেটার দই পার্থে এবং অধোভাগে রহিয়াছে মস্তিষ্কের আর 
একটি প্রধান অংশ যাহার নাম লহুমস্তিক্ষ বা ক্ষুত্র-মস্তিক ( সেরিবেলাম্‌)। 
সেরিব্রাম্‌ বা মস্তিষ্কের পশ্চাতে অবস্থিত লঘু মস্তি্ষকে খেপার মত বেণীবদ্ধ 
েপায়। 

(২) মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বিভাগটি হইল মধামস্তিক্ষ (মিছ-ব্রেন্‌)। পশ্চাদ্দেশীয় 
মস্থিক্ষ উপরের দিকে আরও বিস্তৃত হইয় মধামন্টিফষ ব! মিভত্রেনএর আকাব 
ধারণ করিয়াছে । মানুষে মস্তিষ্কে এই অংশটি অতি ক্ষুদ্র । 

মপা-মস্তিষ্ষের নিষ্নাংশে চারটি উচ্চস্থান ( কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিন| ) এব" 
ভিতর দিকে দুইটি অতান্থ মোটা তস্তপ্রচ্ছ ব| মস্তিক্ষের ডাটা! ( পিডাংক্ল্স্‌। 
আছে। এই দুইটি পিডাংক্ল্স-এর মগ্যে কিছু নার্ভতন্ক আছে যাহার নাম টেগ্‌- 
মেপ্টাস্‌। ইহার মধ্যাংশে আছে রেছ নিউক্লিয়াস নামক ধূসর পদার্থ । 

(৩) সম্মুখ মশ্যিক্ষই ( ফোর্ররেন্‌) মহষা মস্তিফের বৃহত্তম শংশ | ইহার 
পশ্চাদংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অস্থঃমস্তিষ্ক ( ইণ্টীরুত্রেন্‌ )। 

অন্থ:মস্তিঞ্চে রহিয়াছে বেজ্গাল্‌ গযাংলিয়া। বেজ্যাল্‌ গ্যাংলিয়া আবার 
অপ্টিক থ্যালামাস্‌, উহার নিক্দেশে অবস্থিত হাইপো-খ্যালামাস্‌ এব 
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দুইটি কর্পোরা স্্রায়েট। লইয়া! গঠিত। কিন্তু অন্তঃমন্তিফ্ষের প্রধান সম্মুখ 
অংশ হইল গুরুমস্তিক্ষ (সেরিত্রাম)। গুররুমস্তিক্ষের আবরণকে বলে 
কটেক্স,। 
গরু মস্তি (সেরিব্রাম্‌) 
আগ্যোপান্ত দুইটি গোল- 
কার্ধে € হেমিস্ফিরর্‌ ) 
বিভক্ত । প্রত্যেক গোল- 
কার্ধেব উপরিভাগ ভাজে 
( কন্ভলুশন্‌ ) পুর্ণ । এই 
দুই গোলকার্ধের ভিতরে 
কর্পাস্‌ কলোসাম্‌ যোগ- 
স্তর স্থাপন করিষাছে। 
যোগস্থত্রটি পন্স্এর 
উপবে । মেরুদণ্ডের মত 
গুরুমস্তিক্ষেও ধুসর পদার্থ 
(গ্রে ম্যাটার) এবং 
শুশ্ব পদার্থ ( হোয়াইট ম্যাটার) আছে। অবশ্য গুরুমস্থিক্ষে এই দুইটি পদার্থের 
সন্মিবেশ মেরুদণ্ডের বিপরীত । প্রথমটিতে উপরের অংশ ধূনর এবং ভিতরের 
অ+এ শুন্র পদার্থে পুর্ণ_পক্ষান্থরে দ্িতীয়টিতে উপরের অংশই শুল্র, কিন্ত ভিতরের 
অ”শ ধূমর পদার্থে পূর্ণ । এই বিপরীত বিন্যাসের কারণ এই যে, গুরুমস্তিক্ষেব 
নেক সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নার্ভ গুচ্ছ স্ুযুক্নী শীর্ষকে (মেড়ুল' অবলংগেটা)পরস্পর 
ছেদ করিয়া মেরুদণ্ডের বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। গুরুমন্থিক্ষের নার্গুচ্ছের 
পারস্পরিক ছেদ হেতু মেরুদণ্ডে এই দিক্‌ পরিবর্তনকে ডিকাঁসেশন্‌ অফ 
পিবামিডস্বলে। 

গুরুমস্তিক্ে কয়েকটি চির ( ফিসাব্‌) আছে। এই চিরগুলির মধো দুইটি 
প্রধান-_যথ। সম্মূধের রোলাঝ্ডো চির (ফিসার অফ্‌ রোলাণ্ো ) এবং পশ্চাতেব 
পার্খবর্তী (ল্যাটার্যাল্‌) সিল্ভিয়স্‌ চির ( ফিসার্‌ অব্‌ সিল্ভিয়স্‌)। ফিসার্‌ 
অফ রোলাগ্ডোকে মধা চিরও ( সেপ্ট্যাল্‌ ফিসার্‌) বলা হয়। 

উপরোক্ত চির দুইটি গুরুম্তিষ্ককে প্রধানতঃ চারটি অঞ্চলে (লোব,) বিভক্ত 
করিয়াছে। ইহাদের নাম ললাটাঞ্চল (ফ্রণ্টাল্‌ লোব.), রগাঞ্চল (টেম্পোর্যাল্‌ 





৮নংচিজ্র। মন্তিষ্ষের ক্রিয়াঞ্চল 


১১০ মনোবিষ্ভা 


লোব.), শিরকুভাঞ্চল ( প্যারায়েটেল্‌ লোব.) এবং শিরনিম্নাঞ্চল (অক্সিপিট্যাল্‌ 
লোব )। 

মস্তিষ্ষের বিভিন্ন অংশ ৮ নং চিত্রে এবং উহার ভাজ, চির এবং অঞ্চলগুলি 
৯ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে । 


১১। স্ডিক্ষেব্র লিভিক্স অহশ্পেল্র ক্কাজ লা যগাহস্ণন্স্‌ 

(১) পশ্চাৎ মস্তিক্ষের (হাইগু, ব্রেন) কাজ ৫ 

আয়তমজ্জার কাজ-_পন্স্‌ বা! যোজকের নিয়ে বড় খাঁজ (কন্ভলুশন্‌ ) হইতে 
আরম্ভ করিয়া মেরুমজ্জার প্রথম গ্রীবাদেশীয় ( সার্ভাইক্যাল্‌) নার্ভের উদশগম- 
স্থান পর্যস্ত মন্তিক্ষের অংশকে আয়তমজ্জা বা স্থুস্্াশীর্ষক ( মেড়ুলা অব্লংগেটা ) 
বলে। 

মেরুদণ্ডের পশ্চাদংশ হইতে যে সকল সংবেদীয় প্রেরণা আসে তাহা আয়ত- 
মজ্জার দ্বারা গৃহীত হয় এবং এই স্থান হইতে উহা গুরুমস্তিক্ষের বহিরাবরণে 
( কটেক্স )যায়। শ্রবণযস্ব, করোটির চর্ম এবং মুখগহ্বরের শ্লেম্মা ঝিলী হইতে 
অন্তরুখী বা সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এইস্থানে পৌছায়। আবার এই স্থান হইতে 





*নং চিত্র । মন্তিক্দের গোলকার্ধের ভাজ ( কন্ভলুযুশন্‌), চির (ফিসার্‌) এবং অঞ্চল (লোব্‌) 


বহির্যবী ব। চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহ পেশীসমূহে এবং লালাগ্রন্থিতে ( স্তালাইভারি 
ম্যাগ.) প্রেরিত হয়। তাহাছাড়া দ্বিতীয় স্তরের এবং তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত এই 
কেন্দ্র দিয়া চলাচল করে। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্তস্চালন, মুখের পেশীগুলির মুখ- 
ভাব প্রকাশ, গলাধ:করণ ব৷ উদশগীরণ, বমন, হাচি, কাশি,লালা-নিঃসরণ, পরিপাক 
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প্রভৃতি জৈব ক্রিয়াগুলির কেন্দ্র আয়তমজ্জায় অবস্থিত। যে সকল যন্ত্র এই 
ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে উহাদের সহিত আয়তমজ্জার ষোগস্ত্র কাটিয়। ফেলিলে 
ক্রিয়াগুলি বন্ধ হইয়া! যায় এবং যোগস্থত্র অক্ষ্ন থাকিলে ক্রিয়া গুলিও অটুট থাকে । 

পন্স্‌ বা যোজকের কাজ- পন্স-এর মধ্যে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত 
নাভগ্রচ্ছগুলি গুরুমস্তিফ্কের বহির্ুখী বা চেষ্ীয় নার্তপ্রবাহ লবুমস্তিছে 
(সেরিবেলাম্‌) পৌছায় । তাহ1 ছাড়। এই কেন্দ্রের মধা দিয়! সংবেদীয় ও চেষ্টীর 
নার্ভপ্রবাহ ইহার উপরে ও নীচে চলাচল করে। 

সেরিবেলাম্‌ বা লঘুমস্তিক্ষের কাজ- অঙ্গবিন্যাস ( পম্চার ), দেহের 
ভারসাম্য (ইকুইলিত্রিয়ম্‌) ও স্থসংবদ্ধ পেশীচালনা! (কে।-অগ্িনেটেড্‌ মুভমেন্ট) 
এবং গতিবিধির নিয়ন্ত্রকেন্দ্র লঘুমন্তি্ষ ( সেরিবেলাম )। এই কেন্দ্র নষ্ট বা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলে হ্স্যপদ বিচ্ছুরণ, উল।য়ম।নতা, অঙ্গকম্পন প্রভৃতি দেখা দেয় । 
এই অঙ্গের বিরৃতি ঘটিলে গতি বা বিচলন শক্তি, লিখিবার, দেখিবার, কথা 
বলিবার ক্ষমতা! ব্যাহত হয়। যে দিকের সেরিবেলাম্‌ বিরত হয় সেই দিকের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা ( আযটাক্সিয়া ) জন্মে। 


(২) মধ্যমস্তিক্ষের (মিড্-ব্রেন্‌) কাজ 2-_ 


কর্পে।র। কোয়াড্রিজেমিনা এবং দুইটি সেরিত্রা।ল্‌ পিডাংক্ল্স-এর মণ্ো যে 
টেগ্থেণ্টম্‌ নামক নার্ভতন্ত আছে উহার ভিতর দিয়া বড় বড় সংবেদীয় নাশ্তন্ত 
উহ!র উপরে অবস্থিত খ্যালাম।সে উঠিগ্ গিয়াছে । আব।র পিডাংক্ল্স্‌ হইতে 
এফেরেণ্ট ব| সংবেদীয নার্ভ রেড্‌ শিউক্রিয়াসে পৌছিয়াছে। রেছ্‌ শিউক্রিয়াস্‌ 
পেশীর ক্ষমতা, অবণ ও অগসংস্থান ক্রিয়া নিয়ণ করে। আবার এই কেন্দ্রের মধ 
দিয় চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহ উপর হইতে নীচে পৌছায়। 


(৩) সম্মুখ মস্তিক্ষের (ফোর-ত্রেন্‌) কাজ 2 

থা।লামাস্-এর কাজ-_-সম্মুখ মন্তিষ্কের একটি অংশ হইল অন্তঃমস্তিফ বা 
থালামাস। শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে অন্থর্মখী বা সংবেদীয় নার্ভ প্রবাহ 
এবং উহাদের পেশী ব] গ্রস্থিতে পরিচ।লিত বহি্মুখী বা চেষ্টায় নার্ভ প্রবাহ নার্ভ- 
কোষের সংযোজক নিউরোন্গুলির সাহাষো মস্তিষ্কের সন্মুখভাগে, বিশেষত: 


কর্টেক্সে পৌছায় অথবা এ কেন্ত্র হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু কটেক্সে এবং 
পেশীতেও গ্রন্থিতে পৌছিবার পুৰে উহারা অন্তঃমন্তিক্ষের, বিশেষতঃ থ্যালামাজ্‌ 


১১২ মনোবিষ্তা 


এর মধ্য দিয়া যায়। থ্যালামাস্‌-এ অবস্থিত নার্ভকোষ হইতে নার্ভতস্তসমূহ 
গুরুমন্তিক্ষের কর্টেক্স-এ এবং কেক্ম-এর ভিতরে অবস্থিত চেষ্টীয় বা মোটব্‌- 
কেন্দ্রগুলিতে প্রেরিত হয় । 

কর্পাস্‌ স্টায়েটাম্‌ বা বেজ্যাল্‌ গা।ংলিয়াকে সমন্বয় কেন্দ্র বল! হয়, কারণ 
ইহার ভিতরের নার্ভকোষ চেষ্টায় ও সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহগুলির সমন্য় সাধন 
করে। কর্পাস স্টায়েটামে থ্যালামাস্‌ হইতে অন্তরূখী বা সংবেদীয় (এফেরেন্ট.) 
€প্ররণা আসে এবং বহির্মুখী বা চেষ্টায়, (ইফেরেন্ট) প্রেরণা হাইপো- 
খ্যালামাসে ষায়। মানুষের ম্তিষ্বে কর্পাস্‌ ম্ট্ায়েটাম আকারে ক্ষুদ্র এব" কম 
ক্রিয়াশীল, কিন্তু এচ্ছিক গতিক্রিয়া (ভলাণ্টারি মুভ্মেণ্ট,) উহার দ্বার! 
নিয়মিত । কর্প(স্‌ স্টীয়েটাম বিকৃত হইলে পেশীর বিচলন ক্ষমতা ব্যাহত হয় । 

থ্যালামাসএর নিয়ে অবস্থিত হাইপোথ্যালীমাস্‌ পরিপাক ক্রিয়! 'এন* 
পেশীয় বা চেষ্টায় ক্রিয়! নিয়ন্ত্র করে| তাহা ছাড়া ইহা অন্তভৃতি বা প্রক্োেল 


€. 


(ইমোশন্‌) একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়৷ গৃহীত হইয়াছে । 


€8) গুরুমস্তিক্ষের (সেরিত্রাম্‌) কাজ 2__ 

সেরিব্রাম্‌ বা গুরুমন্তিকফ নার্ভতন্ত্রের প্রপ্দান এবং সর্বোচ্চ নিয়ামক ককন্দ্র। 
না্তন্ত্বের নিম্নস্তরগুলির সহিত ইহার প্রতাক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও গৌণ সঙ্গদ্থ 
রহিয়াছে । সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তা হইলেন প্রধান সেনাপতি । তিনি 
প্রত্যেকটি সৈনিকের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন না, অথচ তীহার অপস্তণ 
কর্মচারিগণের পর্ায়ক্রমিক মদ্যস্থৃতায় প্রত্যেকটি সৈনিকের আচরণকে 
নিয়ন্ত্রণ করেন। গুরুমন্তিফষ ও গ্রতোকটি ণিয়স্থ নাউন্তরকে প্রতাক্ষভাবে নিয়স্্ণ 
করে ন|, কিন্ত উহার অধস্থন নাস্তর গুলির পধায়ক্রমিক সহায়তায় সর্বশি্ 
থে কোনে। নার্ঁক্রিরাকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

এই কারণে উড ওয়ার্থ 'গুরুমন্তিফকে সেনাবাহিনীর সবাধিনায়কের সাহ 
তুলনা করিয়াছেন । 

গুরুমন্তিফষ বা সেরিব্রাম মনের সকল উচ্চতর বৃত্তিগুলির কেন্দ্র। ইচ্ছাশন্ি 
€ ভলিশন্‌ ), চিন্তা, বিচারশক্তি, জ্ঞান, এমন কি উচ্চতর অনুভূতি এবং রস 
নিয়ন্ত্রিত হয় ইহ] দ্বারা । . 

পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে যে লেরিত্রাম ব| গুরুমন্তিষ্কে তিন প্রকার 
কেন্ত্র বা অঞ্চল (সেন্টার্‌, এরিয়া) আছে । 


মানসজীবনের শারীর ভিত্তি ১১৩ 


চেষ্টীয় (মোটরু) কেন্দ্র-_গুরুমন্তিক্স্থ ফিসার্‌ অফ্‌ রোলাণ্ডো বা সম্মুখ চিরের 
সম্মুথে ললাটাঞ্চলে (ফ্রণ্ট্যাল্‌ লৌব্‌) চেষ্টায় কেন্দ্র অবস্থিত । পায়ের আঙ্গুল 
হইতে আরম্ভ করিয়া হাটু, জঙ্ঘা, পেট, বুক, ঘাড়, কনুই, কজি, হাত, গলা, মুখ, 
ঠোট, জিহ্বা, ন্বরনালী, চোখ, কপাল, মাথা প্রভৃতি অংশগুলির কেন্দ্র 
বিপরীতক্রমে এই অঞ্চলে অবস্থিত | অর্থাৎ সর্বোচ্চ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচলন 
নিয়ন্ত্রিত হয় এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সন্মুখা*শীয় বা নিম্নে অবস্থিত কেন্দ্রের 
দ্বারা এবং সর্বনিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলির বিচলন নিয়ন্ত্রিত হয় ইহার সর্বাপেক্ষা 
পশ্চাদংশীয় বা উচ্চে অবস্থিত কেন্দ্রগুলির দ্বারা । ইহাও ম্মরণ রাখিতে হইবে 
যেবাম অঙ্গের মোটবু কেন্দ্র দক্ষিণ সেরিত্রামে এবং দক্ষিণ অঙ্গের মোটরু কেন্দ্র 


বাম সেরিব্রামে অবস্থিত। পুর্বোলিখিত ডিকাসেশন্‌ অফ পিরামিড্স্ই ইহার 
কারণ । 





১০নং চিন _মস্তির্দের ক্রিয়াঞ্চল 


১০নং চিত্রে মস্তিষ্কের উপরোক্ড ক্রিয়াঞ্চলগুলি দেখানো! হুইয়াছে । 

ডাঃ ব্রোকা ফ্রণ্ট্যাল্‌ প্রদেশে “কথা বলার কেন্দ্র ( মোটরু স্পীছ্‌ সেপ্টারু ) 
আবিফার করেন। সেই কারণে এই প্রদেশকে 'ত্রোকার প্রদেশ” বল! হয়। 
দশম, অবণ, মনন, লিখন ও পঠন, এই সংবেদনগুলি লইয়া! বাগিন্দ্রিয় গঠিত। 
এই সংবেদন গুলির কেন্দ্র টেম্পোর্যাল্‌, ফ্রণ্টাল্‌, প্যারায়েটেল্‌লোবে অবস্থিত । 
এই কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আফেসিয়! বা নানাপ্রকার শব্রোগ উতপন্ন 


ইয়। দর্শনকেন্দ্রে আঘাত লাগিলে লেখা অক্ষর বুঝা যায় না। আবার শ্রবণ 
৮ 


১১৪ মনোবিষ্ঠ। 


এবং দর্শনের মোটরু কেন্দ্রে আঘাত লাগিলে মোটর্‌ আযফেসিয়া ঘটে, অর্থাং 
শব উচ্চারণ এবং লিখন শক্তি নষ্ট হয়। 

সংবেদীয় (দেল্সরি) ক্ষেঞ্ রোলাতে। চিরের (ফিসারু অফ রোলাগ্ডে) 
ঠিক পশ্চাতে শিরকুস্তলাঞ্চলের (প্যারায়েটেল্‌ লোব.) সম্মুখে রহিয়াছে চেষ্টা 
বেদন (কাইনেস্থেটিক)) সংবেদন এবং স্পর্শ সংবেদনের কেন্দ্র । ইহাকে 
সোমাটিক বা সোমেস্থেটিক অঞ্চল বলে। দর্শন সংবেদনের কেন্দ্র সিল্ভিয়াস 
চিরের (ফিসারু অফ সিলভিয়াস্‌) ঠিক নীচে _অন্তর্মন্তিষ্ষের রগাঞ্চলে (টেশ্পো- 
র্যাল্‌ লোব.) অবস্থিত। আস্বাদন এবং ভ্ৰাণ সংবেদনের কেন্দ্র ললাটাঞ্চলের 
(ফ্রণ্ট্যাল্‌ লোব.) পশ্চাদংশে অবস্থিত হিপ্সোক্যাম্প্যাল্‌ অঞ্চলে । বেদনার মস্তিফ- 
কেন্দ্র এখনও অজ্ঞাত । 

অনুষঙ্গ আযোসোসিয়েশন, এরিয়া) অঞ্চল সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট! 
এই অঞ্চলের কার্য সন্বদ্ধেও কোনো সঠিক জ্ঞান নাই। এই জাতীয় প্রধান 
প্রধান অঞ্চলের সংখ্যা চারটি। প্রথমটি ফ্রণ্টযাল্‌ লোব-এর অধিকাংশ লইয়া 
গঠিত। দ্বিতীয়টি রহিয়াছে চেষ্টাবেদন, স্পর্শ, এবং দর্শন কেন্দ্রের স্থানগুলিতে 
প্যারায়েটেল্‌ লোবে। তৃতীয়টি টেম্পোর্যাল্‌ লোব.-এর অপ্রিকাংশ লইয়া গঠিত। 
চতুর্থ ক্ষেত্রটি রহিয়াছে রেইল্‌ এলাকায় অথবা আয়ল্যাণ্ড অব. রেইলে । 


উপসংহার 

মোটের উপর সেরিব্রাম্‌ বা গুরুমস্তিক্ষের কাজগুলি এই £ (১) মন, বুদ্ধি, 
অহংকার প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলির কেন্দ্রস্থল সেরিব্রাম্‌ বা গুরুমন্তিদ্দ | (২1 
সেরিব্রাম-এর বহিবাবরণ ব। কর্টেক্সে সকল প্রকার সংবেদন, অন্থভূতি ও ইচ্ছা- 
মূলক ক্রিয়! নিয়ন্িত হয়। বাগিক্স্িয়, কথা বলা, লেখা পড়া প্রভ়াতির সহিত 
সংশ্লিষ্ট চেষ্টায় সংবেদন গুলির কেন্দ্র এই স্থানে অবস্থিত । (৩) শরীরের বিভি্র 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি বা বিচলন কেন্দও সেরিব্রামেই অবস্থিত। এক কথায়, 
জ্ঞানাত্মক, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক সকল মানসক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে 
সেরিব্রাম্‌ বা 'গুরুমস্তিফ ৷ 

কিন্তু পৃথক্‌ ক্রিয়ামকল সেরিব্রামএর পৃথক্‌ পৃথক্‌ কেন্ত্রগুসি দ্বারা প্রধানত: 
নিয়ন্ত্রিত হইলেও-__লেরিব্রাম-এর বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কার্য করে না, 
পক্ষিস্ত কার্ধ করে সংযুক্ত ও সমবেতভাবে । অর্থাৎ একটি ক্রিয়ায় মন্তিষ্ষের 
একাধিক অংশ একযোগে ক্রিঘ্বাশীল হয় । ফলে কোনো একটি কেন ক্ষতি গ্রন্থ 


মানসজীবনের শারীর ভিত্তি ১১৫ 


হইলে উহার পাশাপাশি কেন্দ্রগুলি উহার কাজ আংশিকভাবে নিয়গ্রণ করিবার 
ভার লয়। 


১২। মম্তডিক্ষকেত্দ্রগুল্িলল স্থান্ননির্দেস্প 
€ তোাক্যাল1ইজেস্পন্ন অফ ভ্রেন্‌ সেম্টাকস্১ 

মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্কের উপরোক্ত কেন্ত্রনির্দেশ অথবা! উহাদের ক্রিয়াস্থানগুলি 
নিরূপণের জন্য ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুস্থত হইয়াছে সেইগুলি আলোচনা কর। 
যাইতেছে £ 

তুলনামূলক অথবা কম্প্যারেটিভ্‌ পদ্ধতি জ্রণবিদ্যা পদ্ধতি 
(এম্ব্রায়োলজিক্যাল্‌ মেথড) ইহার অন্তর্ভূক্ত । নার্ভতন্ত্বের বিভিন্ন অংশের 
আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আবির্ভাব ও 
ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে নার্ভতন্ত্রের কোন্‌ অংশের সহিত কোন্‌ ক্রিয়ার 
সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহ! বিশুদ্ধভাবে না হইলেও মোটের উপর বুঝা যাইতে 
পারে। 

রোগিপরীক্ষামূলক ক্লিনিক্যাল.) এবং রোগবিষ্যামূলক প্যোথ- 
লজিক্যাল.) পদ্ধতি 2 ছ্বিতীয়ত: বিভিন্ন অন্বভাবী লক্ষণের সহিত নার্ভতঙ্থের 
বিভিন্ন অংশের অসুস্থতা বা বিকৃতি অন্রসন্ধান করিয়াও উহার কেন্ত্রগুলি নিরূপণ 
কর যাইতে পারে। 

শারীরবৃত্তীয় (ফিজিয়লজিক্যাল্‌) পঙ্ধতি_-এই পদ্ধতিটি তিন প্রকারের 
হইতে পারে_-যথ|। (১) নার্ভতন্তর উৎস সন্ধান বা ফাইবার ট্রেসিং প্রণালী 
সাহাধো-__নার্ডক্ষয় (নার্ভ ডিজেনারেশন্‌) গবেবণ। করিয়। শারীরবৃত্তবিদেরা এ 
নাঙের গতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত নার্-প্রাস্তে শেষ হইয়াছে তাহ! নিরূপণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। (২) অঙ্গব্াবচ্ছেদ ( এক্সটাবৃপেশন্‌) প্রণালী সাহাযো-__ 
শারীরবৃত্তবিদের! অস্ত্রোপচারের ফলে নার্ভতন্্ব হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়। গবেষণা! পরিচালনা করিয়াছেন । তীহারা লক্ষ্য করিয়াছেন এই 
বাবচ্ছেদের ফলে কোন্‌ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। যে অংশ বিচ্ছেদের ফলে যে ক্রিয়া 
লুপ্ত বা বিকৃত হয় সেই অংশ সেই ক্রিমার কেন্দ্র। 

(৩) তৃতীয় শারীরবৃত্ীয় গবেষণা! প্রণালী হইল তাড়িত উদ্দীপনা (ইলেক্ট্রি- 
ক্যাল্‌ স্তিমূলেশন্‌ )। শারীরবৃত্তীঘবিদেবা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন থে 
মন্তিষ্ষের কোনো। কোনো স্থানকে বিদ্যুতের সাহায্যে উদ্দীপিত করিলে কোনে 





১১৬ মনোবিষ্ভ। 


€কোনে। ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে এ এ স্থানগুলি 
এ এ ক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র। 

ফ্লাউরেন্স প্রভৃতি শারীরবৃত্তবিৎ মনে করেন যে মস্তিষ্ষের উপরি-উক্ত 
বিভাগগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। তাহাদের মতে মস্তি 
সমগ্র হিসাবে কাজ করে। ইহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক কার্ষে মস্তিষ্ষের 
প্রত্যেকটি অংশই একযোগে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে । ইহার অর্থ এই যে 
মন্তিষ্ষের কয়েকটি এলাকা বা অঞ্চল জুড়িয়া একটি বিস্তৃত প্যাটার্ণ, বা নক্সা! গঠিত 
হয়। এই প্যাটার্ণ-এর কোনো! ক্ষুদ্র অংশ বিকল হইলে উহার সন্নিহিত কোনে! 
অংশ উহার কাজ সম্পাদন করে। কিন্তু উহার কোনো বৃহৎ অংশ ক্ষ 
হইলে কোনে। সন্নিহিত অংশ উহার কাজ সম্পাদন করে না, ফলে কাজটি 
ব্যাহত হয়। 


১৩। বহিঃ প্রান্তীন্্ নার্ভ তজ্ঞ পেল্লিফেল্পাল্‌ 
নাভ সিস্ভেস্্‌.১ 

পেরিফেরাল্‌ নাভাস্‌ সিস্টেম্‌ বা বহিঃপ্রান্তীয় না্ঠতন্ব বলিতে বুঝায় 
মন্তি্ষের বাহিরে বার জোড়। খুলির নার্ভ ক্র্যোনিয়াল্‌ নার্ভ ) এবং একভ্রিশ 
জোড়া মেরুদ শ্ীয় (স্পাইন্যাল্‌) নার্ভ । ইহারা মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের ভিতর 
হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাদের বাহিরে নানা অঙ্গ প্রতাঙ্গের মধো ছড়াইয়। 

আছে। মন্তিষ্ধ হইতে উদ্ভুত বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভগুলি নিষ্নলিখিত রূপ £- 

ক্র্যানিয়াল্‌ নার্ভ ক্রিয়া প্রকৃতি উৎপত্তি স্থান 

১। অল্ফ্যাক্টরি বা ভ্রাণীয় প্রাণেন্দ্িয সংবেদীয় নাকের অল্ফ্যাক্টরি 


বান্ধ, 

২। অপিক্‌ বা দর্শন চক্ষুরিন্দরিয় »  রেটিনার গ্যাংলিয়- 
নিক ব্তর 

৩। অকুলোমোটরু চেষ্টায় থ্যালামাস্‌ (ঘিলুব 
জাইরাস্‌) 


৪ | উক্সিয়ার্‌ 9১ চি 55 চা 
«| ট্রাইজেমিনাল্‌ চক্ষু, মুখ, নাক, প্র রর 
স্পর্শ, বেদনাজ্ঞান সংবেদীয় », 


৬। এব্ডুসেন্ট চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পেনী চেষ্রীয় ্ টা 
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ক্র্যানিয়াল্‌ নার্ ক্রিয়া প্রতি উৎপত্তি স্থান 
৭। ফেসিয়াল্‌ মুখভঙ্গী, গ্রস্থিরসক্ষরণ চেষ্টায় থ্যালামাস্‌ ( ঘিলুর 
জাইরাস্‌) 
আন্বাদন সংবেদীয় » ঠা 
৮! অডিটারি কর্ণেক্জরিয় ভেস্িবুলারু, সেরি- 
বেলাম্‌ 
৪ গ্রসোফেরিঞ্িয়াল্‌ গলাধ:করণ, রসক্ষরণ চেষ্টায় ঘিলুর জাইরাস্‌ 
আম্বাদন সংবেদীয় থ্যালামাস 
১০। ভেগাস্‌ গলাধঃকরণ, বাগিন্দ্িয় চেষ্টায় খিলুর জাইবান্‌ 


অন্ননালীর কুঞ্চন কানের ,, চি এ 
স্পর্শান্থভৃতি মাথা ও  সংবেদীয় খালামান্‌ 
১১। আযাক্পেসারি ঘাডের নড়নচডন চেষ্টীয় ঘিলুর জাইবাস্‌ 
১২। হাইপোগ্স্তাল জিহ্বার নড়নচড়ন 2 7 
বহিঃপ্রান্তীয় মন্তিক্ষ নার্ভের তালিকা দেওয়! হইল। এই বার জোড়া 
মন্তিক্ষীয় বহিঃপ্রান্থিক নার্ভ ছাড় আরও একত্রিশ জোড়া মেরুদণ্তীয় বহিঃপ্রান্তিক 
নার্ভ আছে । বাহুলাবোধে সেইগুলি দেখানো হইল না। 


১শ। অ্তক্ নার্ভতভ্দ্রনিভ্ভাগ ও ভ্রি্্রা তীনলম্মিক্তং 
নার্ভাস জি ভেক্ম২১ 

নার্ভতন্ব্বের তৃতীয় বিভাগ হইল ম্বতস্ব নার্ভতন্ব। স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভ- 
তন্ব মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড হইতে অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে । সেই কারণে 
ইহাকে স্বতন্থ বা শ্বতঃক্রিয় নার্ভতন্্ব বা অটোনমিক্‌ নার্ভাস্‌ সিস্টেম বলে । 

স্বতঃক্রিয় নার্ভতম্ব তিনটি অংশে বিভক্ত । (১) মন্তিষীয় ও গ্রীবাদেশীয় 
(ক্র্যানিয়াল, সারভাইকাাল); (২) বক্ষোদেশীয় ও কটিদেশীম (খোরাসিকো_ 
লাগ্বার)-_ইহাকেই বলা হয় সমবেদী (সিম্পাখেটিক্‌) নার্ভতন্্ব এবং (৩) বস্তি বাঁ 
ত্রিকাস্থিদেশীয় (সেক্রাল অটোনমিক্)। 

প্রথম এবং তৃতীয় অংশ ছুইটি মন্তিক্ষের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 
মেকদণ্ডের উভয় পার দিয়া কক্িক্স পর্ধস্ত প্রলম্বিত এবং সমবেদী তন্ত্রের চারি- 
পাশে অবস্থিত । এই কারণে ইহাকে পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্র পারাসিম্প্াথে- 
টিক্‌ নার্ভাস্‌ সিস্টেম্‌ ) বলা হয়। 


১১৮ মনোবিষ্ঠ। 


তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে যে স্বতঃক্রিয় নার্ভতস্ত্রের দুইটি বিভাগ-_-যথা, 
সমবেদী (সিম্প্যাথেটিক) এবং পরাসমবেদী (প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ )। 

স্বতঃক্রিয় নার্ভতম্ব এক দিকে যেমন মেরুদণ্ডের সহিত সম্বদ্ধ, আবার 
€তেমনই পাকস্থলী, হৃদয়, ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির (ভিসার্যাল্‌ 
অর্গ্যান্স্‌) সহিতও ঘনিষ্ঠ সুত্রে সন্বদ্ধ। তাহা ছাড়া গ্রন্থি (গ্ল্যা্ড ) ও মহ্থুণ 
পেশীর (ন্মুথ্‌ মাস্ল্‌) ক্রিয়াও স্বতঃক্রিয় নার্ততস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরস্থ 
ইহ] রক্ত সরবরাহেরও (ব্লাড্‌ সাপ্লাই ) নিয়ামক কেন্দ্র। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির 
উপর ইহার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা! থাকার ফলে প্রক্ষোভের বহিঃগ্রকাশগুলিও-_যেমন 
ক্রোধে দস্তে দস্তে ঘর্ষণ বা আক্রমণ, আবার ভয়ে পলায়ন, দ্রুত বক্ষম্পন্দন 
প্রভৃতি__এই নার্ভতম্ব্বের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। 

স্বতঃক্রিয় নার্ভতম্ত্রের মস্তিষ্কীয় এবং বস্তিদেশীয় ব| ত্রিকাস্থি বিভাগকে 
পরাসমবেদী (প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌) নার্ততন্ত্র বলা হয়। আবার বক্ষ এবং কটি 
দেশীয় ( থোরাসিকো-লাম্বারু) অংশকে বলা হয় সমবেদী (সিম্প্যাথেটিক্‌) 
নার্ভতন্ব। ইহাদের আঙ্গিক সম্বন্ধ যেমন পৃথক, ইহাদের কার্ধপ্রণালীও তেমন 
অনেকাংশে বিপরীত। 

উর্ধ্বতন বা মস্তিষীয় পরাসমবেদীয় বিভাগটি পরিপাক রস (গ্যাস্ট্রিক যুস। 
ক্ষরণে এবং পাকস্থলী ও অস্ত্বের (ইন্টেস্টাইন্স্) ক্রিয়ার সহায়তা করিবার ফলে 
পরিপাক বা হজম ক্রিয়া সম্ভব হয়। আবার নিয় বা ত্রিকাস্থিদেশীয় বিভাগটি 
বস্তি (ব্রাডার্), মলনালী (রেক্টাম্‌) এবং যৌনযন্ত্রের সহায়তা করে। 

অপর পক্ষে মধ্যদেশীয় বা সমবেদী (সিম্প্যাথেটিক্‌) বিভাগটি (থোরািকে।- 
লাস্বার্‌) পরিপাক, রক্তসরবরাহ প্রভৃতি আভান্তরীণ যন্থের ক্রিয়াগুলি 
এবং যৌন উত্তেজনা সংষত করে। দেখা যাইতেছে উর্ধ্ব এবং অধোভাগীম 
অর্থাৎ পরাসমবেদী (প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ ) নার্ভতন্ত্রের ত্রিয়াকে ব্যাহত করাই 
মধ্যভাগীয়, অর্থাৎ সমবেদী ( সিম্প্যাথেটিক্‌ ) নার্ভতম্ত্রের একটি প্রধান কাজ । 
অন্থসূতি বা প্রক্ষোভ (ইমোশন্‌)-প্রতিক্রিয়ার সহিত গ্রন্থির রসক্ষরণ (গ্ল্যা গুলারু 
সিক্রিশন্) এবং আভ্যন্তরীণ ষগ্্গুলির কার্ধের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উর্দব- 
অধোভাগ এবং মধ্যভাগের প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া, বিপরীতভাবে প্রকাশ পায় । 
যেমন স্থথজনক দহিক প্রতিক্রিয়া, পরিপাক এবং যৌনক্রিয়। মন্তিষ্ষীয় এবং 
বস্তিদেশয় অথব! উর্ধ্বাধোভাগীয় পরাসমবেদী নার্ভতস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্বন্ধ। আবার ছুঃখক্জনক দৈহিক প্রতিক্রিয়া, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি অন্ভূতির 
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প্রতিক্রিয়া বক্ষ এবং কটিদেশীয় অথব! মধ্যভাগীয় সমবেদী নার্ভতন্ত্রের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অবশ্ঠ এই বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলি একই সময়ে চলিতে 
পারে না,_-যেমন একই সময়ে ক্রুদ্ধ এবং প্রেমানুরক্ত হওয়া যায় না। 

১১নং চিত্রে স্বতন্ত্র নার্ভ তস্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইল। 





১১নং চিগ্র-_ম্বতন্ না্ভতগ্বের ইঙ্গিত 


১ড। পেম্ণীল্স গলন্ন ও জ্তিনয্ব। ০ জ্রাক্ঙাল আ্যাগু, 
হঙ্াংস্ণন, ফন ন্ুসং১ 
কতগুলি তন্ত বা ফাইবার্‌ একত্র বা! গচ্ছবদ্ধ হইবার ফলে পেশী বা মাস্ল্‌ 
নিমিত হয়। 


১২ মনোবিষ্! 


মন্য্যদ্দেহে তিন-শ্রেণীর মাংসপেশী বা মাস্ল আছে। যথা, কে).এঁচ্ছিক 
(ভলাণ্টারি), (খ) অনৈচ্ছিক ( ইন্ভলাণ্টারি ) এবং (গ) মিশ্রিত (মিক্স ড)। 
তৃতীয় শ্রেণীর পেশীকে হৃৎপিণ্ডের পেশী (কাঁডিয়াক্‌ মাস্ল্‌) বলা হয়। 

এচ্ছিক পেশগুলি রেখাস্কিত ( স্্রাইপ্ড্‌ বা স্্রায়েটেড)। এই পেশী চলা- 
ফেরা, কথা বলা প্রভৃতি এচ্ছিক কার্ধ সম্পা্রনে সক্রিয় হয়। 

যে সকল পেশীর ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তাহাদের অনৈচ্ছিক 
(ইন্ভলাণ্টারি) পেশী বলে। ইহারা রেখাবিহীন (আন্ম্টাইপ্ড্‌)। ক, অব্ন- 
নালী, শ্বাস ও বাযুনালী, পিস্তকোষ ও পিত্তনালী, মৃত্রযন্ধ, জননেক্দ্িয়। চর্ম 
স্বেদগ্রন্থি প্রড়ৃতি যন্ত্রের মাংসপেশী এই শ্রেণীর । 

হৃৎপিণ্ডের পেশী রেখাঙ্কিত অথচ অনৈচ্ছিক। 

সকল পেশীই কুঞ্চনশীল। নার্ভতত্ত্ব হইতে আগত চেষ্টায় না্ভপ্রবাহই 
পেশী সঙ্কোচনের কারণ। পেশী অতাধিক ক্রিয়। করিলে ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়! 
পড়ে। মাংসপেশীর অত্যধিক ক্রিয়াজনিত উহার মধ্যে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত 
হওয়ার ফলেই উহাতে অবসাদ বা ক্লান্তি উপস্থিত হয়। 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 
ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল-__টেক্সটবুক অফ. আনাটমি আযাগু, ফিজিয়লজি -নাভতশ্ব পরিচ্ছেদ 
এ কাবানভ্‌ ( অন্বাদ__ডাঃ সমর চৌধুরী )__মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ. এ 
কি. এল্‌, ফ্বীমান্__ফিজিয়লজিকাল্‌ নাই কলঙ্তি -- 
এম্‌. কলিন্স্‌ আযাণ্ জে. ড্রিভার-_এক্সপেরিমণ্ট্যাল নাইকলক্তি -- আপেনডিকস, এ 
উড্ভওয়ার্থ আয, মাকু'ইদ্‌-_-নাইকলঙ্গি _-নার্ভতম্থ পরিচ্ছেদ 
বোরিং, লা"কেগড, ওরেগু-ফাউগ্ডেশন্স্‌ অফ .সাইকলজি _-গ্থিতীয় পরিচ্ছের 
কি. সাফি _জেনারাল্‌ সাইকলজি- _-পঞ্চম এবং হবাদশ পরিচ্ছেদ 
পি স্তাঙিফোর্ড __এডুকেশন্সাল্‌ সাইকলজি-_তৃতীয় 'এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

5%970186 


1. ৬৬1১৪ 05 006 ০৮৬10617025 01 81) 11001170806 151001011 04 হা)11)0 1১0 00? 
(00 93-99) 

2. ৬৬178150170 10608101 2 টিয্91011) 15 5৮০6৩ 0৬ 71620105016 05915105, 
পু (০০. 95-97) 

3. ৬/1)96 21০ 011661516 101708 0£10613101) ০০00101178 09 15500000006 8100 
101)00101) ? (12. 97-98 ; 2093-104) 

4. ৮0018117016 1015001017৭ 0£ 01901761101. ৬৬10 06 016 71006100165 
০076 17561010701 0186 195 01615 0133 11710001862 (০০. 99-101) 


১ 


19 


11 


মানসজীবনের শারীর ভিত্তি ১২১ 


81276 ০০০ 06 1280016 0£ 036 10610501015 108191119. (91. 101-102) 
[06076 06 5519055 2৮0 ০1121] 105 2.001012. (0. 102-103) 
[0010966 01) 01115010981 707165 0:1 01)6 1157৬005 5550005. 
(0১ 104-110 ; 119) 

[০106 006 06 410016100108165 06 615 5191091০010 চ5%01911 হটে 
50৫000016 2180 £1001011 (209 104-108) 
ঢয0019117 02 00101101798] 0915 01 005 07811) ৬100 01251275. 

(1১0 1098-110) 
ঢয01811 01702 10170601018 01 002 01117010871 00105 01 0106 71211), 

(7919 110-115) 
৬1126 216 0116 02111011901] 1055 01 0105 0181102171১ 0000 0179 01065110 
[00001 870. 5€1)5019 02110055 11. 0196 01811) (0৮5 112-114) 
0017 ৮/1)9,0 21001095 0065 0)০ 10091159.0101 06 1012118 10170601013 1650 2 
510৬7 716 00116170211) 10110010105 0 006 71911 1090911580 11) 4? 

(00. 115-116) 
(31৮০ য়ে ১1601) 01 013 19010117671 0610৮630815 5%50০101 (0০ 116-117) 
[0611182 180 ৮00, 1769 70৮ 016 80001007710 1৩1) 55506179110 
169 [0211 0905 0180 [01710010105 01 00655 709105. (07. 117-1 19) 
[3101985 57096017011 07৩ 0106161)0 0005 01 076 061.00981 1815 0705 
5%5067). (7০ 104-110 , 416-119) 
চ%0917117 0106 50000009116 0162. 00115015 ৬৬1:০০ 97০ 670 0116121/0 0795 
06770050165 0৫ 01101 60101101885 2 (0১০. 119-1260)) 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


ইন্দ্রিয় যন্ত্রের গঠন 
স্ট্রাকচার অফ. সেন্স্‌ অর্গ্যান্স্‌ 
১। জুন্সিল্ষা 

বাহ জগংকে জানিবার অর্থ, বস্তর রূপ (রং, আলোক-অন্ধকার ), রস 
€ আম্বাদন ), শব, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি জানা । কিন্তু বাহজগতের উল্লিখিত ধর্ম- 
গুলি জানিবার উপায় হইল ইন্রিয়যন্ত্গুলি। উপরোক্ত পাচটি সংবেদন যথাক্রমে 
চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক এবং নাসিক। এই পাচটি ইন্দিয়যন্ত্রের সাহায্যে ঘটি: 
থাকে। কিন্ধ এই পীচটি ইন্দরিয়যন্তের গঠন না বুঝিলে উহ।দের সাহায্য উতপন 
সংবেদন বুঝ! সম্ভব হয় না। স্থতরাং সংবেদন আলোচনার ভিত্তি হিসাবে অথন 
মানসজীবনের মূল অবলম্বন হিস।বে ইন্দিয়ন্তরগুলির গঠন বুঝিবার চেষ্টা কব 
উচিত। 

বাহ জগতের সহিত মনের প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত মানসবৃন্তিই মনোবিদ্ভাঁ 
আলোচ্য । চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা। ত্বক এনং জিহ্বাই বাহা জগতের সহিত মনের 
প্রতিক্রিয়ার দ্বার | চক্ষুর সাহায্যে আমর। বাহ্া জগতের আলোক, অন্ধকাঁব, 
নান! বর্ণ বৈচিত্র্য, বস্তর সামীপা বাদৃরত্ব প্রত্তীতির অত্যাবশ্টক জ্ঞান আহরণ কবি: 
আবার কর্ণ সাহায্যে নানা শব্ববৈচিত্র্য, শরীরের ভারসাম্যবোধ প্রভৃতি জ্ঞান 
লাভ করিয়া এবং শব্দ শুনিয়। শব্দের উৎস কত নিকট বা দূর তাহাও বুঝিতে 
পারি । নাসিকা ভ্রাণেন্দিয়। ভ্রাণের সহিত আমাদের স্বাস্থ্য এবং অন্ুস্থতা, সত 
দুঃখ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । আবার ত্বক সাহায্যে আমর। বাহাবস্তব 
অবস্থান এবং স্পর্শ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গের স্থানীয় নিশি, বস্তর সামীপা, 
দূরত্, আকার, ওজন প্রভৃতি বুঝিতে পারি। জিহ্ব| বা রসনা আমাদিগকে 
স্বাদ গ্রহণের সামর্থ্য দান করে। স্বাদ গ্রহণের সহিত স্বাস্থ্য এবং অন্ুস্থত, 
দৈহিক পুষ্টি বা ক্ষয় প্রভৃতি জড়িত । 

সুতরাং ইন্দ্িয়যস্্গুলির কার্ষকারিতা নিঃসন্দিগ্ধ ৷ ইন্ত্রিয়গ্ুলি কিরূগে 
উহাদের কার্য করে, অথবা উহাদের কোন্‌ অংশ কোন্‌ কার্য করে এই জ্ঞান 
লাভ করিতে হুইলে জান। দরকার ইন্দিয়যস্ত্গুলি কি কি অংশে গঠিত । ইন্দ্রিয় 
যন্ত্র নিরবয়ব বা অংশবিহীন নয়, কিন্ত নান! অংশের সমষ্টি | ইহার ক্রিয়া সম্ভণ 
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য় প্রত্যেকটি অংশের নিজস্ব ক্রিয়া সম্পাদনের ফলে। ইন্দ্রিয় যন্ত্রাংশের গঠন 
এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ না বুঝিতে পারিলে, ইন্দরিয়যস্ত্রের কাজ ব৷ ক্রিয়। 
[ুবিতে পারা যাইবে ন|। ন্ৃতরাং উপরোক্ত প্রত্যেকটি ইন্দিয়ষস্থের গঠন জান। 
আবশ্ুক | 


২। চক্ষুল্লিভ্দ্িস্তেল্ গ৯ন্ন স্ট্রেন্কিাল্প অফ দি আইস 

করোটির (স্কাল্‌) অক্ষিগহবরে ( আই-সকেট্‌) বা চক্ষুকোটরে অবস্থিত 
অক্ষিগোলকই (আই-বল্‌) দর্শনযস্ত্রের বাহা বূপ। তাহ! ছাড়া অক্ষিগহ্বরে 
অক্ষিগোলককে অনায়াসে সঞ্চালিত করিবার জন্য রহিয়াছে চক্ষুপেশী (আই 
মাস্ন্স্‌)। অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে রহিয়াছে অক্ষিপুট বা অক্ষিপল্লব, 
ব। চোখের পাতা (আই-লিড্স্‌) যাহ! ইহাকে বাহিরের অনিষ্টকর বস্ত, 
যেমন ধুলা, বালি, পৌকা মাকড় প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে। 

টক্ষুগোলকের উপরিস্থ কোণে রহিয়াছে অশ্রল্ষরণকারী গ্রন্থিগুলি 
( লাক্তিম্যাল্‌ গ্লাগ্ডস্‌ বা টিয়ার গ্লাওস্)। এই গ্রন্থি সর্বদা একগ্রাকার তরল 
পদার্থ নিঃসরণ করিয়! অক্ষিগোলককে সিক্ত রাখে যাহার ফলে উহা শুষ্ক হইতে 
পারে না। আবার অক্ষিগৌলকের ভিতরের অংশ জলীয় পদার্থে (আযাকুইয়াস্‌ 
হিউমর্‌) এবং গাঢ় তরল পদার্থে ( ভিট্রিয়দ্‌ হিউমর ) পুর্ণ থাকে । 

তিনটি পর্দ1 (স্ফে'রোটিক, কোরয়েড, অক্ষিপট ) অচ্ছোদপটল, 
কথীনিকা, চক্ষুমণি, অক্ষিমুকুর, জলীয় পদার্থ, গাঢ় তরল পদার্থ, 
পীতাভ বিন্দু; অন্ধ বিন্দু পেশী। 

অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর বা পর্দা (কোট) আছে যাহাদের দ্বারা ইহা 
স্বরক্ষিত। (১) বাহিরের ঘন, অস্থচ্ছ বা! শ্বেত পর্দ। (স্কেরোটিক্‌ কোট )। 
এই পর্দাটি শক্ত তন্তময় আবরণে চক্ষগৌলককে ঢাঁকিয়! রাখিয়া উহার গোল 
ভাব বজায় রাখে । এই পর্দাটি চক্ষুগোলকের সম্মুখবর্তা অচ্ছোদপটলের 
( কিয়া ) অহিত মিলিত হইয়াছে । (২) শ্বেত বা স্কেরোটিক্‌ পর্দার নীচে 
বহিয়াছে মধ্যবর্তী রঙ্গীন (কোরয়েড ) পর্দী। এই পর্দাটি পাতলা, কিন্ত 
ইহা রক্তনলীতে পুর্ণ। কোরয়েড অচ্ছোদ্দপটলের পশ্চা্তা চক্ষতারকা বা 
[কণীনিকার (আইরিস্‌) এবং সিলিয়ারি পেশীর সহিত সংযুক্ত। আবার 
| কণীনিকার: মধাস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে চক্কুমণি, বা তারারন্ধ (পিউপিল্‌)। 
আইরিস বা কণীনিকার সংলগ্ন সিলিয়ারী পেশ্গুলির সাহায্যে আলোকের 


১২৪ মনোবিষ্ধা। 


পরিমাণ নিয়স্বণ করিবার জন্য তারারন্ক্ের সক্কোচন বা প্রসারণ হইয়া থাকে। 
কণীনিকার পশ্চাতে রহিয়াছে অক্ষিমুকুর ( লেন্স,)। ইহাকে জাস্পেন্সারি; 
জিগামেন্ট স্বস্থানে আটকাইয়া রাখিয়াছে । লেন্ন, স্বচ্ছ এবং বাই-কন্ভেক্স বা, 
উত্তল, অর্থাৎ উহা উভয়দিকেই ঠেলিয়া আছে । সিলিয়ারি প্রোসেসেব 
সহায়তায় অক্ষিমুকুর প্রসারিত ব| শ্থ অর্থাৎ চ্যাপট1 বা! উত্তল আকার ধারণ 
করে। অচ্ছোদপটল এবং অক্ষিমকুরের মধ্যবর্তী স্থানটি আযাকুইয়াস্‌ হিউমব 
নামক জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে । 

(৩) অক্ষিগোলকের তৃতীয় পর্দাটিব নাম অক্ষিপট € রেটিন!) | রেটিন। 
হইতে দর্শন সংবেদীয় নার্ভ ( অপ্টিক্‌ নার্ভ ) বাহির হইয়! মস্তিক্ষে অবস্থিত 
দর্শনকেন্দ্রে ( অক্লিপিটাল লোব্‌) পৌছিয়াছে। অক্ষিপটের ( রেটিন| ) ঠিক 
মাঝখানে এবং তারারন্ধের ( পিউপিল্‌ ) বিপরীত দিকে রহিয়াছে পীতাভ বিন্‌ 
( ইয়েলো স্পট্‌ বা ম্যাকুল! লুটিয়া )। পীতাভ বিন্দুর কেন্দ্রবিন্দুর নাম ফোভিয়! 
সেণ্টালিস্‌। ম্যাকুলা লুটিয়ই ম্পষ্টতম দর্শনের অংশ | কোনো বস্তকে স্পষ্টভাবে 
দেখিতে হইলে উহার পেশীর সাহায্যে চক্ষুর ভঙ্গী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাহার 
ফলে দর্শনীয় বস্তরটি চক্ষুর গীতাভ বিন্দুতে ( ম্যাকুল। লুটিয়। ) প্রতিফলিত হয! 
অক্ষিপটের ষে স্থান হইতে দর্শন নার্ভ ( অপ্টিক্‌ নার্ভ) নির্গত হইয়াছে সে 
স্থানটির নাম অন্ধ বিন্দু( ব্লাইগু স্পট )। এই বিন্দুটিতে আলোকের প্রতিফলন 
হয় না, কারণ ইহা আলোক-সংবেদনহীন । 

তাহ! হইলে দেখ! গেল থে চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি এইরূপ । প্রথমতঃ, 
ইহার তিনটি পর্দা ( কোট্স্‌), যথা স্কেরোটিক্‌, করয়েড ও রেটিন।; দ্বিতীয়ত: 
অচ্ছোদপটল ( কণিয়া ), কণীনিক! ( আইরিস্‌), কণীনিক।র কেন্দ্রস্থল অথরা 
তারারন্ধ ( পিউপিল্‌ ), অক্ষিমুকুর ( লেন্স), অক্ষিপটস্থ পীতাভ বিন্দু (ম্যাকুল 
লুটিয়) এবং তন্মধ্যবর্তী ফোভিয়া সেণ্টণলিস্‌ এবং অঙ্গিপটের সপ্রিহিত দর্শন 
সংবেদীয় নার্ভ (অপ্টিক্‌ নার্ড )। 

অক্ষিগোলকের মধ্যে দুই প্রকার তরল পদার্থ রহিয়াছে--একটি অচ্ছোদ- 
পটল ও অক্ষিমুক্ুরের মধাবর্তা জলীয় পদার্থ (আযাকুইয়স্‌ হিউমর্‌) এবং 
অপরটি অক্ষিমুকুর এবং অক্ষিপটের মধ্যবতা অপেক্ষাকৃত ঘন বা গাঢ তরল 
পদার্থ ( ভিট্রিয়দ্‌ হিউমর্‌ ) 

আবার অঙক্ষিগোলকের গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রহিয়াছে চারটি খু 
পেশী (রেক্টাস্‌ ) এবং ছুইটি তির্ধক্‌ পেশী ( অব্লিক্‌)। প্রথম চারটি পেশীর 
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সাহায্যে যথাক্রমে উপরে ও নীচে, ভিতরের দিকে এবং বাহিরের দিকে 

 অক্ষিগোলককে সঞ্চালন কর! যায়। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি পেশীর সাহায্যে 
চক্ষগোলককে যথাক্রমে নীচে ও বাহিরের দিকে এবং উপরে ও বাহিরের দিকে 
সঞ্চালন করা যায়। | 


৩। অনক্ষিঞ্পটেল্র ৫লডিলা১ ভিশ্পেম্ম গন্ন_ দু ওও স্শহুহ 

অক্ষিপট অক্ষিগোলকের (আই বল্‌) আলোক সংবেদনপ্রবণ অংশ। 
আলোক-তরঙ্গ রেটিনায় প্রতিফলিত হইয়া এবং উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভকে 
( অপ্টিক্‌ নার্ভ ) উদ্দীপিত করিয়! সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহে রূপান্তরিত হয় এবং 
মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে ( অক্সিপিট্যাল্‌ লোব্‌) পৌছায়। 


দণ্ড ও শঙ্কু 

অক্ষিপটে দশটি স্তর (লেয়ার ) আছে । ইহার নবম স্তব অসংখ্য আলোক- 
সংবেদনশীল কোষ দ্বার! পুর্ণ। এই কোষগুলি আবার দুই শ্রেণীর, যথ৷ দণ্ড 
(রড্স্‌)এবং শঙ্কু (কোন্স্)। শঙ্কু ও দণুগুলির নামকরণ হইয়াছে উহাদের 
আরুতি অন্ুসারে-__প্রথমটির আকুতি শঙ্কু বা চূড়ার মত এবং দ্বিতীয়টি 
আকুতি দণ্ডের মত। ৮ 

দণ্ড এবং শঙ্কু বিচিত্র আকারের কৌষাণু। ইহারাই অক্ষিপটের আসল 
আলোক-সংগ্রাহক কোষ। ইহারা অক্ষিপটের বাহিরের স্তরে অবস্থিত | মধ্য- 
বর্তা স্তরগুলিতে রহিয়াছে দ্বিমুখী এবং নার্ভগ্রন্থীয় কোষসকল (বাইপোলার 
আগ গ্যাংগ্নিয়ন্‌ সেলস) এবং অসংখ্য সংযোগকারী নার্ভ। দণ্ড এবং শঙ্কৃগুলির 
মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। উহার! উভয়েই দীর্ঘ বা লম্বাকৃতি কোষ । 
উহাদের কোষদেহ কোষের ভিতর দ্রিকে এবং আলোকষংবেদনশীল পদার্থ 
কোষের বাহিব অংশে অবস্থিত । দগ্ুগুলি নলারুতি এবং শঙ্কু অপেক্ষ। পাতলা 
এবং উহাদের আলোকসংবেদনশীল রং ( পিগ্মেন্ট, ) ভিন্ন । 


দণুশৃষ্টি এবং শশ্ষ-দষ্টি রেড্ভিশন্‌ আযাণ্ড কোন্ভিশন্ট 

অক্ষিপটে অসংখা দণ্ড এবং শঙ্কু আছে, কিন্তু দণ্ডের সংখা শঙ্কু অপেক্ষা 
বেশী। অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশে ইহার! বিভিন্ন মীত্রায় বর্তমান । যেমন, 
ফোভিয়ায় বা অক্ষিপটের দৃষ্টিকেন্দ্রে দণ্ড নাই, শুধু ঘনসঙন্গিবিষ্ট শঙ্কুই আছে। 


১২৬ মনোবিষ্া 


ফোভিয়া শুধু শঙ্কু বার! পুর্ণ থাকায় ইহাই স্পষ্টতম দিবালোক দর্শন এবং ব্ঘ 
সংবেদনের স্থান । তাহ হইলে বুঝা যাইতেছে যে শঙ্ষু-কোষগুলিই উজ্জল ব! 





১২নং চি্র-_অক্ষিগরোলকের বিভিন্ন অংশ 


ছরনন নাতে 
১২ নং চিজ্রে অক্ষি 


$ গোলকের বিভিন্ন 
প্রান্তিক € ঃ % ] অংশগুলি এবং ১৩নং 
টি চিত্রে দণ্ড ও শর্ষর 


পঠন পার্থক্য দেখানো 


রড়সৃ(দড)  হইল। 





১৩নং চিত দণ্ড ও শঙ্কু 
১ ও ২নং রেখা ছুইটি শঙ্কু এবং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ রেখাগুলি দণ্ড 
প্রথর আলোক এবং বর্ণের সংগ্রাহক যস্থ।: ফোভিয়৷ হইতে যতই অক্ষিপটের 
বহিঃপ্রান্তে অগ্রসর হওয়া যায় এই সংযোঁন ছুইটি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কুর 


ইল্জিয় যন্ত্রের গঠন ১২৭ 


সংখ্যাও কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে ফোভিম়াঁর বাহিরে অথব। অক্গিপটের বহিঃ- 
প্রান্তে দণ্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । দগুগ্ুলি রাত্রির ব| সাঝের 
আলোক এবং মৃদু আলোক অথবা গোধুলি-দর্শনের সহায়ক যন্ত্র। ফোভিয়ায় 
দগ্ত নাথাকায় উহ! মৃদু অলোক (টৌয়াইলাইট্‌) দর্শনে সহায়ক হর না। আবার 
অক্ষিপটের যে সকল অংশে শুধু দই থাকে উহার বর্ণান্ধ। 


৪1 কর্ণেক্দিস্বেল গলন্ন ট্রাকুচালু অফ. দি ইস্ত্রাল্১। 
কর্ণ সাহায্যে শব্দ শোন! যায়। স্থতরাং কর্ণকে বল] হয় শ্রবণেন্দ্িয় (অর্গযান 
অক হিয়ারিং অথবা অডিটারি অর্গ্যান্)। 
প্রথমতঃ কর্ণের তিনটি প্রধান অংশ- যথা বহিরংশ বা বহিঃকর্ণ ( এক্স- 
টারন্তাল্‌ ইয়ার), মধ্যবর্তী অংশ ব। মধ্যকর্ণ ( মিড্ল্‌ ইয়ার) এবং অন্থর্বত 
অংশ বা! অস্থঃকর্ণ (ইন্টারন্াল্‌ ইয়াব্)। 


বহিঃকর্ণের অংশ 

বহিঃকর্ণের (এক টারম্য।ল্‌ ইর়ার্‌) ভাগগুলি এবং উহাদের গঠন 
নিযকূপ। বহিঃকর্ণের দুইটি অংশ, যথা কানের পাতা যাহ! বাহিরে দেখা 
বার (পিনা, অবিক্ল্‌) এবং বহিঃছিদ্, বহিঃকর্ণপথ ব কর্ণহিদ্র ( এক্সটারন্তাল 
অডিটারি মিগ্লেটাস, ইয়ার হোল্‌)। এই ছিদ্র বা পথ মধ্য কর্ণের কর্ণপটহ 
। টিম্প্যানিক্‌ মেম্ত্রেন) পর্মন্ত গিয়াছে । কর্ণপটহ বা কানের পর্দা বহি:কর্ণ 
পথকে মধ্যকর্ণ গচ্বর হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে । 


মধ্যকর্ণের অংশ 


মধ্যকর্ণের ( মিড্ল্‌ ইয়াব্‌) অংশগুলি এবং উহাদের গঠন এইরূপ । এই 
কর্ণের প্রথম ভাগটি হইল কর্ণপটহু বা কানের পর্দা (টিম্পানিক্‌ মেম্ত্রেন বা 
ইয়ার্ড্রাম)। ইহা ন্গায়ুতন্ত (ফ।ইত্রাস্‌ টিস্থ) দিয়া তৈয়ারী এবং অল্প বীকা- 
ভাবে বসানে।। কর্ণপটহের পিছনে আছে তিনটি অতি ক্ষুদ্র কর্ণাস্থি (ইয়ার্‌ 
বোন্স্‌, অসিক্ল্স্‌)। একটিকে বলা হয় হাতুড়ি অস্থি (হ্যামার্‌ বোন্‌ বা 
ম্যালিয়াস্‌) যেহেতু ইহা দেখিতে অনেকট! হাতুড়ির মত এবং ইহার কাজও 
বায়ুতরঙ্গকে হাতুড়ির মত আঘাত করা। দ্বিতীয় অস্থিটির নাম নেহাই অস্থি 
(আযান্ভিল্‌ বোন্‌ বা ইনকাস্‌), এবং তৃতীয়টির নাম হইল রেকাব অস্থি 


১২৮ মনোবিষ্ঠা 


(স্টিরাপ্‌ বোন, বা স্টেপিস্), কারণ উহাকে দেখিতে অনেকটা ঘোড়ার জিনের 
পার বা রেকাবের মত। মধ্যকর্ণের ভিতরের অস্থিতে ছুইটি ছিত্র থাকে, একটি 
ভিম্বাকৃতি (ওভ্যাল) এবং অপরটি গোল ( রাউও )। মধ্যকর্ণের সহিত গলার 
সংযোগপথকে বল! হয় ইউস্ট্যাশিয়ান্‌ টিউব. । 


ন্তঃকর্ণের গঠন 


অন্তঃকর্ণের ( ইন্টার্ন্তাল্‌ ইয়াব্‌) গঠন বিশেষ জটিল। ইহ] হাড় দিয় 
তৈয়ারী একটি গোলক ধাধা (ওসিয়!স্‌ বা বোনি ল্যাবিরিম্ব ) বিশেষ । এই 
হাড় বা অস্থির ব্যহে তিনটি ভাগ আছে। মধ্যভাগের অস্থিকে বল! হয় ভেঙ্টি- 
বিউল্‌্। ভেঙ্টিবিউল্-এর এক প্রান্তে রহিয়াছে তিন বার ঘুরানো অর্ধগোণ 
খাল ( সেমি-সার্কুলার্‌ কেনাল্‌) এবং অন্য প্রান্তে রহিয়াছে শম্বুকারুতি অংশ 
(ককৃলিয়া)। সেমি-সার্কুলার্‌ কেনাল্‌ অর্ধবৃত্তাকার । ককৃলিয়। আড়াই পাঁকের 
একটি চক্রারৃতি (স্পাইর্যাল্) কাম্রা । 
€দইটি পাত্লা হাড় কক্লিয়াকে তিনটি কামরায় বিভক্ত করিয়াছে_যথ। 
স্কেল! ভেস্তিবিউল্‌, স্কেল! মিডিয়া এবং স্কেল! টিম্প্যানি। ককৃলিয়ায় দুইটি ছি 
আছে-_একটি ডিম্বাকৃতি যাহার নাম ফেনেস্টা ওভালিস্‌ এবং অপরটি গোল, 
যাহার নাম ফেনেস্টা রোটাও্া। স্কেল মিডিয়া এবং স্কেল! টিম্প্যানির 
মাঝখানে রহিয়াছে একটি সুপ কোমল পর্দা, যাহার নাম বেলসিলার 
মেম্ব্রেন্‌। বেসিলার্‌ মেমত্রেন্‌ গঠিত হয় বিভিন্ন আকারের অসংখ্য তন্থ 
দ্বারা। ইহা একটি পাতল। ঝিল্লী এবং শ্রুতিশম্বকনালীর (ককৃলিয়া ) নিয় 
হইতে শীর্ধদেশ পর্বস্থ প্রসারিত । বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর উপর কোমল 
ও স্পর্শকাতর ( সেন্সিটিভ.) চুলের শ্রেণী (হেয়ার্‌ সেলস) খাড়াভাবে 
সজ্জিত আছে। এই চুলগুলিকে বলে অর্গযান্‌ অফ. কর্টি। অর্গ্যান্‌ অফ, 
কর্টি ব| স্পর্শকাতর চুলের কোষাণুতে আছে শ্র্ঘতি-সংবেদীয় নার্ভের 
(আযাকাউন্তিক নার্ভ) ডেন্ড্রন্‌ সকলু-/ * এই নার্ভই শব্নার্ড-প্রবাহকে 
(অডিটারি নার্ভাস্‌ ইম্পাল্স্‌) মন্তিষ্ষে বহন করে। 
হাড়ের (বোনি ল্যাবিরিশ্থ) চক্রবুহে বিল্লী দিয়া তৈয়ারী যে নল 
(টিউব্‌ ) আছে উহাকে মেম্ত্রেনাস ল্যাবিরিস্ব বলে। ইহার ছুইটি মুখই বন্ধ 
থাকে । বিল্লী ঢাক এই নলে পরিষ্কার তরল রস ( এগ্ডোলিম্ক. ) আছে। 
আবার নলের ও হাড়ের খোলে লসিকারস (পেরিলিম্ক,) আছে। এই রস 


ইক্ড্িয় যন্ত্রের গঠন ১২৯ 


ক্ষর্টিত হয় কক্লিয়ার মধ্যবর্তা বহু সুম্ক্ম ধমনী, শির1 এবং লসিকাবাহী নালী- 
হইতে। 
1 মেমূত্রেনাস্‌ ল্যাবিরিস্থ-এর সুড়ঙ্গ মধ্যে দুইটি থলি আছে-উহাদের নাম 
কৃল্‌ এবং স্যাঁকিউল্‌। উদ্রিক্ল-এর পিছনে আছে এগ্ডোলিম্ফ্যাটিক্‌ ডাক্ট্‌ 
মক একটি নালি। এই নালি মস্তিষ্ক কঙ্কালে প্রবেশ করিয়াছে । স্তাকিউল্‌- 
র সহিত ককৃলিয়-র যোগস্ত্রকে বলা হয় কেনালিস্‌ বি-ইউনিয়ন্‌ অথব! 
হান্সেন্এর ডাক্‌ট।/. 


ক্রে। সনাম্য্য এক আাথাল্ ব্বস্হাম্ন লহ ব্েেদনম্ন 

হেলুহতিনভ্রিস্মম্‌ আ্যাণ্ড হেড পজিস্পন্্‌ সেন্স 

কর্ণ অবণেক্দড্িয় পন্দেহ নাই | কিন্তু ইহার সবগুলি অংশই শ্রবণ সংবেদনে 
অংশ গ্রহণ করে না। যেমন সেমি-সাকুলার্‌ কেনাল্‌ শ্রবণ ব্যাপারে কোনো 
অংশ গ্রহণ করে না কিন্ত গতিসাম্ নিয়ন্থণ করে। চলার গতি এবং নড়ন- 
চডনের সমতা! বিধান কর।র প্রেরণা ব। নার্ভপ্রবাহ এই তিন বৃত্তাকার যন্থ হইতে 
উঠিঘ। মেডুল। অবলংগেটা ও সেরিবেলামে যায় ও সেখানে গতিসাম্য স্থির 
হয। পশুপক্ষীর্দের এই তিন কেনাল নষ্ট হইলে তাহাদের ঘাড় ঝুলিয়! পড়ে, 


বতিতকিণ বা কর 





১৪নং চিত্র--কর্ণের বিভিন্ন অংশ 


তাহার৷ ঘুরিয়া ঘুরিয়! পড়িয়া যায় (গ্র্যাভিটি ও রোটেশন্‌ ) এবং গতিসামা রক্ষা 
করিতে পারে না। টলিয়৷ পড়া রোগ (ভার্টিগো ) এই কেনাল-এর বিকার 
হইতে উৎপন্ন হয়। 

৪৯ 


১৩০ মনোবিষ্ঠা। 


মাথা! থুরানো৷ ও ফিরানোর ক্রিয়াও সেমি-সারকুলার কেনাল-এর সি 
জড়িত। তিন বৃত্তাকার কেনালটি পাঁচটি নল ও ছিন্দর দ্বারা উদ্রিক্ল-এর সহিত 
যুক্ত আছে। আবার 
এ উদ্রিক্ল-এর সহিত 
স্তাকিউল্ও একটি নল 


দ্বারা সংযুক্ত | যখন মাথ। 


ফ্লেশো ভোচঃ 





একদিকে হেলানো৷ হয় বেসিন্লার মেমৃক্রেন 
তখন সেই দিকের মা 
কানের স্যাকিউল্‌-এর ক্কেলা টিসৃপ্যানি 
০ মিউকাস্‌ ১৫নং চিত্র_ককলিয়া-এর একটি ছেদ 


টান পড়ে, অথচ অপর দিকের 
কানের ম্যাকিউল্‌ নিক্িয 
থাকে । আবার মাথা সাম্নে 
অথবা পিছনে হেলাইলেও 
উট্রিকল-এর ভিতরে এরূপ টান 
পড়ে। ফলে আমর! বুঝিতে 
পারি কোন্‌ দিকে মাথ' 
হেলানে। হইয়াছে অথবা মাথ 
কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । 

দেখা যাইতেছে কানের 
সেমি-সাকিউলার কেনাল্‌ অংশটি শ্রবণ ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ না করিলে 
দেহের সাম্যবোধ এবং মন্তকের অবস্থিতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ ক্রিয়া সম্পাদন করে । 





১৬নং চিত্র-_অন্থঃকর্ণরে গহবর 


৬। স্পর্শেক্দিস্ম চর্ম- ট্যান্কুচুস্বাল্‌ অগ্গ্যান্দ্‌ 
চর্মকেই স্পর্শেন্দিয় বলা হয়। চর্মের দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরটিকে 
বলা হয় উপত্বক (এপিভাঞ়্িস্) এবং দ্বিতীয়টিকে বল! হয় ত্বক (ডাযিস্‌ বা 
উস্থিন্)। উপত্বকের আবার ছুইটি স্তর উপরের স্তরটি কঠিন আবরণযুক্ত এবং 
নীচের স্তরে কোষাণু অবস্থিত । 


ইক্দ্রিয় যন্ত্রের গঠন ১৩১ 


ত্বক (ডাঞিস্‌, কিউটিস্) ঘন (কনেক্টিভ ) ও নমনীয় (ইলাস্িক্‌) 
তন্ততে (টিস্থ )'তৈয়ারী। ইহাতে রহিয়াছে অসংখ্য স্ুক্ম ধমনী ও শিরার 
জাল। তাহা ছাড়া বহু চুলের গোড়া (হেয়ার রুট), তৈলগ্রস্থি ও ঘর্মগ্রস্থি 
ত্বকে অবস্থিত। 


চার শ্রেণীর ত্বক সংবেদন- চার প্রকার সংগ্রাহক যন্ত্র 

ত্বকের উদ্দীপন! হইতে চার শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয়। যথ। চাপ (প্রেসার 
বা টাছ), ব্যথা (পেইন্‌), শৈত্য (কোল্ড) এবং তাপ (হিট ব| ওয়ার্ম থ)। আবার 
প্রতোকটি শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয় ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন সংগ্রাহক যন্ত্রের 
উদ্দীপনার ফলে । 

ত্বকের উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন এই চার শ্রেণীর সংবেদনকে একজ্রভাবে 
স্পর্শ সবেদনও বল! হয়। সাধারণভাবে বল! যায় যে স্পর্শ সংবেদনের ইন্দ্রিয় 
স্বগ্তলি ত্বকের নিবে অবস্থিত। যথার্থভাবে বলিতে গেলে শুধু চাপ সংবেদনই 
স্পর্শ সংবেদন | 

চাপ সংবেদনের ইক্তরিয়যন্ত্রগুলি হইল মিস্নার এবং প্যাসিনি আবিষ্কৃত 
না প্রান্ত। ইহাদিগকে মিস্নার এবং প্যাসিনি-এর কর্পাস্ল্স্‌ বলা হয়। 
এই কর্প।সল্স্‌ বা রক্তকণিকা গুলি এবং চর্মরোমের মূলে (হেয়ার রুটস্‌) অবস্থিত 
নাভ প্রান্থসকল (না এপ্ডিঙ্গ স্‌) অথবা উহাতে অবস্থিত সংগ্রাহক কোষগুলিই 
চাপ সংবেদনের ইন্দিযযন্ত। 

দেহের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অন্ুলীর অগ্রভাগে চাপবিন্দু (প্রেসারু স্পটস্‌) 
অধিক সংখ্যায় অবস্থীন করে | জে. বি. ওয়াটশন্‌ বলেন যে চর্ষেব প্রতি বর্গ 
সেন্টিমিটারে নীচের দিকে সাতটি এবং উপর দিকে তিনশতটি পযন্ত গড়ে 
পচিশটি করিয়। চাপবিন্দু থাকে । 

প্যাসিনিম়ান্‌ কর্পাস্ল্গুলি চর্ম, টেগুন্‌, ফাসিয়া, ফুসফুস্‌ ও ধমনীর গাত্ে 
ছডাইয়। আছে * ইহারা ডিঘ্বারুতি গ্রাযা্থলার বাহ, মধ্যস্থলে একটি নার্ভ স্ত্র 
এবং উহাকে ঘিরিয়া থাকে ক্যাপৃস্থল। যদিও অঙ্গুলীর অগ্রভাগেই ইহার! 
অধিক সংখ্যায় বর্তমান, কিন্তু ইণ্টার-ওসিয়াস্‌ পর্দায়, (পশীতে, মেসেণ্টারি, 
মিসো, কোলন্‌ প্রভৃতি স্থানেও ইহারা থাকে । তাহা গাডা চর্মের 
প্যাপিলিতে, জিহ্বার অগ্রভাগেও এই কে'ষাণু আছে । এই কোষাণু পঙ্গে খুব 
কম থাকে। 


১৩২ মনোবিষ্ঠ। 


ব্যথা সংবেদনের ইজ্জিয়বন্ত্ 

ব্যথা সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় চর্মের নানা অংশে ছড়াইয়া আছে। 
কতগুলি মুক্ত প্রান্তীয়-যন্ত্র (ফ্রী নার্ভ-এণ্ডিংস্) এই সংবেদনের সংগ্রাহক । 
তাহা! ছাড়। ত্বকের নীচে গভীর ন্নাযুন্ত্রগুলিও ব্যথা সংবেদনের আংশিক 
ইন্ডিয়যন্ত্র হইতে পারে। 

ব্যথা সংবেদনের মুক্ত নার্ভ প্রান্তগুলি চর্ষের বহিঃস্তর বা এপিডামিসে 
চালিত হইয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া! পড়ে। এই শাখাগুলি এপিভাগ্রিসএর 
কোষে (সেল্স্‌) আসিয়। শেষ হয়, আবার কখনও বা উহাদের ভিতবে 
প্রবিষ্ট হয়। 

ব্যথাবিন্দু ( পেইন্‌ স্প্স্‌) চর্মের সর্বত্র অল্পাধিক সংখ্যায় রহিয়াছে 
চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে গড়ে একশত হইতে ছুইশতটি ব্যথাবিন্দু বর্তমান 
থাকে । অন্ান্য স্পর্শবিন্দুর-_যেমন চাপ, শৈতা, তাপ-_তুলনায় ব্যথাবিন্দুর 
সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। মুখগহ্বরে ব্যথাবিন্দু নাই বলিলেই চলে, অবশ্য ওষ্টে, 
দাঁতে এবং জিহ্বাগ্রে আছে। সর্বাপেক্ষা ব্যথাকাতর হইল অচ্ছোদপটল 
( কণিয়। )। 


শৈত্য সংবেদনের ইক্জিয়যন্্ 


শৈত্য সংবেদনের সংগ্রাহক হন্দিয়যন্্ হইল ভন্‌ ক্রজ আবিষ্কৃত প্রান্তীয় 
বাহ্ব গুলি (এগু-বান্ব )। 

শৈত্যবিন্দু ( কোল্ড স্পট্স্‌) দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া 
থাকে । ইহারা অনিয়মিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়__কখনও গুচ্ছ আকারে, কথনও 
বা বিচ্ছিন্নভাবে | দেহের সর্বত্র থাকিলেও, কপালেই ইহারা অধিক সংখ্যায় 
থাকে । দেহের প্রতি বর্গ সের্টিমিটারে শেত্যবিন্দ থাকে গড়ে তেরোটি 
করিয়া। 


তাপ সংবেদনের ইক্রিয়মন্ত্ 


তাপ সংবেদনের ইন্দ্িয়ন্ত্র রাফিনি আবিষ্কৃত প্রান্তীয়-যন্্ (এগ -অর্গ্যান্‌) 
অথবা রক্তকণিকা (কর্প।স্ল্‌)। ইার। শৈত্য সংবেদনের ইন্জিয় ক্রজ-এর প্রান্তীয় 
বানু গুলির তুলনায় চর্মের গভীরতম তলদেশে অবস্থিত । এই কারণে ইহাদের 
প্রতিক্রিয়াকাল (রিয়্যাকশ ন্‌ টাইম্‌) শৈত্য সংবেদন অপেক্ষা অধিক । 


ইন্দ্রিয় যন্ত্রের গঠন ১৩৩ 


তাপবিন্ু ( হিট্‌ স্পট) শৈত্যবিন্দুর তুলনায় কমসংখ্যক | চর্মের প্রতি বর্গ 
সেন্টমিটারে তাপবিন্দু থাকে ছুইটি করিয়া । শৈতাবিন্দুর মত তাপবিন্ুও 
দেহের সকল অংশে ছড়াইয়। থাকে । 

স্পর্শেজ্দিয়ের উপরোক্ত যন্ত্রগুলি ১৭ নং চিত্রে দেখানে। হইল। 





১৭” চিএ _স্পশেশ্দিযেব বিভিন্ন যন্ন ভগবা চয়স্ত স'বেদীয নার্ভপ্রান্ত 


৭। শেম্পী লহন্বেদন্নেক্প ইত্িক্সঅক্ঞ 

পেশী সংবেদনের উন্দ্িয় পেশীতে অবস্থিত ফেসিয়াল রক্তকণিকা 
| ফেপিয়্যাল্‌ কর্পাস্ল্স্‌) এবং পেশী দণ্ড ( স্পিগুল্স্‌)। রক্তকণিকাগুলি সম্ভবতঃ 
একপ্রকার চাপ সংবেদন উৎপন্ন করে । 

পেশীর তিনটি শ্রেণীভেদ পূর্বেই ব্যাখা করা হইয়াছে। রেখাক্কিত (স্টাইপ্ড্‌ 
বেখাবিহীন ( আন্স্টা ইপৃড্‌, ম্মথ ) এবং মিশ্রিত পেশী যথাক্রমে কি কি কাজ 
করে তাহাও পুর্বে বণিত হইয়াছে । 

পেশী সংবেদনের সহিত টেন্ডিনাস্‌ এবং আর্টিকুলার সংবেদন প্রায়ই 
মিশ্রিত থাকে । একটি পেশীর সহিত আর একটি পেশীর অথবা অস্থির 

ংযোজক স্থত্রকে ( কনেক্টিভ, টিস্থ ) টেন্ডন্‌ বলে । 


১৩৪ মনোবিদ্ধা 


আবার আর্টিকুলারু লিগামেন্ট এ বা সন্ধিবন্ধনীতে অবস্থিত প্রান্তাঙ্গ 
বা এগু-অর্গ্যান্‌ হইতে উৎপন্ন সংবেদনকে বলে আর্টিকুলার্‌ বা বন্ধনী 
ংবেদন। 
সংবেদন পরিচ্ছেদে এই সংবেদনগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য | 


৮। স্ম্রাদেজ্দ্রম্ম্মজ্র 

স্বাদ সংবেদনের উক্জিয় 
জিহ্বার উপরিশ্কিত স্বাদ- 
কোরক (টেইস্ট বাঁড্স্)। 
জিহ্বার উপর আচিলেব 
মৃত এই কোরকগুলি ন। 
প্াাপিলি গুচ্ছে গুচ্ছে 
অবস্থান করে। [জিহ্বার 
পশ্চাতে অনস্থিত স্বাদ 
কোরক পাপিলি গুলিকে 
বলে সার্কাম্ভালেঃ 
১পন' চিজ্রস্বাদ-কোবক ও কোন প্যাপিলি এবং উহা 





আশেপাশে অবস্থিত 
পাপিলি বাস্বাদ-কোরক- 
গুলিকে ফাঙ্গিকর্ম প্যাপিলি 
বলে। এই কোরক গুলির 
ভিতরে ম্বাদকোষ (টেইস্ট, 
বান) অবস্থিত । উহা- 
দের সন্গিতি5 স্বাদ-নার্ভ 
(টেইস্ট নার্ভ) উত্তেজিত 
হইলে এবং এ উত্তেজন। 
মস্তিষ্কে পৌছিলেই স্বাদ 
সংনেদন উৎপন্ন হ্য়। 
স্বাদেক্দ্িয়ের কোরক এবং ১৯নং চিত্র গ্বাণ-কোষ 

কোষ ১৮নং চিত্রে জরষ্টব্য।  ১৯নং চিত্রে ভ্বাণকোষ দেখানে। হইয়াছে 








ইন্দ্রিয় যন্ত্রের গঠন ১৩৫ 


০1 শ্রাশেত্দিম্ন্যজ্ঞ 


দ্রাণ সংবেদনের ইন্দ্রিয় স্থুলভাষায় নাসিকায় এবং আসলে নাঁসিকাগহ্ছরের 
পর্দা বা বিল্লীব (নেজ্যাল্‌ মেমত্রেন্‌) উপরিভাগে অবস্থিত ঘ্বাণকোষগুলি। 
অল্কা।করি বান্ব যে পর্দ। বা ঝিল্লীর উপর অবস্থিত সেইটি মোটা, ইহার রং 
অনেকটা হল্দে | অল্ফ্যাক্টরি বান্ব অথবা গন্ধকোষ প্রকৃত স্সাযুকোষে তৈয়ারী। 
মন্তিক্ষেব এক নশ্বর নভের নাম অল্ফ্যাক্টরি নার্ভ। অল্ফ্যাক্টুরি নার্ভের একটি 
শাখার কাজ হইল মন্তিঙ্গে গন্ধ বহন কর! এবং আর একটি শাখাব কাছ হইল 
স্ডস্থুন্ডি সংবেদন ( টিকৃলিং সেন্সেশন্‌) সৃষ্টি করা । দ্বিতীষটির সহিত গন্ধ 
সংবেদণেব কোন সংশব নাই | 

পাঠ্য পুস্তকাংশ 

"1? ঘৃতীশ্দনাথ গোলল ০ টেকুট্বুক অফ, ম্যানা আগ ফিজয়লজি -ইন্চিযরন্নের গালোচনাংশ 
" পাঁবাঁননু / আন্ুবাদ ডাঃ সব চৌবুধা )-মানবদেভের গঠন ও ক্রিযাকলাপ- হী 
ছি এল জীনাান _ফিলিয়লজিক্যাল্‌ সাভকলি-- র্‌ 
“ন কলিন্ গাগড জো ডিভার - এসপেবিমেন্টাল সাইকলজি _মআীপেনডিল, ই 


চে ওয়ার্থ আও মাক উদ - সাইকলজি- - উন্দিয়ষা্নেৰ আলোচিন।** 


ঞ 


বোপিং পাল, যেল্- ফাঁটগডেশনল অক. সাই ক লজি-- ৯ 
45 মধিন জেনাঝাল্‌ সাউক্লঠি - ন 


€” আাগিফেো 5'ঢপ-দ্হ)াল লাভলু - চভুথ পিচদ 


€%810156 

1. টিন 016 17000017060 0৭108 00 উঠেছি ৭1000 502৪০ 
(16018 11) 1)২৬০]701ঘ৮ (01) 1-3-173) 
9. ৯00৮৮ ৬৮0] 01৭ ৮ এ] ৩5 [এত 060৮ ৯০ (00) 1 23-155, 126) 
3100110010৩ মাত ৬ 61 00৮ 1600৭, (0১1) 135-127। 
এ..1)01-01101৭] 700৬৮তা। 016 আট] ছাএ আট 6709৯ আচ 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
প্রতিক্রিয়া-কাল- রি-আযাকৃশন্‌ টাইম্‌ 


প্রতিবর্ত চক্র (রিফ্লেক্স আর্ক )- সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
( কন্ডিশন্ড, রিফ্লেক্স) 


১। প্রত্তিজ্পিন্া কাত কাহাক্ষে ললেন 


উদ্দীপক ( স্িমুল।স্‌) কোনো ইন্দিরের বহিঃপ্রান্তকে ( পেবিফের্যাল্‌ 
এক ট্রিম্টি ) উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজন| নাউকেন্রে পৌছ্ছিয। 
কোনে! পেশীর বিচলন বা গ্রন্থিব রসক্ষরণ ঘটাইলে প্রতিক্রিয। উৎপন্ন হয়"! 
অর্থাৎ উদ্দীপক উপস্থিত হইবামাত্র প্রতিক্রিয়া ঘটে না, কিন্তু উদ্দীপক ও 
প্রতিক্রিয়ার মধাবর্তী কতগুলি নাভ, পেশী এবং গ্রন্থিক্রিয়। সম্পন্ন হইবাব 
পর প্রতিক্রিয়। ঘটে। অথব। উদ্দীপকের উপস্থিতি ও প্রতিক্রিয়। সংঘটনের মধ্যে 
কিছু সমযের বা! কালেব বাবপান গ!কে | উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মণ্যবর্তা 
এই ব্যবহিত কালকে প্রতিক্রিয়।-কাল (রি-আ্যাকৃশন টাইম্‌) বল৷ 
হইয়। থাকে। 

আলোকদর্শনরূপ প্রতিক্রিয়াব দৃষ্বান্ত সাভাঘো প্রতিক্রিয়াকাল বুঝ! 
বাইতে পারে। ধরা যাউক যে একটি আলোকের উদ্দীপন। চক্ষর বিভিন্ন 
অংশগ্তলি অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটে ( রেটিন। ) প্রতিফলিত হইল । কলে, 
উহ্বার সন্নিহিত দর্শননার্ভড ( অপটিক্‌ নার্ভ) উদ্দীপিত হইল। আবার এ 
উদ্দীপন। নার্ভ-প্রবাহরূপে (নাভীস্‌ হমপাল্স) মস্থিষ্ষে অবস্থিত দর্শন 
কেন্দে ( অক্মিপিট্যাল্‌ লোন্‌) পৌছিল। তারপর এ উত্তেজনা মংবেদীয 
নাঙের (এফেরেন্ট, নার্ভ) কেন্দ্রীয় বা মস্তিক্ষ প্রান্তের (সেনট্রাল্‌ 
এপ) নিকট অবস্থিত চেষ্রীয় নার্কে ( ইফেরেন্ট, নার্ভ) উদ্দীপিত করিল 
এবং চেষ্টার না-প্রবাহন্ূপে উহ। চক্ষুর পেশীতে পৌছিয়্া চক্ষৃকে সক্রিয় 
করিয়ু। ভুলিল। ফলে চক্ষ বিস্ফারিত হইল (আলোক কম হইলে ) অথব। 
সঙ্কচিত হইয়া (আলোক বেশী হইলে ) বুজি গেল। এইরূপে আলোক 
উদ্দীপকের ক্রিম্বায় চক্ষুর প্রসারণ বা সক্গোচনরূপ প্রতিক্রিয়। । রি-আযকৃশন্‌) 
ঘটিল । 


প্রতিক্রিয়া কাল__রি-আ্যাকৃশন টাইম্‌ ১৩৭ 


উপরের উদ্াহরণটিতে মূল উদ্দীপক আলোক এবং উহার প্রতিক্রিয়। চক্ষু 
মেলিয়! যাওয়! ব! বুজিয়া যাওয়া! ব্ূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যবধানে অনেকগুলি ক্রিয়া! 
ঘটিয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি ঘটিতে কিছুকাল ব্যম্িত হয়। উদ্দীপকের 
উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়া ঘটিবার মধ্যবর্তী এই কাল-ব্যবধানকে 
প্রতিক্রি়াকাল (রি-আ্যাকৃশন্‌ টাইম্‌ বলে )। 


। সন্পল শু হৌগিন্ প্রতিত্রিস্সাক্জাল ৫ সিম্পল 
ত্যাণ্ড ক্ম্প ভি জি-আ্যাক্স্ণন্্‌ ভীহস্ম্‌১ 

নানারূপ প্রয়োগ (এক্সপেরিমেন্ট ) এব অন্দ্র্শন পদ্ধতির সাহায্যে 
প্রতিক্রিয়া-কালের নির্ণরচেষ্টা কর হইরাছে। প্রতিক্রিষাকাল প্রধানত: দুই 
প্রকার, যথ! সরল প্রতিক্রিয়।-ক!ল ( পিম্প ল্‌ রি-আযাক্শন্‌ টাইম্‌) এবং যৌগিক 
ব। জটিল প্রতিক্রিয়া-কাল ( কম্পাউও্ রি-আ্যাক্শন্‌ টাইম্‌ )। যৌগিক 
গ্রতিক্রিরা-কাঁল আবার ছুই রকমের হইতে পারে, যথ। নির্বাচন 'প্রতিক্রিয়াকাল 
( চযেস্‌ রি-আযকৃশন্‌ টাইম্‌) এবং ভেদ প্রতিক্রিয়।কাল ( ভিস্ক্রিমিনেশন বি- 
আযাকৃশন্‌ টাইম্‌)। 


সরল প্রতিক্রিয়া-কাল নিবূপণের প্রণালী 


সরল প্রতিক্রিরা-কালের নিরূপণ প্রণালী এইবপ। প্রয়োগকতা ( এক্স 
পেরিমেন্টার্‌ ) পাত্রকে আডাল করিয়া একটি পর্দার পেছনে বসেন। তীহার 
নিকট হয়ত থাকে একটি সুইচ্‌ যাহা টিপিবামাত্র পাত্রের নিকট স্থাপিত একটি 
নান্বে আলে। জলিয়। ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রনোক্ষোপ বা কালপরিমাপক একটি 
ঘড়ির কাটা চলিতে থাকে । পর্দার অপর দিকে পাত্র আসন গ্রহণ করেন। 
এ আলোক দেখিবামাত্র তিনি তীহার নিকট স্থাপিত আর একটি স্থইচ, 
টিপিয়! দেন যাহার ফলে আলোকটি নিভিয়া যাঁয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির কাটাটিও 
থামিয়৷ যায়। প্রয়োগকর্তা এইৰার ঘড়ির কাটার গতির দ্বারা পরিমাপিত 
সময়টি লিপিবদ্ধ করিয়া নেন। ক্রনোস্কোপের প্রতোকটি দাগের সহিত পরবর্তী 
নাগের ব্যবধান এক সেকেগ্ডের সহম্ম অংশ বা মাইক্রোমিলিমিটার্‌ হিসাবে 
নির্ণাত হয়। এই পরীক্ষাটি হিপ্‌-এব ক্রনোষ্ষোপ্‌ সাহীযো কি ভাবে করিতে 
হয় বল হইল। ২০নং চিত্রে ভার্রিয়ার ক্রনোক্বোপ্‌ সাহাষো পীরক্ষার 
নিয়ম সংক্ষেপে বলা হইল । 


১৩৮ মনোবিচ্ধা 


যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল নিরূপণের প্রণালী 
এইবার যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল কিরূপে নির্ণীত হয় তাহা! দৃষ্টান্ত সাহা 
বুঝিবার চেষ্টা করা াইতে পারে । যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল ছুই প্রকার ; যথ! 





২০ ন* চিন্স-_ছারিযার কনোস্কে।প ভাতে 
দোলক দুইটি এবং চাবি দুইটি টি:পয়া চালাইরা 
দিলে দোলক দুইটি ভ্রলিতে থাকে । উহাদের 
দোলনের হার পৃথক ॥ উহার! ঘতবাব দ্বুলিনাব 
প্র ঠিক পাশাপাশি দোলে সাহার নংখ্যা 
অনুনারে প্রতিক্রিয়া কালের হিনাব কলা হয় | 


__ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল (ডিস্ক্রিমি- 
নেশন্‌ রি-আকৃশন্‌ টাইম) এবং 
নির্বাচন প্রতিক্রির়াকাল ( চয়েস্‌ 
রি-আযাকৃশন্‌ টাইম্‌ )। 

ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল এই- 
রূপে পরীক্ষিত হম । যেমন পাত্রে 
বলা হইল যে তাহার সম্মুখে হয় 
লাপ ন্তুব৷ নীল আলে। জালানে। 
হইবে এবং শুধু লাল আলোটি 
দেখিলেই ভিনি স্থইচ টিপিবেণ, 
কিন্ত নীল আলো দেখিলে তিণি 
কোন প্রতিক্রিয়। করিবেন না। 
এই প্রতিক্রিয়াকীল সরল নঘ, 
কিন্তু যৌগিক, কারণ ইহাতে পার 
ঘে আলে দেখিব| মাত্র প্রতিক্রিয়। 
করেন (যেমন সরল প্রতিঞ্রিয়। 
করিব।র সময় তিনি করেন ) তাহ! 
নয়, কিন্ত একটি আলোকের সহিত 


1 


খু 


গার একটি আলোকের ভেদ প্রতাঞ্ষ করিয়। প্রতিক্রিদ্ব। করেন । এট ক্ষেত্রে 
প্রতিক্রিঘাটি আর সরল ব| সহজ রহিল ন। কিন্ধ যৌগিক বা জটিল হইয়া 
দাড়াল, কারণ আলোক দেখ| এবং উহাতে প্রতিক্রিয়। করিবার মধ্যবতী 
আবও একটি ক্রির।-_অর্থাৎ অ।লোকটিকে অন্ত একটি আলোক হইতে পথক 


রূপে বুঝিবার ক্রিরা ঘটে | 


ভেদ প্রতিক্রিয়কাল সরল প্রতিক্রিঘ়াকাল অপেক্ষা বেশী হইয়। থাকে । 
ভেদ বুঝিবার কালই এই বিলম্বের কারণ। আলো দেখিবামান্র প্রতিক্রিয়ায় 
যে সময় লাগে, আলোক দেখিবার পর ইহ! বুঝিয়। প্রতিক্রিয়। করিতে তদপেক্গ। 


বেশী সময় লাগে । 


প্রতিক্রিয়া কাল-__রি-আযাকৃশন্‌ টাইম্‌ .. ১৩৯ 


নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল (চয়েস্‌ রি-আযাক্‌শন্‌ টাইম্) নিরূপণের প্রণালী 
এইরূপ । পাত্রকে ব্ল। হহল তাহার সম্মুখে একটি লাল এবং আর একটি নীল 
আলো জালানে। হইবে, এবং লাল আলোটি দ্রেখিবামাত্র ডান হাত দিয়া, 
আবার নীল আলোটি দেখিবামাত্র বাম হাত্তে তিনি সুইচ টিপিবেন। এই ক্ষেত্রে 
ডান হাত অথবা বাম হাত দিয়! প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে এই ছুই প্রকার 
সম্ভাব্য প্রতিক্রিার একটিকে বাছিয়। লইতে হয়। নির্বাচন করিতে গিয়। কিছু 
সময় ব্যয়িত হয়-_ফলে নিধাচন প্রতিক্রিয়াকাল সাধারণতঃ সর্বাধিক হইয়া! থাকে। 


শ। প্রতিক্রি্াব্ষাল পন্রীক্ষাল্প কালাহস্শ বা পিলিজ্সডং 

প্রতিক্রিয়।-কাঁলের পরীক্ষমীকে তিনটি কালাংশ ব| পিরিয়ড্এ ভাগ করা! 
যায়_যথ| পুর্ধাংশ (ফোর্‌ পিরিয়ড), মধ্যাংশ ( মিড্‌বা। মেইন্‌ পিবিয়ছ) এবং 
গবাংশ (আফটার পিরিয়ড্)। 

যে কালাংশে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রস্তুতি (প্রিপ্যারেটরি সেট্)ঘটে তাহাকে 
পূর্বাংশ (ফোর্‌ পিরিয়ড) বলে । প্রয়োগকর্ত৷ পাত্রকে বুঝাইয়। দিয়াছেন কিবূপে 
তাহার প্রতিক্রির। করিতে হইবে, এবং তখনও উদ্দীপক উপস্থাপিত হয় নাই। 
উদ্দীপক উপস্থিত হইলে পাত্র সেইটিকে বুঝিবেন অথব। উহা উপস্থিত হওয়। 
শাত্র প্রতিক্রিয়। করিবেন-_এই জাতীর প্রস্তুতি ঘটে পুরবাংশে | প্রস্তুতি-কাল 
কতটুকু হওষ| উচিত তাহ বিভিন্ন অবস্থার উপর নিভর করে। 

প্রতিক্রিয়ার মধ্যাংশে পাত্র প্রতিক্রিযা করিতে আরম্ভ করেন। এই কাঁলটি 
বায়িত হয় উদ্দীপকের উপস্থিতি ভইতে আরম্ত করিয়! উহার প্রতি পাত্রের 
প্রতিক্রিয়! পধন্ত কালের মধ্যে । প্রতিক্রিয়। আরম্ভ করিবার সময় পাত্রের নান। 
অভিজ্ঞত। হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলি পাত্রের অন্ধদর্শন এবং প্রয়োগকতার 
পধবেক্ষণ সাহায্যে জানিতে পারা ফার। 

আবার প্রতিক্রিয়া শেষ হইবার পরবতী কালাংশকে বলা হয় পরাংশ । 


এই কালাংশ বাধিত হয় পাত্রের প্রতিক্রিয়া! ঘাটবার পর এ সম্বন্ধে তাহীব 
অন্থার্শন-বিবরণ দেওয়ার কাজে । 


৪1 সহজেদীম্ত্র এল চেন্ীম্র প্রতিজ্তিস্সীক্াল 
সেন্সল্ি আ্যাণ্ড২মাউল্‌ বি-আ্যাক্ুশন্্‌ টীহম্ম১ 
প্রতিক্রিয়া-কাঁল আবার সংবেদীয় এবংচেষ্টীয় ভেদে দুই শ্রেণীর হইতে পারে। 


১৪০ মনোবিদ্য। 


সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া ঘটে উদ্দীপকের সংবেদন ঘটিবার পর । এই প্রতি- 
ক্রিয়ায় উদ্দীপকের সংবেদন বা জ্ঞান হইলে পাত্রের প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে 
এইরূপ মনোভাব বা প্রস্ততি থাকে । আলোকটি দেখিবার পর, অথব। 
অলোকটি ভাল ভাবে দেখিয়া, সুইচ টিপিতে হইবে এইরূপ মনোভাব 
( আযাটিচুড) সংবেদীয় প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য । ইহাতে ক্রিয়া বা চেষ্টার তুলনায় 
সংবেদন বা জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। যে পাত্র এই প্রকার সংবেদীয় প্রতি- 
ক্রিয়ার মনৌভাব-সম্পন্ন তাহীকে সংবেদীয় শ্রেণীর ( সেন্সরি টাইপ্‌) বলা যায়। 
সংবেদীয় প্রতিক্রিয়াকাল স্ব'ভাবিক কারণেই চেষ্টায় প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষ। 
বেশী হয়। উদ্দীপককে বুঝিয়া বা জানিয়] প্রতিক্রিয়। করাই এই প্রতিক্রিয়া- 
কাল বেশী হইবার কারণ। 

আবার কোনো কোনো পাত্রের মনোভাব (আটিচুড.) বা প্রস্ততি চেষ্রীয 
প্রকারের হইতে পারে । আলোকটি দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে 
_-তাহার এইরূপ মনোভাবে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রবণতাই প্রাধান্য লাভ 
করে। সংবেদীম্ন পাত্র ঘেমন আলোক দেখিবার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, 
চেষ্টায় পাত্রের তেমনই প্রতিক্রিয়। করিবার দিকেই ঝে।+ বেশী। ইহাতে 
সমব্দেনের দিকে ঝোক থাকে না, কিন্ক প্রতিক্রিয়ার দিকেই ঝোক থকে 
বলিয়া, চেষ্টায় প্রতিক্রিঘ়াকালের তুলনায় ইহ। কম হইয়! থাকে । 

স্থতরাং দেখা, জান। প্রভৃতি সংবেদন বা জ্ঞানের উপর এবং প্রতিক্রির। 
করার উপর গুরুত্ব আরোপের সহিত প্রতিক্রিয়। কালের ঘনিগ সম্বন্ধ রহিম্বাছে। 
সংবেদীয় প্রতিক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং চেষ্টায় প্রতি- 
ক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকত কম হয় তাহ। পর পষ্ঠায় প্রদখিত তালিক। হইতে 
বুঝা যাইবে । 

মারার্ন১ এই দুই প্রকার প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। 
স'বেদীয় পাত্র প্রতিক্রিয়ার তুলনায় উদ্দীপকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বেশী । 
মাবার চেষ্টার পাত্র উদ্দীপকের তুলনায় প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ কৰে 
বেশী। ফলে উহাদের প্রতিক্রিরাকাঁল যথাক্রমে বেশী এবং কম হয়। 

পাত্র সংবেদীঘ় আঅথব। চেষ্টার কিন।, 'এই প্রশ্নটি তাহার শিক্ষা, জীবিক। 
প্রতি ভবিষ্যৎ জীবনের সমশ্যার উপর বিশেষ আলোকপ'ত করে । যেমন 


১। মায়ার -_একপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি-_-পৃঃ ১২৬ 


প্রতিক্রিয়া কাল-__রি-আযাকৃশন্‌ টাইম্‌ ১৪১ 


সংবেদীয় পাত্র হয়ত বুদ্ধিজীবী এবং চেষ্টায় পাত্র হয়ত কারিগরিজীবী 
হইবে । 





উদ্দীপক চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া-কাল সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল 
শব্দ ১২৫ 0 ২১০ ০ 
আলোক ৯৭৫ 0 ৭ 0 
স্পর্শ ১১০ ঢ ২১৭ ঢ 
তাপ ১৩ ১৯ 0 
শৈত্য ১১৫ ০ ১৫ 0 





ডে। ও্রত্তিক্তিস্সাক্ালেন্স ভহিত্ত উদ্দীপক? 
ইতিদম্সঅক্র ও্রক্ত্তিক্প সন্মহ্ধ 

উপরের 'প্রতিক্রিযা-কাল তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে ষে প্রতিক্রিয়া- 
কালস্থির ব| নির্দিষ্ট নয়। ইহা কোন্‌ উদ্দীপক উপস্থাপিত হয় তাহার উরপ 
নির্ভর করে । দেখা যাইতেছে ঘে আলোকেব প্রতিক্রিয়া-কাল সর্বাপেক্ষ। 
বেশী এবং স্পর্শ ও শৈতোর প্রতিক্রিযা-কাল কম । এই তালিকায় স্বাদ ও 
গন্ধের প্রতিক্রিয়া-কাল উল্লিখিত হয় নাই | 

পরীক্ষ। সাহ।যো দেখ! গিয়াছে যে স্বাদ ও প্রাণের প্রতিক্রিয়।-কাল আলোক 
অপেক্ষাও বেশী। 

প্রতিক্রিরা-কাল যেশুধু উদ্দীপকের তারতম্য অন্ুসারেই পৃথক হয় তাহা 
ন্ব। ইহ| আবার উদ্দীপিত ইন্দ্িযস্ত্রের তারতম্য অন্ুসাবেও পৃথক হয। যেমন 
চক্ষ, নাসিক, জিহ্নব। প্রভৃতি ইন্দিষধন্্গুলির প্রতিক্রিয়/-কাল অপেক্ষাকৃত কম। 

আবার, শুধু যে উদ্দীপকের সাধারণ তারতমা গ্রতিঞ্রিয়া-কালের তারতমা 
ঘটায় তাহ। নয়। উদ্দীপকের তীব্রত। (ইন্টেন্সিটি) ব। শগীণতা অন্ুসারেও 
প্রতিক্রিরা-কাল ভিন্ন হইয়া! থাকে । যেমন একটি ক্ষীণ আলোকের তুলনায় 
তীব্র আলোকের প্রতিক্রিয্াকাল কম হয়। 


৬। প্রত্তিশ্রিন্ম্া্চাল নন্বন্বে ক্যাডেল্-এক্স পল্রীক্ষা 
হেল্মহোলজ্ই প্রতিক্রিয়।-কাঁলের উপর প্রথম পরীক্ষ। বা প্রয়োগ 


০ চিহ'টি এক সেকেণ্ডের এক সহশ্রাংশ, বা মীইক্রোমিলিমিটার বা মিলি-সেকেগুন বুঝায়। 


১৪২ মনোবিগ্ভ। 


করিয়াছেন শতাধিক বৎসর পুর্বে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে । পরে হ্ইজা রল্যাগুদেশীয় হিপ্‌ 
ক্রনোস্কোপ্‌ সাহায্যে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্‌ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া-কাল নির্ণয়ের জন্য 
পরীক্ষা চালাইয়াছেন। এই গবেষণায় পরবর্তাঁ পদক্ষেপ করেন ডাচ. শারীর- 
বৃত্তবিৎ ডগ্ডার্স। তিনি নির্বাচন এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাঁল উদ্ভাবন করেন। 
এক্স নারই রি-আযাকৃশন্‌ টাইম্‌ কথাটি প্রচলিত করেন। তিনি প্রস্তুতি ক্ষেত্রের 
(প্রিপারেটরি সেট) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 

১৮৭৯ শ্রীষ্টাবে হব, .মনোবিদ্যার প্রথম প্রয়োগশাল! (ল্যাবরেটরি) প্রতি! 
করেন। তিনি এবং তাহার ছাত্রের সরল ও যৌগিক গ্রাতিক্রিয্বা-ক1লের উপর 
গবেষণা চালাইতে থাকেন । 

জেম্স্‌ ম্যাকৃকিন্‌ ক্যাটেল্‌ হব.ও্‌-এর স্থযোগ্য ছাত্র ও সহকমাী। তিনি 
লাইপজিগে হব -এর সহিত প্রতিক্রিয়াকালের উপর দীর্ঘ গবেষণ! চালাইঘ! 
পরে আঁমেরিকার পেনসিল্ভ্যানিয়া এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘতর 
গবেষণ। চালাইতে থাকেন । 

প্রতিক্রিয়া-কালের গবেষণায় ক্যাটেল্‌-এর স্থান হবগ-এর সমপর্ধারতুক্ত। 
তিনি প্রতিভ্রিয়া-কাল নিরপণের ক্রনোক্ষোপ্‌ ব। কালমাপক যঞ্ধ্রের যথেঃ 
উন্নতিসাধন করিয়াছেন । উন্জিঘ্যন্ধের তারতম্য অন্ুসারে প্রতিক্রিয়া-কাঁলের 
তারতম্য সঙ্গন্ধে তাহার গবে্ষণ! গুরুত্বপূর্ণ । সংবেদীয় এবং চেষ্টায় প্রতিক্রিয। 
কালের পার্থক্যও তাভার মনোযোগ আকর্ণ করিয়াছে । তিনি ভেদ প্রতিক্রিয়া- 
কাল এবং নিরাচন প্রতিক্রিয়া-কালের উপর গবেষণ| করিয়।হ ক্ষান্থ হন নাউ, 
কন্ঠ প্রত্যক্ষ-কাল ( পার্সেপশন্-টাইম্‌ ) এবং সঙ্কল্প কাণ (উইল্-টাইম্‌) 
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স্বদ্ধেও গবেষণা করিরাছেন। তাহ। ছাড়। অশ্ঠষঙ্গকাল বিষয়ে তাহ।র 
গবেদণাও মুল্যবান । তিনি প্রতিহত (কনস্টেইন্ড) এবং অবাধ (ফী) অলবপ্গ 
এভ উভয়েব কাল নিন্বপণ করিবার চেষ্। করিয়াছেন | আবার উদ্দীপকের 
তীব্রতা (ইন্টটন্সিটি), মনোঘোগ, ভেদ ( ভিস্ক্রিমিনেশন্‌) গ্রভতির সহিত 
প্রতিত্রিয়।-কালের সন্বঙ্ধ বিষয়েও তাহার গবেষণ। মুল্যবান । ক্যাটেল্‌ 
প্রতিক্ষিয়াকালের উপর অসংখ্য পরীক্ষ। ব। প্রয়োগ করিয়াছেন, গ্রতিক্রিাকীল 
নিবূপণের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের প্রতিক্রিয়া-কালীন অস্তর্শন গ্রহণের উপর তিণি 
বিশেষ গুরুত্ধ আরোপ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার পরীক্ষার কয়েকটি নিদশণ 
উল্লেখ করা যাইতেছে । এই পরীক্ষাগুলি প্রত্যক্ষ-কাল এবং পাঠ-কাল নির্ণম 
করে। এই দুইটি বিষয়েই ক্যাটেল্‌ পথপ্রদর্শক । 





প্রতিক্রিয়া কাল-__রি-আযাকৃসন টাঁইম্‌ ১৪৩ 


একটি ড্রাম-এর উপর কতগুলি অক্ষর আটিয়। দেওয়া হইল। তারপর 
ড্রামটিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইল । পাত্র একটি পর্দার আড়ালে বসিয়া আছেন। 
আড়াল ব। পর্দার ছিদ্র দিয়া তিনি চলন্ত ড্রাম-এর উপর একসঙ্গে একটি করিয়। 
অঙ্গর দেখিতে পান এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকটি অক্ষর দেখিয়! উহার নাম বলিতে 
তাহার আধ সেকেও মাত্র সণয় লাগে । অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া- 
কাল মাত্র আধ সেকেগড। কিন্তু পর্দার ছিত্র দিয়। এ একটি অক্ষর দেখিতে ন! 
দেখিতেই দি আর একটি অক্ষর উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে এ অক্ষরের নাম 
বলিতে আধ সেকেগ্ডের পরিবর্তে এক।তৃতীর অথবা! এক|পঞ্চমাংশ সেকেও 
সমর লগে__অর্থাঙ প্রতিক্রিয়া-কাল কমিয়। যায়। আবার যদি প্রথম অক্ষরটির 
না বলিবাঁর পুর্বে দুইটি, তিনটি এমন কি পাঁচটি পর্যস্ত অক্ষর উপস্থাপিত হয় 
তাহ1 হইলে উহার নাম বলিবার সময় আরও কমিয়া যাইবে ।১ 

এন পরীক্ষা হরে বুঝ! ষার নে পৃথক পৃথক অক্ষর প্রতাক্ষ ব| পাঠ করিতে 
ঘে সময় লাগে এ অক্ষরগুলি শব্দ গঠন করিলে উহাদের প্রত্যক্ষে বা পঠনে 
তাদপেক্ষ! কম সময় লাগে । অথবা দি অক্ষরগুলি শব্দ গঠন করে, তাহা হইলে 
একই সময়ে অধিক অক্ষর প্রতাক্ষ বাঁ পাঠ করা যায়। আবার আলাদাভাবে 
কতগুলি শন্দ প্রত্যক্ষ বা পা করিতে যে সময লাগে উহার! বাকা গঠন 
করিলে উহাদের প্রত্যক্ষে বা পাঠে আরও কম সময় লাগে। 

উপরোক্ত পবীক্ষার সাহায্যে ক্যাটেল্‌ একটি উপসংস্থাপনের (ওভারল্যাপিং) 
অর্থাৎ একটি পুববতী অক্ষর ব। শব্দ পড়িতে পড়িতেই কতগুলি পরবতী অক্ষর 
বা শব্ধ পড়। হইয়| যায় তাহার পরিমাপ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। 

এক একটি পুথক্‌ অক্ষর প্রত্যক্ষ ব| পাঠ করিতে যে সময় লাগে একটি 
নাতিদীঘ শব্ধ প্রত্যক্ষে ব। পাঠে তাহার বেশী সমর লাগে না, ক্যাটেল্‌-এর এই 
আাবিষ্ষার বিশেষ গুরুত্রপুণ, সন্দেহ নাই । বস্ততঃ সম্পূর্ণ শব্দটির প্রত্যক্ষ পৃথক 
অক্ষরগুলির তুলনায় কম সমযেহঘটে। এই আবিষ্কার ইদানীস্তন শিক্ষা পদ্ধতির 
উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । তাহার এই গবেষণার ফলে ইহাই 
শির্ধারিত হইয়াছে যে শব প্রতাক্ষে উহার পৃথক অক্ষর গুলির পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষ 
হয় না, অর্থাৎ অনেকগুলি শবের একত্র প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে । 


১ এই পরীক্ষার মত কাাটেল্‌-এর অধিকাংশ প্রতাক্ষ-কাল, পাঠ-কাল, মনোযোগ-প্রসাব 
(রেঞ্জ অফ আটেন্শন্‌) সম্বন্ধীয় পরীক্ষাই ক্ষপদৃক্জাতীয় (টাশিক্টোকোপ,) পরীক্ষা । 


১৪৪ মনোবিদ্ধা! 


ক্যাটেল-এর আর একটি মূল্যবান গবেষণা হইল এই যে কোনে বিদেশী 
ভাষার তুলনায় মাতৃভাষা অপেক্ষাকৃত তাডাতাড়ি পড়া যায়। বহু পরিশ্রম এবং 
অধ্যবসায়ের সহিত কোনে! বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিলে এবং মাতৃভাষাঁকে 
উপেক্ষা করিলেও হয়ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। 

তাহা ছাড়! ক্যাটেল্‌ মন্তি-ক্রিয়ার কাল, উদ্দীপকের তীব্রতার ফলে প্রাতি- 
ক্রিয়া-কাঁলের অল্পতা বা আধিক্য, প্রত্যক্ষ-কালের ভিত্তিতে উদ্দীপকের তীব্রতা- 
ভেদ, স্বল্প-বিরাম উদ্দীপনার ( ইন্টারমিটেণ্ট স্টিমূলেশন্‌ ) ফলে স্পর্শ সংগ্রাহক 
ইন্দিয়গুলির প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বহু মুল্যবান গবেষণা করিয়াছেন । বাহুল্য 
বোধে এইগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্জন করা হইল । 


৭। প্রত্তিবর্ত জিম ব্িক্েক্স আ্যাক্ুস্ণন9 


কোন উদ্দীপক কোনো ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করিলে চেতনার 
সাহায্য ব। নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, অতীত শিক্ষার উপর নির্ভর ন। করিয়। একরূপভাবে 
(ইউনিফর্ণলি) সোজাস্থজি (ইমিডিয়েটুলি) যে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে 
প্রতিবর্ত (রিফ্রেক্স) বলে। যেমন আগুনে হাত লাগিব মাই হাত সরাইয়। 
লওয়া হয়, অথব| নাকে স্থুডস্থডি লাগিব! মাত্র হাচি আসে । এই দুইটিই 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আগুনে হাত লাগিব! মাত্র হাত সরাইয়। লওয়া, এই প্রতিবর্তেব 
শারীর ধাপ ব! ন্তরগুলি বুঝিতে পারিলেই প্রতিবত বুঝিবার স্থবিধ। হইবে। 
স্পর্শ-নার্ভের বহিঃপ্রাস্ত থাকে তকের ঠিক নীচে,আবার ইহার অস্থঃপ্রান্ত থকে 
মেরুদণ্ডে। স্পর্শ-নার্ডের বহিঃপ্রান্ত আগুনের স্পর্শে উত্তেজিত হইল। এই 
উত্তেজন] নার্ভ-প্রবাহের আকারে অন্তর্গাদী (ইন্কামিং) বা সংবেদীয় (সেন্সরি। 
নিউরোন্‌ দিয়া মেরুদণ্ডে পৌছাইল। আবার মেরুদণ্ডেই অবস্থিত রহিয়াছে 
সংবেদীয় স্পর্শ-নার্ভের অন্থঃপ্রাস্তের সগ্রিহিত বহির্গামী (আউটুগোমিং ) ব। 
চেষ্টীয় (মোটর ) নিউরোনের অন্থ:প্রান্ত। উত্তেজনাটি এই চে্গীয় নার্ভের 
অন্তঃপ্রান্তের দ্বারা গৃহীত হইল 'এবং ইহা চেষ্রীয় নার্ভ-প্রবাহের আকারে 
পরিচালিত হইল হস্তের পেশীতে যাহার ফলে হাত সরাইয়া লওয়া রূপ 
বিচলন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইল । আগুনে হাত দেওয়ারূপ উদ্দীপক এবং 
আগুন হইতে হাত সরাইয়। লওয়ারূপ 'প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এমন কোনে। 
চেতনা বা এচ্ছিক ক্রিয়া থকে ন। যাহা! এই পপ্রতিক্রিয়াকে সংযত বা নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে। 
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২১নং চিত্রে উপরোক্ত প্রতিবর্তের শারীর ধাপ বা স্তরগুলি দেখানে। হইল। 


প্রতিবর্তক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য 


প্রতিবর্ত একপ্রকার (১) সহজ প্রতিক্রিয়া, কারণ ইহাতে ক্রিয়াশীল 
শিউরোন, পেশী বা গ্রপ্থির সংখ্যা এচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় কম। প্রতিবর্ত 
সহজাত, অর্থাৎ জন্মের মূহ্র্ত হইতেই ইহার গঠন এবং প্ররুতি সম্পূর্ণ থাকে । 
প্রতিবর্ত সহজে সংশোধিত বা পরিবতিত হয় না । 

(২) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার আকার নিষ্লিষ্ট । যেমন আগুনে হাত লাগিলে হাত 
সরাইয়া! লওয়া৷ একটি নিষিষ্ট প্রতিক্রিয়া । (৩) প্রতিবর্ত শিক্ষালব্ নয়, কিন্তু 
ইহা সহজাত এবং অপেক্ষীকৃত অপরিবর্তনীয় প্রতিক্রিয়া । (৪) একরূপতা 
প্রতিবর্তের আর একটি বিশেষ ধর্ম_যেমন সকল নবজাত শিশুই একরপে স্তন্ত- 
পান করে । উদ্দীপক ক্রিয়াশীল হইবামাত্র প্রতিবর্ত ঘটিয়া থাকে । ইহ! ভরত 
অথবা ত্বরান্বিত। 


প্রতিবর্তের অপরিবর্তনীয়ত৷ 


উপরে প্রতিবতক্রিয়ার সংশোধন ব! পরিবর্তন ঘটে ন।, এইরূপ বল! 
হইয়াছে । কিন্ত বস্ততঃ ইহার পরিবর্তন বা সংশোধন ঘটিয়। থাকে । এই 
দিক দিয়। প্রতিবর্তকে পাচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । 

(১) কতগুলি বিশুদ্ধ প্রতিবত কোনক্রমেই পরিবতিত হয় না - 
ঘেমন তারারন্ধীয় প্রতিবত ( পিউপিলারি রিফ্লেক্স ), উত্তীপে ব| ব্যথায় হাত 
সরাইয়। লওয়া, পাকস্থলীর হজমক্রিয়া, নাক ডাকা প্রভৃতি । আবার (২) কতগুলি 
প্রতিবর্ত প্রধানতঃ বিশুদ্ধ হইলেও ব্যাহত বা বর্িত হইতে পারে-_যেমন কাশি, 
হই তোল, বমন, লালা-নিঃসর্ণ প্রভৃতি । (৩) তৃতীয়ত:, আরও কতগুলি 
প্রতিবত প্রায়ই বিশুদ্ধ হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধিত হইয়া থাকে_- 
দেমন হাপি, কান্না, হাপানো। প্রভৃতি 1 (৪) চতুর্থতঃ, কতগুলি প্রতিবত শৈশবে 
বিশ্তদ্ধ থাকিলেও পরিণত বয়সে অবশ্যই পরিবতিত হয়--যেমন স্তন্থপান, 
কাম্ডানো, থুথু ফেল! প্রভৃতি । ইহা ছাড়াও, (৫) কতগুলি দেহভঙ্গিম 
( পশডার ) সংক্রান্ত প্রতিবর্ত আছে যেগুলি সর্বদা পরিবতিত হইয়া! থাকে 
যেমন মাথা সোজ। করিয়া রাখা, বসা, দাড়ানো, দেহের ভারসাম্য বজায় 
রাখা প্রভৃতি । 


১৩ 


১৪৬ মনোবিদ্ধা। 


৮। প্রত্তিভর্ত ব্ত্ডাহস্প  ল্িজেস্সং আক, ১ 

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজ হইলেও, ইহ! নার্ভতন্ত্রের একাধিক অংশ সাহায্যে 
ঘটিয়া থাকে । এই অংশগুলি চিত্রাকারে আকিলে উহ1দিগকে একটি বৃত্তাংশের 
(আর্ক ) মত দেখায়। সেই কারণে যে নার্ভ-পথ সাহায্যে প্রাতিবর্ত ঘটে তাহাকে 
বল! হয় প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ ( রিফ্লেব্স. আর্ক.))। এই নার্ভ-পথ বুঝিতে হইলে 
নার্ভতস্ত্রের যে যে অংশ ক্রিয়া করিবার ফলে প্রতিবর্ত ঘটে তাহা বুঝা 
দরকার 

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বিশ্লেষণ এইরূপ । প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় প্রথমতঃ কোনে: 
ইন্ডিয়যন্ত্রের সংবেদীয় ব1 অন্তর্গামী নার্ভের বহিঃপ্রান্ত উত্তেজিত হয়। এই 
উত্তেজনার ফলে একটি নার্ভপ্রবাহের (নার্ভাস্‌ ইম্পাল্স্‌) স্ষ্টি হয়। নার্ভ- 
প্রবাহটি উত্তেজিত সংবেদীয় নার্ভ দিয়। প্রবাহিত হইয়! এ নার্ভের অন্তঃপ্রান্তে, 
যাহা মেরুদণ্ডে বা মস্তিষ্কের কোন অংশে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, পৌছায় । 
সংবেদীয় নার্ভের কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রান্তের পাশেই রহিয়|ছে চেষ্টায় বা বহির্গামী 
নার্ভের অন্তঃপ্রাস্ত। এ নার্ভপ্রবাহ এইবার চেষ্টায় নার্ভের অন্থঃপ্রান্তকে 
উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহের আকারে চেষ্টায় নাভ 
দিয়। প্রবাহিত হইয়া উহার বহিঃপ্রান্তে, যাহা কোনো! পেশীতে বা গ্রন্থিতে 
অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, পৌছায়। ফলে পেশীর বিচলন বা গ্রস্থিব 
রসক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়৷ ঘটে । 

সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করির়1 চেষ্টায় নার্ভের বহিঃপ্রান্ত 
পর্যন্ত নার্ত-পথটি বুঝানো হইল । এই নার্ভ-পথকেহ প্রতিব্ত বৃস্তাংখ (রিফ্কলেব্স 
আর্ক) বলে। 

প্রতিবর্ত বৃত্তাংশে পাঁচটি বিভাগ থাকে । (১) সংগ্রাহক নার প্রান্ত 
(রিসেপ্টিভ্‌ নার্ভ-এগিংস্‌)_ইহা কোনে। সংবেদীয় ব ইন্দিয়ন্ত্রের, যেমন 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্‌, জিহ্বা, বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত থাকে । (২) অন্মুথ 
বা সংবেদীয় নার্ভ উদ্দীপকের দ্বারা ইহার বহিঃপ্রাস্ত উত্তেজিত হওয়ার ফলে, 
ইহাতে নার্ভপ্রবাহের হ্ষ্টি হয়, যাহ। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্থে পরিচালিত হয়; (৩) 
কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র অথাৎ মেরুদণ্ড বা মন্তিষ-_সংবেদীয় নার্ভের অস্তঃগ্রান্ত 
ইহাতে অবস্থিত, ফলে সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এই স্থানে পৌছায়; (৪) বহিমুখী 
ব। চেষ্টীয় নার্ভ__ইহার অস্তঃপ্রাপ্ত সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তের সংলগ্ন থাকে । 
ফলে সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ চেষ্টায় নার্ভে পরিচ।লিত হয়; (৫) সম্পাদক যন 
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_এফেক্টর অর্গ্যান্‌ ), যেমন পেশী, গ্রন্থি, প্রভতি- চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহ পেশী ব। 
গ্রন্থিতে পরিচালিত হইয়া যথাক্রমে বিচলন এবং রূসঙ্গরণ ঘটায় । 


৯। এ্রর্তিজর্ত ল্রত্াহশ্পের্র স্তব্রভেেদ 


গ্ররতিবর্ত বৃত্তাংশের কয়েকটি স্তরভেদ রহিয়াছে । এই স্তরভেদের উপর 
প্রতিবর্ত বুত্তাংশের সহজত। বা জটিলতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রতিবর্ত 
একাধিক বৃত্তীংশের একসঙ্গে কাজ করিবার ফল। সহজতর প্রতিবর্তে 
অপেক্ষাকত কম এবং জটিলতর 'প্রতিবর্তে অপেক্ষাকত বেশী বৃত্তাংশ 
থাকে। 

নিম্নতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল নার্ভতম্ব্বের কোনো নিম্নতর অংশ, যেমন 
মেকদণ্ড বা লথুমস্তিষ্ক। উচ্চতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল ইহার কোনে! উচ্চতর 
অংশ, যেমন গুরুমন্তিকষ। সহজতর বৃত্বাংশগুলি নিময়তর এবং জটিলতর 
নুতাংশগুলি উচ্চতর ৷ যেমন জান্ুক্ষেপ ( নী-জার্ক ) একপ্রকার সহজতর এবং 
নিপ্নতর অথব| মেরুদণ্ডীয় (স্পাইনাল্‌) 'প্রতিবর্ত, আবার স্তন্তপান বা সাকিং 
একপ্রকার জটিলতর এবং উচ্চতর প্রতিবর্ত। 

আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া৷ একটি সহজ ও নিম়স্ুরের 
প্রতিবর্ত। এই প্রতিবর্তে নার্ভপ্রবাহ যে বৃত্তাংশ (বিফ্লেক্স আর্ক) দিয়া 
দ্বিচালিত হয় তাহা এইরূপ :_ 


আগুন 


গা 
২১নং চিজ্জ_-তিনটি নিউরোন বিশিষ্ট সহজ প্রতিবর্ত বৃত্তীংশ 


(ক) সংবেদীয় নিউরোন, (গ) চেষ্ীয় নিউরোন, (থ) সংযোজক নিউরোন আগুন (উদ্দীপক) 
মেকদণ্ডের মধ্য দিয়। অতিক্রম করে এবং পেনীর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ইহা একটি মেরদত্তীয় 
ধৃতিবত ( ম্পাইন।ল্‌ রিফ্রেস) । 


১৪৮ মনোবিষ্ঠ। 


উপরোক্ত প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের মত চোখের পাতার স্পন্দন, দেহের 
ভারসাম্য বজায় রাখা, জানুক্ষেপ ( নী-জার্ক ), হাচি প্রভৃতি ঘে সকল প্রাতিবর্ড 
বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে উৎপন্ন হয় উহার! ছোট বৃত্তাংশের সাহায্যে ঘটিম 
থাকে | এইগুলি মেরুদণ্ীয় প্রতিবর্তেরই উদাহরণ । 

উপরে তিনটি স্তরের বুত্তাংশ উল্লিখিত হইয়াছে । এই তিনটি স্তরের 
ব্যাখ্যা না করিলে ইহারা সহজবোধ্য হইবে না । 

প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (রিফ্লেব্স. আর্ক অফ দি প্রাইমারী 
লেভেল্‌ অথবা স্পাইন্যাল্‌ রিষফ্লেব্স ) মেরুদণ্ডের উপরে ওঠে না। এইরগ 
সহজতম বৃত্তাংশ বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য আবশ্যব 
হয়। ইহাকে স্থানীয় টেলিফোনের ডাকের সহিত তুলনা করা যায়। আগুনে 
হাত দেওয়। মাত্র হাত সরাইয়া লওয়ার উদাহরণ দেখানো হইয়াছে । 
এব্ূপ পায়ের পাতা বিদ্ধ হইলে এ উত্তেজনা পায়ের পাতা হইতে আবন্ত 
করিয়া মেরুদণ্ড পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং চেষ্টায় নার্ভ দিয়া পরিচালিত হই 
পায়ের পেশীতে পৌছায় এবং উহার সঙ্কোচন উৎপন্ন করিয়া পায়ে 
অপসারণ ঘটায় । 

সর্বাপেক্ষা সরল বুত্বাংশে একটি সংবেদীয় এবং একটি চেষ্টীয়, মাত্র এই ছুষটটি 
নিউরোন থাকে । অবশ্য মাত্র ছুইটি নিউরোন-এ গঠিত বুন্তাংশ কদাচিৎ দু 
হয়। জানুর বামদ্িকে ( প্যাটেল ) আঘাত করিলে জানুর পেশী-সঙ্কোচ হয 
ইহাকে জান্ত-কম্পন বা হাটুর ঝাঁকানি ( নী-জার্ক )বলে। অপর পায়ের তলা 
চিম্টি কাটিলে তৎক্ষণাৎ পা সরাইর়া লওয়া হয়। এই ছুইটি ক্রিয়ার চক্রাংখ৪ 
দুইটি নিউরোন দ্বারা গঠিত । ইহাদিগের কেন্দ্র মেরুদণ্ড । এইজন্য ইহ1দিগকে 
ব্ল! হয় মেরুদপ্রীদ্ধ ( স্পাইন্যাল ) প্রতিবর্ত বুভ্তাংশ | 

দ্বিতীয় স্তরের (তকেগারি লেভেল্‌) প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ প্রাথমিব 
স্তরেরটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল । ইহ! গঠিত হয় মেরুদণ্ডীয় বুত্তাংশের 
সংবেদীয় নার্ভের শাখাপ্রশাখা সাহাযো । এইজন্য এই 'প্রতিবর্ত পৃত্বাংখকে 
স*বেদীয় স্থরের বলা হয়। ইহ1 উদ্দীপিত নার্ভের বহিঃপ্রাস্ত হইতে আবন্ত 
করিয়া মেরুদণ্ডের উপরাংশে স্বযুম্ন।শীবক ( মেড়ুলা ) এবং মশ্চিক্ষের বহিঃস্তর বা 
ধূনর পদার্থের (কটেক্স) মধ্যবর্তী কেন্দ্রে পৌছায় এবং চেষ্টায় নার্ভের মধ্য দিয়া 
কোনো পেশীতে বা গ্রস্থিতে শেষ হয়। চেষ্টায় নর্ভগুলি প্রাথমিক সংবেদীয় 
নার্ভের সহিত সংগ্সিষ্ট থাকে । নূতন কোধদেহগুলি একত্র হয় এবং মাথায় 


প্রতিক্রিয়া কাল__রি-আাকৃশন্‌ টাইম্‌ ১৪৯ 


শনস্থিত ইন্জিয় হইতে নির্গত নিউরোনের কোষদেহগুলি একটি বড় গ্যাংগ্লিয়ন্‌ 
গঠন করে যাহাকে মন্তিক্ষের প্রথম স্ুত্রপাত বল! যাইতে পারে। 

দ্বিতীয় স্তরের বৃত্তাংশে তিনটি বা তাহার বেশী নিউরোন থাকে । এই স্তরে 
সংবেদীয় এবং চেষ্টায় নিউরোন-এর মধ্যবর্তী নার্ভকোষ-__-সংযোগকারী 
নিউরোনগুলি মেরুদণ্ডে এবং মস্তিক্ষে ছড়াইয়া পড়ে । 

দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা, হাট।, দৌডানে। প্রভৃতি জটিল সমন্বয় (কো- 
গডিনেশন ) মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশ সাহাধ্যে সম্পন্ন হয়। চক্ষতে আলো 
পড়িয়া চক্ষু উদ্দীপিত হইবার ফলে তারা-রন্ধ্রের সংস্কোচন এই স্তরের 'প্রতিবর্ত। 
এইরূপ প্রতিবর্তকে দূরাগত টেলিফোন ডাকের সহিত তুলনা করা যাইতে 
পাবে। 

তৃতীয় স্তরের মস্তিক্ষকেন্দ্রিক প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ দ্বিতীয়টির তুলনায় 
গারও জটিল । উচ্চস্থরের চিন্থনকে তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বুন্তাংশ বলা যাইতে 
”রে। ইহা দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষা আরও উন্নত ও জটিল নার্পংযোগ সাধন 
কবে। উহাতে মাধ্যমিক স্তরের বুন্তাংশের সহিত আবও জটিল সমন্বন্ধপথ রচিত 
হয। মাধামিক স্তরটি যেদন 'গ্রাথমিক স্তরের সমন্বয়-সাধন করে, তৃতীয় স্তরটিও 
"তন মাধ্যমিক স্তরের সমন্বয় সাধন করে। ফলে মস্তিষ্কের আকার আরও 
ড় হ্ঘ। মাজষ এবং অন্ঠান্ত উচ্চতর প্রাণীর গুরুমন্তিষ্ষের অনুষঙ্গ এলাকাই 
। শ্যাসোসির়েশন এরিয়। ) তীয় স্তরের প্রতিবত বৃত্তাংশের কেন্দ্র। উচ্চতম 
মানসবৃত্তিগুলি এই বুত্তীংশের ক্রির়১। এই অঞ্চলের উন্নতির সহিত মানুষের 
(মই উচ্চতর মানস শক্তিশুলি সংশ্লিষ্ট যাহার ফলে মানুষ অন্ান্ত প্রাণী অপেক্ষা 
শ্রেঠ। এই অঞ্চলগুলির উপর শিক্ষালন্ধ উন্নতি নির্ভর করে। 

কতীয শুরের 'প্রতিবর্ত বৃত্তাংশকে বহু দূৰ হইতে আগত টেলিফোন 
ছাকের সহিত তুলনা কর। যায়। 

প্রাথমিক স্তরের বৃত্তাংশ সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং স্থায়ী । তৃতীয় স্তরের 
্তাংশ যেমন সর্বশেষে বিকাশ লাভ করে তেমনই ইহারা সর্বাপেক্ষা জটিল। 
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের বৃত্বাংশ প্রধানত: সহজাত কিন্তু তৃতীয় স্তরের 
ঠন্তা'শ শিক্ষার ফলে অজিত এবং মানুষের জীবিতকালে গঠিত হয়। স্থতরাং 
পবজাত শিশুর মধ্যেই হৃংস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জৈব বৃত্তির নিয়ন্ত্রণকারী 
ঘাথমিক বৃত্তাংশগুলি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকে । মাধ্যমিক বৃত্তাংশগুলি অল্পকালের 
খধো বিকাশ লাভ করে। কিন্তু তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ শিশুর জীবন ও 





১৫০ মনোবিষ্ধা 


অভিজ্ঞতার ফলে বিকশিত হয় এবং জীবনের শেষ মৃহূর্ত পর্যস্ত ক্রমশঃ বিকশিত 
হইতে থাকে । 
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২. নং চিজ- পাচ শ্রেশীর প্রতিব্ বুত্তাংশ 

(ক) সহজ প্রতিবর্ভ । ১,২ যথাক্রমে উহাব সংবেদীয় এবং চেষ্ীয় নিউবোন। 

(খ) প্রতিবর্তশৃঙ্ছল (চেইন-রিফেলস )। উহাতে প্রথম প্রতিক্রিয়া ছ্বিতায পতিধি'রার উদ্লাগ? 
হইয়াছে ।+ 

(গ) একটি উদ্দীপক হুইটি সম্পাদকের ক্রিয়। উৎপন্ন করিয়াছে । 

(ঘ) ছুইটি উদ্দীপক একটি সম্পাদকের ক্রিয়া! উৎপন্থ করিয়াছে । 

(উ) ছুইটি অনুক্ত প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের চিজ্জ। একটি বৃত্তাংশের সংগ্রাহক অপৰ এভা'শ 
সম্পাদকের সঠিত যুক্ত হইয়াছে অন্মসঙ্গ নিউরোন চ-এর সাহাযে। | 


২২ নং চিত্রটি দেখিলে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের প্রকারভেদ বুঝ। যাইবে । 


প্রতিবর্ত ক্রিয়! সহজাত গ্রন্থীয় ব। পেশীয় প্রতিক্রিয়া । ইহ কোনো 
সংগ্রাহক যঙ্ধের উদ্দীপনার ফলে কোনো সংবেদীয় নিউরোন-এর উত্তেজনা; 


প্রতিক্রিয়া কাল- রি-আযকৃশন্‌ টাইম্‌ ১৫১ 


সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়! থাকে । উজ্জল আলোকে চক্ষুতারার সঙ্কোচ, জান্গক্ষেপ 
এবং খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুখে লালা নিঃসরণ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত । 

শরীর ও চেতন প্রতিবর্ত (ফিজিয়লঞ্জিক্যাল্‌ আযাণ্ড কন্সাচ, 
রিফ্লেঝ)-_প্রতিবত ক্রিয়াকে প্রপানতঃ শারীর এবং চেতন এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর। যায়। প্রথমটির উদাহরণ হইল তীব্র আলোকে চক্ষৃতারার 
সঙ্কেচ। ইহাতে চেতনার কোনো ক্রিয়া নাই । এই প্রতিবর্ত চলিতে থাকা 
কালে অথবা ঘটিবার পরেও উহার কোনো চেতন! হয় ন!। 

কিন্তু চেতন প্রতিবর্তে, প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকা কালে উহার কম বেশী 
চেতনা থাকে | প্রতিক্রিয়ার উৎপাদনে চেতনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। 
তথাপি চেতন! প্রতিক্রিম়াকে অল্লাধিক নিয়ন্ত্রিত কবে। যেমন কাশি একপ্রকার 
চেতন প্রতিনর্ত যাহা চেতনার দ্বারা অল্লাধিক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । কাশি 
চেতন! দ্বারা সাময়িক বাঁ স্থায়ীভাবে থামানো যাঁষ এবং 'প্রতিক্রিফাটি স্বেচ্ছায় 
উত্পাদনও করা যায় । 


গ্ররতিবর্ত --নার্ভক্রিয়ার একক 


নিউবে।ন থেমন নাততন্ব সংগঠনের একক, প্রতিবর্ত তেমনই নার্ভ-ক্রিযার 
একক | প্রতিব নলিতে সংবেদ-চেষ্টীয় (সেন্পরি মোটর ) একক বুঝায় 
কোনো স*গ্রাহক বন্ধ (রিসেপ্টবু অর্গান্‌) হইতে কার্ধকরী যন্থে পবিচালিত 
হইতে হইলে নার্ভপ্রবাহেব পক্ষে অন্তত: দুইটি নিউরোনের সংযোগ আবশ্াক | 
শার্ডপ্রবাহ কোনে! প্রান্থ-সন্নিকর্ষের (সাইনাপ্ম) মপা দিযা একটি নিউরোন 
হইতে অপবটিতে পবিচালিত হয। নার্ভতন্থ্ের সহজতম কর্মীয় একক হইল 
একটি সংবেদ-চেষ্রীয় বুত্তাংশ ( সেন্সরি মোটর আর্ক )। 

যদিও ঢুইটি নিউরোনের ছাবা গঠিত প্রতিনত আছে, কিন্তু সাধারণত: 
এই ছুইয়েব মধাবর্তী একটি কেন্দ্রীয় নিউরোন থাকে এন" এই নিউরোনটি 
উহাদের সহিত প্রান্থ-সন্িকর্ষের সাহাঁধযে সন্যৃক্ত হয়। অর্থাৎ, প্রতিবর্ত 
সাধারণতঃ দুইটির বেশী নিউরোন লইয়া গঠিত হইয়া থাকে । 


১০। সাশ্পেক্ষ প্ররতিিবর্ত_ক্ুনভিশ্পনড বিজেক্স, 
প্রতিবর্তকে আরও দই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পাবে-যথা সহজ্ঞ, 


নিরপেক্ষ বা অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্ত (সিম্পল্‌ বা আন্কন্ডিশন্ড রিফ্রেস এবং 
সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্ত । কন্ডিশন্ড্‌ রিফ্রেক্স)। 


১৫২ মনোবিষ্ঠা 


যেমন উজ্জ্বল আলোকের উদ্দীপনায় ঘষে তারারন্ত্ীয় প্রতিবর্ত (পিউপিলারি 
রিফ্রেজ ) ঘটে, উহা নিরপেক্ষ বা সহজ প্রতিবর্ত। কিন্তু উজ্জল আলোকের 
সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি ঘণ্টা বাজানো! হয় তাহা হইলে ঘণ্টাধ্বনিই তারারক্ধীয় 
প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ ব! 
সপ্রতিবন্ধ ( কন্ডিশন্ড ), কারণ ঘণ্টাধ্বনি স্বভাবতঃ এই প্রতিবর্ত ঘটাইতে 
পারে না কিন্ত এই প্রতিবর্তের সহজ বা স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অনুষক্ত 
হইবার ফলে পারে । কোন সহজ ব৷ স্বাভাবিক উদ্দীপক অন্য কোন বস্তর 
সহিত অনুষক্ত হইবার ফলে উহা৷ এ বস্তটির সঙ (কন্ডভিশন্‌) হইয়া দাড়ায় এবং 
সেজন্য এর বস্ত্রটি এ স্বাভাবিক উদ্দীপকের কাক্ত করিতে পারে। যেমন উজ্জ্বল 
মালোকের সহিত ঘণ্টাধ্ঝনি চলিবার ফলে উজ্জল আলোকের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিরাটি ঘণ্টার্বনিতে সংক্রামিত হয়, যাহার ফলে উজ্জল আলোকের 
সাহায্য ছাড়াই ঘণ্টাধ্বনি উজ্জল আলোকের নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া-_যেমন 
তারারন্ধের সঙ্কোচন__সাপেক্ষভাবে ঘটাইতে পারে। 

আবার যেমন উচ্চ শবের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক ভীতি আছে । কয়েকবার 
উচ্চ শব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘদি শিশুকে একটি খেলার পুতুল দেওযা হয়, ক্রমে 
উচ্চ শবের ভীতি খেলার পুতুলে সংক্রামিত হইবে । ফলে যে খেলার পুতুল 
তাহার নিকট কৌতুকের বস্ত ছিল তাহাই ভয়ের বস্ত হইয়া গাডাইবে | 

তাহা হইলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলিতে বুঝায় সেই প্রতিবত্ত যাহা উহার 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অনুষক্ত অন্য কোনো বস্তব দ্বারা উৎপন্ন হয়, 
অথবা ঘাহা যে বস্র দ্বারা স্ভাবত: বা নিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয় না! তাহ! 
দ্বারাই উৎপন্ন হয় সাপেক্ছভাবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর নির্ভর 
করিয়।। স্বাভাবিক উদ্দীপক (আন্কনডিশন্ড স্টিমূলাস্‌ ) স্বা ডাবিকভাবে উহার 
প্রতিব্ত উৎপন্ন করে । এই জন্য উহাকে অন্য কোনো উদ্দীপকের উপর নির 
করিতে হয় ন।| স্বাভাবিক উদ্দীপক স্বাধীনভাবে, কিন্ধু অস্বাভাবিক উদ্দীপক 
পরাধীনভাবে প্রতিবত উৎপন্ন করে। এই কারণে সাপেক্ষ 'প্রতিবর্তকে 
অস্বাভাবিক প্রত্িব্ত ( আনন্যাচার্যাল বা আর্টিফিসিক্স্যাল্‌ রিফ্লেকা ) বল' 
যাইতে পারে। 

সাপেক্ষ প্রতিব্ ঘটে স্বাভ।বিক উদ্দীপকের সহিত উহার অন্বাভাবিক 
উদ্দীপকের অগ্নমঙ্গের ফলে। এই প্রতিবর্ত অস্বাভাবিক উদ্দীপকের নিজস্ব 
শক্তিপ্রক্তত নয় কিন্ত যে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত উহ অগ্ঘক্ত উহার 


প্রতিক্রিয়া কাল-_-রি-আ্যাকৃশন্‌ টাইম্‌ ১৫৩ 


শক্তিপ্রস্তত। কাঁজেই অস্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদ্দি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক 
উদ্দীপকের সাহত পুনরাম্ অনুষক্ত হইয়। উহা হইতে উহার শক্তি আহরণ না 
করে তাহা হইলে উহার দ্বারা উৎপন্ন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে 
হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন উজ্জল আলোকের সহিত অনুযক্ত হইবার 
কলে ঘণ্টাধ্বনি তারারন্ধীয় সঙ্কোচন উৎপন্ন কবিতে পারে । কিন্তু যাহাতে এই 
অস্বাভাবিক উদ্দীপকটির পক্ষে অস্বাভাপিক তারারক্ধীয় সঙ্কোচন উৎপন্ন করা 
সম্ভব হইতে পারে সেইজন্য মাঝে মাঝে উচ্জল আলোকের সহিত ইহাকে 
পুনরায় উপস্থাপিত করা প্রয়োজন ! নতুবা উজ্জল আলোক হইতে উহার ধার 
কর! শক্তি ফুরাইর। যায | 


১১। প্যা্ডলো-উদ্ভাছিত সাপেক্ষ প্রতিহর্তবাদেন 
গল্ীক্ষ। 

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ রুশ শারীরবৃন্তবি আই. পি. প্যাহলো। এবং তাহার 
মভকমিগণের আবিষ্কার | 

একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসখপণ্ড দিলে উহাব একটি স্বাভাবিক 
গতিক্রিয়া হইবে লালাগ্রন্থি হইতে বর্দিত লালানিঃসরণ | এই লালানিঃসরণ 
“কটি স্বাভাবিক প্রতিবর্ত-ইহ| উৎপন্ন হয় দ্বাণ এবং স্বাদের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় 
£ব* লাল।নিঃসারক গ্রন্থির সম্বন্ধ থাকিবার ফলে। এইবার যদ্দি যতবার 
ধুকুরটিকে মাংস খাওয়ানো! হয় ততবারই উহার পুর্বে অথব। যুগপৎ একটি ঘণ্টা 
নজ।নো যায়, তাহ হইলে ঘণ্টার শব শুনিবামাত্র তাহার লালানিঃসরণ আরম্ত 
হবে| শব্দ-সংগ্রাহক ইন্দিয়ের এবং লালানিঃসারক গ্রস্থির এই সম্বন্ধ স্বীভা- 
বিক নয়, কিন্ত ইহা একটি অভিজ্ঞত] ব] শিক্ষালন্ধ সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধ নিম্নলিখিত 
শাবে দেখানো যাইতে পারে ২ 

উ১ (মাংস) _৯গ্র১ (লালানিঃসরণ-_সহজ প্রবৃত্তি) 

উৎ (ঘণ্টাশব্দী -স্প্র১ (শব্দ প্রতিক্রিয়।-_ সহজ প্রবৃত্তি) 

উ১+উৎ (যুগপ উপস্থাপিত)-সপ্র১ (লালানিঃসরণ প্রতিক্রিয়া)_- 

কয়েকবার দেওয়া হইল । 

উ১ (ঘণ্টাশব্)_ -__-৯প্র১ (লালানিঃসরণ--সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ) 

দেখা যাইতেছে যে ঘণ্টাশব্দের ফলে লালানি:সরণ হইতেছে, অর্থাৎ 
শালানি:সরণ প্রতিবত্ীটি সাপেক্ষ হইয়াছে । 


১৫৪ মনোবিদ্া। 


কুকুরকে মাংস দিবার পুর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে যর্দি একটি ঘণ্টা বাজানো হয় 
তবে কয়েকবার ঘণ্টা-ও-মাংস ঘণ্টা-ও-মাংস এই ক্রমের পুনরাবৃত্তি করিলে, 
মুখে মাংসের সংস্পর্শজনিত লালা-নিঃসরণ এ ঘণ্টাধ্বনির দ্বারাও সংঘটিত হয়। 
এইবপ ক্ষেত্রে ঘণ্টার্বনি করিবামাত্র লাঁল।নি:সরণ হইতে থাকে । 

শুধু যে ঘণ্টাধবনির দ্বারাই লালানিঃসরণরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন হয় 
তাহাই নয়। মাংসের সহিত অনুষক্ত যে কোন অবস্থা দ্বারাই ইহ] উৎপন্ন হইতে 
পারে । যেমন যে ব্যক্তি মাংস দেয়, তাহার অথবা মাংসপাত্রের দর্শন মাজত 
লালানিঃসরণ ঘটিতে পারে । আবার যেব্যক্তি মাংস দেয় তাহার পদর্ধবনি 
শোনা মাত্র লালানি:সরণ আরম্ভ হইতে পারে । প্রতোক ক্ষেত্রেই লালা- 
নিঃসরণের স্বাভাবিক উদ্দীপক মাংসের শক্তি উহার আনুষঙ্গিক অবস্থার 
সংক্রামিত হওয়ার ফলে এ আন্ষর্গিক অবস্থাগুলি স্বাভাবিক উত্তেজকের 
অনুরূপ ক্রিয়া! উৎপাদন করিতে পারে । 

কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে সাপেক্ষ উদ্দীপকের এমন কোনে! নিজন্ব শক্তি 
নাই যাহার ফলে উহা স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর নির্ভর না করিয়া সাপেক্গ 
প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে । উহা! বে শক্তিতে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন 
করে তাহা নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক হইতে ধার করা শক্তি । যদি 
কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনির পরেই বা সঙ্গে সঙ্গে মাংসথণ্ড ন! দেওয়া হয় তাহা হইলে 
উহার দ্বারা উৎপন্্ লালানিঃসরণ কয়েকবার ঘটিবার পরে আর ঘটিবে না। উহ! 
কমিতে কমিতে ক্রমশঃ লপ্ঠ হইয়া যাইবে । এই ঘটনাটিকে সাপেক্ প্রতিবর্তের 
(লোপ (এক্সটিংশন্) বলে । স্ৃতরাং ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে মাংসখণ্ড 
দিয়া ঘণ্টাধ্বনির লালানিঃসরণের উতৎ্পাদনশক্তি বর্দিত করিয়া লইতে হয়। 
নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সাপেক্ষ উদ্দীপককে এইরূপ মাঝে মাঝে অনুষক 
করিয়! উহার ধক্তিনুদ্ধিকে বর্ধনক্রিয়া (রি-এনফোর্সমেন্ট,) বল। হন । 

সাপেক্ষ প্রতিৰত অনেক প্রকারের হইতে পারে। যদি ঘণ্টাধ্বনি কিছুকাল 
চলিতে থাকিবার পর, বেমন পাঁচ, দশ বা! পনর মিনিট পর, কুকুরকে মাংসথ ও 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে লালানি:সরণ আন্ত হইবে ঘণ্টাধ্বণি আরভের এবং 
মাসখণ্ড দেওয়ার মধ্যবতা সময় অতিবাহিত হইবার পর। এইরূপ সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তকে বলা হয় বিলম্ঘিত সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত (ডিলেড্‌ কন্ডিশন্ড 
রিফ্লেক্স )। এই ক্ষেত্রে ঘণ্টাপ্বনির ঘ্বারা উৎপন্ন লালানি:সরণ সঙ্গে সঙ্গে না 
হইয়া! কিছু বিলম্বে হয়। 
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আর এক প্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্তের উল্লেখ করাযাইতে পারে । ঘণ্টার্বনি 
খানিকক্ষণ চলিবার পর থামানো হইল এবং কিছুক্ষণ পরে মাংসথণ্ড দেওয়া 
হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লালানিঃসরণ উৎপন্ন হইবে না, 
কিন্তু ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া! যাইবার পর ম1:সখণ্ড দিবার ঠিক পুর্বে এই সাপেক্ষ 
প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে। এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে রেখাত্মক সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত ( ট্রেদ্‌ কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স ) বলে । 

সহজ অথব! নিরপেক্ষ প্রতিবর্তকে যেমন সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবতে 
রূপান্তরিত করা যায়, তেমন সাপেক্ষ প্রতিবর্তকেও নিরপেক্ষ প্রতিবর্তে ফিরাইয়া 
আনা যায়। যেমন ঘণ্টাধ্বনণির দ্বারা লালনিঃসরণরূপ যে সাপেক্ষ প্রতিবঙ 
গ্রতিষ্ঠত হইয়াছে তাহাকে নিরপেক্ষ (আন্কন্ডিশন্‌ ) করা যাইতে পারে । 
যদি ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে করেকবাব মাংসথণ্ড না দেওয়! যায়, তবে উহার 
ফলে লালানি:সরণ বন্ধ হইয়া যাইবে, অর্ধাৎ ঘণ্টার্বনি আর লালানিঃসরণ 
উৎপন্ন করিতে পারিবে না । 


১২ । শুযক্সাউস্নন্্‌ শু সাপেক্ষ প্রতিন্বর্ 

শিশুর স্বভাবিক অন্ুভৃত্তি ব৷ প্রক্ষোভকে কিরূপে সাপেক্ষ করা যাইতে পারে 
চেষ্টিতবাদী ওয়াটসন তাহা অনুসন্ধান কবিয়াছেন। তাহার মতে শিশুর নির- 
পেক্ষ ব৷ স্বাভাবিক প্রক্ষেভ তিনটি-_যথা ক্রোধ, ভয় এবং ভালবাসা। ক্রোধের 
স্বাভ/বিক উদ্দীপক হইল শিশুর স্বাধীন বিচলনকে বাধা দেওয়া । এইন্পে উচ্চ 
শব্দ করা বা আশ্রয়্যত এবং আদর কর! বা গায়ে হাত বুলানো হইল যথাক্রমে 
ভয এবং ভালবাসার স্বাভাবিক উদ্দীপক | এই তিনটি নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক 
প্রক্ষোভকে সাপেক্ষ করা যাইতে পারে। যেমন উচ্চ শব স্বভাবতঃ শিশুর ভীতি 
উত্পাদন করে। শিশুর এই ভয় একটি সহজ অথবা নিরপেক্ষ প্রক্ষোত। কিন্ত 
যে বস্ততে শিশুর স্বাভাবিক ভয় নাই, যেমন শাদ! ইছুর ব| খেলনা, যদ্দি সেইরূপ 
কোনো বস্ত উচ্চ শব্ধ করিবার পুর্বে শিশুকে দেওয়। হয়, তবে এ বস্ততেও শিশুর 
ভীতি জন্সিবে। আবার এই সাপেক্ষ ভীতিকে নিরপেক্ষ করা যাইতে পারে। 
এ সাপেক্ষ ভীতিজনক বন্ত্রটি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে যদি নিরপেক্ষ বা 
স্বাভাবিক ভীতিজনক বস্ত্ব উপস্থাপিত করা না হয় তাহা হইলে এ সাপেক্ষ 
ভীতি দূর হইবে । অবশ্য কার্ষকালে দেখা যায় যে শিশুর সাপেক্ষ প্রক্ষোভ 
সহজেযায় না। 


১৫৬ মনোবিষ্তা 


সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একটি বিশাল আলোচ্য বিষয়। প্যাভূলো৷ ইহার উপর 
বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন এবং বিছ টেরিও প্রভৃতি ইহার উপর আলোকপাত 
করিয়াছে । বিছটেরিও সাপেক্ষ প্রতিবর্তের নাম দিয়াছেন অনুষঙ্গ প্রতিবর্ত 
(আসোসিয়েটেড্‌ রিফ্রেক্স)। সাপেক্ষ কথাটির বদলে “পরিবতিত: (ট্র্যান্সফাবৃভ্‌ 
ব! সাবষ্িটিউট্‌ ) প্রতিবর্ত নামটিও ব্যবহার করা যাইতে পারে । 


১৩। সাপেক্ষ প্রত্িিবর্ভেক্স সাম্বান্রশ এরম 

সাপেক্ষ প্রতিবর্তের কয়েকটি সাধারণ ধর্ষ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । (১) 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত যে কোনে শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার মত অল্লাধিক অস্থায়ী ব। 
অস্থির। (২) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একটি বিশেষ সাপেক্ষ উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপন্ন 
হইতে পারে কিন্তু যে কোনো উদ্দীপকের দ্বারাই উত্পন্ন হইতে পারে ন|। 
(৩) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত যোগাত্মক নিয়ম (ল” অফ. সামেশন্‌) অনুসারে 
কাজ করে। একই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়৷ দুইটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত যুক্ত 
হইলে প্রতিক্রিয়াটি প্রবলতর হয়। (৪) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কালক্রমে ক্গীণ 
হইয়া অবলুপ্ত হয়, বিশেষতঃ যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত 
উপস্থাপিত হইয়া শক্তিশালী না হয়। (৫) কয়েকটি সাপেক্ষ প্রতিবত্ প্রতিষ্ঠিত 
হইলে একটির বিলুপ্ডি অপরটির বিলোপ ঘটায় না। (৬) সাপেক্ষ প্রতিব্ত 
ঘটিবার সময় অথব! ঠিক পূর্বে অন্য কোন উদ্দীপক উপস্থাপিত করিলে সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তটি সাময়িকভাবে দুর্বল হয় । (৭) এই বাপাকে ( ইন্হিবিশন্‌ ) আবার 
বাধা দেওয়। যায় (ডিজ-ইন্হিবিশন্‌)। যেমন প্রতিকূল উদ্দীপকটিকে ব্যর্থ 
বলিয়া বুঝিলে ইহা বাধা জন্মাইতে পারে না । (৮) বুদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনা 
মল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সহজতরভাবে উৎপন্ন করা যায়। 

পরবর্তী “শিক্ষণ” শীর্বক পরিচ্ছেদে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের আলোচন। 
দরষ্ুবা | 


১৪। গ্যাক্ভলো! অন্ুস্ত্ত পক্ষ 
প্যাভূলে! কুকুরের সাহাযোই সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের গবেষণ! করিয়াছেন। 
পশ্ুটিকে যেখানে শব ঢুকিতে পারে না এমন বদ্ধ ঘরে টিলা করিয়। বাধিয়। রাখা 
প্রয়োজন । ঘরের বাহির হইতে একটি স্বয়ংক্রিয় ষস্ব সাহায্যে কুকুরটিকে খাদ্য 
দেওয়ার ব্যবস্থা কর| বিধেয়। প্যারোটিড. গ্রপ্থি হইতে লালানি:সরণের পরিমাপ 


প্রতিক্রিয়া কাল-_রি-আযাকৃশন্‌ টাইম্‌ ১৫৭ 


কর! দরকার । এই উদ্দেশ্তটে প্যাভলে| তাহার কুকুরের গণ্ডদেশ কাটিয়া উহার 
ভিতরে একটি পরিমাপ-নল স্থাপন করিলেন। নিঃস্থত লাল! এই নলে সঞ্চিত 
হইত এবং নলের দাগ বা চিহ্ন দিয়া উহার পরিমাণ স্থির করা যাইত । আর 
একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে পরীক্ষাগার বা প্রয়োগশালার অবস্থায় 
পশুটিকে অভ্যন্ত করিয়া লইতে হইবে। 


প্যাভলো।-র উদ্দেশ্য 


প্যাভলে! একজন প্রসিদ্ধ শারীরবৃত্তবিৎ। তিনি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের 
গবেষণায় কোনো মনোবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহেন নাই | তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল সাপেক্ষ প্রতিবর্তে ক্রিধাশীল উচ্চতর মস্তিষ্ক পথগুলি আবিফার কর! 
এবং ক্লান্তি, নিদ্রা প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় সমস্তার সমাধান বাহির করা 

কিন্ত তাহার গব্যেণা ফল শুধু শারীরবুত্তে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। শিক্ষণ মত 
সম্বন্ধে বিপ্লবাতআক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ। শিক্ষণ শীর্মক 
পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে । যথাস্থানে দ্রষ্টব্য | 


পাঠ্য প্ুস্তকাংশ 
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মেলোন্‌ আপু, ড|ামও, . -__এলিমেন্ট,স্‌ ঘফ., সাইকলজি--পঞ্চন, নপ্ুম পরেচ্ছেদ, গ্রসাবি 
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পি. গ্ার্ডিকোর্ড _-এড-কশন্যাল্‌ সাইকলজি--পঞ্চম ৪ নবম পিচ 
জি মাফি' _-"ঠনারাল্‌ সাইকলজি-তৃতীয় ও ষোডশু পরিচ্ছেদ 
270516159 


॥10011710 1675001017-017001 ৬/1)00 216৮ 0110 001510101081 110৩65২০৭ 
110501৬০011) 10 2 07, জা 010 076 07055 01 ৮55010107৩7 

(11) 136-132) 

4. 10150700181) 760০1) 01) 011015100 (57905 0৫6 1168001910-01000 আ10 

৬%0100)105 06 6০01). (1১7১ 137-139) 

3. ৬৮17৪ 016 07840071005 01) 2. 2৩50007-0101 6 ])0707ঘ01 2 (1১. 139) 

4. 10750780011) 0৩৮০৫1% 50108025810 00০৫ 7000000710৭ 1090, 139-141) 


১৫৮ 


১৪ 


২০০০ ৯ ০৯ 


9 


11 
12. 


13 


14 


55. 


16. 
57. 


মনোবি্ধ। 


18116109 6৯919118 50706 04 0176 17:58001079-012)6” 630961010761705 10806 75 


(090611. (01১. 141-144) 
৬৬100 15 1616 9001018 2 হয0]1911) 25 010180021150105. (00. 144-145) 
01817), ৬10 0. 01861910, 0176 150০ 2০. (99. 146-147) 
91905 0])6 75116 210 01 01961610 16৬2]5 (979 147-151) 
37777600006 2701001621)06 01 16022 20001 177 0550110109£%. 1015011520151) 
১০০৮৮৪০]) 1১1)5580105109] 210 ০015010115 1০0০365. (0. 151) 
[23018115, 0) 55590001555 0100 001801010120 76062. 170৬7 0065 20 01661 
(07 006 51170016251 7 (1১0. 157-153) 
চ7০৬/ 59 2 001501019760 19115য 55090119176 ? (1১০. 151-155) 


91)0৬/ 1২7৮৮ 109৮10৮ 021700100 02 1115 00 1২ 6061 1161)15 
(010. 151-155, 156-1527) 
৬৬1)26 00 5০9. 26018 9১ “16-211010617861805 46 (15001091815 *1010101101080 


9190. 4:005189188010179” 2 (১0১ 154-155) 
৬৬7০০ 51১,010 7109065 01% '10199590 09150100196 15009.” 2100 "0090 00150)- 
0101004 16903". (0১১ 154-155) 
[১0118 00010116115 ৬৬ 21:50185 50180810010101)5 00 076 0071011010181156 01 
৪1700010185. (00. 155-1 56) 
11811) 0106 £615019] 00701061065 01 0176 00100101016 2505. (১. 156) 


[50191170006 11060)00 0170 700190956 ০0৫6 193৬10৬3 ৪%011)0]ম5 01 006 
59708010760 16063. (0. 150-1527) 


নবম পরিচ্ছেদ 


কর্মসম্পাদক গ্রন্থিগুলির গঠন এবং ক্রিয়। 


এপ্ডোক্রিন্‌ শ্ল্যাণু স্‌ £ স্াকৃচারস্‌ আ্যাণ্ড ফাংশন্স্‌ 


১। গ্রন্থি বা ভ্যাু২এন্র শ্রেনীভেদ এন অন্বন্ছান্ন 

মোটর বা চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহ যে শুধু পেশীকেই সক্রিয় করে তাহা নয়, ইহ! 
গ্রন্থি বা গ্র্যাগুকেও সক্রিয় করিয়া তোলে । গ্রন্থির ক্রিয়া বলিতে উহ! 
হইতে শক্তিশালী রসের ক্ষরণ বুঝায়। গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে হরমোন্‌ ব। 
অটাকয়েভ বলে। 

গ্রন্থি বা গ্লযাণ্ড ছুই শ্রেণীর__যথ। অন্তঃক্ষরা ব। নালিকাবিহীন গ্রস্থি 
(ডাক্টলেস্‌ গ্লা্ড) এবং বহিঃক্ষরা বা নাপিকাধুক্ত ( ডাক্ট প্ল্যাণ্ড স্‌) গ্রন্থি 

থাইরয়েড, এড়িনেল্‌, পিটুইটারি প্রভৃতি গ্রন্থিগুলির কোনো নল (ডাক্ট ) 
নাই যাহার মধ্য দিয়া উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের বাহিরে নিংস্তত হইতে 
পারে। উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের মধ্যেই থাকে । শরীর এ ক্ষরিত রস 
শোষণ করিয়। লয় এবং এ রস হইতে নিজ বল ও পুষ্টি আকর্ষণ করে। 

আবার যৌন গ্রন্থি (গোনাড স্‌), লালা গ্রন্থি ( প্যারোটিড, প্ল্যাণ্ড ), 
অশ্রগ্রন্থি (ল্যাক্রিম্যাল্‌ গ্র্যাণ্ডস্), ন্বেদ গ্রন্থি (সোয়েটু গ্ল্যাণ্ড) প্রভতি 
নলযুক্ত (ডাক) গ্রন্থিগুলি যে রসক্ষরণ করে তাহা! কোনো নলপথের মধ্য 
দিয়া শরীরের বাহিরে উপ্চাইয়া পডে । 

থাইরয়েড বা গলগ্রস্থি গ্রীবাদেশে স্বরযস্ত্রের কিছু নিয়ে অবস্থিত । ইহার 
কোনো রসনিংআ্রাবী ডাক্ট বা নল নাই । থাইরম্নেড যে আঠাল, শ্লেম্সা জাতীয় 
তরল পদার্থ ক্ষরণ করে তাহাকে থাইরক্সিন বলে। থাইরয়েড্-এর অধিক 
(হাইপার্‌ ) এবং অল্প ( হাইপো ) রসক্ষরণ মান্ছষের মন ও শরীরের উপর 
অসামান্য প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করে। 

পিটুইটারি আর একটি নলহীন গ্রস্থি । ইহা মস্তিষ্বের নিম্নদেশে অপৃটিক্‌ বা 
দর্শন নার্ভের নিমন পথের নিকট অবস্থিত। ইহা! ডিম্বাকৃতি এবং পরিমাণে 
একটি ছোলার মত। ইহা পিটুইটিন্‌ নামক এক প্রকার শক্তিশালী হরমোন্‌ 
ক্ষরণ করে। এই গ্রস্থির অতিরিক্ত ও অল্প ক্রিয়াশীলতা৷ মন্ুযা-মন ও দেহের উপর 
অসীম প্রভাব বিস্তার করে। 


১৬০ মনোবিষ্ঠা 


এড্রিনেল আর একটি নলহীন গ্রস্থি। ইহা মৃত্রযন্ত্রের (কিভ্নী) মাথায় টুপীর 
মত অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার ক্ষরণকে এড্রেলিন্‌ বলে। এই হরমোন্‌্কে 
আপতকালীন বা এমার্জেন্সী হরমোন্‌ বলা হয়_-কারণ ভয়ের বা ক্রোধের 
উত্তেজনায় পলায়ন বা আক্রমণ করিয়! আত্মরক্ষার শক্তি জোগায় এই হরমোন্‌। 
উপরে গ্রস্থগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়। হইল মাত্র । এইবার গ্রপ্থিগুলির 
বিস্তৃুততর আলোচনায় অগ্রসর হওয়! যাউক। 

এই গ্রস্থিগুলিব অবস্থান ২২ নং চিত্রে দ্রষ্টব্য । অধিকাংশ বহি:ক্ষরা গ্রন্থি 
দেহের অত্ন্ত অভ্যন্তরে অবস্থিত। কাজেই, উহার্দিগকে দেখানে। সম্ভব নয়। 


২। অঅশ্ুঃক্ষব্রা! গ্রন্থি ডাল্ট লেসংল্লীযাগুস. ১ 

অন্ঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি শরীর ও মনের ক্রিরাকে অসামান্য ভাবে প্রভাবিত 
করে। ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের বাহিরে নির্গত হইবার কোনো! পথ বা ছ্বার 
পায় না। কাজেই এই রম রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে 
ছড়াইয়া পড়ে। অন্তঃক্ষরা গ্রস্থিগুলির ক্ষরিত রস একপ্রকার বিশেষ শক্তিশালী 
পদার্থ । এই রন শরীরের সকল যন্ত্রে ক্রিম! করে বলিয়া ইহাকে বল! হয় 
রাসায়নিক বার্তাবহ (কেমিক্যাল ঘমসেন্জারস্‌ ), হরমোন্‌ বা অটাকয়েড্‌। 

অগ্থঃক্ষর! গ্রন্থিগুলিকে এন্ডোক্রিন অর্গ্যান বল! হয়, কারণ ইহার। 
ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের দ্বারগুলি দিয়। বাহির না করিয়া রক্তের সহিত 
মিশাইয়। দেয়। 

অন্থঃক্ষরা গ্রস্থির সংখ্যা অনেক-যেমন থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড্‌, 
থাইমাস্‌, পিনিয়াল্‌, পিটুইটারি, স্থপ্রারেন।ল্‌ বা এডিনেল্‌, প্যান্ক্রিয্্াজ-এর 
অংশ, যৌনগ্রন্থির অংশ, প্রভৃতি । 

মান্ধষের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উপর সকল অন্তঃক্ষর! গ্রন্থির রসক্ষরণই প্রভাব 
বিস্তার করে। কিন্তু ইহার উপর থাইরয়েছ, এড়ানেল্‌ এবং পিটুইটারি গ্রস্থির 
রসক্ষরণই সমধিক প্রভাবশালী । 

কে) থাইরয়েড, ও প্যারাথা ইরয়েড, গ্্যা্_খাইরয়েড্‌ গ্রস্থি ছুইটি 
বেগুনী রং-এর ডিস্বাকৃতি অংশ । ইহার] স্বরযন্্ব এবং শ্বাসনালীর ছুই দিকে 
অবস্থিত। উহার প্রত্যেকটির পাশে দুইটি করিয়া, সাকুল্যে চারটি পারাথাই- 
রয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েডের ক্রিয়! বিভিন্ন। মাথা পিছনে 
ঝুকাইয়া গিলিলে আয়নায় থাইরয়েড গ্রস্থিপিগুটি সহজেই দেখা যাইতে পারে। 


কর্মসম্পাদক গ্রন্থিগুলির গঠন এবং ক্রয়! ১৬১ 


থাইরয়েড-এর ক্ষরিত রসকে থাইরক্সিন বলে। এই রস কম বা বেশী 
পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকৃতি ঘটে। থাইরকঝ্সিন কম 
হইলে ( হাইপো-খাইরয়েডিজম্‌) শিশু বামন (ক্রেটিন্‌) হইয়া থাকে । এই 
অবস্থাকে বলে খর্ককায়ত (ক্রেটিনিজম্‌ )। ক্রেটিন্‌ শিশুর বুদ্ধি কমিয়া ঘাঁয় এবং 
সে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ হয়। আবার বয়স্ক লোকদিগের থাইরকঝ্মিন্‌ 
কম হইলে তাহাদের মাইক্সিডেম। নামক রোগ হয়। এই সকল বাক্তি অলস, 
কর্মবিমুখ এবং নিস্তেজ হয়। তাহাদের যৌন ক্ষমতার বিকাশ হয় না এবং 
তাহারা বিনা কারণেই ঝিমাইয়া ব। ঘুমাইয়া পড়ে। 

আবার থাইরক্সিন অধিক পরিমাণে ( হাইপার-থাইরয়েডিজম্‌) নিঃস্যত 
হইলেও শরীর ও মনের নান] বিকৃত অবস্থা ঘটে । এই রসের আধিক্য হইলে 
গলগণ্ড ( এক্সক্ষ খ্যাল্মিক্‌ গয়টার ) দেখা দেয়। ইহার ফলে অনিদ্রা ( ইন্‌- 
সোম্নিয়া ) ও সর্বাঙ্গীন অস্থিরত। বা চাঞ্চল্য ঘটে । তাহ ছাড়া শরীরের 
ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততালে চলিতে থাকে, যেমন হৃংস্পন্দন প্রভৃতি জৈবক্রিয়াগুলি 
অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয । 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে থাইরয়েড গ্রন্থি দেহ ও মনের উপর বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে । ইহার স্বাভাবিক ক্ষরণের উপর শরীর ও মনের স্বাভাবিক 
বিকাশ নির্ভর করে । 

আবার প্যারাথাইরয়েড্-এর রসক্ষরণও সাধারণভাবে শরীর ও মনের 
নিষস্বণকে প্রভাবিত করে। ইহার অভাৰ হইলে চরম অস্থিরতা, অবসাদ, পেশীয় 
ঘবশতা প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক বিপধয় ঘটে। ফলে শরীর ও মনের 
অননতি হয়। আবার ইহার আধিক্য হইলে বিপরীত কুফলগুলি উৎপন্ন হয়। 

থাউরয়েড্-এর ক্রিয়াকে হাপরের বাতাসের সহিত তুলনা করা যায়। বাতাস 
না থাকিলে আগুন নিভিয্না ঘায়। বাতাস থাক্কিলে আগুন প্রথরভাবে জলে । 

কেহ কেহ মন ও ব্ক্তিত্ব-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে থাইবম্নেড্‌ গ্রন্থির উপর অত্যধিক 
%কত্ব আরোপ করেন, যেন ইহাই একমাত্র মন ও বাক্তিত্বের নিয়ামক । অনুভূতি 
বা প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে থাইরয়েড প্ল্যাণ্ড দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য, 
কিন্ধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুভূতি বা প্রক্ষোভও থাইরয়েড গ্লাণ্ডের 
ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল! 

প্যারাথাইরয়েড্‌ গ্রন্থিও যে প্রক্ষোভের সাম্য (ইমোশনাল্‌ স্টেবিলিটি) নিয়ন্ত্রণ 
করে তাহা দেখা গিয়াছে । তাহা ছাড়া এই ক্ষত গ্রশ্থি চারটি দেহের ক্যাল্সিয়াম * 

১১ 


১৬২ মনোবিষ্ঠা। 


ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে৷ ক্যাল্সিয়াম ব্যবহারের ফলেই দস্ত এবং অস্থি ঠিক 
মত গঠিত হয়। সুতরাং প্যারাথাইরয়েড্‌ গ্রন্থির গুরুত্ব অবশ্তই স্বীকার্ধ। 

(খ) এড়িনেল্‌ অথবা স্ুপ্রারেনাল গ্রন্থি__এডরিনেল গ্রস্থি বলিতে ছুইটি 
ক্ষুদ্র, পীতাভ ত্রিতুজাকৃতি যন্ত্র বুঝায়। ইহারা বৃক্ধ বা মৃত্রগ্রস্থির উপর ছুইটি 
টুগীর মত চাপানো! থাকে । ইহাদের প্রত্যেকটির আবার স্বতন্ত্র ক্ষরণশীল অংশ 
রহিয়াছে, যথা উহাদের কেন্দ্রকে বলা হয় এডিনেল মেড়ুলা এবং বহিরাবরণকে 
বলা হয় এডিনেল কটেক্স । এড্রিনেল কর্টেক্স কতগুলি পদার্থ নিঃসরণ কনে 
এবং এইগুলিকে একসঙ্গে কর্টিন্‌ বল! হয়। কর্টিনএর ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণ: 
চলিতেছে । তবে ইহা ঠিক যে জীবনের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে 
হইলে কর্টিন-এর দরকার । কর্টিন্‌ বেশী নিঃশ্গত হইলে নারীদের দেহে ও 
মনে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অথব| অত্যধিক কর্টিন্‌ কি নারী কি পুরুষ 
উভয়েরই যৌন বিকাশ ব্যাহত করে। আবার কর্টিনএর ক্ষরণ কম হইলে 
শরীরের কূশতা, অবসাদ ও ছূর্বলতা৷ ঘটে । 

এড়িনেল মেড়ুল। যে পদার্থ ক্ষরণ করে তাহার নাম এডিনেলিন, এড্রিনিন 
বা এপিনেফ্রিন্‌। জীবন ধারণের পক্ষে এড্রিনিন্, তেমন প্রয়োজনীয় নয় । অথ 
আপতকালীন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এডিনিন 
প্রাণীকে বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত করে। এই কারণে ক্যানন্‌ এড্রিনেদ 
গ্রন্থিকে আপতকালীন ( এমারজেন্সি প্ল্যাণ্ড ) বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই 
গ্রন্থি সমবেধী নার্তন্ত্রের ( সিম্প্যাথেটিক্‌ নার্ভাস্‌ সিস্টেম) দ্বারা পরিচালিত 
হয়। আবার সমবেদী নার্ভতন্বের দ্বারা উদ্দীপিত প্রায় সকল প্রান্থীয় য্টেব 
ক্রিয়াকেই ইহা সাহায্য করে। 

মোটের উপর বল! যাইতে পারে যে এড্িনিন্‌ দেহের বিভিন্ন অংশের ৭" 
( পিগ্মেন্ট,), চর্মে চুলের উন্মেষ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে । বেদনা, ক্রোধ, হয় 
প্রভৃতি প্রবল প্রক্ষোভগুলির 'প্রকাশও ইহার দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক 
ক্যানন্‌ দেখাইয়াছেন যে প্রবল 'প্রক্ষোভে রক্তের এডিনিন্‌ পরিমাণে বাটিয়! 
যায়। তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে এড্রিনিন্‌ যরুৎ হইতে বক্তশর্রা (ব্রাদ 
স্থগার ) রেখাক্কিত পেশীতে ( স্টাইপ্ড্‌ মাসল) সরবরাহ করিম্ব। উহার শর? 
বাড়ায়, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের (ভিসার্যাল্‌ অর্গ্যান্স্‌ ) পেশীর ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ কবে। 
রক্তের চাপ-বীধা (কো-আ্যগুলেশন অফ ব্লাড) বাড়ায়, হৃৎস্পন্দন এবং ফুস্ফুসেব 
ক্রিয়া দ্রুততর করে, স্েগ্রস্থির ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং আরও নানা পরিবর্তন 


কর্মসম্পাদক গ্রন্থিগুলির গঠন এবং ক্রয় ১৬৩ 


ঘটায়। মেটের উপর, ক্যানন্‌ দ্েখাইয়াছেন যে এড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড একটি জরুরী 
বা আপংকালীন গ্রন্থি ( এমারজেন্দি গ্ল্যাণ্ড )। ইহ! মানুষকে হয় যুদ্ধে অথব। 
পলায়নে প্রস্তুত করে। 

এই গ্রস্থির ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য “বাক্তিত্ব" শীর্ষক 
পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | | 

(গ) পিটুইটারি গ্রন্থি__পিটুইটারি গ্রন্থি একটি ক্ষত যস্ব। ইহা আকারে 
একটি ডিমের এবং পরিমাণে একটি মটর দানার মত। হহার; অবস্থান 
মন্থিষ্বের ঠিক নীচে, অপ্টিক নার্ভের নিকটে । 

পিট্রইটারি গ্রন্থির ছুইটি অংশ--সামনের অংশটিকে বল] হয় আযার্টিরিয়র 
পিটুইটারি এবং পেছনের অংশটিকে দল। হয় পষ্টিরিয়রু পিটুইটারি। 

এই গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে বলা হয় পিট্ুইটিন্‌। আ্যার্টিরিয়র বা সাম্নের 
অংখটির করণ কম হইলে শরীরের তাপ (বডি টেম্পারেচার্‌) কমিয়া যায়, 
চলন (মুভমেণ্ট ) অস্থির হয়, শীর্ণতা, উদরাময় প্রভৃতি রোগলক্ষণ 
প্রকাশ পায়। আবাব ইহার ক্ষরণ অতাধিক হইলে জাইগ্যার্টিজম্‌ বা 
পিবাটকায়তা ঘটে । দেহের পুর্ণ বিকাশেব পর হহার ক্ষরণ বেশী হইলে 
কমেজেলি নামক অবন্থ। প্রকাশ পায়। এক্রমেজেলি ঘটিলে দেহের অন্যান্য 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক থাকিয়া হাত, পা, নাক প্রভৃতি অর্গপ্রত্যঙ্গ গুলি 
অতমাত্রায় বড় হয়। 

আবার পিট্রইটারি গ্রস্থির পেছনের বা পষ্টিরিষর অংশটিও গকত্বপুর্ণ কাজ 
করে। ইহ! আভান্তরীণ অঙ্গের ( ভিসার্যাল্‌ ) পেশীশক্তি, মৃত্র গ্রন্থি, স্যনগ্রন্থি 
এবং অন্থান্ত গ্রস্থিগুলিকে নিয়ন্ণ করে। ইহার রসক্ষরণ কম হইলে পরীর স্থুল 
হয়, মানসিক এবং যৌন বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয। 

থাইরয়েড গ্রন্থির মত পিটুইটারি গ্রন্থিও শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের 
উপব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মানষের স্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণ এই 
গ্রান্তর স্বাভাবিক -ক্রিয়ার উপর অনেকাংশে নিঙর করে । 

পিটুইটারি গ্রন্থি যে শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশকে নিয়স্থ্িত করে 
শু তাহাই নয়। ইহা কতগুলি শক্তিশালী পদার্থ বা হরমোন্‌ নিঃসরণ 
করে যাহা অন্যান্য গ্রস্থির রসক্ষরণকে সাহায্য করে বা বাধা দেয়। এই জন্য 
পিটুইটারি গ্রস্থিকে প্রধান বা অভিভাবক গ্রন্থি (মাস্টার গলা) বলা 
হইয়া থাকে । 


১৬৪ মনোবিষ্া 


পিটুইটারি গ্রন্থি আরও কতকগুলি রসক্ষরণ করে এবং সেইগুলি শারীর 
বিপাকের (বডি মেটাবলিজম্‌) উপর প্রীধান্ত বিস্তার করে। এই রসগুলির 
মধ্যে একটির নাম বৃদ্ধিমূলক রস ( গ্রউথ্‌ হরমোন্‌)। ইহা শিশুর বৃদ্ধিহারকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই হরমৌন্-এর অভাব ঘটিলে 
শিশু বামন বা খর্বকায় হইয়া থাকে এবং ইহার আতিশয্য ঘটিলে শিশু 
বিরাটকায় হয়। 

পিটুইটারি গ্রন্থি ব্যক্তিত্বকে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করে তাহ ব্যক্তিত্ব শীর্ষক 
পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । 

€ঘ) থাইমাস্‌ গ্রন্থি__থাইমাস্‌ গ্রন্থি আর একটি অন্তক্ষরা বা নলবিহীন 
(ডাক লেস্‌) গ্রন্থি। ইহা গলার নীচে অবস্থিত। ইহার রাপায়নিক ক্রিয়া 
এখনও অজ্ঞাত । তবে ইহার রসক্ষরণের উপরও যে শরীর ও মনের বিকাশ 
নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই গ্রন্থির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার ক্রিয়। শৈশবেই সীমাবদ্ধ । এই গ্রস্থিটি 
কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

(ও) পিনিয়াল্‌ গ্রন্থি--পিনিয়াল্‌ গ্রস্থিও একটি অস্থ:ক্ষরা বা নলবিহীন 
গ্রন্থি। ইহা দেখিতে অনেকটা বেগুনী বং-এর অঙ্করের মত। ইহা মস্টিষ্কের 
পশ্চাতে অবস্থিত । 

সম্ভবতঃ পিনিয়াল্‌ গ্রন্থির ক্ষরণ জননঘন্থের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে । এত 
গ্রন্থিটির ক্রিয়াও থাইমাস্‌ গ্রন্থির স্তার শৈশবে সীমাবদ্ধ, কারণ ইহা কৈশোৰে 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 

কতগুলি নিয়স্তরের মেরুদগুবিশিষ্ট প্রাণীতে ইহ তৃতীয় মধ্যক চক্ষু ( থাড 
মিডিয়ন আই ) রূপে বর্তমান বলিয়। মনে হয়। ইহাদের মপ্যমস্তিক্ষের কর্পোরা 
কোয[ড্রিজেমিনা অংশের উপর ইহা অবস্থিত | দেকাঙে মনে করেন যে আত্মার 
অধিষ্ঠান হইল পিনিয়াল্‌ গ্র্যাণ্ড (লোকেশন অফ. দি সোল)। তাহার মতে 
ইহাই আত্মা এবং দেহের সংযোগস্থল। 

(5) প্যান্ক্রিয়াজ, গ্রন্থি-_-প্যান্ক্রিয়াজ, গ্রন্থি পাকস্থলীব নিম্ন প্রাীবে 
অবস্থিত । প্যান্ক্রিপ়্াজ, গ্রন্থি দুইটি অংশে বিভক্ত | ইহার বাহিরের অএ 
একটি বহিঃক্ষরা ( ডাক্ট,) গ্রপ্থি। কিন্তু হার কেন্দ্রীয় অংশ অস্তঃক্ষরা গ্রকি। 
কেন্দ্রীয় অংশটি কতগুলি কোন-গুচ্ছ দিয়! তৈয়ারী। ইহার নিঃ্ত হরমোন্কে 
ইন্ন্ুলিন্‌ বলে। এই ইন্স্কলিনএর আবিষ্কার চিকিৎসা-বিগ্ঠায় বিশেষ 
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গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। যেমন ভায়াবিটিস্‌ রোগীর দেহে ইন্ম্থলিন্‌-এর 
অভাব হয় এবং তাহার দেহে কুত্রিম উপায়ে ইন্স্থলিন্‌ দিয়া তাহাকে সুস্থ 
করিয়! তুলিতে হয় । 

ইন্স্থলিন্‌. কম হইলে রক্তশর্করার (ব্রা স্থগার) বুদ্ধি হয়, আবার ইহ] বাডিয়া 
গেলে রক্তশর্করা কমিয়া যায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে রক্তশর্করার পরিমাণ ঠিক 
সেইটুকুই হওয়া দরকার নার্ভতন্তর ইন্ধন (ফুয়েল ) জোগাইবার জন্য যতটুকু 
লাগে। শরীরে রক্তশর্কর। বেশী হইলে বুঝা! যার মন্তিফ/উহার প্রয়োজনীয় খাস্ত 
পাইতেছে না । আবার শরীরে রক্তশকরা কম হইলে বুঝায় ঘে ইন্স্থলিন্‌ 
হর্মোন্‌ বাড়িয়। গিয়াছে । 

প্যান্ক্রিয়াজ-এর বহিরংশ একটি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। হহার কাজ হইল 
হজমি বস (গ্যাস্ট্রিক জুস্‌) নিঃসরণ করা । এই রস হজম ক্রিঘার সহায়তা 
করে। 

ছে) শৌনাভ্‌স্‌ বা যৌনগ্রম্থি__ যৌন গ্রন্থির পাবিভাষিক নাম হইল 
গোনাড্স। 

পুরুঘের যৌনগ্রসন্তি বলিতে বুঝায় টেষ্টিজ বা অণ্ডকোষ এবং নারীর 
ধৌনগ্রস্থি বলিতে বুঝায় ভিঙ্বাশয় বা ওভারিজ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উহারা 
ছেভার জোডায় থাকে । যৌনগ্রস্থিগুলি কয়েকটি পরস্পরসম্বদ্ধ শক্তিশালী 
পদার্থ ব| হর্ুমোন্‌ নিঃসরণ করে । পুরুষের যৌন হর্ুমোন্‌ নারীর যৌন হর্ুমোন্‌ 
হভতে পথক । 

যৌন হরমোন শিশুতে সক্রিয় হয় না। কৈশোর আরম্ভ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে যৌন গ্রপ্থি যে রসক্ষরণ করে তাহার ফলে যৌবন লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। এই যৌবন লক্ষণপ্তলিকে গৌণ যৌনলক্ষণ ( সেকেওারি সেক্াুয়াল্‌ 
বাাবেক্টার্‌) বলে। গৌণ যৌনলক্ষণগুলি প্রকীশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
পুরুষের গোফের রেখা এবং রোম দেখা দেয়, গলার স্বর গভীরতর হয় 
_-স্্রীলোকের মীসিক রজঃআাব আরম্ভ হয়, তাহার বক্ষস্থল প্রশস্ত হয় এবং 
মাথ। হইতে কোমর পর্যন্ত শরীরের অংশ এবং নিতম্ব বুদ্ধি পায়। এই 
পার্থকাগুলি প্রকাশিত হইলেই কিশোর-কিশোরীর আচরণে মৌলিক পার্থকা 
পরিলক্ষিত হয়। 

পুরুষের অগুকোষ ( টেঠিজ) হইতে যে শক্তিশালী পদার্থ বা হর্ুমোন্‌ 
শিঃসারিত হয় তাহার নাম আন্ড্রোজেন এবং নারীর ডিম্বাশয় হইতে যে 


১৬৬ মনোবিষ্ভা 


শক্তিশালী পদার্থ বা হর্ুমোন্‌ নি£সারিত হয় তাহার নাম এস্টোজেন্। 
প্রধান আযান্ড্োজেনকে বলে টেস্টোস্টেরোন্‌। ইহারই প্রভাবে বালক 
যুবকে পরিণত হয়, তাহার যৌনযন্ত্র পরিণত হয় এবং গৌণ যৌন লক্ষণগ্ডলি 
গ্রকাশ পায়। 

কাজেই আন্ড্রোজেন্‌কে শুধু যৌন পদ্দার্থ বা হরমৌন বলা যথেষ্ট নয়। ইহ। 
পুরুষের বিপাক ( মেটাঁবলিজম্‌ ) ক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং শরীর ও. মনের 
নানা লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার নারীর এস্ট্রোজেন্‌ সম্পর্কেও একউ 
কথা খাটে। 

দেখা যাইতেছে যে যৌনগ্রন্থি শুধু বহিঃক্ষর? গ্রস্থিই নয় অন্তঃক্ষরা গ্রস্থিও 
বটে। ইহার রস কতক পরিমাণে দেহযপ্্ের বাহিরে উপচাইয়া পড়িলেও, এ 
রসের কিছু অংশ বাক্তির দৈহিক ও মানসিক বিকাশে ব্যবহৃত হয়। 

যৌনগ্রন্থির শ্বাভাবিক বিকাশের উপর দেহিক এবং মানসিক বিকাশ 
যথেষ্ট নির্র করে। এই গ্রপ্থির অল্প বা অধিক ক্ষরণ নানাপ্রকার যৌন ও 
সাম।জিক বিকৃতি ব। অসামঞ্তস্ত ঘটায়। অবশ যৌনগ্রন্থি যে একক ভ।বে কাছ 
করিতে পারে তাহা! নয় । আরও কয়েকটি গ্রস্থিও স্বাভাবিক যৌন বিকাশে 
সহায়তা করে। আমর। দেখিয়াছি যে এই গ্রন্থিগুলি প্রধানতঃ পিনিয়াল্‌, 
থাইমাস্‌ এবং পিটুহটারি গ্রন্থি । 


শ৩। গ্রন্থিগুলিল্ল পল্স্পল্পসাপেক্ষতা 

গ্রস্থিগুলি পরস্পরবিচ্ছিম্নভাবে কাজ করে না, কিন্তু একটি দলবদ্ধ সংগঠনে 
মত পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করে। প্রঘাণম্বরূপ গোনাড্স্‌ এবং থাইমান 
গ্রযাণ্ড-এর সামঞ্জস্ত উল্লেখ কর] যাইতে পারে । “শৈশবের গ্রন্থি” (গ্ল্যা্ 
অফ চাইল্ড) থাইমাস্‌ কৈশোরের পুর্ববতী বৃদ্ধি অথবা বিকাশ নিয়্ধিত 
করে। তের হইতে ভনিশ বংসর পধন্ত থাইমাস্‌ ক্রুতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হঘ। 
থাইমাস্‌ গ্রন্থির ক্ষয়ই যৌনগ্রন্থির ক্রিয়াকে নিরমিত করে। থাইমাস্‌ ঘি 
অতি শীঘ্র ক্ষীণ হয় তবে নবযৌবন (আডোলেসেন্স) ত্বরান্বিত হয় 

আবার ইহ] অপেক্ষাকৃত বিলম্বে নিক্ষিয় হইলে নবযৌবন বিলম্বিত হই 

থাকে ।১ 


১জি. মাঞ্চি__জেনার্যাল সাইকলজি__পৃ: ৫৫-৫৬ 
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তাহ ছাড়া স্বাভাবিক যৌন বিকাশে যৌন গ্রন্থির (গোনাড্স্‌) সহিত 
পিনিয়।ল এবং পিট্রইটারি গ্রস্থির সহযোগিতা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।১ 


৪। অনভ্ঃক্ষন্রা গ্রন্হিগুলিনি পল্লিশতি লা েজিগুল্ে্শন, 

এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রস্থিগুলির পবিণতি ল।ভে অনেক সময় লাগে ইহার! চট্ট 
করিয়া পরিণতি লাভ করে না। ইহার আংশিক কারণ সম্ভবতঃ এই যে মাতাই 
নণকে ( ফিটাস্‌) হরুমোন্‌ বা শক্তিশালী অন্তঃক্ষরা রসগুলি পরিবেষণ করিয়। 
থাকেন, যাহার ফলে জণকে ব্বয়ং রসক্ষরণ কবিতে হয় ন। | তাহা ছাড়া, বেশীর 
ভগ হরুমোন্ই প্রাথমিক জীবনে দরকার হয় না। 

ঘৌনগ্রন্থি একটি উল্লেখঘোগা উদাহরণ । কৈশোরের পুর্বে এই গ্রস্থি 
পরিণতি লাভ করে না প্রাবই বর বংসরের পুর্বে বালক-বালিকাদের পুরুষ 
ও নারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয় না। এই সময়ে বালকদের গৌফের উদগম 
এবং কঠন্বরের গভীবত| এবং বালিকাদের ন্তনবিকাশ ঘটিয়! থাকে । এই 
প্বিবর্তনগুলি ঘটে যৌনগ্রন্থির বিকাশের ফলে । 


ডে। হিঃক্ষব্রা ডাক গ্রন্থি 

'অন্থঃক্ষব! গ্রস্থিলির রসক্ষলণ মন ও শরীরের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার 
কবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহিঃক্ষর গ্রস্থিগুলির বসক্ষবণও যে উহাদের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তাহাও স্বীকাধ | বহিঃক্ষব। গ্রন্থি প্রধানত: 
“ভগুপি_লালাগ্রস্থি (প্যারোটিড্‌, স্তালাইভারি ), হজমি গ্রন্থি ( গার্্রিক্‌), 
যর, প্াান্ক্রিঘ়াজ্‌, মূত্রগ্রন্থি (কিডনি), স্বেদগ্রদ্থি (সোয়েট), অশ্রগ্রস্থি 
(পাঞ্ষিম্যাল্‌), গ্রেক্সাগ্রপ্ি (মিউকাস্‌), যৌনগ্রন্থি (সেক্স,) প্রভৃতি । 
নন্থক্ষর। গ্রপ্থিগুলিকে নল। হয় এন্তোক্রিন্‌ 'এবং বহিঃক্ষর! গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় 
এনক্সাক্রিন্‌ গ্র্যাণ্ড | 


১ আবার প্যানক্রিয়াঞ্জ গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়াকে বাধাদেয় এবং আডিনেল পা ন্ক্রিয়াজ- 
এর ক্রিয়াকে বাহত করে। যৌনগ্রস্থির ক্রিয়াকে যে শুধু থাইমাস্‌ এবং পিনিয়াল্‌ গ্রস্থিই 
ব্যা্ত কবে তাহা নয়, আডরিনেল, থাইরয়েড এবং পিটুইটারি গ্রন্থিও যৌনবিকাশকে বাধা 
দেয়। অধিকস্ত থাইরয়েড. অত্যধিক ক্রিয়াশীল হইলে আযাড্রিনেল্‌ বেশী এবং পিটুইটারি 
কম সক্রিয় হয়। 

জি. এল্‌. ফীম্যান-__ফিজিয়লজিক্যাল সাইকলজি-_পৃঃ ১২৪-১২৫ 


১৬৮ মনোবিদ্া। 


এই গ্রস্থিগুলিকে বহিঃক্ষর| গ্রন্থি বলা হয়, কারণ উহাদের ক্ষরিত রস 
নালিকা বা প্রণালী দিয়া দেহের উপর নিঃস্কত হয়। ইহার। অধিকাংশই 
হজমের অথবা দুষিত পদার্থ নিঃসরণের ৬ করে। অধিকাংশ বহিঃক্ষরা 


গু (০৮ ইল 


সঃ দেন 
/ ছেইজন্ডি) 
ত্যাতিনেল / | লিভার 
(চ্েডন্দা) 
102০281--পাস 
৬ ২) যানে 
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২৪নং চি্র-_প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির অবস্থান এবং নাম 

গ্রন্থিই শরীবের অভান্তরে অবস্থিত বলিয়া অক্ষত দেহেব উপর উহাদের 
গবেষণা চলে না। শুধু লালা এবং ম্বেদগ্রন্থি সন্ব্দ গবেষণা! করিয়াই স্থফল 
পাওয়া গিয়াছে । এই গ্রন্থির উপর প্যাভূলে|এর গবেষণা প্রসিদ্ধ। তিনি 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-গবেষণায় কুকুরের লাল।নি:সরণের অন্সন্ধ(ন করিয়াছেন । 
হজমক্রিম্ার সহিত লালাক্ষরণের স্বন্ধ অনস্বীকার্য । এমন কি আহার করিবার 
ব্যাপারেও এই ক্ষরণ বিশেষ প্রয়ে।জনীয়। 

ম্বেদক্ষরণ টদহিক বিপ।কের (বডি নেটাবলিজম্‌) উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে। স্বাভাবিক ন্বেদক্ষরণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ । গ্যাল্ভ্যানিক্‌ চর্ম 
প্রতিক্রিয়া (গা।ল্ভ্যানিক্‌ ক্ষিন রেস্পন্স ) ম্বেদক্ষরণের উপর নির্ভর করে। 
গ্যাল্ভানোমিটার যন্ত্রের চক্র (সাকিট্‌) দিয়া বে তড়িত্প্রবাহ চর্মের উপর 
ক্রিয়া করে স্বেদক্ষরণের জন্যই চর্ম তাহাতে প্রতিক্রিয়া! করিয়৷ থাকে । এই 
প্রতিক্রিয় প্রক্ষে(ভের স্থচক বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে । 

ব্যক্তিত্ব" পরিচ্ছেদে বহিঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া ব্যাখাযাত হইয়াছে | যথাস্থানে 
দ্রষ্টব্য । 
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দশম পরিচ্ছেদ 
দেহ ও মন- মাইণু আযণ্ু বডি 


১। সমনোল্লিন্যান্ত দেহু-ক্ন্ন সহ্বক্ষে আলবোন্াাল্ 
প্রাসজ্িক্তা 


দেহ ও মনের নিবিড সম্বন্ধ ধরিয়া! লইয়াই মনোবিগ্যা মানসজীবনের শারীর 
ভিত্তির আলোচন। করে । আবার এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মনৌবিদ্ধায় 
নার্ভ তন্ত, গ্রন্থি, পেশী, ইন্দ্রিয়যন্্ প্রভৃতি দৈহিক বিষয়গুলির আলোচন। 
অপরিহার্য । এই সব বিষয় পুর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 

অবশ্থ কোনে। কোনো মনোবিৎ মন বা চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। 
তাহাদের মতে নার্ভক্রিয়ার একক হিসাবে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ বুঝিলেই 
মনোবিগ্ঠার সকল সমস্য! বুঝিতে পারা যায়। চেষ্টিত ৰা আচরণই ইহাদের 
মতে মনোবিগ্যার বিষয় এবং এই বিষয় আলোচনায় মন ব! চেতনার বালাই 
নাই। স্থতরাং চেষ্টিতবাদী মনোবিদ্গণের পক্ষে শরীর ও মনের সম্বন্ধ 
আলোচন। পণুশ্রম মাত্র । সাম্প্রতিক কালের মনোবিদ্াগ্রন্থগুলি খুলিলে দেহ- 
মনের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা চোখে পড়ে না। চেষ্টিতবাদ-প্রভাবিত মনে।- 
বিদ্যার এই আলোচনার স্থান নাই। 

কিন্তু চেষ্টিতবাদীর এই জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার একমাত্র 
দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ডবলুং কে. র্লিফোর্ড প্রস্ততির মনোবাদ চেষ্টিতবাদেব 
বিপরীত প্রতিক্রিয়া। ইহাদের মতে জড় পদার্থও চেতন এবং চেতনা ছাড। 
কোনো আসল সন্তা নাই । এই মতেও দেহ-মনের সম্বন্ধ মনোবিদ্যাব 
'আালোচ্য নয়। 

এই জাতীয় চরম মতবাদিগণের বন্ব্য গ্রহণ করিলে শরীর ও মনের সন্বদ্থ 
বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না । অবৈজ্ঞনিক জঢবাদ (নেইভ মেটিরিয়্যালিজ ম্‌) 
মনকে জড়পদার্ধের বিকার বলিয়। মনে করে। যরুৎ যেমন পিত্ব নিঃসরণ 
করে, তেমন গন্তিফও চিন্থ। নিঃসরণ করে (দি ব্রেন সিক্রিইস্‌ থট. আজ, 
দি লিভার সিক্রিটূস বাইল্‌)। আবার এপিফেনমেনালিজ্ম্‌ নামধেয় জড়বাদ 
বলিয়! থাকে যে মানসঘটনাগুলি মস্তিষ্ষীয় পরিবর্তনের আহন্ুষঙ্ষিক গৌণ 
ফল নান্স। 


দেহ ও মন ১৭১ 


কিন্ত এই সকল মতামতের প্রশ্ন মনোবিদ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া! মনে 
হয়। মনোবিদ্যার পক্ষে চেতনা 'একটি স্বসংবেছ্য সত্য । অভিজ্ঞতার দ্রিক দিয়" 
চেতনার বাস্তবতা অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। তত্বের দ্রিক দিয়া মন বা 
চেতনার স্থান কি তাহা মনোবিষ্ঠার বিচার্য নয়, কিন্ত তব্ববিদ্যার বিচার্ম। 
বাস্তব অভিজ্ঞতাই (পজিটিভ, এক্সপেরিয়েন্স )-মনোবিদ্যার বিষয়। ম্থৃতরাং 
চেতনার বাস্তবতা অস্বীকার করিবার প্রশ্ন ওঠে না। আবার চেতনা 
দে দেহাশ্রিত হইয়া কাজ করে তাহা অস্বীকার করাও অর্থহীন। মন বা 
চেতনা একটি অগ্তভূত সতা এবং ইহাব সভিত দেতেব বাস্তব সম্বন্ধ৪ 
£কটি পরিচিত ঘটন|। স্থতরাং খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে মনোবিদ্া প্রশ্ন তোলে 
যে শরীর ও মনের সম্বন্ধ কি | মনের কোনো। ক্রিয়াই শবীরের উপর নির্ভর না 
কবিয়। ঘটে না। মনোবিগ্া। যে মন সম্বন্ধে আলোচন। কবে তাহ। অশরীরী 
মন নয়, কিন্ধু শরীরী মন। সুতরাং শরীর ও মনের সম্বন্ধ কি এই প্রশ্ন 
মনোবিদ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্ষিক নয় । 

দেহ-মন-সন্বন্ধ বিষয়ে মতবাদের অন্ত নাই। সকল মতবাদের আলোচনা 
শিপ্রয়োজন | কিন্ত যে মত দুইটি মন্লোবিদ্যায় এবং দর্শনে গুকত্বপুর্ণ স্থান লাভ 
কবিয়াছে উহারা হইতেছে অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদ অথব! মিথক্ষিয়াবাদ (ইন্টাব্যাক্‌- 
এনিজ্ম্‌) এবং সমান্তরালবাদ ব| প্যারালেলিজ্ম। স্থৃতরাং শরীর ও মনের 
সদ্ধ বিষয়ে এই ছুইটি মতের বক্রবা আলোচন। কর। যাউক । 


২। অসন্য্যে ন্য-ত্রিস্াবাদ । ইন্টা ব্যাক পনিজ 


দার্শনিক ভূমিক। 


অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদ ব। মিথক্ষিয়াবাদ ( ইনটার্যাক্শনিজম্‌) মতে দেহ 
ও মন এই ছুইটিই সতা, কিন্তু ইহারা পবস্পরবিকদ্ধ বিপরীত পদার্থ। 
শরীরের ধর্ম হইল বিস্তার ( এক্সটেনশন) অথন। খানিকটা জায়গা জুড়িয়া 
থাকা । যেমন চেয়ার, টেবিল, বই, কলম প্রভৃতির বিস্তার বা পরিমাণ 
মাছে, কারণ উহারা ঘরে, মেজেতে, শেল্ফে বা দোয়াতদানিতে কোনো না 
কোনো। স্থান অধিকার করিয়া থাকে । উহারা জড় বা অচেতন । 

পক্ষান্তরে মনের আনল ধর্ম হইল চেতনা, যাহার কোন বিস্তার নাই। 
চেয়ার, টেবিল, প্রভৃতি জড় বস্তরগুলি মেজে প্রভৃতি স্থান জুডিয়৷ থাকিলেও 
উহাদের সম্বন্ধে চেতন! বা চিন্তা এরূপ স্থানের দ্বাবা সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং মন 


১৭২ মনোবিদ্। 


জড়, অচেতন বা শারীর-পদার্থ নয়, কিন্তু চেতন, বা অশারীর পদার্থ। 
নেতিবাচক ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে যাহা! জড়শরীর নয় তাহাই 
মন, আবার যাহা মন নয় তাহাই শারীর। 

দেহ ও মনের উপরোক্ত বৈপরীত্য সত্তেও উহাদের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । শরীর স্থস্থ থাকিলে মন স্থস্থ থাকে, আবার মন প্রফুল্ল থাকিলে 
শরীরও স্থস্থ হয়। শরীর মনের উপর ক্রিয়া করে, আবার মনও শরীরের উপর 
ক্রিয়া করে । অর্থাৎ শরীর ও মন উপরিলিখিত ভাবে স্বতন্ত্র ও বিপরীত হইয়াও 
একটি অপরটির উপর ক্রিয়াশীল । দেহ-মন-সম্বন্ধ বিষয়ে দ্বৈতবাদী হইয়াও দে 
কার্তে উহাদের বাস্তব সন্বদ্ধের ঘটনাটি অস্বীকার করেন নাই । 

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে দে কার্তে অন্টোন্ত-ক্রিয়াবাদের প্রবর্তক | দেহ ও 
মনের মত ছুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ কিরূপে ঘনিষ্ঠভাবে সন্বদ্ধ এবং আন্যোন্য- 
ক্রিয়াশীল হইতে পারে দে কাঁতে এই প্রশ্ন তুলিয়া উহার আলোচনা করিয়াছেন! 
তিনি বলিয়াছেন যে পরম্পরবিরুদ্ধ দেহ ও মন সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে না 
হইলেও মধ্য মন্তি্ষের নীচে অবস্থিত পিনিয়াল গ্রশ্থির মধাস্থতায় অর্থাৎ অপরোক্ষ- 
ভাবে, অন্যোন্তক্রিয়াশীল হয়। দে কার্ের অনুগামী মেলব্র্যান্স, জেলিংস 
প্রভৃতি এই প্রশ্নের মীমাংস। করিতে গিয়া পিনিয়াল্‌ গ্রন্থির পরিবতে ঈশ্বরের 
মধাস্থতা স্বীকার করিয়াছেন। তীহার্দের মতে দেহ ও মন সরাসরি বা 
প্রত্যক্ষভাবে অন্টোন্তক্রিয়াশীল হইতে পারে না1। উহাদের অন্যোন্ক্রিয়াশীলতা 
নিঙর করে ঈশ্বরের মধ্স্থতার উপর | দেহের পক্ষে মনের উপর এবং মনের 
পক্ষে দেহের উপর ক্রিয়া করিবার দরকার হইলে ঈশ্বর একটিকে অপবটির সহিত 
সম্বদ্ধ করিয়া দেন। এই মতকে প্রয়োজন বাদ? বা অকেসন্তালিজ্ম বলে 
আবার লাইবনিক্গ দেহ ও মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিপাছেন পুর্ব-প্রতিষ্ঠিত 
(অর্থাৎ স্থির পুর্বে নির্ধারিত ) সামগ্বন্ত (প্রি-এস্টেব্রিশজ্‌ হার্মনি ) 
ছারা। অবশ্য লাইব্নিজ অন্যোন্যক্রিয়াবাদের পরিবর্তে দেহ-মন-সন্বন্ধ বিষয়ে 
সমাস্তরালবাদেরই পক্ষপাতী । এই জাতীয় দার্শনিক তত্ববিশ্লেষণ মনোবিদ্ার 
পক্ষে অভপযোগী ৷ | 


মনোবিষ্ভায় অন্টোন্টাক্রিয়াবাদ 


দেহ ও মনের অন্যোন্তক্রিয়াশীলত। বুঝিতে হইলে উহাদের বিশ্লেষণ 
অপরিহার্য হুইয়া পড়ে । মন যদ্দিবিষ্তার এবং পরিমাণহীন পদার্থ হয়__ 


দেহ ও মন ১৭৩ 


তবে প্রশ্ন এই বিস্তার ও পরিমাণশীল দেহ কিরূপে মনের উপর এবং মন 
কিরূপে দেহের উপর ক্রিয়া করিতে পারে । অথচ ইহারা যে পরম্পরক্রিয়াশীল 
তাহাও অনস্বীকার্য । সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্ত। প্রভৃতি উচ্চতম 
মানসবৃত্তি পর্যস্ত কোনটিই দেহের সাহাযা না লইয়া! ঘটিতে পারে না। যেমন 
চক্ষু, দর্শননার্ভ এবং মন্ত্িক্ষের দর্শনকেন্দ্র না থাকিলে দর্শনসংবেদন ঘটিতে 
পারে না। আবার মস্তিষ্কের অন্মঙ্গ এলাকা (আযসোসিয়েশন্‌ এরিয়া ) 
স্বাভীবিক না থাকিলে, স্মরণ, কল্পন।, চিম্ক। প্রভৃতি উচ্চতর মানসবুত্তি গুলিও 
ঘটিতে পারে না। স্থৃতরাং দেহ ঘে ভাবেই মনের উপর অথবা৷ মন যে ভাবেই 
দেহের উপর কাজ করুক না কেন, উহাবা যে অন্যোন্যক্রিযাশীল তাহাও 
সন্দেহ নাই । ইক্িয়ষন্্, মেরুমজ্জী, মস্তি্ষ এবং নার্ভ তন্ব ক্রিয়া না করিলে 
মনের ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইতে পারে না, এই অর্থে শরীর অবশ্যই মনের 
উপর ক্রিয়াশীল । 

মূন দেহের উপর কিভাবে ক্রিয়াশীল হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা 
গপেক্ষাকত কঠিন । মনের বিস্তার নাই, স্থৃতবাং শরীরের সহিত ইহার কোনো 
স্থল সংস্পর্শ হইতে পারে না। কিন্তু মন্ুয্যদেহের সকল ক্রিয়াই কোনো মন- 
বিশিষ্ট চেতন জীবের ক্রিয়। | এই অর্থে সকল দৈহিক ক্রিয়াই যে মূলত: আহ্বা- 
রক্ষা ( সেল্ফ-প্রিজার্ভেশন্‌ ) এবং আত্মপ্র্ননমূলক ( সেলফ.-রি প্রভাক্শন্‌ ), 
দুইটি জৈবিক প্রয়োজনে সাধিত হয় এই বিষয়ে অনেকেই একমত | স্থতরাং 
ক্রিয়।গুলি শুধু উদ্দেশ্তহীন অন্ধ ঘটনাপরম্পর1 নয়, কিন্তু মন ও প্রাণবিশি 
জীবের প্রয়ে।জন ব। উদ্দেশ্টসাধনের সহায় বা উপায়। এই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন 
সঙ্গন্ধে জীবের চেতন! নাও থাকিতে পারে । কিন্তু ইহা অচেতন হইলেই যে 
মনের সম্পূর্ণ বাহিরে এইরূপ মনে করিবার কোনো হেতু নাই । পক্ষান্তরে ইহা 
শাসংজ্ঞান (প্রিকন্সাচ), অন্তজ্ঞান (সাব্কন্সাচ, ) অথবা নিজ্ান 
(আন্কন্সাচ. ) মনের উদ্দেশ্য ব! প্রয়োজন হইতে পারে। 

স্থৃতরাং উল্লিখিত অর্থে মন শরীরের উপর ক্রিষাশীল। তাহা ছাড়া, 
সংজ্ঞান ( কন্সাচ,) উদ্দেশ্ট বা প্রয়োজনও শারীরক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। সকল এচ্ছিক ক্রিয়াগুলিই (ভলাণ্টারি আকৃশন্‌) কোনে! না কোনো 
প্রয়োজন বা উদ্দেশ্তসাধন করিবার জন্য সম্পন্ন হয়। কাহারও ইচ্ছা হইল 
বসিবার, ফ্রাড়াইবার, দৌড়াইবার, কথা! বলিবার বা চিন্তা করিবার এবং সঙ্গে 
সঙ্গে এই কাজগুলি সম্পন্ন হইল । 


১৭৪ মনোবিগ্া 


স্টাউট্‌, ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ প্রস্ততি মনোবিদ্গণ উদ্দেশ্টাভিমুখিতাকেই ( টেলিও- 
লজিক্যাল ডিটারমিনেশন্‌ ) মানসক্রিয়ার অসাধারণ লক্ষণ বলিয়! সাব্যস্ত 
করিয়াছেন। তীহাদের মতে কোনো মানসক্রিয়াই নিরুদ্দেশ বা উদ্দেশ্যহীনভাবে 
সম্পন্ন হয় না। যেহেতু স্বয়ংক্রিয় দৈহিক ক্রিয়াগুলি হইতে আরম্ভ করিয়। 
উচ্চতর এচ্ছিক ক্রিয়া পর্যস্ত সকল দৈহিকক্রিয়াই জীবের কোনে। না কোনে। 
উদ্দেশ্ট সাধন করে, সুতরাং ইহার! মনের ছ্বারা অল্লাধিক নিয়ন্ত্রিত । আবার 
উদ্দেশ্ট বা প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে দেহের সাহাষ্যেই মন তাহা করিতে 
পারে। স্থৃতরাং দেহ যেমন মনের উপর ক্রিয়াশীল, তেমনই মনও দেহের উপর 
ক্রিয়াশীল । অর্থাৎ দেহ ও মন অন্টোন্যক্রিয়াশীল বা অন্টোন্যসাপেক্ষ । ইহাদের 
প্রত্যেকটি অপরটির উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কোনোটিই অপরটিকে বাদ দিয়া 
অথবা অপরটির উপর প্রতিক্রিয়৷ না করিয়! সক্রিয় হইতে পারে না। 

তাহা হইলে দেহ-মন-সম্বন্ধ বিষয়ে অন্যোন্ত-ক্রিয়াবাদের বক্তব্য এই যে দেত 
মনের উপর এবং মন দেহের উপর ক্রিয়া করে । অথব। দেহ মানসিক কার্য ব। 
পরিবর্তন এবং মন দৈহিক কার্য বা পরিবর্তন উৎপন্ন করিয়া থাকে । দেহের 
বিভিন্ন পরিবর্তন মনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটায়। দেহ সুস্থ বা অসুস্থ 
হইলে মন এবং মন সুস্থ বা অন্থস্থ থাকিলে দেহও এরূপ হয়। মস্তিদে 
আঘাতের ফলে চেতনালোপ ঘটে । দেহের নানারূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায়, ষেমন 
অজীর্পণে বা আফিং কোকেইন প্রভৃতি ইষধ সেবনে, মনের পরিবর্তন সকলে 
দেখিয়া থাকিবেন। প্রক্ষোভের দৈহিক পরিবর্তন, যেমন ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ কর 
বা দাতে দাত ঘষা, ভয়ে বক্ষম্পন্দন বা দেহকম্পন, দুঃখে অশ্রবিসর্জন, সুখে 
হাসি, প্রভৃতি অন্টোন্তক্রিয়াবাদের প্রমাণ । শারীরস্থান বা আনাটমি প্রমাণ 
করিয়াছে কিরূপে মস্তিক্ষবিকৃতি মানসিকবিরুতি ঘটায়। এই গবেষণা 
বিভিন্ন মানসবৃত্তিগুলির মস্থিক্ষকেন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা ছাড়া তুলনা- 
মূলক শারীরস্থান ( কম্প্যারেটিভ্‌ আযনাটমি ) প্রমাণ করিয়াছে যে দৈহিক 
ক্রমোন্নতির সহিত মানসিক ক্রমোন্নতির সম্বন্ধ রহিয়াছে । 


সমালোচন! £ দর্শন ও মনোবিষ্ভার পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী 

অন্যোন্ত-ক্রিয়াবাদের (ইনটার্যাকুশনিজ্ম্‌) বিরুদ্ধে বিপক্ষবাদী দার্শনিক ৪ 
মনোবিদ্গণ প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন। এই অংশে দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক 
প্রায় একই পথের পথিক, যদিও তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ পৃথক্‌। দর্শন 


দেহ ও মন ১৭৫ 


আলোচনা করে দেহ ও মনের তাত্বিক অথব1 যথার্থ সম্বন্ধ । মনোবিদ্যা 
আলোচন। করে ইহাদের বাস্তব ব! ঘটনানিঠ সম্বন্ধ, তত্বের দিক দিয়া এই 
সম্বন্ধ যাহাই হউক না কেন। দেহ ও মনের কিরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে 
মনোবিদ্যার বিষয় স্ুষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা কর যায়-_ইহাই মনোবিদ্যার প্রশ্ন । এই 
কারণে সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় দেহ ও মনের সম্বন্ধ লইয়! তুমুল বাগ্বিতপ্ডার 
অবকাঁশ নাই, এমন কি কোনো কোনে। মনোবিদ্য। গ্রন্থে এই সমশ্ার উল্লেখই 
ন। থাকিতে পারে । যেমন আর. এস্‌. উড্ওয়ার্থ লিখিত মনোবিদ্য! গ্রন্থে এবং 
বৃহত্তর “এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি” গ্রন্থে শরীর ও মনের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে 
অন্যোন্তক্রিয।বাদ অথবা সমান্তর।লবাদের উল্লেখ নাই , আনার সি. টি. 
নর্গ্যানএর “ইন্ট্রডাক্শন্‌ টু সাইকলজি” অথবা এন্‌. এল. মান্‌ প্রণীত 
মনোবিছ্। গ্রন্থেও এই প্রশ্নের অবতারণা নাই। পক্ষান্তরে টিশ নার, কুল্পে, 
স্টাউট্‌, ম্যাক্ডুগ্যাল প্রভৃতি এবং তাহাদের পূর্ববর্তী মনোবিদ্গণ এই প্রশ্নের 
নিস্তত আলোচনা করিয়াছেন । 

সে যাহা হউক অন্যোন্তক্রিঘাবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপন্তিগুলি 
উত্থাপিত হইয়াছে । 

(১) অন্তোন্তক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রবল আপৰ্তি হইল এই যে মন ও 
দেহ পরম্প্রবিরুদ্ধ বস্ত, স্থতরাং ইহারা অন্যোন্ঠ-ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। মন 
চেতন, দেহ অচেতন। আবার দেহ বিস্তার ও পরিমাণশীল, কিন্ত মন বিস্তার 
ও পরিমাণহীন। স্ৃতরাং ইহাদের পারস্পরিক ক্রিন্নাশীলত। অযৌক্তিক 
হহয়| দাড়ায়। ্‌ 

এই আপত্তির প্রথম উত্তর এই যে দেহ ও মনের পার্থক্য অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই, অথচ ইহার। যে পরম্পরক্রিয়াশীল তাহাও অনম্বীকাঁধ। 
মণোবিদ্যা বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান (পজিটিভ সায়েন্স)। দেহ ও মনের আন্যোন্ক্রিয়া 
একটি বাস্তব ঘটনা । এই নান্তব ঘটনাকে স্বীকার করিয়া মনোবিদ্যা ইহার 
মালোচনায় অগ্রসর হয়। দ্বিতীয়তঃ দেহ ও মন পৃথক হইলেও ইহার! 
গরীবের স্বভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হইয়াছে! ইহার ফলে মন হইতে 
বিচ্ছিন্নভাবে দেহ এবং দেহ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে মন কাজ করিতে পারে না। 
তৃতীয়তঃ, দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে মতগুলি মনের ক্রিয়া বুঝিবার অথবা 
ব্যাখ্যা করিবার কুত্র বিশেষ! যে মত স্বীকার করিলে মনের ক্রিয়া 
সম্তোষজনকভাবে বুঝা যায় সেই মতই মনোবিদ্যাসম্মত। অন্মোন্তক্রিযাবাদ 


১৭৬ মনোবিগ্ধ। 


দেহ ও মনের ষে সম্বন্ধ নিরপণ করে তাহার সাহায্যে মানসবৃত্তিগুলিকে 
বুঝিবার চেষ্টা করা যায়। এই দিক দিয়া অন্োন্তক্রিয়াবাদের মনোবৈজ্ঞানিক 
মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতগুলি মৃলসথত্ 
মানিয়। লয়। মনোবিষ্যাও অন্যোন্তক্রিয়াবাদকে মূলন্থত্র হিসাবে মানিয়া লইয়া 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অগ্রসর হইতে পারে। 

(২) অন্টোন্তক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে আর একটি প্রচলিত আপত্তি এই যে 
ইহা পদ্দার্থবিদ্যার ( ফিজিক্স) শক্তিসংরক্ষণ সুত্র (ল” অফ. কনজার্ভেশন্‌ অফ. 
এনাজি) লঙ্ঘন করে। শক্তির সংরক্ষণ-হুত্র অনুসারে কোনো শক্তিরই হ্রাসবৃদ্ধি 
নাই । একটি শক্তি আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা 
বিনষ্ট হইতে পারে না। যের্মন পেশীর শক্তি (মাস্কুলার্‌ এনাজি) তাড়িত (ইলেক্‌- 
ট্রিক্াল) অথবা রাসায়নিক (কেমিক্যাল) শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। 
কিন্তু বিশ্বশক্তির নান৷ রূপান্তরের মধ্যেও উহার পরিমাণ অক্ষুণ্ন থাকে, ইহা 
বাড়েও না, কমেও না। 

কিন্তু মন যদি দেহের উপর ক্রিয়া করে, তাহা হইলে মনের শক্তি মন 
হইতে ব্যয়িত হইয়া দেহের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে দেহের শক্তি 
বাড়িয়া যায় । আবার দেহ মনের উপর ক্রিয়া করিলে দেহের শক্তি দেহ হইতে 
ব্যগ়িত হইয়া মনের শক্তিতে রূপান্তরিত হয় । উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি-সংরক্ষণ স্থত্ত 
__অর্থাৎ বিশ্বশক্তির হাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, উহার পরিমাণ অপরিবর্তনীয়__ 
লঙ্ঘিত হয়। স্থৃতরাৎ অন্টোন্তক্রিয়াবাদ অসমর্থনীয়। 

এই আপন্তিটিও মনোবিদ্যার দিক হইতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। 
অন্ঠোন্তক্রিয়াবাদ শক্তির সংরক্ষণ-স্ুত্রকে লঙ্ঘন করে না। প্রথমতঃ, শক্তি- 
সংরক্ষণন্থত্র পদার্থবিদ্যার স্থত্র | ইহাকে জোর করিয়। মনোবিগ্ঠায় টানিয়া না 
আনাই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ জডশক্তি (মেকানিক্যাল্‌ এনাজি) বা! দৈহিক শক্তিই 
পদ্দার্থবিদ্যার শক্তি-সংরক্ষণ ্যত্রের লক্ষ্য--মানস শক্তি ইহার লক্ষ্য. নয়। 
হ্তরাং মনের উপর ক্রিয়ার ফলে দৈহিকশক্তি বাড়ুক কি কমিয়া যাউক, 
তাহাতে পদার্থবিছ্যায় এই ন্ুত্রটি ক্ষন হয় না। তৃতীয়ত: শক্তি-সংরক্ষণ 
সুত্র যদি শুধু জড় বা দৈহিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়। মানস বা চেতন 
শক্তিতেও প্রযোজ্য হয়__-অবশ্ঠ এই প্রয়োগ পদ্ার্থবিদ্যার অভিপ্রেত নয়__তাহা 
হইলেও অন্যোন্ক্রিয়াবাদ এই স্থত্রের বিরোধী হয় না । শক্তি কথাটিকে এইরূপ 
ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি প্রসঙ্গ ওঠে না। এইরপ ক্ষেত্রে 


চি হন ১৭৭ 


মন শরীরের উপর অথবা শরীর মনের উপর ক্রিয়াশীল হইলে শক্তির 
রূপাস্তর হয় মাত্র, হ্রাসব্দ্ধি হয় না। এই স্থলে মানসশক্তি দৈহিকশক্তিতে 
বব দৈহিকশক্তি মানসশক্তিতে র্ধীস্তরিত হয় মাত্র। কোন শক্তিরই 
ব্বাসবৃদ্ধি ঘটে না। 


৩। সম্মান্ভব্লালন্বাদ-_স্যান্লীতেভিলিজষ্ম, 

সমান্তরালবাদ মতে মন ও দেহ-_কোনটিই অপরটির উপর নির্ভরশীল 
অথবা কোনটিই অপরটির কারণ বা কার্য নয়। দেহ মনের উপর ক্রিয়াশীল 
হইয়া, ইহার কার্য হিসাবে কোনো মানসবৃত্তি উৎপন্ন করে না। আবার 
মনও দেহের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া ইহার কার্ধ হিসাবে কোনো শারীর 
পরিবর্তন ঘটায় না । শরীর ও মন পরস্পরনিরপেক্ষ | কিন্তু ইহ1 সত্বেও দেহ 
ও মনের ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি বা মিল ( করেস্পন্ডেন্স ) আছে, যাহার 
ফলে একটি অপবটির উপর নির্ভর না করিয়াও একযোগে বা সমতালে 
কাজ করে। 

দুইটি সমান্থরাল সরলরেখার কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর করে না, 
অথব| একটি আর একটিকে কোনো বিন্দুতে ছেদ করে না, অথচ উহারা সমান 
তালে একই দিকে প্রলম্থিত হয়। তেমন দেহ ও মন পরস্পরকে কোনো 
বিন্দুতেই ছেদ না করিয়া, কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর না করিয়া 
অথব! অপরটির সহিত সংযুক্ত না হইয়া একযোগে অগ্রসর বা পরিবত্তিত 
হইতে থাকে । 

নিম্নে প্রদগিত নক্সা! দুইটির সাহাযো এই মতবাদ দুইটির মৌলিক পার্থক্য 
দেখানো যাইতে পারে । 








তার এ 
ও তক শব 
্৪ঞং চিন্ত ২৫নহ চিদ্ঞ 
২৪ নং চিত্তে 'শ' চিহ্নিত শরীর এবং 'ম'. ২৫ নং চিন্তে 'শ' চিহিত শরীর এবং ম' 


চিহিতত মন দুইটি সরল রেখার ছারা হুচিত চিহ্নিত মন কোথায়ও পবস্পর মিলিত হয় 
হইয়াছে । শরীর “ক' এবং 'খ' ছেদবিন্দুতে মনের নাই, কিন্ত দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার 
উপর প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে। মত পারস্পরিক ব্যবধান ব৷ দূরত্ব সমান 
রাখিয়! অগ্রসর হইয়াছে । 
১২ খর 


১৭৮ মনোবিষ্ঠা 


সমাস্তরাল-বাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সমানুপাতিক দৈহিকবৃত্তি এবং 
প্রত্যেক দৈহিকবৃত্তিরও সমান্থপাতিক মানসবৃত্তি থাকে। এমন কোনো 
দৈহিকবৃত্তি ঘটে না যাহার সমানুপাতিক মানসবৃত্তি নাই, আবার এমন কোনো 
মানসবৃত্তিও ঘটে না যাহার সমানুপাতিক দৈহিকবৃত্তি নাই (এভ্রি নিউরোসিস 
হাজ, ইট্‌স্‌ করেস্পর্ডিং সাইকোসিস্‌ আযাণ্ড এভ্রি সাইকোসিস্‌ হ্যা ইট্স 
করেস্পণ্ডিং নিউরোসিস্‌)। উহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অথচ উহাদের মধ্- 
বর্তী পার্থক্য বা ব্যবধান অক্ষুপ্ন থাকে । 

তাহা হইলে অন্যোন্যক্রিয়াবাদের সহিত সমাস্তরালবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট 
প্রথম মত অনুসারে দেহ ও মন পরম্পর-ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ একটি অপরটিকে 
কোনো মিলন-বিন্দূতে ছেদ করে, অখবা উহাদের সংস্পর্শ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় 
মত অনুসারে একটি আর একটিকে কোনো মিলন-বিন্দুভে ছেদ না করিয়াই 
পারম্পরিক সঙ্গতি বজায় রাখে । 


দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক জমান্তরালবাদ 


আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজাই সমান্তরালবাদের প্রবর্তক: 
কার্তেসীয় অন্যোন্যক্রিয়াবাদের নান! অসঙ্গতি দূর করিবার উদ্দেশ্টে তিনিই 
সমান্তরালবাদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করেন । কিন্তু তাহার 'প্রবত্তিত সমাস্তরালবাদটি 
বৈজ্ঞানিকরূপে উপস্থাপিত হয় নাই। তাহার মতে ঈশ্বরই পরম সতা 
এবং দেহ ও মন ঈশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে দুইটি গুণ মাত্্র। প্রথমত: 
স্পিনোঙ্ঞার সমান্তরালবাদ দার্শনিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্ত মনোবিগ্যাব 
ঘটনানিষ্ঠ (পজিটিভ) দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্টিত নয়। দ্বিতীয়তঃ তাহার মত 
আধুনিক মনোবিদ্যাসম্মত সমান্তরালবাদ নয়। ম্পিনোজার সমাস্রালবা? 
দ্বেতবাদ (ডুয়্যালিজম্‌) নয়, কিন্ক একপ্রকার অন্থয়বাদ (মনিজ মূ), কাবণ 
তাহার মতে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের দুইটি দিক বূপেই শরীর ও মন কল্পিত 
হহীয়ছে। 

শ্পিনোজার সমান্তরালবাদকে দ্বিভঙ্গী মতবাদ ( ডাব্ল্‌-আযাসপেক্ট, থিওবি ) 
বলা হইয়া থাকে । দেহ ও মনের সঙ্গতিপূর্ণ সমান্পাতেব মূলে রহিয়াছে 
উহাদের এই একাত্মতা (আইডেন্টিটি) যে উহ্বারা একই পরমেশ্বরের দুইটি দিক 
বা গুণ মাত্্র। যেহেতু উহার! একই পরমসত্যের উভয়মুখী প্রকাশ, স্থতরাং 
একটির পরিবর্তনের সহিত অপরটির পরিবর্তন ঘটে, যদ্দিও উহার! পরস্পরের 


দেহ ও মন ১৭৯ 


সহিত কোনো কার্ধ-কারণ সুত্রে আবদ্ধ নয়। এইরাপ দার্শনিক মত মনোবিদ্যার 
যায় বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞানের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না। 

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক সমাস্তরালবাদ ছ্বৈতবাদী। দেহ ও মন ছুইটি 
পদার্থ । একটি অপরটি হইতে স্বতন্ত্র এবং পৃথক । তথাপি উহার। সমান্তরাল- 
ভাবে সন্ত্রিয়। এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগপদ্ধতির উপর 
নির্ভর করে$ এই মতাঙ্থসারে দেহ ও যনের অন্তরালে কোনো! পরমসত্য 
স্বীকার মনোবিগ্যার বিষয়বহিভূত । 


সমালোচন। 


(১) সমান্তরালবাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সহিত সঙ্গতিপুর্ণ বা 
সমানুপাতিক দৈহিক বৃত্তি আছে । কিন্তু অস্থবিধা এই যে প্রত্যেক মানসবৃত্তির 
সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি থাকিলেও উহা৷ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । যেমন নিজ্ঞান 
মানসবুত্তির সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি কি? উত্তরে বলা ধাইতে পারে ষে নিজ্ঞান 
মানসবৃত্তির দৈহিক বৃত্তি অবশ্যই আছে__ইহা মন্তিফের মধ্যবর্তী কোনো অস্পষ্ট 
সক্রিয় বা নিক্ষিয় অবস্থা, যেমন মন্তিষ্ষীয় কোষগুলির অবিশ্রাম স্পন্দন বা ক্রিয়া 
(ভাইব্রেশন্‌ অব্‌ দি ব্রেন সেল্স্‌), অথবা মস্তিক্ষের কোনো কোনে! অংশের স্থায়ী 
আকার-পরিবর্তন ( মডিফিকেশন্‌ )। কিন্ত এই উত্তরের বিরুদ্ধে আপত্তি করা 
বইতে পারে যে নিজ্্ঞান মনের এই জাতীয় সমান্তরাল মন্তিষ্কীয় পরিবর্তন ব1 
স্পন্দন কোনে! যন্ত্রে ধরা পড়ে না। আবার এই আপত্তির বিরুদ্ধে এবং 
সমান্তরালবাদের স্বপক্ষে বলা যাইতে পারে নিজ্ঞন মনের সমান্তরাল দৈহিক 
বৃত্তি বাহির করা বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। 

( ২) দ্বিতীয়তঃ সকল সংজ্ঞান বৃত্তির সমাস্তরাল শারীর বৃত্তি নিরূপণ করাও 
যে সহজ তাহা নয়। যেমন একটি কঠিন অঙ্ক কধিবার অথবা কোনে! জটিল 
দার্শনিক সমস্যা সমাধান করিবার জন্য যে উচ্চ চিন্তা বা ভাবনার প্রয়োজন হয় 
উহার সমাস্তরাল শারীর বৃত্তি সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। 

এইরূপ আপত্তির উত্তরও পূর্বটির অনুরূপ । জটিল মানসবৃত্তির সমান্তরাল 
শারীর বৃত্তিও অবশ্তই জটিল হইবে । উহাদের শারীর ভিত্তি হয়ত মন্তিষ্ের 
অনুষঙ্গ এলাকায় অবস্থিত । 

(৩) তৃতীয়তঃ, আকম্মিক অভিজ্ঞতায় ( সাডেন্‌ এক্সপিয়েরিয়েন্স ) যে 
মানসবৃত্তি ক্রিয়। করে উহার সমান্তরাল শারীর অবস্থা কি তাহা নির্ণয় করাও 


১৮০ মনোবিদ্ঠ। 


ছুঃসাধা । আকস্মিক অভিজ্ঞতায় উহার সমান্তরাল দৈহিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে 
পারে যদি এই দৈহিক অবস্থার কারণ হিসাবে কোনো! পুর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা 
থাকে। অথচ আকস্মিক অভিজ্ঞতায় এমন কোনো! পুর্ববর্তা দৈহিক অবস্থা 
খু'জিয়া পাওয়। যায় না, যাহা উহার সমানুপাতিক দৈহিক অবস্থার কারণ 
হইতে পারে। 

এই আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতে পারে ঘে আকম্মিক মানষবৃর্তিও যেমন 
কোন্‌ পূর্ববতী মানসবৃত্তির কার্ধ তাহা জানিতে পারা যায় না, তেমন উহাব 
সমান্তরাল দৈহিকবৃত্তিও আকম্মিক বলিয়া উহা কোন্‌ পূর্ববর্তী শারীর বৃত্তির 
কার্ধ তাহা নিবপণ করা নাও যাইতে পারে । ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা 
অনুচিত যে আকম্মিক মানস অভিজ্ঞতার বা দৈহিক অবস্থার কোনে। 
কারণ নাই। 

(৪) চতুর্থত: সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হইয়াছে 
যে উহার পরিণতি সর্বমানসবাদ ( প্যান্সাইকিজম্‌)। প্যান্সাইকিজ ম্‌ বলে 
যে আত্রন্ন্তদ্ব পর্যস্ত সব কিছুই মন বা আত্মা । অবশ্ঠ সমান্তরালবাদ নিশ্চয়ই 
বলে না যে দেহও আত্ম! বামন । এই অর্থেসমাস্তরালবাদের বিরুদ্ধে সবমানস- 
বাদের আপতি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্ত যদি প্রত্যেক শারীব 
অবস্থারই সমান্থরাল মানস অবস্থা থাকে তবে প্রত্যেক ধুলিকণারও মন আছে, 
যেহেতু উহা! জড় পদার্থ২_এইরূপ আপত্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। 

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এইরূপ আপত্তি দার্শনিক দিক হইতে সমীচীন 
হইলেও হইতে পারে, কিস্ক ঘনোবিদ্যায় ইহার কোনো যৌক্তিকতা আছে 
বলিয়া মনে হয় না। মনোবিছ্য। জড়পদার্থ (ম্যাটার) এবং মানসপদার্থ (মাই) 
কিরূপঘ্ভাবে সন্বদ্ধ ইহার আলোচনা করে না, কিন্থ মন ও দেহ কিরূপে সম্বদ্ 
তাহাই আলোচনা করে । 

ডঃ গিরীন্রশেখর বস্থুৎ বলিয়াছেন যে সর্মানসবাদের সম্ভাবনা সত্বেও 
সমাম্থরালবাদ হইন্তে পশ্চাৎপদ হইবার হেতু নাই । বিশ্বের সকল জড় বস্তই 


১ সমান্তরালবাদ মতে মন শরীরের এবং শরীর মনের কারণ বা কার্য হইতে পারে না। 
প্রত্যেক পরবর্তা মানস অবস্থার কারণ উহার পূর্ববর্তী কোন মানস অবস্থা । আবার প্রতোক 
পরবর্তী শারীর অবস্থার কারণ উহার পূর্ববর্তা কোন শারীর অবস্থা । 

২ ডঃ গিরীন্ত্রশেখর বন্তু-_-কন্সেপ্ট, অফ রিপ্রেশন্‌। 
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মনে পরিণত হউক কি ন। হউক তাহাতে মনোবিগ্ভার বিশেষ কিছু আসে যায় 
না। তীহার মতে সমান্তরালবাদ মন ও শরীরের সম্বন্ধ সম্ভৌোষজনকভাবে 
ব্যাখ্য। করে । সকল বস্তরই.দৈহিক বা! জড় এবং মানস এই দুইটি দিক আছে। 
অন্ন, পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ করিলে দেহ ও মন উভয়েরই পরিবর্তন ঘটে, কারণ 
অন্নের বা পানীয়ের দৈহিক বা জড অংশ দেহের উপর এবং উহার মানস অংশ 
মনের উপর ক্রিয়। করে। আবার আযল্কোহল দেহ ও মনের উপর যুগপৎ ও 
সমান্তরাল প্রভাব বিস্তার করে, কারণ ইহার জড় অংশ দেহের এবং মানস 
অংশ মনের পরিবর্তন ঘটায়। 

(৫) সে যাহ! হউক, সমান্তর।লবাদের বিরুদ্ধে পদার্থবিদ্যার শক্তি-সংরক্ষণ- 
সত্র লঙ্ঘন করিবার কোনো আপত্তি ওঠে না। এই মত শরীর ও মনকে সম- 
প্যায়তুক্ত বলিয়। ব্যাখ্যা করে। এই ছুইটির কোনোটিই অপরটির তুলনায় 
উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, সমান্তরীলবাদের এইরূপ কোনে। অভিপ্রায় নাই। 

কিন্তু অন্যোন্তক্রিয়াবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে স্টাউট্‌ 
প্রভৃতির মতে উদ্দেশ্া ভিমুখিতা (টেলিয়লজিক্যাল ডিটারমিনেশন) মনের একটি 
বিশিষ্ট ধর্ম । মনের এই ধর্ম পালন করিতে হইলে দেহকে উদ্দেশ্যসাধনের 
উপাপ্ন রূপে স্বীকার করিতে হয়। এইবপ ক্ষেত্রে মন ও দেহকে সমপধায়তুক্ত 
বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না । কিন্তু এই ছুইটিকে সমান্তরাল বলিলে উহাদের 
সমপধায়তুক্ত মনে করিতে হয়। আসলে এই ছুইটির মধো কোন্টি মুখ্য এবং 
কোন্টি গৌণ, অথবা ছুইটিই সমভাবে মুখা বা গৌণ, এই সকল প্রসঙ্গ 
মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত নয় । 


শু। উপ্পচনহহাব্ 


উপরের আলোচনা হইতে অন্যোন্ক্রিয়াবাদ এবং সমান্তরালবাদের মধ্যে 
কোন্টি গ্রহণীয় এবং কোন্টি বঞ্জশীর এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়| যায় না। 
বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ কোনো সমাধান মনোবিগ্যার পক্ষে অপরিহার্ধও নয়। 
মনোবিছ্া বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান । যে মত অনুসারে মানসবৃত্তিগুলিকে ভাল করিয়া 
বুঝা যায় মনোবিদ্যার পক্ষে সেই মতটিই গ্রাহা। অনেক মনোবিদ মনে করেন 
থে অন্তোন্তক্রিয়াবাদই মানসবৃত্তির স্চোষজনক ব্যাখা! করিতে পারে। আবার 
কোনো কোনে! মনোবিৎ--এবং সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ মনোবিদ্‌ই-- 
সমান্তরালবাদকে অধিকতর সম্ভোষজনক বলিয়া গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় 


১৮২ মনোবিষ্ভা 


এই প্রশ্নটির কোনে সঠিক উত্তর না দরিয়া এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই মনোবিদ্া 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, ষে যে মতটি অধিকতর সস্তোষজনক বলিয়া 
অধিকাংশ মনোবিদ্‌ গ্রহণ করেন সেইটিই গ্রহণীয়। এই দিক দিয়া বিচার 
করিলে অন্তোন্তক্রিয়াবাদ অপেক্ষা সমাস্তরালবাদই অধিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়। 
মনে হয়। 

সাম্প্রতিক মনোবিদগণের মধ্যে অনেকেই, যেমন হ্বু১ টিশনার প্রভৃতি 
সমাস্তরীলবাদী । আবার ম্যাক্ডূগাল প্রমুখ মনোবিদ্গণ অন্যোন্তক্রিয়াবাদী। 
পক্ষান্তরে স্টাউট্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ কোনো মতবাদেরই পুর্ণ সমর্থক নহেন। 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 
৮৮ ্ মস 
১। নুছ্িন্প আাধাল্পপ। অর্থ 
বুদ্ধি” কথাটির স্ম্পষ্ট ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ বুদ্ধি ব্যক্তির একটি মাত্র 


দিক্‌ নয়, কিন্ধ তাহার সমগ্র সত্তার সহিত জড়িত । কিন্তু তবুও দৈনন্দিন জীবনে 


আমরা হয়ত এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির তুলনায় বেশী বা! কম বুদ্ধিমান মনে 
করিয়া থাকি । সাধারণতঃ সতর্কতাকে (আ্যালার্টনেস্‌) আমরা বুদ্ধির পরিচায়ক 


লিয়া মনে করি । যে ব্যক্তি কোনো বাস্তব পরিস্থিতি সম্বদ্ধে সজাগ বা সতর্ক 
তাহ।কে বুদ্ধিমান এবং যে সেইরূপ নয় তাহাকে বুদ্ধিহীন বলা হইর! থাকে । 
অথবা বুদ্ধি বলিতে বুঝায় পধবেক্ষণ, ধারণা, চিন্তন, স্মরণ, কল্পন! প্রভৃতি মানস- 
বৃত্িগুলি যাহারা জ্ঞানলাভে সহায়তা করে । এই অর্থে জ্ঞান-উত্পাদনকারী 
মানস শক্তিই বুদ্ধি। উড্ওয়ার্থ বলিয়াছেন যে বুদ্ধি কথাটি আকারের দিক 
হইতে বিশেষ্য হইলেও, অর্থের দিক দিয়া ইহা! ক্রিয়া! বা ক্রিয়াবিশেষণাত্মক। 
বুদ্ধি কোনো বস্তু বা পদার্থ নয়, কিন্ত ষে ভাবে বা প্রকারে কাজ কর! হয় 
তাহাই নৃদ্ধি। কোনো বাক্তি যে প্রকারে একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সেই 
ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার প্রকার বৃদ্ধির বা নির্ুুদ্ধিতার পরিচায়ক | 


২। নুহ ওও শ্রী-_ইন্নটেকিনজেস্ছন, আ্যাু, ইনক্টেলেক্ট্, 
বুদ্ধি ( ইন্টেলিজেন্ ) এবং ধী (ইন্টেলেক্ট ) একার্থক নয়। বুদ্ধি কথাটির 
অর্থ ঘধী কথাটির অর্থের তুলনায় ব্যাপক | ধা বা ইন্টেলেক্ট, বলিতে বুঝায় 
প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ, স্মরণ, কল্পনা, বোধ (আগ্ডারস্ট্যাপ্ডিং, চিন্তন প্রভৃতি জ্ঞান 
লাভের শক্তি বা ক্রিয়াগুলিকে । এক কথায়, জ্ঞানাত্মক মীনসক্রিয়াগুলিই ধা 
কথাটির অর্থ। 
কিন্তু বুদ্ধি ( ইন্টেলিজেন্স ) বলিতে ধীপদবাচ্য ক্রিরাগুলিকে তো বুঝায়ই, 
তদুপরি কোন কার্ধকরী (প্রাক্টিকাল ) সমস্যা সমাধানে বা লক্ষো পৌছিবার 
ক্ষমতা বা সামর্থযও বুঝায় । অথবা উড্ওয়ার্থের ভাষায়, “ইন্টেলিজেন্স, ইজ্‌ 
ইন্টেলেক্ট, পুট্‌ টু ইউক্ধ্‌”-_১অর্থাৎ বুদ্ধি বলিতে বুঝায় এমন ধী যাহা কাজে 


১-_উদ্ভওয়ার্থ আও. মাকু ইস্‌-_সাইকলজি-_পৃঃ ৩২ 


১৮৪ মনোবিদ্যা। ' 


লাগানো হইয়া থাকে । কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করিতে গিয়া ধী ব 
জ্ঞানমূলক সামর্থ্যগুলির ব্যবহার করাকেই বুদ্ধি বলে। বুদ্ধি জ্ঞানের উপর নিউর 
করে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেই হইল না, জ্ঞানকে যখোপযুস্তভাবে 
হাতে কলমে কাজে লাগানোই বুদ্ধি। যাহারা জানে শোনে অনেক, অথচ 
জ্ঞানকে কাজে লাগাইতে পারে না, তাহারা ধীমান হইলেও বুদ্ধিমান নয়। 
অর্থাৎ, ধী শুধু তাত্বিক (থিওরেটিক্যাল) জ্ঞান, কিন্তু বুদ্ধি তাত্বিক এবং 
ব্যবহারিক (প্র্যাক্টিক্যাল) ছুইই। 

তাহা হইলে বুদ্ধি এবং ধী উভয়ই প্রাণী এবং মন্ুস্তজীবনের একটি সাধারণ 
ডিজপোজিশন্‌ বাঁ স্বভাব । ধী বলিতে এই ন্বভাবটির বিশুদ্ধ রূপ বুঝাঘু, এবং 
বুদ্ধি বলিতে উহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝায় এই স্বভাবের সক্রিয় প্রকাশ। ইহারা 
একই জ্ঞানমূলক স্বভাবের বিশুদ্ধ এবং কার্করী দিক। কিরূপে নৃতন 
পরিস্থিতির সহিত আটিয়া উদ্ঠিতে হয় বা নিজকে মানাইয়া লইতে হয়, কোনো 
নৃতন সমস্যার কত প্রকার সমাধান হ্বইত্ে পারে তাহার উপস্থিত'বুদ্ধি (৫প্রজেন্স, 
অব্‌ মাইণ্ু. ), যে সমাধানটি অচল বলিয়া মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে উহার বর্জন, বাহ 
জগতে বিভিন্ন কল্পনা ব! চিন্তা-নির্মাণের প্রয়োগশক্তি প্রভৃতি ক্ষমতা বা 
সামর্থাগুলি বুদ্ধির পরিচায়ক । 

শারীরবৃত্তের দিক দিয়া বৃদ্ধিকে দেখিলে বলা ধায় যে যাহার নার্ভতম্ব যত 
সহঙ্জে এবং দৃঢ়ভাবে নৃতন পরিস্থিতির সহিত উপযোজন ( আভাপ্টেশন্‌ ) 
করিতে পারে সে তত ুদ্ধিমান্‌ | 

মোটের উপর বলা যার যে বুদ্ধি এবং শিক্ষগ সামর্থ (কেপ্যাসিটি টু লান। 
কার্ধতঃ সমার্থক শব্দ । যাহার শিক্ষণসামর্থাস্জাছে, অর্থাৎ যে যত সহজে শিক্ষা 
লাভ করিতে পারে সে তত বুদ্ধিমান | 


৩। লুক্কিল্ হুড ডেফ্িল্নিস্পন্ন অনল, ইন্মটেজিনজেন্স, 
বুদ্ধি একটি সরল ব। মৌলিক (সিম্পল্‌) শক্তি নয়। ইহ জটিল । বৃদ্ধি 
অনেকগুলি উপাদান দিয়া গঠিত | তাহা ছাড়া, বুদ্ধি বাক্তির একটি ধর্ম মাত্র 
নয়, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ সন্তার সহিত বিজডিত। সুতরাং মনোবিদগণ বুদ্ধিব 
বিভিন্ন এবং বিচিত্র সংজ্ঞা দিয়াছেন । 
(১) কেহ কেহ বুদ্ধির বিশুদ্ধ রূপ এবং সংগঠনী শক্তির উপর জোর 
দিয়াছেন। 


বুদ্ধি ১৮৫ 


যেমন এবিংহাউস এর মতে কোনো পরিস্থিতির অংশগুলিকে “মিলিত এবং 
সংগঠিত করিবার সামর্থ্যই বুদ্ধি” (টু কম্বাইন্‌ আযাণ্ড ইন্টিগ্রেটু)। 

এবিংহাউস্এর সংজ্ঞায় বুদ্ধির সংক্লেষণমূলক ( সিন্থেটিক্‌) বৈশিষ্টাটি 
উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার বিশ্লেষণমূলক (আ্যানালিটিক্‌) দিকৃটি বাদ 
পড়িয়াছে। 

আলফ্েড্‌ বিনে মনে করেন “স্ষ্ঠ অবধারণা, উপযুক্ত বোধ এবং উত্তম 
বিচারশক্তি হইল বুদ্ধির আসল উৎস (টুজাজ ওয়েল্‌, ।টু আগারুস্ট্যাণ্ড, 
প্রপারুলি, টু রিজন্‌ ওয়েল, দিজ. আরু দি এসেন্সিয়াল্‌ স্প্রিঙ্গ স্‌ অফ্‌ 
ইন্টেলিজেন্স )।” 

(২) আবার কোনো কোনে। যনোবিদ্‌ বুদ্ধির কার্যকরী দ্িকটির উপর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বেশী। যেষন উইলিয়ম্‌ স্টার্ণ-এর মতে বুদ্ধি হইল, 
"জীবনের নৃতন নৃতন জমস্যার এবং অবস্থার সহিত উপযোজন করিবার 
সাধারণ মানসিক শক্কি (দি জেনার্যাঞ্জ মেণ্টাল আডাপ্টেবিলিটি টু 
নিউ প্রবেম্ন্‌ আগ কন্ডিশন্স অফ. লাইফ.) 

মিরিল বাট বলিয়াছেন যে বুদ্ধি হইল “অপেক্ষার নৃতন পরিস্থিতির 
সহিত নৃতন ভাবে প্রতিযোজন করিবার সামর্থ্য (দি পাওয়ার অফ. 
বি-আযাড্জাস্ট মেণ্ট, টু রিলেটিভূলি নিউ সিচুয়েশন্স্‌)।” 

চ. এল্‌, থর্ণভাইক বলেন, “স্ুষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া করিবার ক্ষমতাই বুদ্ধি 
(দি পাওয়ার অব্‌ গুভ্‌ রেস্পন্সেস্‌)1” 

ফীম্যান মনে করেন যে “বুদ্ধি হইল মানসশক্তির কার্যকরী ব্যবহার 
( প্রডাক্টিভ্‌ ইউজ অফ মেপ্ট্যাল পাওয়ারস্‌ )।" 

ধার্সস্টোন্এর মতে “বুদ্ধি হইল সহজ্তপ্রবৃত্তগিলিকে সমাজের উপকারে 
লাগাইবার ক্ষমতা (দি কেপ্যাসিটি ফর্‌ মেকিং ইন্ষ্টিংক্ট্‌স্‌ সোসালি আড্- 
ভান্টেজিয়াস্‌)।” 

(৩) কোনো কোনে! মনোবিদ্‌ বুদ্ধিকে শিক্ষণ করিবার জামর্ঘ্য বলিয়া 
মনে করিয়াছেন। যেমন কল্ভিন্‌ বলেন যে বুদ্ধি হইল শিক্ষণ করিবার 
ক্ষমতা! ( কেপ্যাসিটি টু লার্ন )।” 

আবার হলিংওয়ার্থ মনে করেন যে “কিরূপে অভিপ্রেত বস্তুকে শিক্ষা করা 
এবং লাভ করা যায় তাহার শিক্ষণই বুদ্ধি ( ইন্টেলিজেন্স্‌ লার্নস্‌ হাউ টু ডু 
আও, হাউ টু গেট হোম্বাট ইজ ওয়ান্টেড )1” 


১৮৬ মনোবিগ্ঠা 


(৪) কিন্তু সি. ই. ম্পিয়ারম্যান-এর সংজ্ঞায় বুদ্ধির বিশুদ্ধ, কার্যকরী এবং 
শিক্ষণমূলক দ্িকগুলি মিলিত হুইয়াছে। তাহার মতে বুদ্ধির বিশ্লেষণ করিলে 
এই লক্ষণগুলি পাওয়া যায়। বুদ্ধি থাকিলে, আমর। (ক) অভিজ্ঞতার 
কয়েকটি ধর্ম সম্বন্ধে এবং আমরাই যে অভিজ্ঞাত। সেই সম্বন্ধে সচেতন হই; (খ) 
অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অঙ্গগুলির সম্বন্ধ লক্ষ্য করি; (গ) ইন্জ্রিয় সাহাষ্যে কখনও 
জানি নাই এমন চিন্তনের বস্ত স্ষ্টি করি ; (ঘ) যাহা অতীতে জানিতাম তাহা 
ভূলিয়। যাই; (ও) যাহা ভুলিয়! গিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করি এবং (চ) যে সকল 
বস্ত সম্বন্ধে আমরা! চেতন সেইগুলির বিশদতা এবং স্পষ্টতার পরিবর্তন 
লক্ষ্য করি ৫ 


৪1 আাঙ্মাল্য শু হিস্পেহ্ বুদ হা সাস্থ্য 
জেনার্যাল্‌ আ্যাণ্ড স্পেশ্যাল্‌ ইন্টেলিজেন্মা অফ. এবিলিটি- 
সি. স্পিয়ারম্যান্এর আবিষ্কার 

বুদ্ধি বলিতে কি আমরা এমন একটি সামর্থ্যকে বুঝিব যাহা সকল জ্ঞান- 
মূলক ক্রিয়ার সাধারণ বা সামান্য ধর্ম এবং সকল অবগতিমূলক ক্রিয়ায় সমভাবে 
প্রকাশিত ? অথবা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ সামর্থোব 
সমস্টিকেই বুদ্ধি বলা উচিত? দ্বিতীয় অর্থে বুদ্ধি হইয়া! দাড়ায় বিশেষ সামর্থ্য- 
গুলির গড় বা সাধারণ মান ( আভারেজ )। 

সি. স্পিয়ারম্যানএর মতে প্রত্যেক বুদ্দিপ্রন্তত কাজেই একটি সাধারণ না 
সামান্ত সামর্থ্য ( জেনার্যাল্‌ এবিলিটি ) এবং বিভিন্ন বিশেষ সামর্থ্য ( স্পেশাল 
এবিলিটি ) কাজ করে। সামান্ব সামর্থ্য এবং বিশেষ সাম্যের যোগফলই বুদ্ধি। 

বৃদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া ম্পিয়ারম্ান উপরোক্ত ছুইটি সাদর্থা 
পাইয়াছেন। তিনি সাধারণ সামর্থ্যটটিকে “জি” এবং বিশেষ “সামর্থাকে? “এস্‌" 
এই দুইটি প্রতীক সাহায্যে নির্দেশ করিয়াছেন । “জি” প্রত্যেক বুদ্দিমূলক 
ক্রিয়ার সাধারণ অঙ্গ বা উপাদান। কিন্তু “এস্‌” বিভিন্ন প্রকারের বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া 
অনুসারে বিভিন্ন। যেমন একই বাক্তি ইংরাজী, বাংলা, দর্শন, গণিত প্রভৃতি যে 
কোনো বিষয় বুঝিতে গিয়া “জি” উপাদানটি ব্যবহার কবিয়! থাকে | “জি” 
হইল ব্যক্তির সাধারণ বৃদ্ধি অথবা! যাহাকে বলা যাইতে পারে কমন্‌ সেন্স । 
কিন্ধ এই ব্যক্তিরই হয়ত অঙ্কে বিশেষ মাথা আছে, কাজেই সে অগ্যান্ত বিষয়ের 
তুলনায় অস্কে সাফল্য লাভ করে বেশী। আবার হয়ত অন্তান্ত বিষয়ে মোটের উপর 


বুদ্ধি ১৮৭ 


সাফল্য লাভ করিয়া সাহিত্যেই হয় তাহার সাফল্য অসাধারণ । অর্থাৎ, অঙ্কে 
এবং সাহিত্যে “জি' এর অতিরিক্ত তাহার “এস” অথবা “বিশেষ বুদ্ধি” রহিয়াছে। 
তাহা হইলে সাধারণ সামর্থ্য ব! “জি” ব্যক্তির বুদ্ধিমূলক কাজের সাধারণ 

ভিত্তি, কিন্তু বিশেষ সামর্থ্য বা “এস্” তাহার কোনো বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিরার 
ভিত্তি । সাধারণ সামর্থ্য বা “জি” একটি, কিন্তু বিশেষ সামর্থ্য ব1 “এস্‌” বুদ্ধিমূলক 
ক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন । ফলে সকল বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় একটি “জি” 
ক্রিয়াশীল হয়, কিন্ত প্রত্যেকটি বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় এক একটি পৃথক “এস্‌” 
কাজ করে, অথবা কোন ছুইটি ক্রিয়ায়ই একই এস্‌ কাজ করে না। 

যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়। স্পীয়ারম্যান্‌ বুদ্ধির দ্বি-উপাদান মতবাদ (টু 
ক্যাক্টুর থিওরি অব্‌ ইন্টেলিজেন্স ) আবিষ্কার করেন তাহা এই | বুদ্ধি অভীক্ষা 
(ইন্টেলিজেন্স, টেস্ট, ) বা পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি দেখিলেন যে বিভিন্ন কৃতির 
( পারফর্ম্যান্স) সাফল্যাঙ্কের ( স্কোর) সহিতু পারম্পর্য (কো-রিলেশন্‌ ) 
আছে। কোনো ব্যক্তি একটি বিশেষ বুদ্ধিক্রিয়ায় যেমন সাফল্য লাভ করে 
আরও কতগুলি বিশেষ বুদ্ধিক্রিয়ায়ও হয়ত তেমনই সাফল্য লাভ করে। যাহার 
গণিতে পারদশিতা আছে তাহার হয়ত আবার পদার্থবিদ্যায়ও সমান পারদখিতা 
থাকে । অথচ গণিত এবং পদার্থবিদ্যা দুইটি বিশেষ সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল 
ছুইটি পুথক বিষয় । তাহা। হইলে বলিতে হয় যে এই দুইটি বিষয়ের বুদ্ধিগ্রাহতা 
যেমন ছুইটি পৃথক বুদ্ধিসামর্ঘোর উপর প্রতিষ্টিত, তেমন উহাদের উভয়ের মধ্যে 
কোনো সাধারণ বা সামান্য বুদ্ধিসামর্ধের উপরও প্রতিষ্ঠিত । 

স্থতরাং ম্পিয়ারম্যানএর মতাচু্‌সারে কোনে! ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ 
করিতে হইলে উহার *জি”+*এস্” এই সমীকরণের সাহাযো করিতে হয়। 
অর্থা, কোনো বাক্তির বুদ্ধি হইল তাহার সাধারণ এবং বিশেষ বুদ্ধি- 
সামর্থ্যের বোগফল। 

ম্পিয়ারম্যানএর উল্লিখিত মতবাদকে যেমন দ্বি-উপাদান মতবাদ (টু 
ফ্যাক্টর থিওরি অব্‌ ইন্টেলিজেন্স) বলা হয় তেমন এককেন্ত্রিক ( ইউনিফো- 
ক্যাল) মতবাদও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহার মতে সকল বিশেষ সামর্থোর 
অন্কনিহিত একটি সাধারণ বা সামান্ত সামর্থ্য ও বিদ্যমান । 

“জি” অথবা সাধারণ বৃদ্ধযঙ্কটিকে মনোবিগ্যার দিক দিয়া বলা যায় বুদ্ধি বা 
মানসশক্তি। আবার শারীরবৃত্তের দ্রিক দিয় ইহাকে বলা যায় এমন একটি 
এক্তি যাহা নার্ভতস্ত্বের নমনীয়তা, রক্তচলাচলের অবস্থা, গ্রস্থির সামঞ্রস্ত, 


১৮৮ মনোবিগ্ধ। 


অয্নজান ( অক্সিজেন ) গ্রহণ করিবার ক্ষমত। এবং অন্যান্ত ক্রিয়ার উপর নির্ভর- 
শীল । স্পিয়ারম্যান্-এর মতে “জি” হইল এমন একটি শক্তি যাহা একটি মানস- 
ক্রিয়া হইতে অপর মানসক্রিয়াতে সংক্রামিত অথবা স্থানাস্তরিত হইতে পারে। 


ঢে। ল্ুদ্জিল্প সহগনম্ন ম্মন্ছে অন্যান্য সতবাদ 
কে) থর্ণভাইক্‌-এর বহু-উপাদ্দান মতবাদ 
মা্টি-মোড্যাল, মান্টিফোক্যাল ব! মা্টি-ফ্যাকৃটর 
থিওরি অফ্‌ ইন্টেলিজেন্স, । 

ম্পিয়ারম্যানএর দ্বি-উপাদান মতবাদের বিরুদ্ধে থর্ণভাইক্‌ "তাহার ব্ছু- 
উপাদান (মাণ্টি-ফ্যাক্টর) মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। থর্ণডাইক্‌-এর মতে 
কোনো বাক্তির সমগ্র বুদ্ধি অসংখা বিশেষ সামর্থোর দ্বারা গঠিত এবং এই 
সামর্থাগুলি কোনে সাধারণ সামর্থ্য দিয়া নিয়ন্ত্িত হয় না। এই বিশেষ সামর্থা- 
গুলির মধ্যে প্রায়ই উচ্চ পরিমাণের পারম্পর্য থাকে, আবার কখনও কখনও 
থাকে না। উহাদের অনেকগুলির মধ্যে সাধারণ উপাদান থাকিবার দরুণই ইহারা 
পারম্পর্যশীল হয়. কিন্ত সবগুলির অন্তনিহিত কোনে। সবসাধারণ উপাদানের জন্য 
হয় শা। 


খে) থাস্টোন্-এর মৌলিক জামর্থযবাদ__€ প্রাইমারি 
এবিলিটি থিওরি ) 


থাস্টেণেনও বুদ্ধির এককেন্দ্রিক বাদ স্বীকার করেন না। তাহার মতে বুদ্ধি 
বলিয়। একক কোনো! সামর্থ্য নাই । কিন্তু বুদ্ধি বলিতে বুঝায় সাতটি মৌলিক 
শক্তি । যথা (১) “ভি” ( ভারব্যাল্‌ কম্প্রিহেন্শন্‌ ) বা কথা বুঝিবার শক্কি' 
(২) “এন্”_( নাম্বার কেসিলিটি ) ব। সংখ্য। ব্যবহারের সহজ শক্তি , (৩) “এম্‌” 
_€ মেমরি ) বা স্বতিশাক্ত। (৪) “আর”--(ইন্ডাক্টিভ্‌ রিছ্নিং-) বা আরো 
মূলক বিচারশক্তি ; (৫) “পি”--(পারসেপ্চুয়্যাল্‌ এবিলিটি ) অথব। প্রতাক্ষ 
করিবার শক্তি; (৬) “এস্”_€ স্পেস কম্প্রিহেন্শন্‌) বা বস্বর দৈশিক 
জ্ঞান এবং (৭) “ডব্লুয”_( ওয়া ফ্লুয়েদি) বা কথা বলিধার এবং 
লিখিবার শক্তি । 

উপরোক্ত সবগুলি বুদ্ধিসামর্থাই যে প্রত্যেক কাজে লাগে তাহা নয়। 
কোনে কাজে হয়ত এই মাতটির চারটি, আবার অন্য কোনে! কাজে হয়ত অন্য 
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কয়েকটি শক্তির প্রয়োজন ইয়। মোটের উপর, থাস্টণেন্-এর বক্তব্য এই যে বুদ্ধি 
একাধিক মৌলিক সামর্থ্যের সমবায়ে গঠিত । 

গর) টম্সন্-এর “বাছাই করিবার' তন্ব__(স্যাম্প্রিং থিওরি) 

টম্সনও বুদ্ধির বহুকেন্দ্রিকবাদী। তাহার মতে বুদ্ধি অসংখ্য শক্তিকণার 
সমষ্টি। প্রত্যেকটি শক্তিকণাই বুদ্ধির একক ব! ইউনিট । প্রত্যেক কাজে কত- 
গুলি নির্দিষ্ট শক্তিকণ! সক্রিয় হয় এবং এ কাজে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বলিতে এই 
শক্তিকণাগুলির সমষ্টি, জোট বা! দল বলা বায়। 

এইরূপে প্রত্যেকটি কাজের জন্যই তদন্থঘায়ী শক্তিকণা বাছাই হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ 
আকার ধারণ করে। স্থতরাং টম্সন-এর মতটিকে বুদ্ধির “বাছাই করিবার 
তত্ব” (স্তাম্প্রিং থিওরি ) বলা হইয়া! থাকে । 


(ঘে) বুদ্ধি সম্পর্কে আরও কয়েকটি মতবাদ 

এম্‌. গার্ণেট, ম্পিয়ারম্যান-এর একটি কেন্দ্রীয় উপাদানের অতিরিক্ত আব 
একটি কেন্দ্রীয় উপাদান স্বীকার করিয়াছেন । তাহার মতে চতুরতা বা ক্লেভারনেস্‌ 
ুদ্ধির দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদান । গার্ণেট “সি” এই প্রতীক চিহ্বের সাহায্যে এই 
দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদানটির নির্দেশ করিয়াছেন । চতুরতা। বা! “সি” বলিতে 
নুঝায় বস্তুর সাদৃশ্য অন্থসারে উহাকে অন্ুষন্ত করিবার প্রবণতা বা ইচ্ছা । 

'আবার বিনে মনে করেন যে বুদ্ধিতে তিনটি উপাদান বা স্তর বর্তমান-_ষথা 
(১) চিম্তনের কোনো নিদিষ্ট লক্ষা গ্রহণ করা এবং বজায় রাখিবার ক্ষমতা , (২) 
দপ্সিত লক্ষো পৌছিবার উদ্দেশ্টে প্রতিযোজন করিবার ক্ষমতা এবং (৩) লব্ধ 
ফলের বিচার বা সমালোচন। করিবার ক্ষমতা । 

ক্ল্যাপারেড্ও বুদ্ধিক্রিয়ায় তিনটি বিভিন্ন ধারা স্বীকার করেন যথা বুদ্ধির 
প্রথম আরম্ভ বা শ্ত্রপাত হইল কোনো' প্রশ্ন উত্থাপন এবং উহার চেষ্টায় সমাধান, 
দ্বিতীয়টি হইল উহার অনুসন্ধান, প্রকল্পের আবিষ্কার প্রভৃতি এবং তৃতীয়টি হইল 
এ প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কল্পিত প্রকল্পের পরীক্ষণ । 


(ও) উপসংহার-_ব্যালার্ডএর মত 
বুদ্ধির উপাদান অথবা অঙ্গের বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে ব্যালার্ড বলিয়াছেন, 
যে সম্ভবতঃ সকল মতবাদীই কয়েকটি বিষয়ে একমত হইবেন । “বিভিন্নভাবে 
ক্রিয়াশীল বুদ্ধি একটি সহজাত মানসিক সামর্থা। ইহা নিয্নতর অপেক্ষা উচ্চতর 
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মানসবৃত্তিগুলিতে অধিকতর প্রকাশিত হয়। যে সকল পরিস্থিতি কতকাংশে 
নৃতন অথবা সমাধানের জন্য সমস্তা৷ উপস্থিত করে তাহাতেই উহা! বিশেষভাবে 
সক্রিয়। ইহা! সংবেদনগুলিকে শুধু গ্রহণ না! করিয়া, প্রধানতঃ অভিজ্ঞতালব 
উপাদানগুলির বিশ্লেষণ, গঠন এবং পুনবিন্তাস করে।” 

উপরোক্ত বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে মোটের উপর বল! যায় যে অভীক্ষ। 
মনোবিদ্যায় ( টেস্ট, সাইকলজি ) উহাদের চূড়ান্ত বিচার হইয়া থাকে । অতীক্ষা 
বা পরীক্ষা সাহায্যে প্রাপ্ত বুদ্ধির কার্য বা ফল দিয়াই এই চুড়ান্ত বিচার হয়, 
শুধু তাত্বিক বিশ্লেষণ দিয়া নয়! 

অভীক্ষা মনোবিদ্যায় তত্ববিশ্লেষণের কোনে! চরম মূল্য নাই । 


৮৬ । বুক্িল্র লিসা 
স্মেজান্পসেণই, অফ ইল্টেলিজেস্সন, 

সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় অভীক্ষা, বা! পরীক্ষার ভিত্তিতে বুদ্ধির পরিমাপ বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । ইহার ফলে মনোবিদ্যায় অভীক্ষা মনোবিছ্য। 
(টেস্ট সাইকলজি ) নামক 'একটি পৃথক শাখা প্রসার লাভ করিয়াছে । 

প্রাচীন কাল হইতেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বুদ্ধির তারতম্য বিচারের 
প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শারীরবিৎ গল্‌ 
মন্তিক্বের সমুন্রত অংশ দেখিয়া! কাহার কিরূপ বুদ্ধি তাহার বিচার করিতেন । 
কিন্তু এই বিচার ছিল বিচারকের অল্লাধিক ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সাম্প্রতিক 
কালে বুদ্ধি নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য এবং নৈব্যক্তিক অভীক্ষা বা পরীক্ষা! উদ্ভাবিত 
হইয়াছে, যাহার ফলে বুদ্ধির পরিমাণ আর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর ব্যাপার নাই। 


যর ফ্র্যান্সিজ্‌ গ্যাল্টন্‌ 

ইংরাজ বিজ্ঞানী স্যর ফ্রান্সিজ গ্যাল্টন্ই তাহার প্রসিদ্ধ “হেরিডিটাৰি 
জিনিয়াস্” গ্রন্থে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে প্রথম অঙ্গুলী 
সন্কেত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম অসাধারণ বা প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধি হইতে আরম্ভ 
করিয়া জড়বুদ্ধি পর্যস্থ বুদ্ধির বিভিন্ন স্তরগুলি একটি স্বাভাবিক বণ্টন রেখায় 
( নর্ম্যাল্‌ ডিস্ট্রিবিউশন্‌ কার্ড ) প্রদর্শন করেন। এই রেখার ছুই প্রান্তসীমনায় 
রহিয়াছে জড়বুদ্ধি (ইডিয়সি) এবং অসাধারণ বুদ্ধি (জিনিয়াস্‌)। তিনি 
দেখাইয়াছেন ঘে এই প্রাস্তীয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির, অর্থাৎ জড়বুদ্ধি এবং অসাধারণ 
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ুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির, সংখ্যাই অল্প। এই রেখার কেন্তুস্থলে রহিয়াছে স্বাভাবিক 
ুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাহাদের সংখ্যা বেশী। গ্যাল্টনএর আবিষ্কৃত বুদ্ধির 
স্বাভাবিক বণ্টন রেখাচিত্র ( ন্ধ্যাল্‌ ডিস্্রিবিউশন্‌ কার্ড) নিয়ে প্রদশিত হইল । 

জার্াণ মনোবিদ্‌ এবিংহাউসও তাহার সমাপ্তি অভীক্ষায় ( কম্প্রিশন্‌ 
টেস্ট. ) বুদ্ধি পরিমাপের ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন । 


আযাল্ফ্রেড বিনে 
কিন্তু বুদ্ধিপরিমাপ 
ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়া: 
ছেন ফরাসী মনোবিদ্‌ 
আযল্ফেড্বিনে। প্যারীর 


মিউনিসিপ্যাল্‌ বিদ্যালয়স্থ বদি 
কতগুলি ছাত্রের শিক্ষণে ২৬ নং চিত্র স্বাভাবিক বণ্টন রেথা 


নর্ম্যাল ডিস্্রবিউশন্‌ কার্ভ, | 
পশ্চাদবধ্তিতায় ( ব্যাক্‌- 


ওয়ার্ডনেস্‌) চিন্তিত হইলেন । তাহারা এই পশ্চাদবতিতার কারণ অনুসন্ধানের 
ভার দিলেন আযাল্ফ্রেড বিনেকে | তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ বুদ্ধি বা কৃতী- 
সাম্যের গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন । এইবার সাধারণ বা সামান্য সামর্যের 
নির্ণয় উদ্োশ্টে তিনি অভীক্ষা (টেষ্ট ) উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করিলেন। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়াই কোনে! নিদিষ্ট বয়সের স্বভাবী ( নর্ম্যাল্‌) শিশুদের 
বুদ্ধি বিকাশ হওয়া উচিত ইহা ধরিয়। লইয়া তিনি প্রত্যেক বয়ঃস্তরের পরিমাপ 
করিবার জন্য কতগুলি সরল পরীক্ষ| বা অভীক্ষা প্রস্তুত করিলেন এবং অভীক্ষা্থী 
শিশুদেব ( টেস্ত্রীজ ) উপর তাহা প্রয়োগ করিলেন। এইরূপে তিনি তাহার 


পরীক্ষ। ব। অভীক্ষাগুলির মাননির্দীরণ ( স্ট্যাগাঁডাইজেশন্‌ ) করিতে সমর্থ 
হইলেন । 


অভীক্ষার মান-নির্ধারণ (স্ট্যাপ্ডার্ডাইজেশন্‌ অফ, টেস্ট স্‌) 
পরীক্ষা বা অভীক্ষার মান নির্ধারণ ( স্ট্যাপ্ডার্ভ|ইজেশন্‌) করিবার অর্থ হইল 


স্থির করা যে এই এই পরীক্ষা বা অভীক্ষা! এই এই বয়সের উপযোগী । 
কিন্ত কোনে! নিবিষ্ট বয়ঃক্তরের প্রতোক শিশুই যে এ বয়সের জন্য প্রমাণিত বা 
নিধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা! উহার উচ্চতর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষায় 


১৯২ মনোবিষ্া 


অনুত্তীর্ণ হইল তাহা নয়। যেমন হয়তো কোনে! পাচ বৎসরের শিশু এ 
বয়ঃস্তরের নিধারিত অভীক্ষায় সাফল্য লাভ করিল না। কাবার হয়ত অন্য 
একটি পাঁচ বৎসরের শিশু এ বয়ঃস্তরের নির্ধারিত পরীক্ষায় তো! সাফল্য লাভ 
করিলই, তদুপরি ছয়, এমন কি সাত বা আট বৎসরের নির্ধারিত অভীক্ষায়ও 
সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল | 

অর্থাৎ, বিনে দেখিলেন যে তাহার অভীক্ষার্থী শিশুদের মধ্যে তিনটি 
শ্রেণী রহিয়াছে । এক শ্রেণী শুধু তাহাদের জন্য নির্ধারিত অভীক্ষায়ই__ 
নিয়তর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় তে বটেই- উত্তীর্ণ হইতে পারে । দ্বিতীয় শ্রেণী 
তাহাদের বয়ঃসীমা__নিধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না _উর্বতব 
বয়ঃসীমার অভীক্ষায় তো! পারেই না_কিন্ত তাহাদের নিয়্তর বয়:সীমার 
অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা তাহাদের বয়ঃসীমা 
অথবা নিম্নতর বয়ঃসীমার নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে তো পারেই, 
কিন্তু তদুপরি তাহাদের উ্ধধবতর বয়ঃসীমার নির্ধারিত অভীক্ষায়ও সসম্মানে 
উত্তীর্ণ হয়। 


দুই প্রকার বয়স- ক্রমিক এবং মানস 
স্তরাং মনের বিকাশ সর্বদ| সমান তালে অগ্রসর হয় না। এই আবিষ্কাবেব 


ফলে বিণে অভীক্ষার্থীর বয়স প্রধানত: দুই প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। 
প্রথমটি হইল জন্মগত বা ক্রমিক বয়স (ক্রনোলজিক্যাল্‌ এজ) যাহাকে শারীব 
বয়সও (ফিজিক্যাল এজ্‌) বল! যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের বয়স হইল 
মানস বয়স (মেপ্টাল এজ্‌ )। কাহারও হয়ত জন্মগত বা শারীর বয়স সাত, কিন্ব 
মানস বয়স পাঁচ বৎসর বা তাহারও কম। শিশু সাত বৎসর পুর্বে !জন্ম গ্রহণ 
করিয়াও যাহারা মোটে পাঁচ বংসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র তাহাদের 
নিয্তর বয়:সীমার জন্য নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। অর্থাৎ এই 
শিশুর জন্মগত বা ক্রমিক বয়স সাত বৎসর হইলেও, উহার মানস বয়স পাচ 
বৎসরের বেশী নয়। আবার কাহারও হয়ত জন্মগত বা ক্রমিক বয়স সাত এবং 
মানস বয়সও সাত, কারণ সে তাহার এবং তাহার নিয় বয়সের অভীক্ষায় উত্তীর্ণ, 
ঘদ্দিও উ্ধ্বতর বয়সের অভীক্ষায় অন্ুতীর্ণ হয়| তৃভীয়তঃ কোনো শিশুর মানস 
বয়স তাহার জন্মগত বা ক্রমিক বয়স অপেক্ষা বেশী হইতে পারে, কারণ সে 
তাহার এবং তাহার নিয় বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট অভীক্ষায় তো বটেই, তদুপরি 


বুদ্ধি ১৯৩ 


তাহার উর্ধধতর বয়ঃসীম। নির্দিষ্ট, যেমন আট বৎসরের জন্য নিরিষ্ট, অভীক্ষায়ও 
উত্তীর্ণ হইতে পারে । 

তাহা হইলে জন্ম হইতে হিসাব করিয়া ব্যক্তির যে বয়স পাওয়া যায় 
তাহাই তাহার জন্মগত, শারীর বা ক্রমিক (ক্রনোলজিক্যাল এজ) বয়স। 
আবার অভীক্ষার মান অনুসারে ব্যক্তির যে বয়স পাওয়া যায় তাহাই তাহার 
মানস বয়স ( মেণ্ট্যাল এজ )। 


বিনে'র আবিষ্কার 


মানস অভীক্ষীর গবেষণায় বিনে যে সকল গুরুত্পূর্ণ তথ্য আবিষ্কার 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে চারটি প্রধান | 

(১) প্রথমটি হইল বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন পরিমাপের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষা বা 
পরীক্ষার উদ্ভাবন ; (২) দ্বিতীয়টি হইল মানস অভীক্ষার প্রমাণ বা! মান-নির্ধারণ 
(স্ট্যা গ্রার্ডাইজেশন ), ৩) তৃতীয়টি হইল ক্রমিক এবং মানস বয়সের ভেদ নির্দেশ 
এবং (৪) চতুর্থ টি হইল ক্রমিক ও মানস বয়সের আনুপাতিক হিসাবের ভিত্তিতে 
দ্ধাঙ্কের ( ইনটেলিজেন্স, কোসেন্ট ) উদ্ভাবন । 


ৃদধযন্ক-_ ইন্টেলিজেন্স, কোসেন্ট, বা আই. কিউ. 

প্রথম তিনটির আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। চতুর্থটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 
চতুর্থ আবিষষারটির, অর্থাৎ ক্রমিক ও মানস বয়সের আনুপাতিক হিসাবে 
বুদ্ধযন্কের আবিষ্কারের গৌরব শুধু একা! বিনে'এর নয়, বা তাহার সহকর্মী 
সাইমন্-এরও নয়, কিন্তু স্টান এবং প্রধানতঃ, টার্মযান-এরও । কিন্তু স্টার্ন 
দ্ধান্ধের ইঞ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র। বিনে-সাইমন মানকের (স্কেল) পরিবৃতিত 
সংস্করণে টাম্ম্যান্‌ ও মেরিল্‌ হাতেকলমে বুদ্ধ্যক্ক নির্ণয় করিয়াছেন। 

এইব।র বুদ্ধযস্ক নির্ণয় প্রণালী কি দেখা যাউক। উপরে দেখানো হইয়াছে 
কি প্রকারে কোনো শিশুর ক্রমিক বয়স সাত হইলেও তাহার মানস বয়স সাতের 
কম বা বেশী হইতে পারে । বুন্ধ্ক্ক হইল ক্রমিক এবং মানস বয়সের 
আনুপাতিক পার্থক্য। যাহার ক্রমিক বয়স সাত, কিন্তু মানস বয়স ছয় বৎসর 
বা আরও কম, তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা! বুদ্ধযক্ক বয়সের অন্থপাতে কম, অর্থাৎ 
এই বয়সে তাহার যেরূপ মানস বিকাশ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। 
যাহার ক্রমিক বয়স সাত এবং মানস বয়সও সাত তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা 


১৩ 


১৯৪ মনোবিগ্ঠা 


ুদ্স্ক বয়সের অনুপাতে সমান, অর্থাৎ বয়স অনুপাতে তাহার আশাহুবূপ বুদ্ধিব 
বিকাশ ঘটিয়াছে । আবার যাহার ক্রমিক বয়স সাত এবং মানস বয়স আট 
বৎসর বা আরও বেশী, তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা! বুদ্ধ্যস্ক বয়সের তুলনায় বেশী, 
অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সে ফেরপ বুদ্ধির বিকাশ আশা! করা যাইতে পারে তাহাব 
বুদ্ধি তদপেক্ষা বেশী উন্নত। ূ 

উপরোক্ত তিনটি শিশুর মধ্যে প্রথমটির বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, 
ঘিতীয়টির বুদ্ধি স্বাভাবিক এবং তৃতীয়টির বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা। বেশী। 
স্বাভাবিক বণ্টন রেখায় প্রথমটির স্থান কেন্দ্রবিন্দুর বাম দিকে, দ্বিতীয়টির স্থান 
কেন্দ্রবিন্দুতে এবং তৃতীয়টির স্থান হইবে কেন্দ্রবিন্দুর ভান দিকে । 


বুদ্ধযক্কা নণয়ের গাণিতিক হিসাব 

কিন্ত এইরূপ মোটামুটি ব্যাখ্যায় বৃদ্ধযন্ক অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। বৃদ্ধযস্ককে স্পট 
বা! নির্দিষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য গণিত এবং পরিসংখ্যানের (্ট্যাটিহ্িক্স্‌) সাহা যা 
অনিবার্ধ। বৃদ্ধন্ক নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাবটি এই £__ 

মানস বয়সকে ক্রমিক বয়স দিয়া ভাগ করিয়া এ ভাগফলকে ১০০ 
দিয় গুণ করিলে যে সংখ্যা! পাওয়া যায় ভাহাকে বুদ্ধ্যন্ক বলে। যেমন 
প্রথম ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার ক্রমিক বয়স সাত এবং মানস বয়স ছয় বংসব 


মানস বয়স পু 
তাহার-বদ্ধযঙ্ক হইবে ১১০০2 ১১০০7_-৮৫ ৭--৮৬ 
মি ক্রমিক বয়স 


দ্বিতীয় ব্যক্তির- অর্থাৎ যাহার ক্রমিক এবং মানস বয়স সাত বসর তাহাব 


মানস বয়স 
বৃদ্ধযস্ক হইবে ৮১০০-5০-১৮ ১০০_-: ১০৩ 
ক্রমিক বয়স 


তৃতীয় ব্যক্তির__অর্থাৎ ষাহার ক্রমিক এবং মানস বয়স যথাক্রমে সাত এব" 
আট বৎসর-_তাহার বুদ্ধাঙ্ক হইবে 
মান বু ৮১০০ নুরু ৯৮১০০_--১১৪২_-১১৪ 
ক্রমিক বয়স 
ুদ্ধান্ধ অনুসারে বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর 
ৃদ্ধযন্ক অনুসারে ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত কর! হুইয়াছে। যেমন 


সর্বাপেক্ষ। নিয়বৃদ্ধন্কবিশিষ্ট ব্যক্তিকে জড়ত্ী ( ইডিয়ট্‌) বলা হয়। জড়ধীর 
বুদধন্ক ২* হইতে ২৫ এবং মানস বয়স তিন হইতে পাচ বৎসরের বেশী নয়! 


বুদ্ধি ১৯৫ 


জড়বী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধযঙ্কবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলে মন্দন্বী বা নির্বোধ (ইম্‌ 
বেসাইল্‌)। ইহার বুদ্ধাঙ্ক সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৫* এবং মানস বয়স পাঁচ 
হইতে আট বৎসরের বেশী নয়। মন্দধী অপেক্ষা ক্রীণধী ( মোরোন্‌) ব্যক্তির 
দধযঙ্ক এবং মানস বয়স আরও বেশী_ ইহার বৃদ্ধ্ক্ক সাধারণতঃ ৫০ হইতে ৭* 
এবং মানস বয়স আট হইতে এগারো অপেক্ষা অধিক হয় না। অল্পধ্থী 
( ডাল্‌) ব্যক্তির বৃদ্ধযস্ক ও মানস বয়স আরও বেশী_ ইহার বুদ্ধন্ক ৭০ হইতে 
৪* এবং মানস বয়স এগোরো৷ হইতে চৌদ্দ। আবার স্থাভাবিক-বুদ্ধি 
( নর্ম্যাল্‌) ব্যক্তির বুদ্ধযস্ক এবং মানস বয়স স্বাভাবিক-_ইহার বুদ্ধন্ক ৯০ হইতে 
১১০ এবং মানস বয়স চৌদ্দ হইতে ষোল । 

উপরের দ্দিকে, উজ্জ্বলধী (ব্রাইট্‌) ব্যক্তির বুদ্ধযস্ক এবং মানস বয়স স্বাভাবিক 
অপেক্ষা বেশী। ইহার বুদ্ধ্যক্ধ ১১০ হইতে ১২০ এবং মানস বয়ন ষোল হইতে 
কুড়ি। বিশেষ-উজ্জ্বলঘী (ভেরি ব্রাহট্‌ ) ব্যক্তির বুদ্ধক্ক ১২০ হইতে ১৪০ এবং 
মানস বয়স কুড়ি হইতে বাইশ। প্রতিভাবান (জিনিয়াস্‌) ব্যক্তির বুদ্ধান্ক ১৪০ 
হইতে ১৬০ এবং মানস বয়স বাইশ হইতে চব্বিশ । অসাধারণ প্রতিভাবান 
( এক্সট্রা-অডিনারি ) ব্যক্তির বুদ্ধঙ্ক হইল ১৬০-এর উরে এবং তাহার মানস 
বয়স চব্বিশ-এর উপরে । 

বৃদ্ধ এবং মানস বয়সের স্তরভেদগুলি নিয় তালিকায় দেখানো হইল । 


মানস বয়স দ্ধ 

(১) অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ২৪ এর উর্ধে ১৬০ এর উর্ধ্বে 
(এক্সট্র-অডিনারি জিনিয়াস) 

(২) প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি ২২-২৪ ১৪ ০-১৬০ 

(জিনিয়াস) 

(৩) বিশেষ-উজ্জ্বলধী ্ ২০-২২ ১২০-১৪০ . 
(ভেবি ব্রাইট) 

(৪) উজ্জ্বলধী রর ১৬-২০ ১১০-১২০ 
(ব্রাইট) 

(৫) স্বাভাবিক-বুদ্ধি ১৪-১৬ ৯০-১১৬ 

(নর্ম্যাল) 
(৬) অল্পধী ্ ১১-১৪ শ০-৯৬ 


(ডাল্) 


১৯৬ মনোবিষ্তা 


মানস বয়স বৃদ্ধা 
(৭) ক্ষীণধী ৯ ৮-১১ ৫০-৭০ 
(মোরোন্‌) 
(৮) মন্দধী ্ ৫-৮ ২৫-৫০ 
(ইম্বেসাইল্‌) 
(৯) জড়ধী (ইডিয়ট ) » ৫ এর নীচে ২৫ এর নীচে 


জড়্থী ( ইডিসট্‌ ) ব্যক্তির বুদ্ধি গর্দভের মত। সে আত্মরক্ষামূলক কাজ- 
গুলিও করিতে পারে না। স্নান, আহার, পরিধান প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য 
আবশ্তক ব্যাপারগুলিতেও সে পরমুখাপেক্ষী | মন্দ্থী ( ইম্বেসাইল্‌ ) ব্যক্তিকে 
শিখাইয়া দিলে সে এই জাতীয় কাজগুলি করিতে পারে, কিন্তু লেখাপডা প্রভৃতি 
মাথার কাজগুলি শিখাইলেও করিতে পারে না। জ্রীণধ্ী (মোরোন্‌) বাক্তিকে 
শিক্ষা দিলে সে মোটামুটি লেখাপড়ার কাজ হয়ত চালাইতে পারে। অল্পধী 
(ডাল্‌) ব্যক্তিকে ঘষিয়া মাজিয়৷ হয়ত গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত করিয়া তোলা যায়। 
স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন (নর্ম্যাল্‌) ব্যক্তি সকল প্রকার বুদ্ধিক্রিয়াই সাধারণভাবে 
সম্পন্ন করিতে পারে । উজ্জ্বলঘী (ব্রাইট ), বিশেষ-উজ্জ্রলঘী (ভেরি ব্রাইট) 
ব্যক্তিরা আরও সহজে এবং স্বচ্ছন্দে বুদ্ধিক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে। প্রতিভাবান 
(জিনিয়াস) এবং অসাধারণ প্রতিভাবান ( এক্ট্রা-অন্ডিনারি জিনিয়াস ) 
ব্যক্তিরা সকল বুদ্ধিক্রিয়ায় নিজন্ব মৌলিকতা! দেখায় । 

উপরে নির্দেশিত বুদ্ধ গুলিকে এ এ বুদ্ধিস্তরের আদর্শমান ধরা হইলেও 
কার্ধতঃ উহাদের অল্পাধিক তারতম্য ঘটে । যেমন জড়ধীর বুদ্ধাঙ্ক ২০ ধবা 
হইলেও উহা1 ২০ হইতে প্রায় ২৫-এর কাছাকাছি হইয়া ঈডায়। আবার 
মন্দধীর বুদ্ধ্যস্ক ২৫ হইতে ৫০, ক্ষীণধীর ৫০ হইতে ৭০, অল্পধীর ৭* হইতে ৯০, 
স্বাভাবিক বুদ্ধির ৯* হইতে ১১০, উজ্জ্রলধীর ১১০ হইতে ১২০ দেখা যায়। 
অর্থাৎ বুদ্ধাস্কগুলি বিন্দু নয়, কিন্তু একটি বিন্দু হইতে আর একটি বিন্দু পযন্ত 


একটি সীম। বা রেঃ২/ 


৭। _ু্্যন্কেল্ল প্উন্ন 
বুদ্ধির বণ্টনহার সম্বন্ধে অভীক্ষা-মনোৌবিদ্গণের মধ্যে কম বেশী মতভেদ 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন ট।রম্যান্‌ ১০০০ অনির্বাচিত আযামেরিকান্‌ শিশুর বুদ্ধান্ক 
বণ্টনের যে শতকরা হার পাইয়াছেন তাহা এইক্বপ £__ 


বুদ্ধি ৃ ১৯৭ 


ু্ধান্ক শতকরা] শিশুর সংখ্যা 
৫৬-৬৫ ০৩৩ 
৬৬-৭ ৫ ৩ 
৭৬-৮৫ ৮৩ 
৮৬-৯৫ ২০১ 
৯৬-১০৫ ৩৩৯ 
১০৬-১১৫ ২৩১ 
৬১১৬-১২৫ ৯০ 
১২৬-১৩৫ ২৩ 
১৩৬-১৪৫ ০৫৫ 


টার্ম্যান ও মেরিল১-এর আর একটি গবেষণার ভিত্তিতে স্তাঁ্িফোর্ড২ 
কোঁলো দেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা হিসাবে বুদ্ধ্যস্ক কিরূপ হারে বন্টিত 
হয় তাহা নিম রেখাচিত্রের (২৭ নং চিত্র ) সাহায্যে দেখাইয়াছেন। 















৩০ ৭9 ৮০ ৭১০ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪০ 


বৃদ্ধন্ক 
২৭ নং চিত্রব_জনসাধারণের মধ্যে বু্ধান্ধের শতকরা বণ্টনহার 
বণ্টনহার সম্বন্ধে অল্লাধিক তারতমো বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বণ্টনহার 
দেখাইবার উদ্দেস্ঠ ব্যক্তিতে বিভিন্ন বুদ্ধিন্তরের অল্পতা বা আর্ধিকা বুঝানো । 


১ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ__১ম অনুচ্ছেদ 
২ পিটার স্তান্ডিফোর্ড-__এডুকেশন সাইকলজি-_পৃঃ ১৬২ 


১৯৮ মনোবিষ্ঠা 


এই দিক দিয়া সকল অভীক্ষা-মনোবিদ্ই একমত । যেমন সকলেই বলিবেন যে 
স্বাভাবিক বুদ্ধি শতকরা সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা যায়। 
টার্ম্যান-এর মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৩৯% এবং স্তাপ্ডিফোর্ড-এর মতে 
ইহা ৬০%। কিন্ত উভয় মতেই অন্যান্য বুদ্ধিত্তরের তুলনায় ইহাই অধিকসংখ্যক 
লোকের মধ্যে বর্তমান । 


৮। লুন্ধ্যক্ষেল অপ্ক্রির্ভলীস্্তা-€ক্ুন্স্ট্যান্িন অস্কং 
দি আই. বিউ.১ 

বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি। কেহ কেহ আজন্ম জড়ভরত থাকিয়া যায়, 
আবার কেহ বা জন্ম হইতেই তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। মানুষ যে শিম্পাপ্তীর 
তুলনায়, শিম্পাঞ্জী বানরের তুলনায়, বানর কুকুরের তুলনায়, কুকুর বিলাতি 
ইছুরের তুলনায়, বিলাতি ইদুর ব্যাং-এর তুলনায় এবং ব্যাং মাছের তুলনায় 
বেশী বুদ্ধিমান তাহাতে সন্দেহ নাই । জন্মগতভাবে জড়বুদ্ধি ব্যক্তিকে হাজার 
শিক্ষা দিলেও তাহার বুদ্ধির উন্নতি হয় না, আবার প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য 
স্থযোগ পাইলেই তাহার বুদ্ধির চরম বিকাশ ঘটে । 

কিন্ত বুদ্ধি শুধু একটু সুস্্র শক্তি নয়। আচরণের মধ্য দিয়াই বুদ্ধির প্রকাশ । 
অর্থাৎ বুদ্ধি জন্মগত হইলেও উহার বিকাশ ব! উন্নতি নির্ভর করে পরিবেশের 
€ এন্ভায়রন্মেণ্ট ) উপর । কিন্তু শিক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি পরিবেশগত কারণ 
বুদ্ধির নিজন্ব রূপকে পরিবত্তিত করে না, পরিবন্তিত করে শুধু বুদ্ধির পরিসব 
বা প্রসার । 

বুদ্ধির যেমন কোনো আসল পরিবর্তন হয় না, বৃদ্ধাস্কেরও তেমন কোনে। 
বিশেষ পরিবর্তন হয় না। যাহারা জন্ম হইতেই জড়বুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি, ক্ষীণবুদি, 
অল্পবুদ্ধি, উজ্জ্বলবুদ্ধি, বা অত্যুজ্জলবৃদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা বা! বয়োবৃদ্ধিব 
ফলেও তাহাদের বুদ্ধি প্রীয় এনূ্‌পই থাকিয়া যায় । তাহারা হয়ত অল্প বয়সে যাহা 
জানিত বয়োবুদ্ধির সহিত তাহা অপেক্ষা আরও বেশী জিনিস জানিতে পারে। 
কিন্তু তাহাদের জানিবার বা বুঝিবার আকার প্রকার অপর্রিবতিত থাকে । 
শিক্ষা, দীক্ষা বা বয়োবৃদ্ধির কলে বুদ্ধির যে উন্নতি ঘটিতে পারে তাহ। 
বুদ্ধির বিষয় বা৷ বস্ত সন্ধন্ধীয়, কিন্তু বুদ্ধির আকার বা প্রকার সম্বন্ধীয় নয়। 

ৃধ্ক্কের অপরিবর্তনীয়ত! দুই অর্থে বুঝা যাইতে পারে । প্রথম অর্থে ইহা 
বুঝায় যে মনের উন্নতি সত্তেও বুদ্ধাস্ক অপরিবর্তনীয়। বুষ্ধ্যন্ক যে বয়মের 


বুদ্ধি ১৯৯ 
পরিমাপক, সর্বদা সেই বয়সেরই পরিমাপক হইবে । যদ্দি কাহারও 


প্রকৃত বয়স ৮, এবং মানস বয়স ১* এবং বুদ্ধান্ক ১২৫ হয়, তাহা হইলে এই 
দ্ধাঙ্কটি এইরূপ বয়সেরই পরিমাপক হইবে । এই অর্থে ইহ। বুঝায় না ষে 
কোনো ব্যক্তির বৃদ্ধযস্ক অপরিবর্তণীয়, কিন্ত বুঝায় ষে, যে বয়সে উহা প্রযুক্ত হয় 
সেই বয়সে ইহার অর্থ বা তাৎপর্য অপরিবর্তনীয় থাকে । 

দ্বিতীয় অর্থে বৃদ্ধযন্কের অপরিবর্তনীয়তা বলিতে বুঝায় কোনো নিদিষ্ট 
বাক্তির বৃদ্ধক্কের অপরিব্র্তনীয়তা। এই অর্থ অনুসারে একই ব্যক্তির বুদ্ধাস্ 
আজীবন একই থাকে, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং অন্যান্ত পরিবেশগত 
কারণে পরিবতিত হয় ন|। 

তত্বের দিক দিয়া বুদ্ধাঙ্ক অপরিব্নীয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু 
বাস্তবের দিক দিয়া বুদ্ধি অপরিবর্তনীয় হইলেও বুদ্ধান্ক অপরিবর্তনীয় নয়। 
প্রথমতঃ, বুদ্ধাস্ক নির্ণয়ের অভীক্ষাগ্ডুলিকে একেবারে নির্দোষ বলা যাইতে পারে 
ন।--_ইহাদের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে। স্থৃতরাং ইহাদের অপরিবর্তনীয়তা 
যেমন বাঞ্ছনীয় নয় তেমন যথার্থও নয়। তাহ। ছাডা ব্যক্তির বুদ্ধান্কের হাস-বৃদ্ধিও 
অস্বীকার করা যায় না। ফ্রীম্যান বলেন থে প্রতিভাবান শিশুদের বৃদ্ধান্ 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পন্ন শিশু অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল ধরিয়! এবং বিস্তৃততর ভাবে 
বদলায় । ওয়েল্ম্যান্‌ দেখাইয়াছেন যে বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হয় নাই এমন 
শিশুদের বুদ্ধান্ক যথেষ্ট বাড়ে। পলিত এবং যমজ শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক পরীক্ষার 
ভিন্তিতে ফ্রীম্যান্‌ মনে করেন যে প্রতিবেশের প্রভাবে অল্পবয়স্ক শিশুদের 
বুদ্ধান্ক যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে । 

ৃদ্স্ক বৃদ্ধির বা! পরিবঙনের কারণ অনেক হইতে পারে। হয়ত ইহা 
অভীক্ষার ক্রাটি হইতেই ঘটে । অথবা, যেমন টার্মান্‌ মনে করেন, 
হয়ত এই পরিবর্তন বিভিন্ন শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হইতে ঘটে । 


আবার হয়ত অন্নকূল বা প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবই বৃদ্ধাঙ্কের পরিবঙন 
ঘটায়। 


৯। নুহ প্রনমলিকাস্ণ 
বৃদ্ধি অচল বা স্থির নয়, কিন্তু বিকাশ বা পরিণামশীল। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির 


সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তির জন্ম হইতে পরিণতি পষস্থ তাহার বুদ্ধি 
বিকাশশীল। ৪৮7 


২০০ মনোবিষ্ঠ। 


বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি মোটামুটি ভাবে দেখায় ষে শৈশবে বুদ্ধির বিকাশ 
ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং ষোল বৎসর বয়ঃসীমার কাছাকাছি আসিয়া বুদ্ধির 
বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, বুদ্ধিমান শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ হয় 
তাড়াতাড়ি এবং ইহা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের তুলনায় হয় বেশী দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী। সম্ভবতঃ পরিণত বয়সে বুদ্ধির বিকাশ থামিয়। যায এবং বার্ধক্যের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহ। কমিতে থাকে । 

কোন্‌ নিদিষ্ট বয়ঃসীমায় বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে সেই বিষয়ে মতভেদ 
আছে। বিনে মনে করেন যে এই পরিণতি বয়স ১৫, টীর্ম্যান এবং ব্যালার্ড- 
এর মতে ইহা ১৬ এবং ওটিজ্‌ ও মানরো-এর মতে ইহা ১৮। থর্নভাইক্‌ মনে 
করেন যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠীস্ত হইবার বয়সই বুদ্ধির পরিণতি বয়স। আবার 
ডল্‌-এর মতে এই বয়স ১৩। 

উপসংহারে বলা যায় ষে বর্তমান পরিমাপ পদ্ধতি অনুসারে বুদ্ধির পরিণতি 
বয়স ১৪ হইতে ১৬ এর মধো । আরও সুক্ক পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইলে হয়ত 
দেখা যাইবে যে ২৩ হইতে ২৪ বৎসর বয়স পরধন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলিতে থাকে । 


১০। নুহ্কিব্প উচ্্তা এন লিস্তাব্প বা আন্মুক্ুম্িিকতা 

€ভ্ভাটিক্যাল্‌ আ্যাণ্ড হল্লাইজন্উ্যাল্‌ প্রো অনন্য 

ইন্টেভিনজেল্স১১ 

যদ্দি ১৪ হইতে ১৬ বংসর বয়ঃসীমায় বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায় তাহা 
হইলে চল্লিশ বংসর বয়স্ক ব্যক্তির পরিণত বুদ্ধি তাহার কিশোর অবস্থায় অপরিণত 
বুদ্ধির সহিত সমান হইয়া দাড়ায়। অথচ চল্লিশ বংসর বয়স্ক ব্যক্তি যে তাহাব 
কিশোর অবস্থার তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান তাহাও অস্বীকার করা যায় না। 

উত্তর এই যে বুদ্ধি-অভীক্ষার ভিত্তিতে উহাদের বুদ্ধির উচ্চতা! বা গভীরতা 
সমানই বটে, যদিও চজিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির বিস্তার বা ক্ষেত্র 
অপেক্ষাকৃত বেশী। যোল বৎসর বয়স্ক কিশোরের বুদ্ধি অপেক্ষ।কুত অল্প বিষয় 
সম্বন্ধে সজাগ, আবার এ ব্যক্তিই চল্লিশ বৎসর বয়স্ক পরিণত অবস্থায় 
অপেক্ষাকৃত অধিক বিষয় সম্বন্ধে সজাগ হয়। কিন্তু আসল বুদ্ধিতে অর্থাৎ বুদ্ধির 
উচ্চতায় বা গভীরতায় উভয়ের কোনো! পার্থক্য নাই । 

উপসংহারে স্মরণ করা দরকার যে বুদ্ধির উচ্চতায় উল্লিখিত অপরিবর্তনীয়তা 
তাত্বিক দিক দিয়া গ্রহণীয় হইলেও, বাস্তবে গ্রহণীয় নয়। বাস্তব অভীক্ষার 


বুদ্ধি ২০১ 


ভিত্তিতে শুধু এইটুকু বল! যায় যে যদিও বুদ্ধির উচ্চতা এবং প্রসার এই উভয়ই 
পরিবর্তনশীল, প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি বেশী পরিবর্তনশীল। এই প্রসঙ্গে পুর্ব 
অন্ুচ্ছেদটি মনোযোগের সহিত ত্রষ্টব্য । 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


বুদ্ধির অভীক্ষ। 
ইন্টেলিজেন্স, টেস্ট স্‌ 
১। নুছ্িন্র অভীন্ষা_ ইন্টেতিলজেম্স টেস্টংন 

বিনে-সাইমন ক্কেল্‌ 

আলফ্রেড বিনেই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বুদ্ধির পরিমাঁপক বিজ্ঞানসম্মত 
এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি । তাহার পুর্বে চেহারা, মন্তিষ্ষের গঠন, হাতের লেখা 
প্রভৃতি দেখিয়া বুদ্ধি-বিচারের যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল €সইগুলি 
অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্ত । বিনে এবং তাহার সহকর্মী সাইমন্‌ পারি শহরের 
মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়গুলির শিশুদের বুদ্ধির মান অথবা স্তরের ভিত্তিতে 
উহাদের শ্রেণীবিভাগ করিতে প্রয়াসী হইলেন । 

বিনে তাহার অভীক্ষা প্রথম তৈয়ারী করেন ১৯০০ সালে । ১৯০৫, ১৯০৮ 
এবং ১৯১১ সালে বিনে সাইমন-এর সহযোগিতায় তাহার অভীক্ষার প্রথম, 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্কার সাধন করেন। ১৯১১ সালের সংস্কারে প্রত্যেক 
বয়ঃসীমার জন্য (শুধু চার বৎসরের জন্য ৪টি ছাডা ) পাঁচটি করিয়া অভীক্ষ| 
নির্দিই হয়। 

বিনে-সাইমন-উদ্ভাবিত অভীক্ষা কতগুলি প্রশ্ন বা সমস্য! লইয়া গঠিত । প্রশ্ন 
বা সমস্ঠাগুলি বিবিধ এবং বিচিত্র, যাহাতে ইহার সাহায্যে বুদ্ধির নানা দিক 
পরীক্ষিত হইতে পারে। এই স্কেল বা মানক ৫৪টি অভীক্ষা লইয়া গঠিত । 
ইহাদের ভিত্তিতে বিনে বুদ্ধির বহুমুখী প্রকাশগুলি পরিমাপ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

অভীক্ষাগুলিকে মান, মানক বা! স্কেল্‌ বলা হয়। সাধারণ স্বেল্‌-এর সাহাযো 
যেমন ইঞ্চি, সেন্টিমিটার প্রভৃতি ভেদে সরলরেখ৷ প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা 
যায়, বিনে-সাইমন স্কেলের সাহায্যেও তেমনই তিন বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া 
পনেরো! বৎসর পর্যস্ত মানস বয়স নির্ধারণ কর! যায়। এই স্কেলে তিন বৎসর 
হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত মানগুলি ক্রমিকভাবে সাজানো থাকে । আবার 
ইহাতে প্রত্যেকটি বর্_এককের মধ্যবর্তী মাস-__বিভাগও থাকে । প্রত্যেক 
বয়ঃসীমার এককগুলি পরীক্ষণীয় প্রশ্ন বা অভীক্ষাগুলির ক্রমিক কাঠিন্য বা দুরূহতা 
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অনুসারে সাজানো হয় । যেমন তিন বৎসর মানস বয়সের মান-নির্ণায়ক প্রশ্ন বা 
সমস্তাগুলি চার বৎসরের অপেক্ষ। সহজ, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় 
কঠিন। 

এই স্কেল বা মানকের ভিত্তিতে বিনে মানস বয়স ( মেণ্ট্যাল এজ্‌) বাহির 
করিয়াছেন। যে শিশ্ত শুধু তিন বংসর মানের প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি শতকর! 
পঞ্ধাশটির অধিক সমাধান করিতে পারে তাহার মানস বয়স তিন, যদিও তাহার 
প্রকৃত বা ক্রমিক বয়স দুই, চার, পাঁচ ব। আরও কম-বেশী হইতে পারে । 


বুদ্ধির-অভীক্ষার ক্ষেত্র 

বিনে-সাইমন স্ষেলে বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। 
যেমন শিশুকে কোনো বস্ত দেখাইয়! তাহার নাম বলিতে, কোনো ঘটন! উল্লেখ 
করিয়া তাহা স্মরণ করিতে, সংখ্যা বা বস্তু গণনা করিতে, ছুইটি বস্তুর তুলন! 
করিতে, বোধশক্তির এবং ভাগারের ব্যবহার করিতে, বিচার, সমস্যার সমাধান 
প্রভৃতি নানারপ ক্রিয়ায় বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে বলা হয়। এইরূপ সর্বাঙ্গীন 
পরীক্ষায় বুদ্ধির নানা দিক প্রকাশিত হয়। 

কিন্তু বুদ্ধির বিভিন্ন প্রকাশই বিনে-এর নির্ণয় হইলেও, কাধতঃ তিনি 
তাহার অভীক্ষাগ্তলির বিষয় (আইটেম্‌) নির্বাচনে একাগ্রতা বা মনোযোগ, 
কল্পনাশক্তি, অবধারণ-শক্তি ও বিচার-শক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন । 

বিনে-সাইমন স্বেল্‌ শুধু তাহাদের ব্যক্তিগত পরীক্ষা বা অভীক্ষাতে 
সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গবেষকেরা বিনে-সাইমন্‌ 
উদ্ভাবিত অভীক্ষাগুলির পরীক্ষা করেন। ফলে উহাদের আংশিক পরিবর্তন 


ঘটে । ৮ 


টার্ম্যান্‌ ও মেরিল্‌ সংস্করণ 

গভার্ড, কুল্ম্যান্, মিউম্যান্, টার্ম্যান্মেরিল্‌, বার্ট প্রভৃতি 
গব্যেকগণের এবং বিশেষ করিয়া টর্ম্যান্‌ এবং মেরিল কৃত “স্ট্যান্ফোর্ড 
সংস্করণ” প্রধান । টার্ম্যান্‌ ও মেরিল দেখিলেন যে বিনে স্কেলএর কতগুলি 
দোষ আছে। এই.ক্বেলে নিম্ন বয়ঃসীমার পরীক্ষাগ্ডলি অত্যধিক সহজ এবং 
উচ্চ বয়ঃসীমার পরীক্ষাগুলি অতাধিক কঠিন। ফলে এই স্বেল্এর 


১ এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদে প্রষ্টব্য | 


২০৪ মনোবিষ্ঠা। 


অভীক্ষাগ্ডলি সামপ্বস্যহীন। টার্ম্যান ও মেরিল্‌ এই দোষ সংশোধনের চেষ্টা 
করিলেন এবং স্টার্-এর ইঙ্গিত অনুসারে বৃহ্ধ্যস্ক (আই. কিউ ) হিসাব করিবার 
উপায় উদ্ভাবন এবং বুদ্ধ্স্ক নির্ণয়ের ভিত্তিতে তাহারা নিয়লিখিত বুদ্ধিস্তরগুলি 
নির্দেশ করিলেন । 


' প্রতিভা 


অত্যুজ্জল বুদ্ধি 
উজ্জ্বল বুদ্ধি 


স্বাভাবিক বা গড় বুদ্ধি 
 অল্লধী 
' সীমারেখা ক্ষীণবৃদ্ধি 
অল্পধী 





বার্ট-এর লগ্ন সংস্করণ 

বিনে-অতী্ষণর শ্রেষ্ঠ ও সাম্প্রতিক পুনর্ার্জন বা সংস্কার সাধন করিয়াছেন 
সিরিল্‌ বার্ট, তাহার লগ্ডন সংস্করণে । সাইমন্-এর সহযোগিতায় বার্ট বিনে- 
সাইমন অভীক্ষাঞুলিকে লগুন শিশুদের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
তিনি টার্ম্যান্মেরিল্‌-এর মত বিনে টেস্ট গুলিকে প্রায় অপরিবন্তিত রাখিয়া 
ছাভিয়া দেন নাই। মেধাবী বা উজ্জ্রলধী শিক্ষার্থীদের অভীক্ষায় তিনি এ 
টেস্টগুলির আমূল পরিবর্তন করিয়া উহাদের পরিবর্তে নৃতন টেস্ট উদ্ভাবন 
করিয়াছেন । 


কুম্যান, যারকিজও ব্রিজেস্‌, হার্ডউইক প্রভৃতির সংক্কার-_বিনে- 

সাইমন্‌ স্কেল-এর সংশোধন 

বিনে-সাইমন স্কেলের পুনর্মার্জনে কুলম্যান তিন বৎসরের ছোট শিশুদের 
বুদ্ধি-অভীক্ষা উদ্ভাবন করেন। 

আবার যারকিজ, ব্রিজেস্‌, হার্ডউইক্‌ প্রভৃতি অভীক্ষা-মনোবিদগণ 
বিনে-সাইমন্‌ স্বেল্-এর কয়েকটি দোষ সংশোধন করিয়া মূল্যবান গবেষণা 
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করেন। বিনে-পদ্ধতির একটি দোষ হইল এই যে উহাতে প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারিলে কোনো পরীক্ষার্থী পুর্ণ সাফল্যান্ক লাভ করে, আবার না পারিলে 
একেবারে শূন্য পায়। ইহাতে পরীক্ষণীয় বিষয়ের বা৷ পরীক্ষার্থীর, কাহারও 
প্রতি স্থববিচার কর। হয় না । কারণ এই পরীক্ষায় এমন অংশ দেওয়া হইতে 
পারে যাহাতে পরীক্ষার্থীর দখল আছে অথবা নাই। একই বিষরের বিভিন্ন 
অংশের বিভিন্ন সাফল্যান্ক থাকিলেই এই একদেশদশিত। দূর করা যাইতে পারে । 


বিন্দুমান ( পয়েণ্ট, ক্কেল্‌) 


উপরোক্ত দে পরিহারের জন্য যারকিজ, ব্রিজেদ্‌, হার্ডউইক্‌ প্রস্তুতি 
অভীক্ষা-মনোবিদগণ বিন্দু-মান (পয়েপ্ট-স্কেল) উদ্ভাবন করেন । ইহাতে বিনে- 
সাইমন স্কেল-এর অধ্বিকাংশ অভীক্ষা গুলিই স্থান পাইয়াছে। কিন্ত বিনে-সাইমন্‌ 
স্বেল্‌ অন্গসারে পুর্ণ বা শূন্য সাফল্যাঙ্ক দেওয়ার পরিবর্তে পয়েণ্ট ব1 বিন্দুমান 
দেওয়া হয়, ফলে অভীক্ষা্থী আংশিক সাফল্যাঙ্ক লাভ করিতে পারে । 

উপরোক্ত পরিনার্জন ব1 সংস্করণ ছাড়াও বিনে-সাইমন্‌ স্কেল-এর আরও 
পরিবর্তন হইয়াছে__যেমন হেরিং সংস্করণে । 


২1৮নিবনে-সাইগমন ক্কেল্‌_টীঙ্ষ্যা্দ্েল্সিল সহক্ষবণ 
অথবা স্ট্যান্কফ্োর্ড সহক্ষব্রশ 

টার্ধ্যানমেরিল্‌ সংস্করণে দুই বসর হইতে পাচ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি 

বংসরের জন্য বারোটি করিয়া অভীক্ষ। দেওয়! থাকে, যাহার ফলে প্রতিটি 

অভীক্ষার জন্ত এক মাস করিয়া বয়স হিসাব করা হয়। আবার ছয় বৎসর 

হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎসরের হিসাব নির্ণয়ে ছয়টি করিয়া অভীক্ষা 

থাকে, যাহার ফলে প্রত্যেকটি অভীক্ষার জন্য ছুই মাস করিয়া বয়স ধরা হয়। 


বিনে-স্কেল্‌-এর সহিত টার্ম্যান্-মেরিল্‌ স্কেল্‌-এর পার্থক্য 

টার্ম্যান্‌ বিনে-স্বেল্‌-এর প্রথম সংস্কীর করেন ১৯১৬ সালে এবং মেরিল্‌-এর 
সহযোগিতায় বিনে-স্কেল-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির হয় ১৯৩৭ সালে। 
টার্ম্যান-এর প্রথম সংস্করণে ৯০টি এবং সর্বশেষ সংস্করণে প্রশ্নসংখ্য। ঈীড়ায় ১২৯- 
টিতে। বিনে"র স্কেল আরভ্ভ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়স হইতে, আর 
াম্যান্-মেরিল্‌-এর নৃতন সংস্করণ আরঞ্ হইয়াছে ছুই বৎসর বন্ধস হইতে । 


২০৬ মনোবিষ্ধা! 


বিনে'র মূল স্বেল্‌-এ প্রশ্নসংখ্যা ছিল ৫৪টি, আর টার্ম্যান্মেরিল্‌-এর নবতম 
সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা দাড়াইয়াছে ১২৯-টিতে। 
বিনে-অতীক্ষার ১৯১১ সালের সংশোধিত রূপ £__ 
৬৩ বৎসর বয়স-__ 
(১) নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বল। 
(২) ছুইটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা 
(৩) একটি ছবিতে কি কি জিনিস আছে তাহা বল! 
(৪) পদবী বল! 
(৫) ছয়টি পদবিশিষ্ট একটি বাক্য শুনিয়৷ আবার বলা 
১৪ বৎসর বয়স-_ 
(১) নিজে ছেলে কি মেয়ে তাহা বল! 
(২) চাবি, ছুরি, পয়সা প্রভৃতি দেখিয়া বলা 
(৩) তিনটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা 
(৪) দুইটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা! করা 
৬৫ বৎসর বয়স-__ 
(১) ছুইটি ওজন তুলন! করা 
(২) একটি চৌকোণ! ক্ষেত্র দেখিয়া এরূপ চিত্র অঙ্কন কর! 
(৩) দশটি পদবিশিষ্ট একটি বাক্য শুনিয়া তাহা বল। 
(৪) চারটি পয়স! গণনা করা 
(৫) একটি দ্বিধপ্ডিত চতুক্ষোণকে জুড়িয়া৷ দেওয়া 
৬ বংসর বয়স__ ূ 
(১) সকাল সন্ধ্যার মধ্যে পার্থকা বলা 
(২) কয়েকটি প্রচলিত জান। শবের অর্থ বলা 
(৩) একটি রুহিতনের আকার দেখিয়! তাহা অঙ্কন কর! 
(৪) তেরোটি পয়সা গণনা! কর! 
(৫) কয়েকটি ছবির মধ্যে কোন্টি স্ন্দর এবং কোন্টি কুৎসিত তাহা! বল: 
৭ বৎসর বয়স__ 
(১) ডান হাত ও বা কান দেখানো 
(২) একটি ছবির বিবরণ দেওয়া 
(৩) একই সঙ্গে প্রদত্ত তিনটি আদেশ প্রতিপালন করা 


(৪) 
(৫) 


বুদ্ধির অতীক্ষা। ২০৭ 


ছয়টি মুদ্রার মধ্যে তিনটি ডৰল মুদ্রা দিয়া মোট মূল্য গণন! করা 
চারটি প্রধান রং-এর নাম বল! 


৮ বত্পর বয়স__- 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
৯ বং্সর 
(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫ 


১. 


স্বৃতি হইতে দুইটি বস্ত্র তুলন৷ 

২০ হইতে * পর্যস্ত গণন। 

ছবির মধ্যে বাদ-পড়া অংশগুলি লক্ষ্য করা 
বার ও তারিখ বল। 

পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা 

বয়স-_ 

মুদ্রযর খুচ্রা হিসাব করা 

শব্দের অর্থ বলা 

প্রচলিত মুদ্রার সব কয্টিকে চেন। 
পর্যায়ক্রমে মাসের নাম বলা 

সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝিয়! উত্তর দেওয়া 


১০ বৎসর বয়স__ 


(১) 
(২) 
৩) 
(9) 
(৫) 


ওজন অনুসারে পাঁচটি ব্লকৃ বা কাঠের টুক্রা সাজানো 
দুইটি ছবি দেখিয়া ম্বৃতি হইতে অঙ্কন করা 

অসম্ভব কথাগুলির অবাস্তবত। দেখানো 

কঠিন প্রশ্থের ভাবার্থ বুঝিদ্না উত্তর দেওয়া 

তিনটি দেওয়। শবের প্রয়োগ দেখাইয়া! বাক্য রচনা কর! 


১১ বৎসর বয়স-_ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 


কতগুলি উক্তির অসভ্ভাব্যতা বাহির করা 

তিনটি প্রদত্ত শব্দের সাহায্যে একটি বাক্য রচন। করা! 

তিন মিনিটে ষাটুটি শব্দ বলা 

তিনটি স্থম্ম বা বিমূর্ত শব্দের ভাবার্থ বলা 

কয়েকটি এলোমেলোভাবে সাজানো পদের সাহায্যে একটি অর্থপুর্ণ 
বাক্য তৈয়ারী করা 


১৫ বৎসর বয়স__ 


(১) 
(২) 


সাতটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা 
একটি শবের সহিত মিল রাখিয়া! এক মিনিটে তিনটি শব বল! 


২০৮ মনোবিষ্তা 


(৩) ছাব্বিশটি অংশযুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি করা 
(৪) ছবি দ্রেখিয়া তাহার অর্থ বল! 
(৫) ভাবার্থ বলা 
বয়স্কদের জন্য__ 
(১) কাগঙ্গ কাটার কয়েকটি সমস্তা সমাধান করা 
(২) একটি ত্রিভূজকে কল্পনায় পুনর্গঠন করা! 
(৩) কতগুলি বিমূর্ত বা সুত্র শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করা 
(৪) প্রেসিডেন্ট, ও রাজার মধ্যে তিনভাবে পার্থক্য নিরূপণ কর। 
(৫) একটি পড়িয়া-শোনানো গদ্যাংশের সংক্ষিপ্তসার বলা 


১৯১১ জালের বিনে-ক্কেল্‌ সংস্করণের ক্রি 

" উপরে বিনে-সাইমন্-স্কেল-এর সংস্করণটি অ।সলে ১৯১১ সাল-এর নয় কিন্ত 
ইহা ১৯০৮ এবং ১৯১১ সাল সংস্করণের মিশ্রণ ৷ এই স্কেল-এর একটি সম্যা। এই 
যে ইহাতে বারো ব্পর হইতে চৌদ্দ বত্সর পর্ধন্ত তিনটি বয়ঃসীমার অভীক্ষা 
নাই। এই অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা এইবূপ। ১৯০৮ সংস্করণের এগার বৎসর বয়স- 
নির্ধারিত অভীক্ষাটি ১৯১১ সালের সংস্করণে বারো বৎসরে এবং বারো 
বৎসরেরটি পনেরো বখ্সরে স্থানান্তরিত হইয়াছে । আবার ১৯০৮ সালের 
সংস্করণে যে অভীক্ষাটি তেরে বৎসরের মানক হিসাবে নির্ধারিত ছিল সেইটিই 
১৯১১ সালের সংস্করণে বয়স্কদের জন্য অভীক্ষায় স্থানাস্তরিত হইয়াছে। অথচ 
এই স্থানাস্তর করিয়া যে বংসরগুলির অভীক্ষা থাকিন্ু না সেই শৃন্তস্থানগুলি আব 
পুরণ করা হয় নাই। ফলে, ১৯১১ সালের বিনে-সাইমন্-স্কেল-এর চুড়ান্ত 
সংস্করণে এগারো, তেরো এবং চৌদ্দ বংসরের মানক কোন অভীক্ষা নাই।১ 

স্ৃতরাং ১৯১১ সালের চুড্ডান্ত সংস্করণকে ১৯০৮ সালের দ্বিতীয় সংস্কবণ 

অপেক্ষা উন্নত বল! যায় কিনা সন্দেহ । 


৩। ক্ুৃতি অভীক্ষা- পান্রফল্জ্যাম্মন টেস্ট, 
উল্লিখিত বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি ভাষা-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে । স্থুতরাং 
নিরক্ষর, মুকবধির বা বিদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি নির্ণয়ে এই 


১ এফ. এন. ফীম্যান্‌- মেন্টাল টেষ্টস_পৃঃ ৯৯৯২ 


বুদ্ধির অভীক্ষা ২০৯ 


অভীক্ষাগুলি অকেঞ্জে হইয়া দীড়ায়। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ভাষার সাহাষ্য 
ন| লইয়া স্থুল বস্ত্র নাড়া-চাড়া (ম্যানিপুলেশন্‌) সাহায্যে নিজ নিজ বুদ্ধির 
পরিচয় দিতে পারে । এইরূপে কৃতি-অভীক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া দীড়ায়। 

স্থল বস্তু নাড়াচাড়ার সাহায্যে বুদ্ধির অভীক্ষাকে কৃতি অভীক্ষা (পারফর্ম্যান্স, 
টেস্ট )বলে। আরুতি-পট্ট (ফর্মবোর্ড ), ছবি সম্পূরণ (পিকচার কম্প্রিশন্‌ ), 
দারা পথ অনুসন্ধান (মেজ একপ্লোরেশন) প্রভৃতি অভীক্ষা এই শ্রেণীর অস্ততৃক্ত। 

যেমন আকুতি-পট্ট অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে ত্রিকোণ, চতৃক্ষোণ, গোল প্রভৃতি 
নানা আকৃতির কণষ্টখণ্ড (ব্লক) দেওয়া হয়। এইসকল আকৃতি-পট্ের নানা 
আকৃতিতে কাটা স্থানগুলি শূন্য থাকে । নানা আকারের কাষ্ঠখণ্ড ছডাইয়া 
বাখা হয়। কৃতি-অভীক্ষার্থীকে আকৃতি-পট্টের এ এ আকারীয় শৃন্যস্থানগুলি 
যথাযোগ্য কাষ্ঠথণ্ড দিয়! নির্দিষ্ট সময়ে পুরণ করিতে বলা হয়। আবার ছবি- 
সম্পূরণ অভীক্ষায় কোনো বস্তর ছবিতে_েমন একটি চেয়ারের ছবিতে 
কতগুলি অংশ অসম্পূর্ণ রাখিয়! সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করিয়া দিতে 
বলা হয়। 


শ্রেণী পরীক্ষা__গুপ, টেস্টজ্‌ 


আবার উপরোক্ত অভীক্ষাগুলির দোষ এই যে উহার! ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, 
কারণ এইগুলি এককালে একাধিক ব্যক্তিতে প্রযোজা নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে 
অভীক্ষণীয় ব্যক্তির সংখ্যা অনেক অথবা অভীক্ষার সময় অল্প, সেইক্ষেত্রে 
এক কালে অনেক ব্যক্তির অভীক্ষা আবশ্তক হয় । 

এই উদ্দেস্ট সাধনের জন্য শ্রেণীগত অভীক্ষা' (গ্রৃপ্‌ টেস্ট,) উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । যেমন আমেরিকান্‌ সেনা-মনোবিদ্গণের আমি আল্ফ। টেস্ট এবং 
আমি বিটা টেস্টগুলি। 

কিন্তু শ্রেণী অভীক্ষাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অল্প সময়ে শ্রেণীগত অভীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া ব্যক্তির বুদ্ধি যাযোগাভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে না। এইগুলিকে 
সম্পূর্ণ করিতে হইলে ব্যক্তি-অভীক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়। 


মেজাজ ও চরিত্র অন্তীক্ষা_টেম্পারামেণ্ট, আযাগ্ ক্যারেক্টর টেস্ট.স্‌ 
আবার মেজাজ এবং চরিজ্র অভীক্ষাগ্ুলিও বুদ্ধিঅভীক্ষার পরিপুরক । 
ইহাদের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (পারসম্ভালিটি ), মেজাজ, চরিত্র, শারীরিক 


১৪ 


২১০ মনোবিদ্া 


গুণ যেমন চেহারা, পরিচ্ছন্নতা, কণস্বর, বেশভৃষা, আচরণ, নেতৃত্বপ্রবণতা 
প্রভৃতি- নিরূপণ কর] হয়। 


বৃত্তি পরিচালনা এবং নির্বাচন-__ভোকেশন্তাল গাইড্যান্স, আ্যা্ড 
ভোকেশন্যাল সিলেক্শন্‌ 

চতুর্থতঃ বৃত্তি বা পেশামূলক পরিচালনা ( ভোকেশন্তাল্‌ গাইড্যান্স, ) এবং 
বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন (ভোকেশন্যাল্‌ সিলেক্শ ন্‌) সম্বন্ধে অভীক্ষা উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । 

প্রথমটিতে অনুসন্ধান, পর্ধবেক্ষণ ব। প্রয়োগ প্রণালী অন্ুস্থত হইয়া 
থাকে। কোশ্চেনেয়ার বা! প্রশ্নাবলী-পদ্ধতির সাহায্যে অনুসন্ধান কর! হয় 
কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ বৃত্তি বা পেশার উপযুক্ত এবং বৃত্িপ্রার্থীর কি কি 
অস্থবিধা হইতে পারে । ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচনকালে তাহাকে হাতে কলমে 
পরীক্ষা করিতে হয়। 

ক্ল্যাপারিড, ছুই প্রকার বৃত্বি-নির্বাচন অভীক্ষার কথা বলিম্বাছেন_যথা 
মানস অভীক্ষা যাহাতে বুদ্ধি, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির অভীক্ষাগুলি অস্তর্ভক 
_এবং কাজ-সংক্াস্ত অভীক্ষা। ছ্িতীয়টি চার প্রকার, যেমন নমুনামূলক, 
সাদৃশ্ঠমূলক, বিশ্লেষণমূলক, এবং অভিজ্ঞতামূলক | নমুনামূলক অভীক্ষায় 
ৃত্তিপ্রার্থীকে তাহার করণীয় কাজের নমুনা দিয়া তাহা! করিতে বলা হয়। 
সাদৃশ্যমূলক অভীঁক্ষায় তাহাকে করণীয় কাজের ' অন্বরূপ কোনো কাজ 
করিতে দেওয়া হয়। আবার বিশ্লেষণমূলক অভীক্ষায় কাজের অংশগুলিকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হয় এবং কর্মপ্রার্থীকে প্রত্যেক অংশের উপর অভীক্ষা 
দিতে হয়। অভিজ্ঞতামূলক অভীক্ষায় এলোমেলোভাবে কতগুলি অভীক্ষা 
দেয়া হয়। এবং মেইগুলিই গ্রহণ কর! হম্ব যেগুলির সহিত কাজেব 
সম্বন্ধ থাকে । 


শ। বুদ্ধি ও আচিল্পপ-_ইন্টেভিলজেম্সল, 
অআ্যাশু. কল্ডাক্জ 
বুদ্ধির সঙ্গে আচরণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক আচরণেই বুদ্ধির কিছু 
না কিছু পরিচয় পাওয়া যায় আবার বুদ্ধিমাত্রই আচরণের মধ্য দিয়া আত্ম- 
প্রকাশ করে। 


বুদ্ধির অভীক্ষা ২১১ 


বুদ্ধি ও আচরণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বলিয়াই বুদ্ধির অভীক্ষ! ব্যক্তিত্ব, মেজাজ 
এবং চরিত্রের অভীক্ষার সম্পূরক, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির সম্পূ্রক। ইহার 
একটি অপরটি ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকিয়! যায়। 


জড়ধী, মন্দধী এবং ক্ষীণধী 


ব্যক্তির আচরণ কিরূপ তাহা তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। জড়ধী 
ব্যক্তির বুদ্ধ্ঙ্ক যেমন অত্যন্ত অল্প তাহার আচরণ তেমন অত্যন্ত নিয় 
স্তরের। জীবনধারণের পক্ষে যে সকল আচরণ দরকার তাহাও এই ব্যক্তি 
করিতে পারে ন।। তাহার আহার, স্ান, বেশভৃষা, চলাফেরা প্রভৃতি 
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজে অপরের তত্বাবধান প্রয়োজন । তাহার আচরণ 
একটি গাধার তুল্য । সেই কারণেই নির্বোধ লোককে গাধা বলিয়া তিরস্কার 
করা হয়। মন্দধী বা নির্বোধ এবং ক্ষীণথী ব্যক্তির আচরণ জড়ধী ব্যক্তির 
আচরণ অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের, কারণ উহাদের বৃদ্ধ্স্কও অপেক্ষাকৃত উচ্চ। 
ইহার! জীবনের গতানুগতিক কাজগুলি মোটামুটিভাবে করিয়া যাইতে পারে, 
কিন্ত কোনো! জটিল বা৷ নৃতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে পারে না। 


অল্পধী এবং স্বাভাবিক ধী 


বৃদ্ধঙ্কের স্তরে আর একধাপ উঠিলে, অর্থাৎ অন্নধী ব্যক্তিদের আচরণ 
পর্যালোচনা করিলেও বুদ্ধান্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচরণের উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। আবার সাধারণ অথবা স্বাভাবিক-বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধঙ্ধ যেমন আরও 
উচ্চ স্তরের, আচরণও তেমনই অ1রও উচ্চ স্তরের । এই সকল ব্যক্তির মধ্যে 
পারিবারিক, সামাজিক এবং রাস্ত্রীয় চেতনা আরও স্পষ্ট আকার লাভ করে; 
স্বতরাং ইহাদের আচরণে এই সকল ন্যায়-নীতি এবং আদর্শ-নিষ্ঠা বেশী প্রতি- 
ফলিত হয়। ইহারা শিক্ষার ফলে অজিত মাজিত ও শিষ্ট রুচি লাভ করে 
এবং প্রচলিত নৈতিক আচরণের ধারক ও বাহক হইয়া ঈড়ায়। ইহারা 
স্বাধীনভাবে কোনে! জীবনাদর্শকে আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। 


উজ্লধী, প্রতিভাবান এবং উচ্চবুদ্ধি ব্যক্তি 


তীক্ষ অথবা উজ্জ্বলবুদ্ধি ব্যক্তির! যেমন বৃদ্ধাস্কে উন্নত তেমনই তাহাদের 
মাচরণও অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহার নৃতন পরিস্থিতির সহিত উন্নততর 


২১২ মনোবিষ্ঠ। 


সামগ্রস্ত করিতে পারে । ইহাদের আচরণ অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এবং সজাগ । 
আবার প্রতিভাবান বা অত্যুজ্জলধী ব্যক্তিরা বৃদ্ধযক্কের এবং আচরণের দিক 
দিয়! উজ্জলধী ব্যক্তির তুলনায় উন্নত। ইহাদের মধ্যে সামাজিক গুণগুলির 
বিকাশও বেশী। চরিত্রের দিক দিয়াও ইহাদের শ্রেষ্ঠতা অনম্বীকার্য। ইহাদের 
মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিক দৃঢ়তা অধিকতর পরিস্ফুট। তীক্ষধী এবং 
প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সঙ্কল্প বা স্বাধীন ইচ্ছাও দৃঢ়তর। ন্যায়ান্তায় বোধ, আদশ- 
নিষ্ঠা এবং চরিজ্রবলও ইহাদের বেশী। কিন্তু সামাজিক বা চিরাচরিত ন্তায়নীতির 
সহিত এই অেণীর ব্যক্তিদের প্রায়ই বিরোধ ঘটে । ইহার! প্রায়ই সমীলোচকের 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! চলে, কাজেই গতানুগতিক ন্যায়নীতি মানিয়া চলিতে পারে না। 

উচ্চবুদ্ধি-জম্পক্স ব্যক্তিদের মাচরণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইলে প্রায়ই 
নীতিবিরোধী হইয়া ওঠে । এই কারণে ইহারা অনেক সময় সমাজের পক্ষে 
বিপৎসঙ্কুল হইয়া! দাড়ায়। ইহাদের দ্বারা সমাজের প্রভৃত উপকার হইতে 
পারে, কারণ ইহাদের বুদ্ধি হুজনমূলক । আবার ভ্রান্তপথে চালিত হইলে 
ইহাদের দ্বারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। 


2। দুজ্রিস্মতা ডেলিহ্কোস্ম্সী 

দুক্ষিয়তা সম্বন্ধে সিরিল্‌ বা? হিলি, ব্রোনার, শ্লসন প্রভৃতি মনোবিদ্গণেব 
গবেষণ। বিশেষ মূল্যবান্‌। 

দুক্ষিয়তা বা ডেলিংকোয়েন্সী কথাটি সাধারণতঃ শিশু ও কিশোরদেব 
উচ্চঙত্খল আচরণপ্রবণতা বুঝায়, যেমন ঘরপালানো, মিথ্যা কথা বলা, চুরি কৰা 
প্রভৃতি । ঘরপালানে। শিশুর মন ঘরে টিকে না, কাজেই স্থযোগ পাইলেই মে 
ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কোনো! কোনে। শিশু বা কিশোর কোনে। প্রকারেই 
সত্য কথ! বলে না এবং মিথ্যা কথা বলা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। 
আবার কোনো কোনো শিশুর চুরি করিবার জন্য হাত নিষ্পিসকরে। এই 
জাতীয় স্বভাবের জন্য ইহার! পরিবার ও সমাজের আপদন্বরূপ হইয়! গাড়ায়। 


অপরাধ (ক্রাইম্‌ ) এবং দুক্রিয়তা 

দুক্ষিয়তা সমাজজীবনের একটি উদ্বেগজনক ঘটনা । _ প্রত্যেক সমাজেই 
এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা উন্নার্গগামী। তাহারা সমাজজীবনের ন্থাস্থা 
ও শৃঙ্খল] নষ্ট করে এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পথে বাধা বা কণ্টক- 


বুদ্ধির অভীক্ষ ২১৩ 


স্বরূপ হইয়া ঈাড়ায়। অথচ তাহাদের ছৃষ্রিয়তা আইনভঙ্গের এমন স্তরে পৌছায় 
না ষাহাকে আইনের চোখে অপরাধ বা ক্রাইম বলা চলে । স্থতরাৎ এই ছুষ্ট 
শ্রেণীর ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই৷ 


বুদ্ধি ও ভুক্সিয়তা 

বুদ্ধি-অভীক্ষায় দেখা যায় যে ছুক্িয় শিশু বা কিশোররা প্রায়ই ক্ষীণবুদ্ধি- 
সম্পন্ন (ফীব্ল্‌-মাইগ্ডেড্) হইয়া থাকে । তাহাদের উচ্ছ,জ্ঘল আচরণের মূল কারণ 
তাহাদের বুদ্ধির অভাব । ম্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মান্ষের তুলনায় ক্ষীণবুদ্ধিদের 
মধ্যে ছুক্ষিয়তা বেশী দেখা যায়। যে স্থলে ম্বাভাবিক মানুষের মধ্যে শতকরা 
মাত্র একজন ছু়ৃতিকারী, সেই স্থলে ক্ষীণবুদ্ধিদের মধ্যে শতকরা ১৫ হইতে 
৩ জনই দুম্কৃতিকারী ৷ ইহার ছুক্ষিয়তার ফলাফল বুঝিতে পারে না এবং 
অন্যায় করিতে প্রলুব্ধ হয়। ক্ষীণ মানসিকতা (ফীবল্-মাইগ্ডেডনেস্‌) এবং মানস 
অস্বাভাবিকতা ছুক্কতিকা'রীদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। হিলি এবং ব্রোনার 
মনে করেন যে ইহাদের শতকর! ১৩৫ অংশ ক্ষীণবৃদ্ধিসম্পন্ন | বার্ট-এর মতে 
এই সংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ জন। ম্যাথুজ এবং বার্ট মনে করেন ষে ছুন্কৃতি- 
কারীদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে চিত্রচাঞ্চল্য দেখ! যায় । মাতীর্‌ মনে করেন 
যে ইহাদের অধিকাংশই মানসরোগগ্রস্ত। 

দুক্ষিয়তা সম্বন্ধে বার্ট, ব্রোনার, শ্ঈসন প্রভৃতির প্রধান বক্তব্য মূলতঃ এক । 
ইহাদের সকলের মতেই বালিকার তুলনায় অধিকসংখ্যক বালক নানা রকমের 
চুরি করিয়া থাকে । আবার ঘরপালানো, ভবঘুরেমী, সম্পত্তির ক্ষতিসাধন- 
প্রবণতা প্রতৃতি দুক্ষিয়তাও বালিকাদের তুলনায় বালকিগের মধ্যে বেশী। 
অপর পক্ষে, যৌন অপরাধ ঘটে বালিকাদের ক্ষেত্রেই বেশী। আবার মিথ্যা 
কথা বলা এবং চরিত্রের অসংশোধনীয়তাও বালকদের তৃলনায় বালিকাদের 
মধোই অধিক । অর্থাৎ বালক এবং বালিক1ভেদে দুক্ষিয়তার প্রকারভেদ হয় 
মা। এইরূপ বল! চলে না যে বালিকাদের তুলনায় বালকেরাই বেশী অথবা 
বালকদের তুলনায় বাপিকারাই বেশী দুষ্কৃতিকারী | * 


দুক্ষিয়তার কারণ__ঘরের অবন্থ! 


অধিকাংশ দুক্কৃতিকারীর ঘরের অবস্থ! খারাপ। হয়ত তাহাদের সংসার 
ভাঙ্গা, বাপ অথবা মা অথবা উভয়েই জীবিত নাই, হয়ত বা বাপমা বিচ্ছিন্ন 


২১৪ মনোবিষ্ধা 

জীবন যাপন করেন অথবা মা সারাদিন বাহিরে কাজ করিয়া বেড়ান। 
উহাদিগের গৃহশিক্ষা' নাই বলিলেই চলে । বেশীর ভাগ দুক্কৃতিকারীই দরিদ্র বা 
অসংসঙ্গে লিপ্ত। আবার যে সকল দুষ্কৃতিকারী ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদের 
তিরস্কার, শাসন বা দণ্ডিত করিয়াও বিশেষ ফল হয় না। তাহারা সংযম শিক্ষা 
করিতে বা! দু্ষার্ধের ফল বুঝিতে পারে না। ফলে উহাদের মধ্যে নৈতিক বা 
ন্তায়-অন্যায় বোধ বিকাশ লাভ করে না । 


তুক্ক্িয়তার প্রতি মনোবিষ্তার দৃষ্টিভঙ্গী 

মনোবিগ্ায় দু্ভৃতিকারীকে অপরাধী (ক্রিমিন্তাল্‌) মনে না করিয়া মানস 
দিক দিয়! অন্থস্থ বা রোগী বলিয়া মনে কর! হয় । মনৌবিগ্ভার মতে দুক্কৃতিকাঁরী 
ব্যক্তি শান্তির নয়, কিন্তু চিকিৎসার যোগ্য । অপরাধপ্রবণতার কারণ কি তাহা 
অনুসন্ধান করিয়া উহার দূরীকরণই মনোবিদ্যার কাম্য। 


দুক্সিয়তার প্রতিকার 


দুন্কৃতিকারিতার প্রতিকারে উহাকে নির্মমভাবে দমন না করিয়া ভূল পথ 
হইতে ঠিক পথে পরিচালিত করাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্ত । এই কার্ধে পিতামাতা 
বা অভিভাবকের মনোযোগ একাস্ত আবশ্যক | 

সকল দুষ্কতিকারীর জন্য একই শিক্ষা বা সংস্কারপ্রণালীর ব্যবস্থা কর! 
যায় না। ইহাদের অবস্থা অনুসারে পরিবর্তনীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন । দুক়্ৃতি- 
কারিতার কারণ এত জটিল এবং ব্যক্তিভেদে উহার প্রকাশ এত বিচিত্র যে 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের কারণ এবং প্রতিকার এক প্রকার হইতে পারে না। দুষ্কৃতি- 
কারীকে নৃতনভাবে এবং ঠিকপথে পরিচালিত করিবার ব্যাপারে বিদ্যালয় 
গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 


দশ বৎসর বয়সের পূর্বেই দুষ্কৃতিকারিতার প্রতিকার এবং নৃতনভাবে 
পরিচালনার উপযুক্ত সময় । 


৬। নুহ এহ স্বত্তডি হা পেশা" ইন্টেলিজেন্স 
আ্যাগ্ড. অক্ুুশেশ্ণন্‌ 
_ ব্যক্তির বুদ্ধির সহিত তাহার বৃত্তি বা পেশার সন্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । বুদ্ধির 
তারতম্য অনুসারে পেশায় যোগ্যতার তারতম্য ঘটে। জড়ঘী (ইডিয়ট্‌ 


বুদ্ধির অভীক্ষা ২১৫ 


কোনো পেশীরই উপযুক্ত নয়। ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিরা শুধু যাস্ত্রিক (মেকানিক্যাল) 
ব1 গতান্গগতিক পেশার উপযুক্ত । এই সকল পেশায় শুধু নিয়মমাফিক কাজ 
করিয়া যাইতে হয়। আবার যাহাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক, যাহাতে সাধারণ 
বুদ্ধি প্রয়োজন এমন পেশাই তাহাদের উপযোগী । যেমন কেরাণী অথবা! সাধারণ 
শিক্ষক বা ব্যবসায়ীর কাজই উহাদের উপযুক্ত পেশ! । ইহার! নৃতন উদ্ভাবন 
করিতে পারে না, কিন্তু সাধারণভাবে দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যায় মাত্র । 

উজ্্বলধী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ নৃতন উদ্ভাবন বা স্য্টিতে সক্ষম । 
তাহারা সেই সকল পেশার উপযুক্ত যাহাতে উদ্ভাবন বা স্থজনমূলক বুদ্ধির 
প্রয়োজন । যে সকল পেশায় বুদ্ধি কম লাগে ইহার! তাহাতে উৎসাহ পায় না, 
অথবা অতি সহজে এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়! বাকী সময় নষ্ট করে। 
ফলে, তাহাদের বুদ্ধির যথাযোগা ব্যবহার সম্ভব হয় ন।। 


সাফল্যাঙ্কের সহিত পেশার সম্বন্ধ 


আমেরিকান আমি আযাল্ফা অভীক্ষায় বিভিন্ন পেশ! বা বৃত্তির সহিত 
নিয্নলিখিত সাফল্যাঙ্কের তারতম্য পাওয়া গিয়াছে ১ 





কৃষক ৬৮৮৬ ূ ৪৮৩ 
সাধারণ কারিগর |. ১২৫১ | ০ 
রেলরান্তার কেরাণী | ৩০৮ ৯১৪ 
স্তক-রক্ষক বাবুক-কীপার . ৪৫৮ ১০০৪ 

হিসাব রক্ষক বা আাকাউণ্ট্যাপ্ট । ২০২ ১১৭৯ 
স্টেনোগ্রাফার বা টাইপিস্টা ৪০২ ১১৫০ 
যান্ত্রিক ইঞিনীয়ার | ৪৫ ১০৯-৭ 

সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ৃ ৫৩ ১১৬৮ 





রবী এফ. এন্‌. জ্রীম্যান্‌__ মেন্টাল টেষ্টস্‌_পৃং ৪০৫ 


২১৬ মনোবিষ্ধা! 


পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ তালিকা! হইতে মনে হয় যে হিসাবরক্ষৰ বা 
আযাকাউপ্ট্যাপ্ট,, সিভিল ইঞ্রিনীয়ার, স্টেনোগ্রাফার প্রভৃতি পেশাজীবী 
ব্যক্তিরাই বেশী বুদ্ধিমান, আবার কৃষক, সাধারণ কারিগর, 'কেরাণী প্রভৃতি 
পেশাজীবীর! কম বুদ্ধিমান । 


বিভিন্ন পেশাজীবী পিতামাতার সন্তানদের বুদ্ধি 


বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশাজীবী পিতামাতার ৫৪৮টি শিশুর অভীক্ষা করিয়। 
প্রেসে এবং র্যাল্স্টন্‌ নিম্নরূপ সাফল্যাঙ্ক১ পাইয়াছেন। 


পিতার পেশ শিশুর সাফল্যাঙ্ক 


ব্যবসায় 


শাসনকার্ধ পরিচালনা 


কারিগর 
শ্রমিক 





এই হিসাব অনুসারে ব্যবসায়ীদের সম্তানেরা বেশী বুদ্ধিমান এবং শ্রমিকেব 
সম্তানগণ কম বুদ্ধিমান । 

প্রতিভাবান শিশুদের পিত1 কিরূপ হারে প্রতিভাবান এবং পিতার পেশা 
কি তাহা অন্ুসন্ধীন করিয়। টার্ম্যান মুল্যবান তথ্য পাইয়াছেন। তিনি লঙ্‌ 
এযাঞ্জেল্স ও সান্‌ ফ্রান্সিস্কো নিবাসী ১৪০ বা তরূর্ধ্ব বৃদ্ধযঙ্ক-সম্পন্ন 
শিশুদের ৫৬০ জন পিতার পেশ! এবং প্রতিভা নিম্নলিখিত হারে শ্রেণীবদ্ধ 
করিয়াছেন । 

বাইন্নস্‌ এবং হেন্মন্‌ বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সম্ভানদিগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
লক্ষ্য করিয়াছেন । তাহারা উইস্কন্সিন রাষ্ট্রের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির এক 
লক্ষেরও অধিক উচ্চ শ্রেণীয় ছাত্রের সাফল্যাঙ্ক লিপিবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন পেশাজীবী 
পিতার সন্তানদের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নত। পাইয়াছেন । 


১ এফ. এন্‌. জ্রীম্যান্‌- মেন্টাল টেস্ট স- পৃঃ ৪*৫ 
২ এফ. এন্‌. জ্রীম্যান্_-মেন্ট্যাল টেইু স্‌--প্‌ঃ ৪*৬ 


বুদ্ধির অতীক্ষা ২১৭ 


প্রতিভাবান শিশুর ' জনসংখ্যার প্রতিভাবান 
। পিতার শতকর। শতকরা পিতাদের প্রতিভা- 
হিট রি জাত তর কতজন | বান সন্তানের 














পেশাজীবী এ পেশাজীবী | শতকরা হার 
বাবসায়ী শ্রেণী চিত্ত ২৯ ২ 
চাকুরীজীবি শ্রেণী ৪৫ ৩৩ ১৩৭ 
বাণিজ্যিক শ্রেণী এ ৩৬১ ১২৮ 
শিল্পী শ্রেণী ূ ২০"২ ৫৭৭ ৩৫ 





মোটের উপর বলা যায় যে কোনো কোনো পেশাজীবীর বৃদ্ধযক্ক অন্যান্য 
পেশাজীবীর তুলনায় উচ্চ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর সন্তানগণ বুদ্ধিবৃতিতে 
তাহাদের পিতাদের মত বিভিন্ন । ইহার একটি কারণ হইতে পারে এই ঘে 
উচ্চতর কাজে সাধারণতঃ উচ্চবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং নিয়তর কাজে নিয়বৃদ্ধি-সম্পন্ন 
বাক্তিরা নিযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পেশানির্বাচন বুদ্ধির কারণ না হইয়া 
বুদ্ধিই পেশীনিবাচনের কারণ হইতে পারে । 

টার্ম্যান ও মেরিল আমেরিকান জনসাধারণের বুদ্ধি অভীক্ষা করিয়। 


পিতার জীবিকা অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির হার এইরূপ নির্ধারণ 
করিয়াছেন। 


বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ 


নিম্নের গবেষণা ফলগুলি হইতে বুদ্ধি ও পেশীর সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়। স্বাধীন ব্যবসায়ী পিতাদ্দের সম্ভানগণ সাধারণতঃ সর্বোচ্চ 
দ্ধাঙ্কের অধিকারী হয় এবং সর্বনিয় বুদ্ধাঙ্ক হয় কৃষক, শ্রমিক, মজুর প্রভৃতির 
সন্ভানদের। স্বাধীন ব্যৰসায়ীর মত প্ররুত শিক্ষক, ইঞ্রিনীয়ার, ডাক্তার, 
বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সন্তানদের বৃদ্ধযঙ্কও উচ্চ পর্যায়ের হইয়া থাকে । 

ফলে জীবিকা বা পেশ! নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিতে 
হয়। যাহার বুদ্ধি ষে পেশার উপযোগী তাহাকে সেই পেশার জন্য নির্বাচন কর। 
উচিত; নতুব! বুদ্ধি সামধ্যের অযথা! অপব্যয় অনিবার্ধ। প্রথর বুদ্ধিমান 


২১৮ মনোবিষ্ঠা 


ব্যক্তিকে দিনমজুরের কাজ অথবা সাধারণ-বৃদ্ধি দ্িনমজুরকে কোনো কারখানা 
পরিচালনার কাজ দেওয়া উচিত নয়। 











পিতার জীবিকা শিশুর গড় বুদ্ধির হার 


স্বাধীন ব্যবসায়ী ১১৬ 
 অধস্থাধীন ব্যবসায়ী পরিচালক | রঃ 
কেরাণী, নিপুণ কারিগর, খুচরাব্যবসায়ী ১০৭ 
রম্য সম্পন্ন গৃহস্থ কৃষক ইত্যাদি ও ৯৫ 


অর্ধশিক্ষিত কারিগর, ছোটো অফিসের 
কেরাণী, ছোট দোকানদার ইত্যাদি 

(সামান্ শিক্ষিত শ্রমিক ৯৯ 

সহর ও গ্রামের দিন মজুর ৯৬ 


পেশাপ্রার্থর বুদ্ধি অভীক্ষা সাহায্যে নির্ণয় করিয়া দেখ! উচিত । তাহা 
হইলেই সে কোন্‌ পেশার উপযুক্ত তাহ স্থির করা সহজ হয়। 


৭1 এপ্রাপ্তবন্রক্ষদেক্র বুহ্ি-অভ্ভীক্ষা 
১৬ বসরই সর্বেচ্চি মানস বয়স 


প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি কিরূপে নির্ণয় কর1 যাইতে পারে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্তা। ৷ প্রীপ্তবয়ন্কদের বুদ্ধান্ক নির্ণয়ে মনে রাখিতে হইবে যে বুদ্ধিঅভীক্ষকগণ 
১৬ বৎসরের পর প্ররুত বুদ্ধির উন্নতিতে সাধারণত: বিশ্বাস করেন না। অর্থাং 
ব্যক্কির প্রকৃত বয়স ১৭ বংসর হইতে আরম্ভ করিয়া! ষত বেশীই হউক না কেন, 
এ ক্রমিক বয়সকে ১৬ বংসর বলিয়াই ধরিতে হইবে । ব্যক্তির মানস বয়সও 
অনির্দিষ্টভাবে বাড়ে না বা কমে না । বুদ্ধিঅভীক্ষকের! মনে করেন যে স্বাভাবিক 
বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিদের মানস বয়স ১৬, অস্বভাবীদের ৩ হইতে আরম্ত করিয়া 
১১ এবং প্রতিভাবানদিগের ২০ হইতে ৩২ পর্যন্ত হইতে পারে । 

কোনে! স্বাভাবিকবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রমিক বা প্রকৃত বয়স (ক্রনোলজিক্যাল 
এজ ) ৩৬ হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে তাহার প্ররুত এবং মানস এই 


বুদ্ধির অভীক্ষ। ২১৯ 
উভয় বয়সই ১৬, স্থৃতরাং তাহার বুদ্ধঙ্ক (আই. কিউ ) হইবে 3৯১৫১০০ 


75১০০ | 

কোনে জড়বুদ্ধি ( ইডিয়ট্‌ ) ব্যক্তির প্রকৃত বয়স ৩৬ হইলে ধরিয়া লইতে 
হইবে ষে উহা ১৬ এবং তাহার মানস বয়স হয়ত ৩, স্তরাং তাহার বৃদ্ধযঙ্ক 
২$১৫১০০-২০। 

আবার কোনে অতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রকুত বয়স ৩৬ হইলে ধরিয়! 
লইতে হইবে যে উহ! ১৬ এবং তাহার মানস বয়স হয়ত ২৪, স্থতরাং তাহার 
ৃদ্ধাস্ক হইবে ২১১০০ ১৫০ | 


উপসংহার 

প্র হইতে পারে যে ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের এবং পরিণত বয়স্ক 
বাক্তির মানস বয়স কিরূপে একই থাকিয়া যায়। ইহাদের উভয়েরই মানস 
বয়স ১৬ বলিয়া ধরিলে ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় 
না কি? প্রকৃতই কি ১৬ বৎসরের পর মানস বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়? 

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মানস বয়স ১৬ বৎসর বয়স্ক 
কিশোরের তুলনায় এক থাকিলেও বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়। যায় এইরূপ কোনো 
ইঙ্গিত করা হইতেছে না। বুদ্ধিবিকাশ দুই দিকে হইতে পারে। প্রথমটি 
হইল বুদ্ধির উচ্চতা বা গভীরতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি উহার বিস্তার বা 
প্রসারের বিকাশ । অর্থাৎ প্রথমটি হইল আসল বুদ্ধিক্রিয়ার, যেমন বিচারশক্তি 
ধারণা, মেধা প্রভৃতির বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি হইল বুদ্ধি যে সকল বিষয়ে 
খাটানো হয় তাহার সংখা। বা পরিমাণের বিকাশ বা বৃদ্ধি। প্রথমটি সাধারণতঃ 
১৬ বৎসর বয়সেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং পরবর্তা জীবনে বিশেষ 
পরিবতিত হয় না। দ্বিতীয়টি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি নিদিষ্ট সীমা পর্যস্ত 


বাড়িতে থাকে । এই বিষয়টি এই গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদের দশম অনুচ্ছেদে 
বণিত হইয়াছে । 


পাঠ্য পুস্তকাংশ 
উড্ওয়ার্থ আগ. মাকু“ইস্‌__সাইকলজি-_চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মেলোন্‌ আগ, ড্রামণ্্‌_এলিমেন্ট স্‌ অব, সাইকলজি-_চতুরশ পরিচ্ছেদ 
বোরিং, জ্যাংফেন্ড, ওয়েজ্ড__ফাঁউণ্ডেশনস্‌ অফ্‌ সাইকলজি-_-অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
পি. স্যাণ্ডিফোর্ড_-এডুকেশন্যাল্‌ সাইকলজি--অষ্টম পরিচ্ছেদ 


10. 


11. 


মনোবিষ্ধা 


জি. মাঞফি--জেনার্যাল্‌ সাইকলজি-_-একবিংশ, জ্য়বিংশ পরিচ্ছেদ 

সি. টি. মর্গ্যান্‌-_ ইন্ট্রডাকৃশন্‌ টু সাইক লজি-__পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

এন্‌. এল্‌. মান্‌-_সাইকলজি-_তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

এফ. এন্‌. ফীম্যান্‌- মেণ্ট্যাল্‌ টেট স-_ পঞ্চম, পধশাশ পরিচ্ছেদ 

এম্‌ কলিন্স আগু জে. ড্রিভার-স-এক্সপেরিমেণ্টাল্‌ সাইকলজি-_যোড়শ পরিচ্ছেদ 
জি. ডি. বৌয়াজ-_-জেনার্যাল সাইকলজি- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
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ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


ব্যক্তিত্ব (পার্সন্যালিটি ) 


ব্যক্তিত্বের কারণ এবং জাতিরূপ (ফ্যাক্টরসূ আযাণ্ড 
টাইপস্‌ অফ. পাসন্তালিটি ) 


১। ল্যযক্তিল্ত্ পৌঙ্নন্যাতিনাতি১ ক্কথাভিলল অর্থ 
পার্সন্যালিটি কথাটি আসিয়াছে ল্যাটিন "পার্সনা, হইতে । পপার্সনা” বলিতে 
প্রথমে অভিনয়ে ব্যবহৃত ম্বুখোস ( মাস্ক.) বুঝাইত। এই অর্থে ব্যক্তিত্ব 
বলিতে ব্যক্তি আসলে যাহা নয় এমন ছদ্ম, মিথ্যা বা বিকৃতরূপ বুঝায়। 
পরবর্তীকালে 'পার্সনা*র অর্থ হইয়া দাড়ায় নাটকের অভিনেতা বা 
কুশীলবগণ ( ভ্যামাটিজ, পার্সনি )। এই অর্থেও ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আসল রূপকে 
ন! বুঝাইয়া নাটকে অভিনীত রূপ বুঝায়। 


ব্যক্তিত্বের মনোবৈজ্ঞানিক এবং দার্শ নিক অর্থের তুলন। 

বর্তমানে ব্যক্তিত্ব কথাটি ব্যক্তির ভাণ না বুঝাইয়া তাহার প্ররুত পরিচয়কে 
বুঝায়। দর্শন বা তত্ববিগ্ভা অনেক সময় ব্যক্তিত্ব বলিতে ব্যক্তির আসল সত্ব 
বা অন্তনিহিত বূপকে বুঝাইয়। থাকে । এই অর্থ অনুসারে ব্যক্তির আসল 
রূপ বা ব্যক্তিত্ব তাহার নানা আচরণ বা! ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত 
হয় না, কিন্তু সকল প্রকাশের অন্তরালে অজ্ঞাত বা অনির্দেশ্টরপে থাকিয়া 
যায়। ব্যক্তিত্বের এই জাতীয় দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ইহার সহিত 
আত্মার বিশেষ কোনো! পার্থক্য থাকে না। 

দর্শন মনন বা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, পক্ষান্তরে মনোবিদ্যা প্রধানতঃ 
প্রতিষ্ঠিত প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর। ব্যক্তিত্বের 
কোনো আসল বা অন্তনিহিত রূপ থাকুক বা না থাকুক, এই প্রসঙ্গ মনো- 
বিদ্যার আলোচ্য নয়, কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ সাহায্যে 
নির্ণয় কর] যায় না। 

মনোবিদ্যা ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান । ইহা! ব্যক্তিত্বের ঘটনানিষ্ঠ দপের আলোচন। 
করে, কারণ এই বূপই বৈজ্ঞানিক পছ্ধতি অনুসারে পর্ধবেক্ষণীয় এবং 
পরীক্ষণীয় । 


২২২ - মনোবিদ্যা 
হ। ল্যযক্ভিত্হেল হনহভ্ভা ৃ 
ব্যক্তিত্বের হ্বভাব সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নাই। আ্যাল্‌্পোর্ট ব্যক্তিত্বের 
প্রায় পঞ্চাশটি সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির একটি স্বাস্তর্তাবী 


স্বভাব। ব্যক্তির এমন কোনো প্রকাশ বা ধর্ম নাই যাহ তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
পড়ে না। ব্যক্কিত্বের সংজ্ঞা-নিরূপণ একটি দুরূহ ব্যাপার । 


ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াত্মক বূপ 


মনোবিগ্ঠার মতে ব্যক্তিত্ব একটি নিক্রিম্ন সত্ব মাত্র নয়। ইহা ব্যক্তির 
সেই ম্বভাব বা পরিচয় যাহ] সর্বদা আচরণ ব] ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়। 
আসলে ব্যক্তি কি মনোবিগ্যা তাহ! লইয়া মাথা ঘামায় না। ব্যক্তি কিকরে 
অথবা কিরূপে সক্রিয় হয় তাহাই মনোবিগ্যায় ব্যক্তিত্বের জ্ঞাপক। ব্যক্তিত্ব যে 
সকল ক্রিয়ায় বা গুণে প্রকাশিত হয় উহ্থাদের সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব । 


উড ওয়ার্থ-এর সংজ্ঞা 

বাক্কিত্বের শেষোক্ত অর্থ বুঝাইতে গিয়৷ উড্ওয়ার্থ বলিয়াছেন, “ব্যক্তির 
আচরণের সমগ্র কপটিই তাহার ব্যক্তিত্ব_( টোট্যাল্‌ কোয়ালিটি অফ্‌ 
আযান্‌ ইন্ডিভিম্ুয়্যাল'স্‌ বিহেভিয়ার )।১ কিন্তু আচরণের বা গুণাবলীর 
সমষ্টি বলিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতগুলি গুণ বা ধর্মের যোগফল ( আযাশ্রিগেট্‌ ) 
বুঝায় না, বুঝায় উহাদের এঁক্য বা সমগ্রতাকে ৷ ব্যক্তিত্ব এমনই একটি বস্ত 
যাহ! ব্যক্তির বহুমুখী প্রকাশগুলিকে একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশরূপে গ্রথিত করে। 
যেমন সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সব্র্রিয়তা-নিক্ষিয়তা, ভ1লবাসা-দ্বণা, প্রভৃতি 
যে একই ব্যক্তির প্রকাশ এই একত্ববোধই ব্যক্তিত্বের আসল ধর্ম। 


চেষ্টিত-মনোবিষ্ভার সংজ্ঞা 


ওয়াট্‌সন্‌ প্রভৃতি চেষ্টিত-মনোবিদ্গণ (বিহেভিয়রিস্টস্‌) উডওয়ার্থ প্রভৃতির 
মত বাক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করেন। শুধু এইটুকু স্বীকার করিয়াই তাহারা 
সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু ব্ক্তিত্বকে উহার সক্রিয়ত1 বা চেষ্টিতের সহিত অভিন্ন এবং 
সমার্থক বলিয়া মনে করেন। তীহাদের মতে উদ্দীপকের সংস্পর্শে অঙ্গীর 


১ উড ওয়ার্থ আযাড মাকু ইস- নাইকলজি, পৃঃ ৮৭ 


ব্যক্তিত্ব ২২৩ 


( অর্গানিজ ম্‌) প্রতিক্রিয়া-সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব । এই প্রতিক্রিয়ার কাজ হইল 
অঙ্গীর সহিত পরিবেশের উপযোজন ( আ্যাভাপ্‌্টেশন্‌) আবার উপযোজনের 
মধাস্থ ( মিডিয়াম) হইল নার্ভতশ্ব। ওয়াটসন্-এর মতে ব্যক্বিত্ব বলিতে 
কোনো! প্রকার মানস এঁক্য বুঝায় না, 'কিন্ত বুঝায় উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার 
ফলে উৎপন্ন নার্ভাঁয় গঠন (প্যাটার্ন )। 


ম্যাক্ডুগ্যাল্‌-এর মত 

ব্যক্তিত্বের ক্রিয্াত্মক সংজ্ঞা শুধু উড্ওয়ার্থ, ওয়াটসন্‌ প্রভৃতি মনৌবিদেই 
সীমাবদ্ধ নয়! ম্যাক্ভুগ্যাল, মর্টন্‌ প্রিন্স, আযাল্‌পোর্ট, প্রভৃতি মনোবিদও 
ব্যক্তিত্বকে উহার ক্রিয়াত্বক রূপে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । যেমন ম্যাক্ভূগ্যাল্‌- 
এর মতে ব্যক্তিত্ব কতগুলি সহজ।ত প্রবৃত্তির ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। তিনি 
মনে করেন যে আত্মপ্রাধান্ (সেল্ফ-আ্যাসার্শন্‌ বা মাস্টারি ইম্পাল্স্‌) এবং 
আঁক্-অবনমন (সেল্ফ-আযবেজমেণ্টট বা সাব্মিসিভ্‌ ইম্পাল্স্‌)-মূলক 
পরম্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির সামগ্তস্তই ব্যক্তিত্ব । এই ছুইটি প্রধান প্রবৃত্তির 
বিরোধে মানস বিকলতা৷ ঘটে । মটন্‌ প্রিন্স-এর মতে সহজাত প্রবৃত্তি এবং 
প্রবণতার সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব । আবাব আযাল্‌পোর্ট মনে করেন যে বাক্তির যে গুণ- 
গুলি তাহাকে অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ করে তাহাদের 
নমষ্টিই ব্যক্তিত্ব । 


উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির সমালোচনা 

উপরের সংজ্ঞাগুলি ব্ক্তিত্বের ব্যাপক রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। 
উড্ওয়ার্থ-এর সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপ প্রকাশ করিলেও, কিরূপে ব্যক্তির 
বিভিন্ন আচরণগুলি সংহত ব। একত্ব-স্থত্রে গ্রথিত হয় তাহার ব্যাখা। করে না। 
উদ্দেস্টমুখিত! বা উদ্দেশ্টমূলক নিয়ন্ত্রণ এই এঁক্যের কারণ। উড্ওয়ার্থ এই 
দিকে মনোযোগী হন নাই । আবার ওয়াটসন প্রদখিত সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের চেতন 
ব৷ মানস রূপ অস্বীকার করিয়া এই উদ্দেশ্তমূলক নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়াছে । 
ম্টন্‌ প্রিন্স সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব বলিয়াছেন। 
কিন্তু ব্যক্তিত্ব শ্তধু সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টি নয় কিন্তু সংহতি 
বা এক্য ইহাতে বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি অবগতিমৃূলক বৃত্বিগুলির প্রভাবও 
অনন্বীকার্ধ। 


২২৪ মনোবিদ্ধা। 


আল্‌্পোর্ট-এর সংজ্ঞাও দূষণীয়। ব্যক্তিত্ব শুধু অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব 
বিস্তারের সামর্থ্য হইতে পারে না। ইহা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান- 
গুলির নিকট নতি্বীকার করিবার সামর্থ্যও বটে। 

ম্যাকৃডুগ্যালএর সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত কম দূষণীয় বলিয়া মনে 
হয়। ম্)াক্ডুগ্যাল্‌ ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা হ্বীকার করিয়াছেন এবং উহার উদ্দোশ্ঠ- 
মূলক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত 
সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক এই ছুই দিকই ধরা পড়িয়াছে। 
কিন্তু বুদ্ধি, বিচার প্রভৃতি অবগতিমূলক দিকগুলিকে তিনি যথোপযুক্ত স্থান 
দেন নাই। 

মোটের উপর বলিতে হয় যে বাক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া 
ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বভাব এবং আচরণ উল্লিখিত হওয়া চাই। ব্যক্তিত্বের ব্যাপক 
অর্থের প্রতি স্থবিচার করিয়া উহার সংজ্ঞ! নির্ধারণ করা হয় নাই । স্ৃতরাং ইহাব 
যে সকল সংজ্ঞা এই পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনোটিই দোষমুক্ত নয়। 


উপসংহার 

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে শরীরী মনই ( এম্বডিড. মাইণ ) 
ব্যক্তিত্ব । মন শরীরের মধ্য দিয়া নানাভাবে ক্রিয়া করে__যেমন পরিবেশে 
সহিত নিজকে মানাইয়া চলে এবং এইরূপ করিতে গিয়া, নানা শারীর এবং 
মানস বৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা পর্যন্ত 
অবগতিমূলক মানস-ক্রিয়া, বেদনা, অন্থভূতি, রস প্রভৃতি অন্ভূতিমূলক মানস- 
ক্রিয়া এবং এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া--সকল মানসবৃত্তিগুলিই বাক্তিত্বের 
অঙ্গীভূত। তাহা ছাড়া নার্ভতম্বের যেরূপ সংগঠন হইলে, এবং গ্রস্থিগুলি 
যেরূপ রসক্ষরণ করিলে পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন বা মানাইয়া চলা সম্ভব, 
তাহাও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক | 

ব্যক্তিত্ব শুধু সত্তামাত্র নয়, আবার শুধু কতগুলি ক্রিয়। বা! গুণের সমষ্টিও নয; 
কিন্ত সকল ক্রিয়া ও গুণের মধ্যে প্রকাশিত একটি সত্ব! যাহা উহাদের এঁক্য বা 
সংহতি সাধন করে। ব্যক্তিত্ব বলিতে বুঝায় ব্যক্তির শারীর, গ্রন্থীয়, মানসিক 
সংগঠন যাহার ফলে নানা প্রকাশ-বৈচিত্র্য সত্বেও ব্যক্তিত্ব অনৈক্যের মধ্যে এক- 
এর মত কাঙ্গ করে। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির শরীর, মন, আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক 
ক্রিয়া, এক কথায় সমগ্র ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম । 


ব্যক্তিত্ব ২২৫ 


২-ক । ন্যক্ডিত্হেল আহম্পিক কালশ- ক্োক্টউল্ুল, 
তবম্ক পান ল্যাভ্নিটি১ 

ব্যক্তিত্ব একটি সমগ্র বা সংহত বস্ত। কতগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাদীনকে 
যোগ করিয়া ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। ইহার সংগঠন বুঝিতে হইলে যে সকল 
কারণ ব্যক্তিত্ব সংগঠনে অংশ গ্রহণ করে সেইগুলি জান! দরকার। 

ব্যক্তিত্বের সংগঠনে অনেকগুলি শক্তি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির 
দেহ, প্রাণ ও মন নানাপ্রকার স।ম।জিক, বংশান্ুগতিক এবং শারীরিক প্রভাবে 
প্রভাবিত হইয়া ব্যক্তিত্বের আকার গ্রহণ করে। ব্যক্তিত্বের সংগঠনে এই 
জাতীয় যে সকল শক্তি প্রভাব বিস্তার করে তাহাদিগকে ব্যক্তিত্বের আংশিক 
কারণ ( ফ্যাক্টর্স্‌ অব. পার্সন্যালিটি ) বলে। 


(ক) দৈহিক কারণ 

ব্যক্তির দেহসংগঠন এবং দেহরসের রসায়ন তাহার ব্যক্তিত্বের উপর 
অসীম প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তিত্বের একটি দৈহিক কারণ ব্যক্তির 
চেহারা (ফিজিক)। চেহারার তারতম্যে ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটিতে 
পারে। দীর্ঘকায় এবং স্থুন্দর ব্যক্তি তাহার ক্ষৃত্রকায় এবং কুৎসিত সঙ্গীর 
উপর প্রাধান্ত বিস্তার করিবেই এমন কোনো নিয়ম না থাকিলেও সে যে 
তাহার চেহারার ফলে অনেক স্থবিধা ভোগ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কোনে৷ অঙ্গবৈকল্য থাকিলেও ব্যক্তিত্ব বদদলাইয়! যায়। যেমন অন্ধ 
লোক অন্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। তোত.লা লোকের কথা বলিবার 
ভঙ্গী তাহার এই ক্রটির দ্বারা প্রভাবিত হয়। গোল-গাল লোক প্রায়ই আমুদে, 
আরামপ্রিয় ও মিশুক এবং শীর্ণকায় লোক উহার বিপরীত হইয়া থাকে । 

আবার বিভি্ন দৈহিক অবস্থার উপর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। 
ক্লান্ত ব৷ ক্ষুধার ব্যক্তি সহজেই চটিয়। যায়। যাহাদের রক্ত সঞ্চালন অস্বাভাবিক 
তাহাদের অক্সিজেন কমিয়া যায়, ফলে তাহারা কোনো কাজেই উৎসাহ বা 
প্রেরণ পায় না। আযাল্‌কোহল এবং অন্যান্য ওষধের প্রয়োগে ষে সকল 
দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তাহার ফলে ব্যক্তিত্ব ব্দলাইয়া যায়। রক্তে শর্কর! 
অংশ কমিলে বা বাড়িলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। পথ্যাদির পরিবর্তন, 
উপবাস, ব্যাধি প্রভৃতি কারণেও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। 


আবার মন্তিক-রোগের ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও উল্লেখষোগ্য । 
১৫ 


২২৬ মনোবিষ্া 


€(খ) রাসায়নিক কারণ 


উপরোক্ত শারীর কারণ ছাড়াও ব্যক্তিত্বের রাসায়নিক কারণ রহিয়াছে 
ব্যক্তির দেহ যে সকল রস লইয়া গঠিত উহাদের রাসায়নিক মিশ্রণের উপরও 
ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। হিপোক্র্যাটিস্‌, গ্যালেন প্রভৃতি গ্রীক্‌ বিজ্ঞানী চারিটি 
প্রধান দেহরস ( হিউমর্‌ )-এর অল্লাধিক প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তিত্বের নিরূপণ 
করিয়াছেন। যাহাদের দেহে রক্তের প্রাধান্য তাহার৷ আশাপ্রবণ শ্যোস্ুইন্), 
ষাহাদের দেহে পীত পিত্ব (ইয়েলো বাইল্‌) প্রধান তাহার! ক্রোধপ্রবণ (কোলে- 
রিক্‌) যাহার! কৃষ্ণ পিত্ত প্রধান (ব্ল্যাক বাইল্‌্) তাহারা বিষাদ-গ্রবণ (মেলাং- 
কোলিক) এবং যাহারা স্লেম্মা-প্রধান (ফ্লেম্) তাহারা শ্লেস্বাপ্রবণ (ক্লেমাটিক)। 

এই রাসায়নিক মত বর্তমানে অচল। কিন্ত ব্যক্তিত্বের সংগঠনে রাসায়নিক 
ক্রিম] যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এই প্রাচীন মতটি সেই দিকে মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছে 


গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব 


আবার গ্ল্যাণ্ড ব গ্রন্থির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। গ্ল্যাড 
বা গ্রন্থি ছুই প্রকার-_ যথা ডাক্ট, প্ল্যাগ্ড বা বহিক্ষের গ্রন্থি এবং ডাক্ট লেম্‌ গ্লযাণ্ড 
বা অন্তঃক্ষর গ্রন্থি । বহিঃক্ষর! গ্রস্থি যে রসক্ষরণ করে তাহা শরীরের কোনে। 
দ্বার বা প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া শরীরের উপরে বা বাহিরে উপচাইয়। 
পড়ে- যেমন লালাগ্রস্থি, স্বেদগ্রন্থি, অশ্রগ্রন্থি, মুত্রগ্রস্থি এবং যৌনগ্রস্থির একটি 
প্রধান অংশ, প্রভৃতি । লালাগ্রস্থির ক্ষরিত রস সাধারণতঃ হজমাক্রিয়ায় সাহায্য 
করে। স্বেদ, অশ্রু, মৃত্র প্রভৃতি গ্রন্থি বিষাক্ত বা ক্ষয় পদার্থ শরীর হইতে 
বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপরও ইহার! ক্রিয়া করে। যদি 
অধিক বা অল্প পরিমাণে লাল] নিঃস্ত হয়, অথবা নাসিকার শ্লেম্মাগ্রন্থি হইতে 
অধিক পরিমাণে শ্লেক্স। ঝরিতে থাকে, অথবা হজমী রসের গোলযোগ হয়, 
অথবা! ক্ষরণের অভাবে গল! উত্তেজনাশীল বা সংবেদনশীল হয়, অথবা মৃত্রগ্রস্থির 
অতাধিক ক্ষরণে মৃত্রাশয় পর্ণ হইয়। থাকে, অথব। যৌনগ্রস্থি অধিক রসক্ষরণ 
করে তাহা হইলে ব্যক্তির আচরণ বিশেষভাবে পরিবতিত হয়। এইক্ষপ 
অবস্থায় ব্যক্তির সামাজিক আচরণও বদলাইয়! যাইতে পারে, হয়ত সে তাহার 
বন্ধুকে আঘাত বা অপমান করিয়া বসিল, হয়ত বা কর্তৃপক্ষের সহিত রুক্ষ 
ব্যবহার করিয়া চাকুরী খোয়াইল। 


ব্যক্তিত্্‌ ২২৭ 
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব 


কিন্তু বহিঃক্ষর! গ্রন্থিগুলির তুলনায় অস্তঃক্ষর! গ্রস্থিগুলির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বের 
উপর আরও বেশী গুরুত্বপুর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরিত 
রস ভ্তরহের বাহিরে নির্গত হইবার মত কোনো পথ বা দ্বার পায় না। 
কাজেই ইহাদের ক্ষরিত রস রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে 
হডাইয়া পড়ে। 

মানুষের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের উপর সকল অস্তঃক্ষর গ্রস্থির রসক্ষরণই 
প্রভাব বিস্তার করিলেও ইহার উপর থাইরয়েড, এড্রিনেল এবং পিটুইটারি 
গ্রন্থির রসক্ষরণই অধিক প্রভাবশালী । গ্রন্থিগুলির গঠন ও ক্রিয়া নবম 
পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । 


ব্যক্তিত্বের উপর থাইরয়েড, গ্রস্থির প্রভাব 


থাইরয়েড, গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে বলে থাইরঝ্সিন। এই রস কম বা বেশী 
পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকৃতি ঘটে । এই বিষ্কতিগুলি 
নবম পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। যেমন থাইরক্সিন কম ক্ষরিত হইলে ব্যক্তি 
বামন (ক্রেটিন) হয় এবং বেশী ক্ষরিত হইলে তাহার মাইক্সিডেম' নামক 
রোগ জন্মায় । 

পারাখাইরয়েড, গ্রন্থির কম বা অধিক রসক্ষরণের ফল কি তাহাও এ 
পরিচ্ছেদে প্রষ্টব্য। 

এডউ্রিনেল বা স্থপ্রারেনাল গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহার নাম এডিনিন্‌ বা 
এপিনেফ্রিন্। ইহাও থাইরকঝ্সিন-এর মত একটি শক্তিশালী পদার্থ । ব্যক্তিত্বের 
উপর ইহার প্রভাব উক্ত পরিচ্ছেদে ত্রষ্টব্য | 

পিটুইটারি গ্রস্থির ক্ষরিত রসের নাম পিটুইটিন্‌। ব্যক্তিত্বের উপর ইহার 
প্রভাব অসীম__সেই কারণে ইহাকে মাস্টার গ্ল্যাণ্ বাঁ প্রধান গ্রন্থি বল। হয় । 
ইহার প্রভাবও নবম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

প্যান্ক্রিয়াজ , যৌনগ্রস্থি, থাইমাস্‌ গ্রন্থি এবং পিনিয়াল্‌ গ্রন্থি উহাদের 
রসক্ষরণের দ্বারা কিরূপে ব্যাক্কিত্বকে প্রভাবিত করে তাহাও উক্ত পরিচ্ছেদ 
বিবৃত হইয়াছে। 


এই প্রসঙ্গে পরবর্তা অনুচ্ছেদে আলোচিত রানি জাতিরূপ'ও 
দষ্টব্য। 


২২৮ মনোবিষ্া 


€গ) সামাজিক কারণ 
ব্যক্তিত্ব একটি নিক্কিয় সত নয়, কিন্তু কতগুলি ক্রিয়ার সংগঠন । ব্যক্তি 
পরিবেশেই জন্মলাভ করে, উহাতেই বধিত হয়, এবং তাহার ক্রিয়া উৎপন্ন হয় 
পারিবেশিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। 


সামাজিক বিধি ও সামাজিক স্থান 

সামাজিক পরিবেশের ( সোশ্তাল্‌ এন্ভায়রেনমেণ্ট ) দুইটি প্রধান শক্তি 
হইল সামাজিক বিধি (সোশ্টাল্‌ কোড.) এবং সামাজিক স্থান (সোশ্যাল্‌ 
রোল্‌)। ব্যক্তি সমাজের বিধি-নিষেধগুলি মানিয়া চলে এবং সমাজে একটি 
নিজন্ব স্থান বা অংশ গ্রহণ করে। 

সামাজিক বিধি-নিষেধ ব্যক্তির আচার-ব্যবহার এবং নীতিবোধকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের আচার-ব্যবহার, ন্যায়নীতি প্রভৃতি আদর্শ বা 
নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শিশুকে সম।লোচনা, উপহাস, শান্তি, এমন কি বহিষ্ষারের 
সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই এগুলি মানিয়া চলাই সে বুদ্ধিমানের কাজ 
বলিয়া বুঝিতে পারে। 

কিন্ত সমাজ বা গোষ্ঠীর বাধ! ছাচে চলিতে হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ 
বৈশিষ্ট্য অন্থলারে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিত্ব শুধু সমাজের স্থ্টি নয়, ইহাতে 
সামাজিক প্রভাবের সহিত ব্যক্তির নিজন্ব ন্বভাবও ক্রিয়ীশীল। আবার 
সমাজও ব্যক্তির হ্ট্টি নয়। সমাজজ্রোহী ব্যক্তি সমাজের দ্বারা তিরস্কৃত, শাসিত 
বা বহিষ্কৃত হয়। 

সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি শৈশবেই অজিত হয়। যেমন কোনে। খেলায় 
অংশগ্রহণ করিতে হইলে শিশ্তকে এ খেলার নিয়ম মানিয়া৷ চলিতে হয়। 


আবার মিথ্যা কথা বলিলে শান্তি পাইতে হয় অথবা লোকে অবিশ্বাস করে। 
এইরূপ যুক্তিতে শিশু বুঝিতে পারে যে মিথ্যা কথা বল! ভাল নয়। 

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সামাজিক জীবনে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে এবং 
এ স্থান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। এই জীবননাট্যে কেহ অভিনেতা, 
কেহ বা শ্রোতা কেহ বা মঞ্চশিল্পী। খেলার মাঠে কেহ খেলোয়াড, 
কেহ ভ্রষ্টা, আবার কেহ বা পরিচালক । আবার খেলোয়াড়দের মধোও 
প্রত্যেকের স্থান এবং কাজ শ্রনির্দি্ট। সামাজিক জীবনে কেহ নেতা বা 
সমাজসংস্কারক, কেহ বা তাহার অনুগামী, আবার কেহ বা নেতার নির্দেশে 


ব্যক্তিত্ব ২২৯ 


পরিচালিত সাধারণ লোক । পারিবারিক জীবনে কেহ পিতা, কেহ মাতা, 
কেহ বা! সম্তান। শিক্ষালয়ে কেহ শিক্ষক, কেহ বা শিক্ষার্থী । আবার একই 
ব্যক্তির হয়ত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কে বিভিন্ন স্থান গ্রহণ এবং তদন্ুযায়ী কাজ 
করিতে হয়। যেমন পারিবারিক জীবনে একই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে 
পিতা বা মাতা, পুত্র বা কন্তা, এবং ভ্রাতা বা ভগ্ৰী। 

স্তরাং সামাজিক জীবন বলিতে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ বা ইন্টার, 
পারসন্তাল্‌ রিলেশনশিপ, বুঝায় । 


পরিবারে শিশুর স্থান 


পরিবারে শিশুর স্থান ও কাজ তাহার ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করে। শিশুর পারিবারিক স্থান ও কাজ অনেকাংশে নির্ভর করে তাহার 
পিতামাতার উপর, যদিও তাহার নিজস্ব স্বভাব উপেক্ষণীয় নয়। পরিবারে 
শিশুর প্রধান কাজ হইল বড় হইয়া ওঠা । অনেক পিতামাতা শিশুকে বড় 
হইয়া উঠিবার স্থযোগ দেন না, বরং তাহারা উহার উপর নানা অন্যায় ও 
অবিচার করেন। কোনো পিতামাতা হয়ত অত্যধিক তত্বাবধান, যত ও 
সতর্কতার ফলে শিশুকে স্বাবলম্বী এবং দায়িত্বশীল হইতে বাধা দেন। 
'আদুরে ছেলে? ( স্পয়েপ্ট চাইল্ড ), “প্রিম্ন সম্তানগ অথবা “অবাঞ্ছিত সন্তান" 
পরিবারে যে স্থান লাভ করে তাহা উহাদের ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ী ছাপ 
রাখিয়। যায়। 


আযডজার্-এর মত- জন্মব্রন্ম 

পরিবারস্থ প্রত্যেকটি শিশুর স্থান বিভিন্ন, কারণ পিতামাতার সমান 
বাবহার সত্বেও তাহার সঙ্গী অন্য কোনো শিশু । যেমন ছুটি ভাই-এর বড়টির 
সাথী ছোট ভাই, আবার ছোট ভাইটির সাথী বড় ভাই। কোনো কোনো 
মনোবিদ্‌, বিশেষ করিয়া আলফ্রেড. আযাভ্লার্‌, শিশুর পারিবারিক স্থান 
অথবা জন্মগত ক্রম (বার্থ অর্ডার )-এর উপর অতাধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। 'একমাত্র সস্তান” (ওন্লি চাইল্ড) কোনো বাধ! না পাইয়া 
অথবা কাহারও অংশীদার না হইয়া পরমুখাপেক্ষী বা অত্যাচারী হইয়া 
দাড়াইতে পারে। জ্যেষ্ঠ সন্তান কিছুকাল একমাত্র সম্তানের স্থান গ্রহণ করিয়া 
পরে স্থানচ্যুত হয়__ফলে তাহার মধ্যে হিংস্থক-গ্রকৃতি, রক্ষণশীল, কর্তৃত্ব বাঁ 


২৩০ মনোবিষ্ 


ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব । দ্বিতীয় সন্তান প্রথমটিকে "ধরিয়া ফেলিবার' 
অথব। তাহার সমকক্ষ হইবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং তাহার পক্ষে প্রচলিত রীতির 
বিরোধী হওয়া স্বাভাবিক। কনিষ্ঠ সন্তান চিরদিনই কনিষ্ঠ । সে প্রত্যেকের 
আদর-কাঙ্গাল এবং পরমুখাপেক্ষী। পরিবারটি বড় না হইলে প্রত্যেক শিশুব 
অদৃষ্টই যেন কোনো না কোনো! ছুর্শাজনক স্থানের সহিত জড়িত। 


আডলার-এর মতের সমালোচনা 

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে আযাডলার্-এর এই মতবাদ যথার্থ 
নয়। পরিবারে কোনো স্থান বা জন্মক্রমই শিশুর পক্ষে খারাপ নয়। তাহা 
ছাড়৷ বিভিন্ন ক্রমে ভূমিষ্ঠ শিশুর ব্যক্তিত্বে সাদৃশ্য দেখ| যায়। জন্মক্রমেব 
সহিত কতগুলি স্ৃবিধা বা অস্থবিধা৷ জড়িত থাকিতে পারে। কিন্তু এইগুলি 
শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চূড়ান্ত নিয়ামক নয়। শিশুর গৃহ-পরিবেশ এবং 
সহজাত স্বভাবও তাহার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

ষদি মনে করা হয় যে আড.লার জন্মক্রমকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র 
হেতু বলিয়া অভিমত পোষণ করেন তাহা হইলে তাহার উপর অবিচার কর! 
হইবে। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্ান্ত হেতুগুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই। 
মা সন্তানকে কিরূপে লামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করেন তাহার উপর অনেকট। 
নির্ভর করে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ । শিশু যাহাতে পরিবারস্থ আরও 
পাঁচজনের একজন হইতে পারে সেই বিষয়ে মায়ের সযত্ব হওয়া উচিত। 
এই প্রতিযোজন ঠিক না হইলেই শিশুর নানাপ্রকার সমস্যা আসে। যেমন 
আছুরে ছেলে সকলেরই আকর্ষণ-কেন্দ্র হইতে চায়, আবার উপেক্ষিত শিশু 
দূরে দূরে সরিয়া বেড়ায়। এইরূপে অতি শৈশব হইতেই ব্যক্তির এমন 
একটি “জীবনপদ্ধতি” (স্টাইল অফ্‌ লাইফ.) গড়িয়া ওঠে যাহা আজীবন 
 অপরিবত্তিত থাকে । 


জ্ুয়েড. এর মত 

পারিবারিক অথব। সামাজিক স্থান ব্যক্তিত্ব-গঠনের উপর কিরূপ প্রভাব 
বিস্তার করে মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডও সেইদিকে মনোধোগ আকর্ষণ করিয়াছেন! 
শিশু পিতামাতার নিকট হইতে যে ভালবাসা ও শাসন পায় তাহার ফলে 
তাহাদের প্রতি উহার একটি উভয়বল ভর্জী ( আযাম্বিভ্যালেপ্ট, আযাটিচুভ, ) 


ব্যক্তিত্্‌ ২৩১ 


গড়িয়া ওঠে__অর্থাৎ মে পিতামাতাকে যেমন ভালবাসিতে তেমন ঘ্বণা করিতে 
শিখে । একটু বড় হইলেই শিশু পিতামাতার সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া 
মনে করে, বিশেষ করিয়া পিতামাতার কর্তৃত্ব বা শীসনের ভূমিকার সহিত। 
এইরূপে শিশুর মনে বিবেক ( স্ুপার-এগেো! ) গড়িয়া ওঠে অর্থাৎ সে অন্তায় 
করিলে পিতামাতা তাহাকে যেমন শাসন করেন সে নিজকে নিজেই তেমন 
শাসন করিতে শিখে। পিতাম।তার প্রতি এই আন্গগত্য ( লয়্যাল্টি ) 
আন্তে আস্তে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়, যাহার ফলে শিশু পিতৃস্থানীয় 
শিক্ষক বা নেতাকে মানিমা লইতে পারে। 

ফয়েড-এর মতে উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ নিজ্ঞণন মনে সম্পন্ন 
হইয়া থাকে | উহাদের সম্বন্ধে প্রায়ই শিশুর কোনে চেতন। থাকে না। শিশু 
পিতামাতার সহিত তাহার সম্বন্ধকে কিরূপে আত্মসাৎ করিয়া লয় তাহারই 
উপর নির্ভর করে তাহার ভবিষ্ং ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যে শিশুর মধ্যে 
উভয়বল অথবা পরম্পরবিরোধী ভালবাস! ও ঘ্বণার মধ্যে ঘ্বণা প্রক্ষোভটি 
প্রকাশ পায় সে হইয়৷ ওঠে সমাজবিরোধী । আবার যে শিশুর মধ্যে ভালবাসা 
প্রক্ষেভটি সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত থাকে সে হয় স্বাভাবিক । 

কিন্তু আযডলার এবং ফ্রয়েড. উভয়েই শিশুর সামাজিক জীবনকে 
পরিবারে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। গৃহ বা! পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর সমাজের 
প্রভাব কিরূপে শিশুর ব্যক্তিত্বকে গঠন করে তাহার! সেইদিকে লক্ষ্য রাখেন 
নাই । অবশ্ঠ এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় ষে শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর 
এই তথাকথিত বৃহত্তর সমাজের প্রভাব পিতামাতা এবং পরিবারস্থ আর পাঁচ 
জনের মধ্য দিয়াই ঘটিয়া থাকে। পিতামাতার সহিত সন্বন্ধই যে শিশুর 
সামাজিক জীবনের প্রথম হ্ত্রপাত তাহাতে সন্দেহ নাই। 

দলে পড়িয়া যে শিশু বদলাইয়া যায় ইহা সতা। সুতরাং শিশু কোন্‌ দলে 
মিশে, অন্যান্ত কিরূপ চরিত্রের শিশুর সহিত মিলিত হয়, ইহা পিতামাতার 
পক্ষে মস্ত বড় উদ্বেগের বিষয়। 


নবযৌবন (আ্যাভোলেজেন্দ) 

নবযৌবন ( আযাভোলেসেন্স) শিশুর জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বয়ঃসদ্ধিকাল। এই কালটিকে স্থার স্ট্যানলি হল্‌ “ঝড় ও চাপের সময়” (স্টর্ম 
আও, স্টরেদ্‌ পিরিয়ড) বলিয়াছেন। এই সময়ে ব্যক্তি কোনে! নায়ক (হিরো ) 


২৩২ মনোবিদ্ধ। 


খুঁজিয়া৷ বেড়ায়। উপযুক্ত নায়ক বা হিরো পাইলে এই সময়ের অশান্তভাব 
প্রায়ই গঠনমূলক প্রকাশের পথে পরিচালিত হয়। 

যৌবন আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভবিস্তৎ ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট ধারায় 
আত্মপ্রকাশ করে । সে সমাজে কি স্থান গ্রহণ করিবে অথবা কি কাজ করিবে 
তখন তাহা অনেকটা স্পষ্ট হইয়া! দাড়ায় । 


(ঘ) জৈব কারণ_ বংশ প্রভাব বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস্‌-_হেরিডিটি 

ব্যক্তিত্ব বিকাশের কারণগুলির মধ্যে ব্যক্তি বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার 
সথত্রে যাহ! পায় তাহার গুরুত্ব অত্যধিক । শারীরিক, সামাজিক প্রভৃতি কারণ- 
গুলি বংশগতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বংশগতি বা হেরিডিটি 
বলিতে বুঝায় বাক্তিত্ব বিকাশের সেই কারণগুলি যাহা শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে 
পাইয়াছে, অথবা যাহ! জন্মগত | 

আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জন্মের কিঞ্চিদধিক নয় মাস 
পুর্বে পিতৃবীক্জ ( স্পার্মাটোজুন ) এবং মাতৃকোষের (ওভাম্‌) মিলনে মাতাব 
গর্ভসঞ্চার মুহূর্ত হইতে, অর্থাৎ ভ্রণাবস্থার প্রথম সুত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়। 
জন্মকাল পর্যস্ত শিশুর মধ্যে যে সকল কারণ নিহিত থাকে সেইগুলিই তাহার 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের বংশগত বা হেরিভিটারি কারণ। 

অপর পক্ষে, ভূমিষ্ঠ হইবার পরবর্তী মুহূর্ত হইতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
যে সকল কারণ ক্রিয়া করে সেইগুলিই তাহার পারিবেশিক কারণ 
( এন্ভায়রনমেন্ট্যাল্‌ ফ্যাক্টরস্‌ )। 

বংশগতি যে ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কোনে। ব্যক্তি হয়ত আজন্ম চালাক বা বুদ্ধিমান, আবার কেহ হয়ত জন্ম 
হইতেই বোকা বা নির্বোধ । কেহ হয়ত স্বভাবতঃ সঙ্গীতপ্রিয়, আবার কেহ 
হয়ত প্রথম হইতেই সঙ্গীতের প্রতি উদাসীন কেহ হয়ত সহজেই বাক্পট, 
আবার কেহ বা বু আয়াস সবেও ভাষার আড়ষ্টতা কাটাইয়া৷ উঠ্ঠিতে পাবে 
না। যে হৃর্ধযের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে জাগিয়! ওঠে আবার তাহাৰ 
সঙ্গে সঙ্গেই কেহ ব! ঘুমাইয়া! পড়ে। 

অন্ান্ উচ্চতর প্রাণীর মত মানুষের জীবন আরম্ভ হয় একটি জীবকোধ 
রূপে, অর্থাৎ পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলিত জিগট্‌ রূপে । এই জিগটেই 
ব্যক্তির মানসিক, নৈতিক এবং দৈহিক সম্ভাবনার বীজ অব্যক্তভাবে নিহিত 


ৃ ব্যক্তিত্ব ২৩৩ 


থাকে । ব্যক্তির বংশগতি নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয়। ইহাকে কোনো প্রকারেই 
বাড়ানো বা কমানো যায় না। সুতরাং বংশগতি বলিতে বুঝায় যাহ 
জিগটে অথবা পিতৃবীজ দ্বারা উর্বরীকুত মাতৃকোষে অব্যক্তভাবে থাকে 
তাহার সমষ্টি। 


ংশগতি ও পরিবেশ (হেরিডিটি আযাণ্ এন্ভায়রন্মেন্ট) 
বংশগতি ও পরিবেশ পরস্পর সন্বদ্ধ। কোন্‌ বংশগত ধর্মগুলি কি পরিমাণে 
বিকাশ লাভ করিবে পরিবেশ তাহ! নিয়ন্ত্রিত করে । ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে 
বংশগতি নির্দিষ্ট এবং পরিবেশ অনির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করে। ব্যক্তির পরিবেশ 
উন্নত করিলে তাহার উতকৃ্ট বংশগত সম্ভাবনাগুলি বিকাশ লাভ করে। 
বংশগতি স্ত্রে পাওয়া হয় নাই এমন কোনো! শক্তি ব। সামর্থা পরিবেশ উৎপন্ন 
করিতে পারে না। কিন্তু যে বংশগত সম্ভাবনাটি স্থপ্ত বা অব্যক্তভাবে 
বহিয়াছে, অন্থকুল পরিবেশ তাহাকে বাস্তবে প্রকাশিত করিতে পারে মাত্র । 
আবার পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব হইলেও জাতির উন্নতি সম্ভব 
নয়, কারণ পারিবেশিক উন্নতি ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ । দুইজন একই প্রকার 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির একজনকে শিক্ষা দিলে এবং অপর জনকে না দিলে, প্রথম 
বান্ছি দ্বিতীয় জনের তুলনায় বেশী উন্নত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদের 
পরবর্তী বংশধরেরা একই প্রকার হইবে, অর্থাৎ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত 
বুদ্ধিমান বাক্তি দুইটির বংশধরের! শিক্ষালাভের সম্ভাবন! লইয়! জন্মিবে, যেমন 
তাহাদের পিতারা জন্মিয়াছিলেন । 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বংশগতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের সকল সম্ভাবনার 
মূল কারণ। পরিবেশ শুধু এই সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপাঁয়ণে সহায়তা করে। 
তানসেন যদি আফ্রিকার জঙ্গলে অথবা! আরবের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ 
করিতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি উচ্চ সঙ্গীতজ্ঞ না হইয়। তাহার দল বা 
গো্ীর বাছ্যযন্ত্রবিশারদ হইতেন। কিন্তু কোনো! মৃকবধির ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত 
শিক্ষার স্বযোগ পাইলেও সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারে না । কোনো ক্ষীণবুদ্ধি শিশুকে 
জার শিক্ষা! দিয়াও শ্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্প কর। যায় না, যদিও তাহার সাম্থ্য 
অন্থসারে তাহাকে অর্থকরী বিদ্যা শিখানে! যাইতে পারে। কাজেই শুধু 
পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে কোনো বাক্তি বা জাতিকে প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া 
তোলা যায় না। 


২৩৪ মনোষিষ্ঠ। 


সমাজগত বংশগতি (সোশ্মাল্‌ হেরিটেজ.) 

ব্যক্তিগত বংশগতির মত সমাজগত বংশগতিও ( সোশ্টাল্‌ হেরিটেজ.) 
ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহাযা করে। শিশু যেমন পিতামাতার বংশগত সম্ভাবন। 
লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তেমনই একটি সামাজিক উত্তরাধিকারের মধ্যেও 
জন্মগ্রহণ করে । পিতামাতা তীহাদ্দের জ্ঞান ও শিক্ষা সন্তানের মধ্যে জন্মগত- 
ভাবে সংক্রামিত করিতে পারেন না। কিন্তু সমগ্র মনুষ্জাতির জ্ঞান, 
রীতিনীতি, আচার-বিচার এবং এতিহ্ পুরুষ-পরম্পরাক্রমে শিশুতে সঞ্চারিত 
হয়। অগণিত পুরুষ-পরম্পরায় মন্ুষ্জাতি পুস্তক, চির, শিল্পকলা, আইন- 
কানুন ও এঁতিহো তাহার জ্ঞানভাগ্ডার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বপুরুষের 
এই সঞ্চিত জ্ঞান-ভাগ্ডার পরবর্তী পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পারিবেশিক 
উদ্দীপকের মত কাজ করে। শিশুর ইহা! গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে এই 
সামাজিক উত্তরাধিকার তাহার ব্যক্তিত্বকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। 
পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত বংশগত উত্তরাধিকার জন্মগত । কিন্তু পূর্বপুরুষের 
শিক্ষা-দীক্ষার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত সামাজিক উত্তরাধিকার প্রত্যেকটি 


পরবর্তী পুরুষকে নৃতন করিয়া অর্জন করিতে হয়। 
৩। ন্যক্তিত্হেল জাতিল্সপ-€ টীইপাওলং অহ 
পপীষ্ননন্যযাভিনাি ১ 


€ক) হিপোক্র্যাটিস্‌ ও গ্যালেন্‌ প্রবর্তিত জাতিনূপ 

ব্যক্তিত্ব অনেক প্রকারের ব৷ নমুনার হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীরা 
মেজাজ ( টেম্পারামেন্ট, ) অনুসারে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন নমূনাভেদ করিয়াছেন । 
যেমন হিপোক্র্যাটিস্, গ্যালেন প্রভৃতি মনে করেন যে দেহ প্রধানত: 
চারিটি রস (হিউমার ) দিয়া তৈয়ারী যথা রক্ত, হল্দে পিত্ব, কালে। পিত্ত 
এবং শ্লেম্সা ।১ 

এই রসগুলির স্থ্ষম মিশ্রণই স্বাস্থ্য এবং উহাদের বিষম মিশ্রণই রোগ । 
এই চারিটি রসের প্রাধান্য অনুসারে গ্যালেন ব্যক্তিত্বকে চার গ্রকারে বিভক্ত 
করিয়াছেন। রক্তের ( ব্লাড.) প্রাধান্য ঘটিলে ব্যক্তিত্ব আশাপ্রবণ (শ্যাঙ্থুইন্‌) 
হইয়া ফরাড়ায়। আশাপ্রবণ ব্যক্তি চঞ্চল এবং তেজস্বী হইয়। থাকে । আবার 


১.। এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ-_পৃঃ ২২৭ 


ব্যক্তিত্ব ১৩৫ 


শ্লোর ( ফ্লেম্‌ )' প্রাধান্য ঘটিলে ব্যক্তিত্ব শ্লেম্মাপ্রবণ ( ফ্লেমাটিক্‌ ) হইয়া ঈলাড়ায়। 
্লরেম্মাপ্রবণ বাক্তি হয় নিস্তেজ ও হিসাবী। তৃতীয়তঃ যে সকল ব্যক্তির মধ্যে 
কালো! পিত্ত (ব্ল্যাক বাইল ) প্রধান তাহারা বিষাদপ্রবণ ( মেলাংকোলিক্‌) 
শ্রেণীর! ইহারা বলবান, কিন্তু বিষগ্ন প্ররুতির হইয়া থাকে। চতুর্থত: যে 
সকল ব্যক্তিতে পীত পিত্ত (ইয়েলো বাইল্‌) প্রধান তাহারা হয় ক্রোধপ্রবণ 


(কোলেরিক)। ইহারা চু করিয়! রাগিয়! যায়। কিন্তু ইহাদের যথেষ্ট 
কর্মশক্তি থাকে । 


€খ) ঝুঙগ, প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-_অন্তর্বত ও বহির্বৃত 

ব্যক্তিত্বের নমুনাভেদের মধ্যে সি. জি. ষুযুঙ্গ প্রবত্তিত ভেদ বিশেষ প্রসিদ্ধ 
লাভ করিয়াছে । তাহার প্রবতিত শব্-অনুষঙ্গ পদ্ধতির (ওয়ার্ড আসোসিয়ে- 
খন্‌ মেথড ) ভিত্তিতে তিনি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন__ 
যথা অন্তত ( ইন্ট্রোভার্ট ) এবং বহির্বতি ( এক্সট্রোভার্ট )। 

অস্তর্ত (ইন্ট্রোভার্ট ) ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী অস্ত্র্শনমূলক এবং আত্মকেন্দ্রিক। 
সে ভাবুক এবং আত্মলীন । এই ব্যক্তি নিজ চিন্তা বা কল্পনারাজ্যে অথবা 
আপনার মধ্যে আপনি আশ্রয় লইয়া থাকে । সে কর্মকোলাহলময় বহিবিশ্বে 
অথবা। জীবনসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে চায় না। বাম্তবের বা পরিবেশের 
উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে মনে মনে কতগুলি রক্ষাকবচ স্যষ্টি 
করিয়। লয়। 

কিন্তু বহির্তি (এক্সট্রোভা্ট ) বাক্তি আপনাকে লইয়া আপনি বিব্রত 
থাকিতে চায় না বা পারে না। আপনার মধো আপনি মগ্ন না থাকিয়। 
বহিষিশ্বের কর্মকোলাহলে অংশ গ্রহণ করা ব৷ ব্যস্ত থাকাই তাহার পক্ষে সহজ । 
এই ব্যক্তি আরও পাঁচ জনের ভালোমন্দ অথবা স্থখদুঃখের সহিত নিজকে 
মিশাইয়৷ দেয় এবং আত্মস্বাতন্ত্র বলিয়া! কিছু রাখে না। 

ব্যক্তিত্বের এই উভয় প্রান্তিক শ্রেণীভেদ “কাজের লোক” এবং “কল্পনাবিলাসী 
লোক” এই প্রচলিত শ্রেণীভেদের অনুরূপ । 

অন্তর্বত ব্যক্তিত্ব আত্মকেন্দ্রি, কিন্তু বহির্বত ব্যক্তিত্ব বহিঃকেন্দ্িক বা 
সামাজিক। প্রথমটিতে জাগতিক বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা থাকে না। অর্থাৎ 
যেরূপ জীবন যাপন করিলে যশ, মান, খ্যাতি, ধন অথবা সামাজিক স্বীকৃতি 
লাভ করা যায় সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অন্তবৃ্ত ব্যক্তির থাকে না, কিন্তু বহির্বত 


২৩৬ মনোবিদ্ধা। 


ব্ক্তির থাকে । ুযঙ্গ-এর মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কামশক্তি (লিবিডো) 
ব্যক্তিগত শক্তি বা শ্রেষ্ঠতা লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির 
কামশক্তি নিয়োজিত হয় যৌন সামর্যের প্রকাশে এবং আত্মশক্তি বা েষ্ঠতা 
লাভ ইহার নিকট গৌণ হইয়া দাড়ায় 

কিন্তু ঘুঙ্গ দেখিয়াছেন যে জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোকই এই ছুইটি চরম 
প্রান্তের কোনটিতেই পড়ে না। তাহারা পড়ে উহাদের মধ্যবর্তা শ্রেণীতে, 
যাহার নাম দিয়াছেন যুঙ্গ উভ্য়বৃত ( আম্বিভার্ট )। এই শ্রেণীভূক্ত 
অধিকাংশ জনসাধারণ শুধু আত্মকেন্দ্রিক বা সমাজকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু এই 
দুইটির সংমিশ্রণ । 


যু -এর পরবর্তী মত 

তাহার গবেষণার পরবর্তী ধাপে ঘুঙ্গ কামশক্তির গুরুত্ব লাঘব করিয়! 
ব্যক্তিত্বের চাবিটি মানস গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই মত 
অন্থসারে পরিবেশের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইবার জন্ত চারিটি মানসক্ক্িয্া 
প্রয়োজন-__ষথ| চিন্তন (থট্‌), বেদন ( ফীলিং), স্বজ্ঞা (ইন্টুইশন্‌ ) এবং 
সংবেদন ( সেন্সেশন্‌)। ্রত্যেক ব্ক্তিত্েই এই চারিটি মানসক্কিয়া 
অল্লাধিক বর্তমান । 

এই চারিপ্রকার মানস গঠনের পারম্পরিক প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তিত্বও চার 
শ্রেণীর । যাহারা প্রধানতঃ চিন্তন বা বেদনার সাহায্যে পরিবেশের সহিত 
নিজকে উপযোজ্জিত করে তাহার। বিচারশীল শ্রেণীর (র্যাশন্যাল্‌ বা জাজিং 
টাইপস্‌)। ইহার। পরিস্থিতির মূলা বা গুরুত বিচার করিয়া চলে। দ্বিতীয় 
ব্ক্তিত দুইটি পরিস্থিতির ভালোমন্দ বিচার করে না, কিন্ত আবেগের বশবর্তী 
হইয়া! চলে । এই ঢুইটি ব্যক্তিতকে নিধিচার বা অভিজ্ঞতা-নির্ভর ( ইর্র্যাশন্যাল 
বা এম্পিরিক্যাল টাইপস্‌) বলা যায়। 

অশ্কর্কৃতি এবং বহিবু্ত এই দুইটিই আবার চিম্তন, বেদনা, স্বজ্ঞা এবং 
সংবেদন এই চারটির প্রাধান্য অন্থুসারে চার রকমের হইতে পারে । স্থতরাং 
চারটি অন্তবূ্ত এবং চারটি বহির্বত শ্রেণী লইয়। ব্যক্তিত্ব আট রকমের 
হুইয়! ঈাড়ায়। আবার ইহাদের প্রত্যেকটি দুই রকমের হইতে পারে। 
যেমন বিচারশীল অস্থবূ্ত এবং বহিরতি বাক্তির বেদনা অবদমিত হইয়া শুধু 
চিন্তন প্রকাশিত হইতে পারে, আবার উহার চিস্তন অবদমিত হইয়া শুধু বেদনা 


ব্যক্তিত্ব ২৩৭ 


গ্রকাশিত হইতে পারে। আবার নিবিচার অস্তর্বত এবং বহির্ৃত ব্যক্তির 
স্বজ্ঞ। প্রকাশিত এবং সংবেদন অবদমিত অথবা সংবেদন প্রকাশিত এবং স্বজ্ঞা 
অবদমিত হইতে পারে। 

এইবরূপে ফুঙ্গ-এর মতাহ্ুযা়ী ব্যক্তিত্বের ষোলটি নমুনীভেদ হইতে পারে। 


(গ) বারম্যান্‌ প্রবন্তিত ব্যক্তিত্বের গ্রন্থীয় জাতিরূপ গ্ল্যোগুলার টাইপস্) 

হিউমর ভেদ অন্থসারে চারটি প্রাচীন ব্যক্তিত্ব ভেদকে বারম্যান্‌ একটি 
নৃতন রূপ দিয়াছেন। তিনি তাহার মতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। 
তথাপি বল! যায় সে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির প্রাধান্য অনুসারে তিনি বাক্তিত্তের 
কতগুলি গ্রন্থীয় জাতিরূপের ভিত্তিগ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 


এড্রিনেল ব্যক্তি 


এডিনেল ব্যক্তিত্বশালী লোকের এডিনিন বা এপিনেফিন অধিক ক্ষরিত 
হয়_-ফলে তাহার ত্বক পুরু, চুল রুক্ষ ও শুষ্ক এবং দাত বড় হইয়! থাকে । এই 
ব্ক্তি তাড়াতাড়ি বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। আবার এড্রিনেল-এর 
বসক্ষরণের সহিত পিটুইটিন-এর বেশী ক্ষরণ হইলে এডি্নেল ব্যক্তিত্বশালী 
লেক অসীম শক্তি, উৎসাহ এবং দৃঢ়তাসম্পন্ন হইয়া থাকে । এড্রিনেল ব্যক্তিত্ব 
আত্মনির্ভর এবং স্থিরসঙ্কল্প হয়। এডিনেল বাক্তিত্বশালিনী নারী সাধারণ 
নারী অপেক্ষা অধিক পুরুষভাবাপন্ন হয়। আবার এডিনিন কম ক্ষরিত 
হইলে হ্লায়বিক দৌর্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইক্ধপ ব্যক্তির শরীবের 
তাপ এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়, উত্তেজনা! এবং রোগাতঙ্ক লক্ষণের সহিত 
অবসাদ দেখ দেয়। 


পিটুইটারি ব্যক্তিত্ব 


দ্বিতীয়তঃ পিটুইটারি ব্যক্তিত্ব সম্মুখের (আযার্টিরিয়র ) এবং পশ্চাতের 
( পষ্টিরিয়র ) পিটুইটারি গ্রস্থির রসক্ষরণের প্রীধান্ত অনুসারে ভিন্ন হয়। 
সম্মুখের পিটুইটারি প্রাধান্ট লাভ করিলে, পৌরুষ, শারীরিক বিকাশ 
এবং মন্তিষষশক্তি বাড়ে । এই গ্রন্থি বুদ্ধি দুরদৃষ্টি, বিচারশীলতা এবং আত্ম- 
শিয়ন্ত্র। ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্ত পশ্চাতের পিটুইটারি গ্রন্থির প্রাধান্য 
ঘটিলে মেয়েলী ভাব এবং ভাবোচ্ছাস বৃদ্ধি পায়। এই দ্বিতীয় অংশটি 


২৩৮ মনোবিষ্ধা 


মাতৃত্ব, সামাজিক, স্থজ্নমূলক এবং যৌন প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। জমগ্র 
পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণ কম হইতে জননেন্দ্রিয়ের ক্ুত্রতা, চেহারায় 
খর্বতা, অবসন্নতা, নিরুদ্ধিতা, উৎসাহাভাব এবং সর্বাঙ্গীন অবনতি ঘটে । 

যেমন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্-এর ব্যক্তিত্ব ছিল পিটুইটারি। তাহার 
সম্মুখের পিটুইটারি অত্যধিক ক্রিয়াশীল ছিল বলিয়াই তিনি অসাধারণ সহনশীল, 
সংগঠনক্ষম, দুরদৃষ্টিলম্পন্ন এবং স্থিরসঙ্কল্প ছিলেন। বারম্যান্এর মতে 
নেপোলিয়ন্, নীৎসে, ভারুইন্‌, জুলিয়াস্‌ সীজার্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ 
পিটুইটারি ব্যক্কিত্শালী ছিলেন। 


থাইরয়েড, ব্যক্তিত্ব 

থাইরয়েড ব্যক্কিত্বে থাইরয়েড গ্রস্থিক্ষরণের প্রাধান্ত থাকে । এই ব্যক্তিত্ব- 
শালী লোক প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে পুর্ণ, কামপ্রবণ, শীর্ণ, কর্মঠ, ঘনচুল-বিশিষ্ট 
হয়। সে চট করিয়া পরিস্থিতি বুঝিতে পারে । তাহার ইচ্ছাশক্তি এব 
আবেগ প্রবল হয়। কিন্তু যদি থাইরক্সিন-এর প্রাচ্যের সহিত থাইম(স্‌ ক্ষরণ 
বেশী হয় তবে আবেগের সাম্য থাকে না। 

থাইরক্সিন কম ক্ষরিত হইলে গৌণ যৌন লক্ষণগুলির উপযুক্ত বিকাশ 
হয় না। এইরূপ অবস্থায় পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশভৃষা, হাবভাব 
প্রভৃতি অন্থকরণ করে, তাহার আকৃতি ক্ষুদ্র হয়, মধ্য বয়সে স্থুলত। আসে, 
গায়ের রং ফ্যাকাশে, চুল শুদ্ধ, দীত খারাপ এবং রক্ত চলাচল অনিয়মিত হয়। 
এই বাক্তির মনে মন্দতা, নির্ব্দ্ধিতা, উদাসীনতা, জডতা৷ এবং অসামঞ্তশ্য আসে। 

উপরোক্ত প্রধান গ্র্যাপ্তীয় ব্যক্তিত্বগুলি ছাড়! থাইমাস্‌ ও ফৌনগ্রস্থি প্রভৃতি 
অত্যধিক ব৷ অতাল্প ক্রিয়া অন্ুসারেও বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের উদ্ভুব 
হইয়] থাকে। 


ঘে) (ক্রেশ মার প্রবন্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ 

ক্রেশ্মার্‌ শরীরের গঠন অন্তসারে ব্যকিত্বের কয়েকটি জাতিরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে মনের গঠনের দিক দিয়াও জনুরূপ 
ব্যক্িত্বভেদ আছে! 

ক্রেশ্মার্-এর দৈহিক ব্যক্তিত্ব চার শ্রেণীর : যথা আযাথুলেটিক্‌, ্যাস্থেনিক 
পিকৃনিক্‌ এবং ভিস্প্লযাস্টিক্‌। 


ব্যক্তিত্ব ২৩৯ 


আযাথ লেটিক্‌ ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহের গঠন মজবুত, পেশী দৃঢ়, 
বুক চওড়া, ঘাড় প্রশস্ত এবং হাত পা বড়। আ্যাস্থেনিক, ব্যক্তি সাধারণতঃ 
রোগা, লম্বা এবং তাহার বুক চাপা । পিক্নিক, ব্যক্তির মাথা, বুক, তলপেট 
প্রভৃতি গহ্বরগুলি বড়। তাহার মেদবাহুল্য থাকে । এই ব্যক্তি দেখিতে 
গোলগাল । তাহার মুখমণ্ডল কোমল ও প্রশস্ত এবং হাত পা ছোট, কিন্তু 
চওড়া। ভিস্প্ল্যাস্টিক, ব্যক্তির গৌণ যৌন লক্ষণগ্ুলি অবিকশিত। এই 
বাক্তির দেহ অপরিণত এবং সামঞ্জস্তহীন । 


মানসিক গঠন__অস্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব 

মানসিক গঠনের দিক দিয়! ক্রেশ্মার অন্বভাবী ব্যক্তিত্বের দুইটি প্রকার- 
ভেদ দেখাইয়াছেন ৷ প্রথমটি হইল সাইক্লোথিমিক. অথব! ম্যানিক্‌- 
ডিপ্রেসিভ, অথবা খেদোন্মত্ত বাতুলতা৷ । এই প্রকার অস্বভাবী ব্যক্তিত্ব 
মাবেগ অথবা প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। ইহাতে চরম আবেগ- 
গুলির পুনঃপুনঃ এবং ক্রত পরিবর্তন ঘটে। হঠাৎ উত্তেজনা, আবার 
পরক্ষণেই অবসাদ, অথবা হঠাৎ আনন্দ, আবার পরক্ষণেই নিরানন্দ প্রভৃতি 
চবম আবেগ এই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য । কিন্তু সাইক্লোথিমিক্‌ ব্যক্তিত্বের 
ঘন ঘন ভাব বিপর্যয় সত্বেও বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক স্বাভাবিকই 
থাকে। 

দ্বিতীয় অন্থভাবী বাক্তিত্টি হইল সিজোফ্রেনিক ব৷ চিত্তজংশী 
বাতুলতা শ্রুণীর। ইহাতে মানসিক এক্যুত্র ছিন্ন হয়, ফলে একই র্যক্তিত্ 
যেন একাধিক হইয়া! পড়ে । ইহাতে বাক্তি তাহার নিজ সততায় আবদ্ধ থাকে 
ঘব" বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক হারাইয়! ফেলে । 


স্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব 

উল্লিখিত ছুইটি অন্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব ছাডাও ক্রেশ্মাঁর আরও ছুই 
প্র+ার স্বভাবী মানস ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন । প্রথমটি হইল 
সাইক্লয়েড, এবং দ্বিতীয়টি সিজয়েড, শ্রেণীর । ইহারা যথাক্রমে সাইক্রো- 
থিমিক্‌ এবং সিজোফ্রেনিক্‌ এই ছুইটি অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থা । 
ুঙ্গ যে ব্যক্তিত্বকে ইন্ট্রোভার্ট এবং এক্সট্রোভার্ট বলিয়াছেন উহারাই যথাক্রমে 
দিঙয়েড্‌ এবং সাইক্লয়েড ব্যক্তিত্ব । 


২৪' মনোবিগ্যা 


সিজয়েড ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক, কল্পনাগ্রবণ, অসামাজিক, রক্ষম্মভাব, 
সহানুভূতিহীন, মাথাপাগল এবং প্রায়ই বুদ্ধিমান হইয়। থাকে। পক্ষান্তরে 
সাইক্লয়েড্‌ ব্যক্তি সামাজিক, সংগ্রকৃতি, কর্মঠ, ভাবপ্রবণ, উত্তেজনাপ্রবণ এবং 
চঞ্চল হয়। স্বাভাবিক লোকের মধ্যে এই ছুইটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়। 

সাইক্লয়েড্‌ ব্যক্তিত্ব অন্বাভাবিক হইলে উহা! সাইক্লোথিমিক্‌ ব্যক্তিত্বের 
আকার গ্রহণ করে। আবার সিজয়েড্‌ ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে উহা 
সিজোফনিক ব্যক্তিত্বের রূপ লয়। 


€ঙ) শেল্ডন্‌ প্রবতিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ 


ডব্লু, এইচ, শেল্ভন্‌ এবং এস্‌. এস্‌. স্িভেন্স মনুত্য দেহের কয়েকটি 
শ্রেণীভেদ করিয়াছেন । তাহারা দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর দৈহিক গগন 
অনুসারে মেজাজ বা মানসিক গঠনেরও শ্রেণীভেদ ঘটে । 

(১) দৈহিক কোমলতা এবং স্থঠামতার প্রাধান্তকে তাহারা বলিয়াছেন 
এগ্ডোমফি । এগ্োমফিক্‌ ব্যক্তির তলপেট মেদবহুল ব! থল্থলে এবং হাড ও 
পেশী অপরিণত । মেজাজ ও মানসিক গঠন অনুসারে এগ্ডোমফিক্‌ ব্যক্তি 
আবার ভিসেরোটনিক্‌। ভিসেরোটনিক্‌ ব্যক্তি বিশ্রাম এবং আরামপ্ররিয়। সে 
ভালবাসা, সমর্থন, খাওয়া দাওয়!, বিপদে সাহাযা প্রভৃতি পাইতে চায়। 
এই ব্যক্তি অত্যন্ত মিশুক, সহিষুণ এবং প্রেমিক প্ররুতির হইয়া থাকে। 
মনের আবেগ প্রকাশ করিতে ইহার দ্বিধা নাই । 

(২) যে দেহ হাড় এবং পেশী-বনুল শেল্ডন্‌ তাহার নামকরণ করিয়াছেন 
মেসোমফিক.। মেসোমফিক্‌ দেহ মোটাও নয় আবার পাতলাও নয়, কিন্ত 
দোহারা। ইহা! পেশী ও হাড়বহুল । মেজাজ বা মানসিক গঠনের দিক দিয়া 
মেসোমফিক ব্যক্তি সোমাটোটনিক। এই ব্যক্তি কর্মঠ, বেপরোয়া, প্রাতি- 
যোগিতা ও আক্রমণপ্রিয়। সে শক্তি জাহির করিতে ভালবাসে । 

(৩) চর্ম ও ন্বায়ুর প্রাধান্য অন্রসারে ইহারা দেহের ভেদকে বলিয়াছেন 
একুটোমর্কি। একটোমফিক্‌ দেহ দূর্বল এবং ক্ষীণ। মেজাজ বা মানসিক 
গঠনের দিক দিয়া একটোমফিক ব্যক্তিগণ সেরিব্রোটনিক্‌ । সেরিক্রোটনিক্‌ 
ব্যক্তিগণের ভঙ্গী এবং চলাফেরা সংযত ও আড়ষ্ট । ইহারা আবেগ চাপিয়া 
রাখে, লোকের সহিত মিশিতে ভয় পায়, কখন কি করিয়া বসিবে জানে না 
এবং দুঃখে পড়িলে নির্জনতা থোজে। 


ব্যক্তিত্ব 1২৪১ 


ক্রেশ্মার-এর পিক্নিক্, আযাথূলেটিক্‌ এবং আ্যাস্থেনিক্‌ দেহভেদের সহিত 
শেল্ডন্-এর এগ্োমফিক্‌, মেসোমফিক্‌ এবং এক্টোমফিক্‌ ভেদের ক্রমিক 
সঙ্গতি আছে। 


€চ) ব্যক্তিত্বের দার্শ নিক জাতিরূপ 


জীবনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ই, ম্প্র্যাঙ্গার ব্যক্তিত্বের নিমোক্ত 
শ্রেণীভেদ করিয়াছেন £ 

(১) তাত্বিক (থিওরিটিক্যাল ) ব্যক্তিত্ব মননশীল গবেষণা এবং 
সত্যানুসম্ধানে উৎস্থক। এই ব্যক্তিত্ব দর্শন ও বিজ্ঞানে নিয়োজিত 
হয়। 

(২) অর্থনীতিক (ইকনমিক্‌) ব্যক্তিত্ব বস্ততান্ত্রিক হইয়। থাকে । 

(৩) সৌন্দর্ষপ্রিয় ( ইস্থেটিক্‌) ব্যক্তিত্ব জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর 
করিয়৷ গড়িতে চায়। 

(৪) সামাজিক ( সোশ্যাল ) ব্যক্তিত্ব মানব প্রেমিক হয়। 

(৫) রাষ্ট্রনীতিক ( পলিটিক্যাল) ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাপ্রিয় হইয়! থাকে । 

(৬) ধামিক (রিলিজিয়াস্‌) ব্যক্তিত্ব পরম শক্তির সাহাষ্যে জীবনের চরম 
সার্থকতা লাভ করিতে চায়। 


ছে) ই. আর. যেনেশ এর জাতিরূপ 

উপরোক্ত জাতিরূপগুলি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের আরও অনেক প্রকার 
জাতিরপ আছে। আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের১ তারতম্য অনুসারে ই. আর. 
যেনেশ, ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন টি-টাইপ অথব! টিটানয়েভ্‌ এবং বি- 
টাইপ বা! বেজ ভউঅয়েড্‌ এই ছুই শ্রেণীতে । প্রথম জাতিরূপটিতে অন্বেদনের 
(আফটার-সেন্সেশন্) সহিত আসল দর্শন প্রতিরূপের সাদৃস্ঠ থাকে । 
দ্বিতীয়টিতে অস্থবেদন স্তি-প্রতিবূপের (মেমরি ইমেজ.) প্রায় অনুরূপ হয়। 
দিতী'য়টির সহিত শিল্পীর মনোভাব, থাইরয়েড গ্রস্থির বৃদ্ধি, মানসিক উদ্দীপকের 
ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া, বিশেষতঃ সমবেদী স্মাফুতস্ত্রে, পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটিতে 


মানসিক উদ্দীপক অপেক্ষা সাধারণ পারিবেশিক উদ্দীপকই সমধিক প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করে। 


১ বড়বিংশ পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আইডেটিক্‌ প্রতিরপের আলোচন৷ স্ষ্টব্য। 
১৬ 
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উপরোক্ত দুইটি বিশুদ্ধ জাতিরূপের অতিরিক্ত কয়েকটি মিশ্রিত জাতিরূপও 
যেনেশ, স্বীকার করিয়াছেন- বিটি, টিবি, টিই, বি-এইচ. প্রভৃতি । ব্যক্তিত্বের 
এই জাতিরূপ বিভাগটি জটিল। স্মুতরাৎ ইহা উল্লিখিত হইল মাত্র । 


(জে) ফ্রয়েড-প্রবর্তিত জাতিরূপ 

শিশুর মানস-যৌন (সাইকো-সেক্স,য্যাল্‌) বিকাশের স্তরভেদগুলি ফ্রয়েড-এর 
মতে এই £-_ 

সর্বপ্রথম শিশু স্থখ অনুভব করে ন্তন্তপানে_ মুখের উদ্দীপনা হইতে। 
এইটি শিশুর মানস-যৌন বিকাশের মুখ-কাম (ওরাল-এরোটিক্‌) স্তর । এই 
মুখ-কাম অবস্থাটি প্রথমে থাকে নিষ্ঞ্িয় (প্যাসিভ,), কারণ ইহাতে শিশু 
ভোগ্যবস্কে তাহার মুখে রাখিয়া দিতে চায়। এই অবস্থায় শিশুর জীবন 
অনেকটা পরগাছার মত-_সে নিক্কিয়, নির্ভরশীল এবং আশাদীপ্ত থাকে । 

মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তা অবস্থায় শিশুর নিক্ষিয় মুখ-কামিত| জক্রিয় 
হইয়া উঠে। এই সক্রিয় মুখ-কাম অবস্থাকে ফ্রয়েড বলিয়াছেন ধর্ষকাম 
€(শ্যাডিস্টিক্‌) মুখ-কাম স্তর। এই অবস্থায় শিশুর আক্রমণাত্মক ভাব 
প্রকাশ পায় যেমন শ্তনবৃস্ত শুধু মুখে পুরিয়া না রাখিয়া সে হয়ত উহা 
কামড়াইয়া দেয় এবং মাতার প্রতি হিংসা বা বিদ্রপাত্মক মনোভাব ও নৈরাশ্ঠ 
পোষণ করে । 

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী স্তর হইল পায়ু-কাম (এনাল্‌ 
এরোটিক্‌)স্তর । এই স্তরে স্থখের কেন্দ্র মুখ হইতে পাফুতে বা গুহো সরিয়। 
যায়। এই ন্তরেরও দুইটি অবস্থা আছে। কিন্তু এইস্থলে প্রথমটি সক্রিয় বা 
ধর্ষকাম এবং পরবর্তাটি নিক্জ্িয় ( প্যাসিভ)। প্রথমটিতে মলত্যাগে গুহেব 
সঙ্কোচন, প্রসারণ গ্রভৃতি ক্রিয়। হইতে শিশুর স্থখ জন্মে এবং দ্বিতীয়াটিতে গুহ 
এবং মলই তাহার পক্ষে সুখজনক হইয়া দাড়ায়। মনের দিক দিয়া শিশু এই 
সময়ে বেয়াড়া, একগুয়ে, অভিমানী এবং স্থবিধাবাদী হয়। 

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের তৃতীয় স্তর হইল উপস্ছ-কাম ( জেনিট্যাদ্‌ 
এরোটিক্‌ ) স্তর । ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থার নাম যথাক্রমে ফ্যালিক্‌ 
এবং জেনিট্যাল্‌। প্রথমটি অপেক্ষারত অস্পষ্ট এবং অগঠিত । ইহাতে 
শিশু এই ধারণা পোষণ করে ঘে তাহার মত সকলেরই যৌন লিঙ্গ আছে। 
দ্বিতীয়টি মানস-যৌন বিকাশের স্বাভাবিক অবস্থা । ইহাতে লিঙ্গই যৌন-ন্থখের 
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কেন্ত্র হইয়া ঈীড়ায়। এই স্তরে শিশু স্থজনশীল, প্রতিযোজনশীল, নির্ভরযোগ্য 
এবং সহযোগিতাভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠে । 

উপরোক্ত স্তরগুলি শিশুর মানস-যৌন বিকাশের অবস্থা হইলেও, উহাদের 
সহিত শিশুর বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে 
ব্যাপক অর্থে ইহাদিগকে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপও বলা যাইতে পারে। 


(ঝ) এরিক ফ্রোম্‌ প্রবতিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ 


এরিক ফোম্‌ ব্যক্তিত্বের পাঁচটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন_ যথা গ্রহণক্ষম 
(রিসেপ্টিভ্‌ ), আদায়ক্ষম ( এক্প্রয়টেটিভ, ), সঞ্চয়ক্ষম (হোডিং), বিনিময়ক্ষম 
( মার্কেটিং ) এবং স্জনক্ষম (ক্রিয়েটিভ )। এই শ্রেণীগুলির সহিত যথাক্রমে 
ফয়েড-এর নিক্ষিয় মুখকাম, ধর্ষ-মুখ-কাম, নিক্ষিয় পামুকাম, ধর্ষ-পাযুকাম এবং 
উপস্থকাম স্তরগুলির সঙ্গতি রহিয়াছে । 


ব্যক্তিত্বের অন্যান্য জাতিবূপ 


ন্যক্তিত্বের আরও নানাপ্রকার জাতিরীপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন 
ফ্রয়েড-এর একটি শ্রেণীভেদ প্রসিদ্ধব_-যথা কামীয় ( এরোটিক্‌ ), আবেশজ 
| অব্সেসন্যাল ) এবং ম্বঃতকাম ( নীসিসিস্টিক্‌)। বল্ডুইন্‌ ব্যক্তিত্বের 
ভেদ করিয়াছেন সংবেদনজ ( সেন্সরি ) এবং গতিজ বা চেষ্টায় ( মোটর) 
শীদ্য়ে। ব্যাঙ্ক, সাধারণ ( আযাভারেজ. ), অপরাধী (ক্রিমিন্যাল্‌), শিল্পীয় 
( আর্টিস্তিক্‌) এবং স্নায়বিক ( নিউরটিক্‌ ) এই চার শ্রেণীতে ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত 
করিয়াছেন। রোসানফ ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন অসামাজিক ( অ্যান্টি- 
সোস্ু।ল্‌), সাইক্লোখিমিক, শিল্পীয় ( আঁটিস্টিক্‌) এবং মৃগীয় (এপিলেপ টিক্‌) 
_এই চার শ্রেণীতে । 

বাহুল্য বোধে এইগুলির ব্যাখ্যা করা হইল ন1। 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 
উড্ওয়ার্থ আযাও, মারুইস্‌__সাইকলজি-_চতুর্থ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বোরিং, ল্যাংফেন্ড, ওয়েন্ড__ফাউগ্ডেশনদ্‌ অফ. সাইকলজি-_-একবিংশ, ছ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
জি. ডি. বোয়াজ্‌-_জেনার্যাল্‌ সাইকলজি--একাদশ পরিচ্ছেদ 
সি. টি. মগ্গ্যান- ইন্ট্রডাক্শন্‌ টু স্মইকলজি-_নবম পরিচ্ছেদ 
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এন্‌. এল্‌. মান্‌-__সাইকলজি-__সপ্তম পরিচ্ছেদ 
জি. মাফি- জেনার্যাল্‌ সাইকলজি-_ফড়বিংশ পরিচ্ছেদ 
জে. ই. নিকোল্‌-_সাইকপ্যাথলজি- নবম, জয়োদশ, ভ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ 
টেইটস. আ্যাণ্ড মেজারমেণ্ট স. অফ. পাসন্যালিটি 


১। ন্যক্ভিত্হেল্ল এ্রলক্ষণ- ট্রেইট্‌স অফ পীর্সন্য্যাভিনটি 

পূর্ব পরিচ্ছেদে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা, ইহার আংশিক কারণ এবং জাতিবূপ 
ব্ণিত হইয়াছে । বর্তমান পরিচ্ছেদে ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ, পরিমাপ এবং 
একান্তরতা আলোচিত হইতেছে । 

ব্ক্তিত্বের প্রলক্ষণ ব৷ ট্রেইট, বলিতে বুঝায় এমন কতগুলি চিন্তা 
অনুভূতি এবং ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য যাহার সাহায্যে একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব 
হইতে পুথক্‌ করিয়া দেখানে। যায়। চলিত ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে 
বিশেষণ্রূপে প্রকাশ করা হয়, যেমন আশাবাদী, নৈরাশ্যবাদী, আয়াসী, 
পরিশ্রমী, বিষগ্র, প্রফুল্ল, উদার, সঙ্ীর্ণ প্রভৃতি । চলিত ভাষায় এই বিশেষণের 
সংখ্যা প্রায় ছুই হাজার বা তাহারও অধিক । সহজ ভাষায়, ব্যক্তিত্বের গ্রলক্ষণ 
বলিতে বুঝায় উহার এমন বিশেষ গুণ বা ধর্ম যাহা থাকিবার ফলে উহা! অন্ত 
ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক বলিয়! জ্ঞাত হয় । 

কিন্ত কোনো বিজ্ঞানের পক্ষেই ব্যক্তিত্বের এই অসংখ্য ও অনিদিষ্ট গুণ- 
গুলির একটি একটি করিয়! বর্ণন! বা ব্যাখ্যা কর! সম্ভব হইতে পারে না। এই 
কারণে আযাল্‌্পোর্ট, ক্যাটেল্‌, আইসেন্ক, প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব-মনোবিদেরা ব্যক্তিত্বের 
প্রলক্ষণগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। তাহারা দেখিয়াছেন ষে এই 
অসংখ্য প্রলক্ষণগ্লি স্বতস্ত্ব বা পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু ইহাদের কয়েকটি 
এক একটি শ্রেণীতে অন্ততূক্ত। তাহারা প্রলক্ষণগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্ত্র 
দেখিতে পাইয়াছেন এবং লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইহাদের সবগুলিই সমান 
স্থায়ী নয়। 

যেমন আশাবাদী-_নৈরাশ্তবাদী, আয়াসী-_পরিশ্রমী, সহিষু_অসহিষুঃ 
প্রস্তি লক্ষণগুলি জোড়াবদ্ধ। অধিকস্ত, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগ্ুলি গড় সম্ভাবন' 
রেখাচিত্র ( নর্ম্যাল, প্রব্যাবিলিটি কার্ড.) অনুসারে জনসংখ্যায় বটিত হয়। 
কোনো জনসংখ্যায় বেশীর ভাগ লোকই জোড়াবদ্ধ গুণদ্বয়ের ছুই চরম প্রাস্তে না 
পড়িয়া পড়ে এই ছুই প্রান্তের কোনো মধ্যবর্তী বা কেন্ত্রীয় স্থানে । যেমন 


২৪৬ মনোবিষ্ধা 


বেশীর ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে আশাবাদী ব! নৈরাশ্্যবাদী হয় না, কিন্ত আশা- 
নিরাশার মধ্যে দোলায়মান থাকে । অর্থাৎ, ইহারা অবস্থাবিশেষে যেমন 
আশাবাদী তেমন নৈরাশ্ববাদীও বটে। আবার বেশীর ভাগ লোকই চূড়ান্ত- 
ভাবে বিষগ্ন বা প্রফুল্ল হয় না, কিন্তু এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্তী-_অর্থাং 
অবস্থাবিশেষে বিষগ্র এবং অবস্থাবিশেষে প্রফুল্ল__হইয়া থাকে । 


ক্যাটেল্-প্রদর্িত ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ 

ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষ্ণের সামপ্তম্ত দেখাইতে গিয়া ক্যাটেল্‌ বাহিরের 
€আারফেস্) এবং ভিতরের €তোর্স) প্রলক্ষণের পার্থক্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। প্রথমোক্ত প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির ব্যবহার বা আচরণে সোজা- 
স্থজিভাবে দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির অন্তস্তলে থাকে। 
' ইহারা সোজান্থজিভাবে আচরণে প্রকাশিত হয় না, কিস্ত ভিতরে থাকিয়া 
ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে । প্রথম লক্ষণগুলির মধ্যে প্রায়ই সামগরসত 
বাস্থাযিত্ব থাকে না, অর্থাৎ উহার! প্রায়ই অসংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় এবং 
কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও বা হয় না। যেমন আত্মবিশ্বীস ব্যক্তির একটি 
গভীর বা কেন্দ্রীয় গুণ যাহ] চট্‌ করিয়। তাহার চালচলনে দেখা যায় না, অথচ 
যাহার উপর তাহার হাবভাব এবং চালচলন নির্ভর করে । এই ব্যক্তির ভিতব 
যে আত্মবিশ্বাস আছে তাহা তাহার কাজে একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা 
প্রভৃতি বাহিরের গুণাবলীতে প্রকাশিত হয়। 

ক্যাটেল, ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের যে তালিক] দিয়াছেন তাহ এইরূপ | প্রধান 
বাহিরের গুণগুলি ( সারফেস্‌ ট্রেইট্‌স্‌) তাহার মতে কুড়ি শ্রেণীর এবং প্রধান 
ভিতরের গুণগুলি ( সোর্স ট্রেইট্‌স্‌) বারো! শ্রেণীর । 

প্রধান বাহৃগুণ (মেইন্‌ সারফেস্‌ ট্েইট্‌স্‌) 


প্রধান বাহগুণ বিপরীত 
১। চরিত্রের চমৎ্কারিতা নৈতিক ক্রটি, লাগিয়া না থাক। 
(ক) সততা, পরার্থতা অসাধুতা, নির্ভরযোগ্যতা 
খে)ট একনিষ্ঠ চেষ্টা কর্মত্যাগ, অসঙ্গতি 
২। বাত্তববাদ, আবেগের গঠন আায়বিক দৌর্বল্য, এড়াইয়া যাওয়া, 
ছেলেমান্নধা 


(ক) বাস্তববাদ, স্থায়িতা। ” ” পরিবর্তনশীলতা 


ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ 


প্রধান বাহ্গুণ 
ব্যবহারিকতা, সঙ্বল্প 
স্নায়বিক দৌর্বলায, আত্ম- 
গ্রবঞ্চনা, অসংযত আবেগ 
ছেলেমান্ুষী, আদায়- 
কারিতা, আত্মকেন্দ্িকতা 
সাম্যভাব, সরলতা, আশাবাদ 
(ক) শান্তভাব, সামাজিক 
আকর্ষণ 
(খ) সাম্যভাব, সরলতা, 
খেলোয়াড়ীভাব 
বুদ্ধি, শিক্ষিত মন, স্বাতন্থয 


(খ) 
(গ) 


(ঘ) 


(ক) আবেগের পরিণতি, 

পরিফার মন্‌ 
(খ) ভদ্রতা, শিষ্টতা, 

চিন্তাশীলতা 

(গ) স্যজনশীলতা, স্থিরসঙ্কল্প, 
বুদ্ধি 

(ঘ) বুদ্ধি, প্রবেশ, সাধারণ 
ক্ষমতা 
৫। অহঙ্কার, আল্মপ্রচার, গৌড়ামী 


৬। সাহস, স্বাতন্ত্রা, কঠোরতা 
৭। সামাজিকতা 
সাধারণ আবেগশীলতা, 
চড়া মেজাজ, অসমতা 


৮। 


২৪৭ 


বিপরীত 
জাগর স্বপ্ন, এড়াইয়া যাইবার ভাব 


ইহাদের বিপরীত 


পরিণত আবেগ, ব্যর্থতাসহন 
বিষাদ, অস্থিরতা 


অস্থিরতা, বিষগ্নতা, একপগুঁয়েমী 
নৈরাশ্তবাদ, গোপনীয়তা, বাড়াবাড়ি 
বোকামী, নির্ভরযোগ্যতা, 

চিন্তা না করা 
ছেলেমান্ষী, নিওরশীলতা 
বহির্বুততা, বোকামি, স্কল্পের অভাব 


সন্কীর্ণ আকর্ষণ, অস্পষ্টতা 


সাধারণ ক্ষমতার অভাব 

নম্রতা, আত্মবিলোপ, উপযোজন 
ক্ষমতা! 

ভীরুতা, বাধ, বেদনশীলতা! 

ভীরুতা, বিরোধিতা, বিষণ্নতা 


সামাভাব, বিবেচকতা, গোপনীয়ত| | 


উল্লিখিত কুড়িটি বাহিরের বাক্তিত্ব-প্রলক্ষণ ছাড়াও ক্যাটেল্‌ বারোটি মূখ্য 
মূল লক্ষণ ( সোর্স ট্রেইট্‌স্‌) প্রদর্শন করিয়াছেন। 


২৪৮ মনোবিদ্ধা। 


মুখ্য মূল লক্ষণ বিপরীত 
১। সহজগতি, প্রফুল্ল, সহদয়, সদয় অন্মনীয়, উদাসীন, ভীরু, বিরোধী, 
লাজুক 
২। বুদ্ধিমান, স্বতস্তর, স্থির বোকা, চিন্তাশীল নয়, চপল 
৩। স্থির আবেগ, বাস্তববাদী, দৃঢ় স্নায়বিক দূর্বলতা, এড়াইয়! যাওয়া, 
চঞ্চল আবেগ 


৪। প্রীধান্প্রিয়, উন্নতিশীল, 
আত্মপ্রচারক অনুগত, আত্মবিলোপশীল 
৫| সাম্যভাববিশিষ্ট, প্রফুল, 
সামাজিক, বাচাল বিষণ্ন, অবসন্ন, নির্জনতাপ্রিয়, অস্থির 
৬। বেদনশীল, কোমল, 
সহানুভূতিশীল কঠিন, স্থির, সরল, আবেগহীন 
৭| শিক্ষিত ও শিষ্টমন, সৌন্দর্যপ্রিয় অভদ্র, অশিষ্ট 
৮। বিবেকী, দায়িত্বশীল, কষ্টসহিষুণ আবেগপূর্ণ, নির্ভরতা, উত্তেজিত, 
দায়িত্বহীন 
৯। সাহসী, নিরুদ্বেগ, সদয় ব্যাহত, গোপনশীল, সাবধান, আত্মমগ্ন 
১০। তেজোঘৃপ্ত, উৎসাহী, স্থির, দ্রুত অলস, শিথিল, জাগর স্বপ্রচারী 
১১। অত্যস্ত আবেগশীল, চড়া- 
মেজাজ, উত্তেজনা প্রবণ ্লেম্মা প্রবণ, সহিষ্ণু 

১২। সহ্ৃদয়, বিশ্বাসকারী সন্দেহপুর্ণ, বিরোধী । 

উপরে বলা হইয়াছে যে পরস্পরবিরোধী গুণ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বর্ণনা 
নির্ভরযোগ্য হয় না, কারণ জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই "উহাদের মধ্যবর্তী 
গুণবিশিষ্ হয়। কোনো ব্যক্তিতে একটি গুণ সম্পূর্ণই থাকিবে অথবা 
একেবারেই থাকিবে না--যেমন কোনো ব্যক্তি সর্বদা প্রফুল অথব। সর্বদা! বিষঃ 
থাকিবে-__এমন নয়। স্ুী এবং দুঃখিত এই ই বিপরীত মনোভাবের 
মধ্যবর্তা অসংখ্য কম বেশী সখী বা দুঃখিত মনোভাব থাকিতে পারে। ধরা 
যাঁউক, যে সখী ও চুঃখিত এই দুইটি গুণকে একই সরল রেখায় বাম ও দক্ষিণ, 
এই দুই বিপরীত প্রান্তে বসানো হইল। এইবার বামপ্রাস্তের সুখী অবস্থা 
হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপ্রান্তীয় দুঃখী অবস্থায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 
থাকিলে স্থখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ মধা বা কেন্দ্রীয় বিন্দু 


ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ ২৪৯ 


অতিক্রম করিবার পর দুঃখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চরমে পৌছায়। 
আবার দক্ষিণ প্রান্তের দুঃখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বামপ্রাস্তীয় সুখী 
অবস্থায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে দুঃখ কমিতে থাকে এবং স্ুখ-ছুংখ 
নিরপেক্ষ মধ্য ব| কেন্দ্রীয় বিন অতিক্রম করিবার পর স্থখের পরিমাণ ক্রমশঃ 
বাড়িয়া চরমে পৌছায় । 
১ 
সখী চি এ 

এইবার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্থখী ব| দুঃখী ইহ] নির্ণয় করিতে হইলে 
আমর! উহাদ্দিগকে সুধী এবং দুঃখী, এই চরম সীমায় না বসাইয়। তাহাদের 
মধো এই দুইটি গুণের অল্লাধিক্য অনুসারে তাহাদিগকে এই সবল রেখার ষে 
কোনো স্থানে বসাইতে পারি। যেব্যক্তিটি বেশী স্থখী তাহাকে বামে এবং 
যেকম স্থখী তাহাকে দক্ষিণে বসাইয়া একই গুণের দিক দিয়া উহাদের বর্ণন। 
কবিতে পারি । 





২1 ল্যভিত্হেল সত 
€ ভাইস্সেন্তনলতন, তনস্কু পীস্ন্তযাভিনভি ১ 

উপরোক্ত ভাবে বিরোধী ছুইটি গুণকে ব্যক্তিত্বের ডাইমেনসন্স্‌ অথবা! 
মাত্রা বলে। ব্যক্তিত্ব কিরূপ তাহা বুঝাইতে হইলে উহা বিশেষণ 
দিয়া বুঝাইতে হয়__যেমন উদার, বক্কীর্ণ, প্রফুল্ল, বিষণ প্রভৃতি । ব্যক্তিত্ব 
বর্ণনায় চুইটি বিপরীত গুণাত্মক মাত্রার পরিমাণ অনুসারে উহাকে উপরোক্ত 
প্রকারের একটি কল্লিত সরলরেখার কোনে! চিহ্নিত স্থানে বসাইতে হয়। 
এই সরলরেখাটিকে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অংশিত মানক (গ্র্যাজুয়েটেড, 
স্কেল) বলাযায়। ইহাতে একটি মাত্রা বাঁ ডাইমেন্সনএর একটি প্রলক্ষণ 
উচ্চতম পরিমাণ হইতে আরম্ত হয়, ক্রমশঃ কমিতে থাকে । এইরূপে 
প্রক্ষণটি এ অংশিত মানকের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করিয়া বিপরীত 'প্রলক্ষণে 
রূপান্তরিত হয়। আবার বিপরীত প্রলক্ষণটি ক্রমশ: বাড়িতে বাড়িতে শেষ 
প্রান্তে চরম সীমায় পৌছায় । 

ধরা যাউক যে অঁভীক্ষিত জনসংখার মধো রামই সর্বাপেক্ষা প্রফুল্ল 
গ্রৃতির, ষছু রাম অপেক্ষা কম, হরি যছ্ধু অপেক্ষাও কম প্রফুল্প । রাম, ষছু 
এবং হরির উপরোক্ত ক্রমিক প্রলক্ষণ-ভেদ বুঝাইতে হইলে রামকে বসাইতে 


২৫, মনোবিষ্ঠা 


হইবে প্রফুল্প-বিষগ্র মাত্রার এই অংশিত মানকের বাম প্রাস্তে, ঘছুকে ঠিক 
,রামের পরেই এবং হরিকে ঠিক যছুর পরেই-_-এইবপ ক্রমে । 

তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ বা মাত্রা বর্ণনায় ব্যক্তিকে এ মাত্রার 
অংশিত মানকে ফেলিয়! বর্ণনা করিতে হয়। সাধারণ স্কেল বা মানকে যেমন 
সোর্টিমিটার বা ইঞ্চির পরিমীণ চিহ্নিত থাকে, প্রলক্ষণ বা মাত্রা পরিমাঁপেব 
মানককেও এ গুণের পরিমাণ অনুসারে চিহ্নিত করা হয়। 


প্রফুল্প | ৃ ূ | | ূ | ূ | বিষণ্ন 
রাম যছু হরি মধ্যবিন্দু 


প্রলক্ষণ ও মাত্র 


উপরের আলোচনায় মনে হইতে পারে যে প্রলক্ষণ এবং মাত্রার মধ্যে 
কোনো ভেদ ব| পার্থক্য নাই। প্রলক্ষণ বলিতে ব্যক্তিত্বের গুণ বুঝায়। 
প্রত্যেকটি গুণ উহার বিপরীত গুণের সহিত জড়িত থাকে এবং উহার দুইটি 
মিলিত হইয়া এক একটি একক গঠন করে । ছুইটি বিপরীত গুণের একককেই 
সাধারণতঃ মাত্রা বলা হইয়া থাকে । আবার কোনো! গুণই উহার বিপরীত 
গুণটিকে বাদ দিয়া সার্থক হইতে পারে না। এই দিক দিয়া দেখিলে ছুইটি 
বিপরীত গুণের ঞঞুককে প্রলক্ষণ বা ট্রেইট্‌ বল হয়। 

অধিকাংশ মনোবিদ্‌ মশা এবং প্রলক্ষণের মধ্যে ভেদ করেন নাই । কিন্ত 
কেহ কেহ, যেমন আইসেঙ্ক, উহাদের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। 


আইসেম্ক -এর ব্যক্তিত্ব-মাত্র। 

আইসেঙ্ক-এর মতে ব্যক্তিত্বের মাত্র! হইল উহার গঠনে প্রলক্ষণ- 
গুলির উল্ত শৃঙ্ল। বা সংগঠন। তিনি মনে করেন যে ব্যক্তিত্বের 
জাতিরূপের সহিত উহীর মাত্রার কোনে। বিরোধ নাই । 

আইসেস্ক-এর মতে ব্যক্তিত্ব তিনটি মৌলিক মাত্রা লইয়া গঠিত। যথা 
(১) অন্তবুতি-বহির্ত ( ইন্ট্রোভার্সন্‌-_একাট্রোভার্সন্‌ ), (২) স্বায়বিকতা 
( নিউরটিসিজ ম্‌) এবং (৩) বাতুলতা (সাইকটিসিজ্ম্‌)। সকল ব্যক্তিত্বেই 
এই তিনটি মাত্র। কম বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে । কাজেই স্বভাবী এবং 
অন্বভাবী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনো প্রকারগত বা জাতিগত পার্থকা নাই। 
উহাদের পার্থক্য পরিমাণগত। 


ব্যক্তিত্ের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ ২৫১ 


এই সাধারণ মাত্রা তিনটি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ মাত্রা 
থাকিতে পারে, যেমন সরলতা-__কুটিলতা, কঠোরচিত্ততা-_কোমলচিত্ততা এবং 
রক্ষণশীলতা-__ প্রগতিশীলতা গ্রভৃতি | 


শ৩। ল্যক্িত্জেন্প আপনা 
মেমজীক্লচ্মেণউ, অফ্ছু পাস ন্যাত্নাি 

(১) মূল্য-মানক পদ্ধতি__রেটিং স্কেল্‌ টেস্ট, 

ব্যক্তিত্ব মাপনার অনেকগুলি পদ্ধতি আছে । মাত্র! বা প্রলক্ষণের অংশিত 
মানক (গ্র্যাজুয়েটেড্‌ স্কেল) সাহায্যে ব্যক্তিত্ব মাপনার কথা৷ পুর্ব দুইটি 
অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে । এই অংশিত মানককে বাক্তিত্বের মূল্যমানক 
( রেটিং স্কেল) বলা হইয়া থাকে । যেমন কতগুলি ব্যক্তিত্বকে আয়াসী__ 
পরিশ্রমী মাত্রা অনুসারে মাপনা করিতে হইলে এই মাত্রামানকে চিহ্নিত 
বিভিন্ন পরিমাণে মাপনা করা যাইতে পারে। 


স্পস্ট ্্প্পারী শশা টি টিক 
চরম বেশ মোটেরউপর আবামাঝি মোটেরউপর বেশ চরম 
] অং র 


উপরের মূল্যমানকে সাতটি বিন্দু বা চিহ্ন আছে। কিন্তু গুণের পরিমীণ 
পার্থক্য অনুসারে মানকে তিনটি, পাঁচটি, এমন কি সাতটি অপেক্ষা বেশী চিহ্ন 
বা বিন্ুও থাকিতে পারে। রাম, শ্ঠাম প্রভৃতি আটজন বাক্তির অভীক্ষায় 


২৫২ মনোবিদ্ধা 


দেখ! যাইতেছে যে উহাদের মধো দুইজন আয়াসী-পরিশ্রমী' মাত্রার মধ্য- 
বিন্দুতে এবং এক একজন করিয়া প্রত্যেকটি বিন্দুতে স্থান পাইয়াছে। 


(২) কারণ-বিশ্লেষণ পন্ধতি_ফ্যাক্টর্‌ আযানালিসিস্‌ 

ব্যক্তিত্ব মাপনার আর একটি পদ্ধতি হইল ব্যক্তিত্বের কারণ বিশ্লেষণ 
(ফ্যাক্টর আনালিসিস্‌)। ব্যক্তিত্বের অভীক্ষায় যে ফলগুলি পাওয়া যায় 
পরিসংখ্যান (স্ট্যাটি্টিক্স্) সাহায্যে তাহার বিশ্লেষণ করাই এই পদ্ধতির কাঁজ। 
ব্যক্তিত্বের একটি কারণ বা গুণের সহিত অপরটির পারম্পর্য (কোরিলেশন্‌) 
করিয়া উহাদের সদর্থক ( পজিটিভ.) অথবা নঞ্থক ( নেগেটিভ.) সম্বন্ধ 
নির্ণাত হয়। যেমন, ষে ব্যক্তি উদার সে ম্বভাবতঃ সহিষুণ হইবে, অর্থাৎ 
উদারতা এবং সহিষু্তার সহিত সদর্থক পারম্পর্ধ বা পজিটিভ কোরিলেশন 
আছে । আবার যে ব্যক্তি উদার সে সাধারণতঃ অসহিষ্ণণ হয় না, অর্থাৎ 
উদারতা এবং অসহিষ্ততার সহিত নঞ্র্থক পারম্পর্য বা নেগেটিভ, 
কোরিলেশন্‌ আছে । প্রথম প্রকারের পারস্পর্ধকে যোগচিহ্ন (7) এবং 
দ্বিতীয় প্রকারের পারস্পর্ষকে বিয়োগ চিহ্ন (-) দ্বার প্রকাশ করা 
হইয়া থাকে । 


(৩) পেন্দিল-কাগজ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের মাপনা পেন্সিল আ্যাণ্ড, 

পেপার টেস্ট, 

একটি পেন্সিল ও কাগজের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সহজ মাপনা করা 
যাইতে পারে। 

(ক) প্রশ্নাবলী (কোয়েশ্চেনেয়ার)-_একই সঙ্গে অনেক ব্যক্তির ব্যক্তি 
পরীক্ষার জন্য উহাদ্দিগকে কাগজে ছাপানো প্রশ্নীবলী দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
প্রশ্নের পাশে “1, বা “না? লেখা থাকে । পরীক্ষণ পাত্র পেন্সিল দিয়া এই 
দুইটি উত্তরের একটি কাটিয়৷ অপরটি রাখে । প্রশ্নগুলি এমন ভাবে নির্বাচিত 
হয় যে উহাদের “হা” বা 'না” উত্তর হইতে ব্যক্তিত্বের নির্দেশ বা চন! পাওয়া 
যাইতে পারে । যেমন £- 

আপনার কি সব্‌ কাজই তাড়াতাড়ি করিবার অভ্যাস? * হানা 

আপনি কি যথাসময়ে কর্মস্থলে পৌছাল ? হাঁ না 

আপনার কি মনে হয় যে সময় কোথা দিয়া চলিয়া! যাইতেছে ? হানা 
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আপনার কি স্থুনিত্ত্া হয়? হানা 
আপনার কি সর্বদা ক্লাস্তি বোধ হয়? হানা 
আপনি কি গোলমাল সহ করিতে পারেন? হানা 
আপনার কি একা থাকিতে ভাল লাগে? হানা 
আপনি কি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন ? হানা 


এই প্রশ্নাবলীর উত্তরে হা বা না লিখিলে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ সম্বন্ধে 
ধারণ। হইতে পারে। যেমন স্নায়বিক ব। নিউরটিক ব্যক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে "হা" এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম প্রশ্নের 
উত্তরে “না” লিখিবে ৷ পক্ষান্তরে সুস্থ সামুবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রশ্নগুলির উত্তরে 
বিপরীত ভাবে “না” এবং “ঠা” লিখিবে। 

কিন্ত প্রশ্নাবলী পদ্ধতির দোষ এই যে ইহাতে “হা” এবং "না" এর মধ্যবর্তা 
উত্তর দেওয়। যায় না, অথচ অধিকাংশ ব্যক্তিরই মধ্যবর্তা উত্তর দেওয়া 
স্বাভাবিক | 

প্রশ্নাবলী নানাভাবে নির্বাচিত হইয়াছে ৷ ফলে প্রশ্নাবলী পদ্ধতির প্রকার- 
ভেদের অস্ত নাই। যেমন মিনেসোটা মাল্টিফেজিক পার্সন্যালিটি ইন্ভেন্টরি 
ব্ক্কিত্বের বিভিন্ন গুণ নির্ণয়ের জন্য নিমিত হইয়াছে । এই প্রশ্নাবলী সাহায্যে 
স্বভাবী এৰং অন্থভাবী এই উভয় ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করা হয়। আবার 
আল্পোর্ট-ভের্নন্‌ মানক সাহাষ্যে ব্যক্তিত্বের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনীতিক, 
সামাজিক, ধর্মীয়, সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ বা ভ্যালুগুলির মাপন চেষ্টা করা 
হইয়াছে । অধিকস্ত ক্যাটেল্-লুবরস্কি পরীক্ষায় প্রশ্নীবলী সাহায্যে ব্যক্তির 
বসবোধ যাচাই করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব মাপনার চেষ্টা করা হয়। 


খে) পরিস্ছিভিমূলক পরীক্ষা-_সিচুয়েশন্ঠাল্‌ টেস্ট, 

প্রশ্নাবলীর “হা” বা “না” উত্তরের সাহায্যে মাপনায় ব্যক্তিত্বের পুরাপুরি 
পরীক্ষা হয় না। ব্যক্তি কিন্ধপে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হয় অথবা কিরূপ আচরণ করে তাহা! দেখিয়া তাহার বাত্তিত্ব নির্ণয় 
করা অধিক সমীচীন বলিয়। মনে হয়। এই উদ্দেশে অনেকগুলি পরিস্থিতি- 
মূলক পরীক্ষ। উত্তাবিত হুইয়াছে। 

যেমন শিশুদের সততা পরীক্ষা করিবার জন্ত উহািগকে এমন অবস্থায় 
ফেলা হয় যাহাতে উহারা অভীক্ষকের চোখে ধূল! দিয়া তাহাকে প্রতারিত 
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করিতে পারে। একটি অভীক্ষায় হয়ত সাজাইয়৷ বাঝ্ে তুলিয়া রাখিবার 
জন্য শিশুকে অনেকগুলি মুদ্রা দেওয়া হইল। তারপর অভীক্ষক দেখিলেন 
শিশু কোন্‌ মুদ্রাগুলি বাখিয়৷ গিয়াছে এবং কোন্গুলি চুরি করিয়াছে । এই 
জাতীয় অভীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে সততা! একটি গুণ নয়, কারণ যে 
শিশু একটি পরিস্থিতিতে সততা৷ দেখায় সেই হয়ত অন্য পরিস্থিতিতে সততা 
না দেখাইতে পারে । 


(8) প্রায়োগিক মাপনা-__ একাপেরিমেন্ট্যাল্‌ টেস্ট, 

ব্যক্তিত্বের মাপনায় মনোবিদেরা প্রায়ই প্রম্নোগপদ্ধতির সাহায্য লইয়া 
থাকেন। যেমন একটি প্রয়োগে পরীক্ষা করা হইল ষে কলেজের ছাত্রদের 
প্রত্যক্ষ (পার্সেপশন্‌) কিরূপে তাহাদের আকর্ষণের দ্বার! প্রভাবিত হয়। 
প্রথমে এই ছাত্রদের সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় এবং এই আকর্ষণগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট 
কয়েকটি শব্ধ নির্বাচন কর1 হইল। অর্থনীতিক আকর্ষণ মাঁপনার জন্য “মূল্য” 
“ডলার” প্রভৃতি শব, ধমীয় আকর্ষণ মাপনার জন্য “প্রার্থনা”, “ঈশ্বর” 
প্রভৃতি শব্দ উহাদ্িগকে দেখানো হইল এবং উহাদ্িগকে জিজ্ঞাসা করা হইল 
এই শব্বগুলি কি। দেখা গেল যে আকর্ষণ বা উহার অভাব অনুসারে শব্দগুলি 
চিনিতে উহাদের কম বা বেশী সময় লাগিল। এইবূপে প্রমাণিত হইল 
যে কোনো বিষয়ে আকর্ষণ থাকিলে এ বিষয়ের শব্ধ-প্রত্যভিজ্ঞান দ্রুত 
হইয়া থাকে । 


৫) ব্যক্তিগত সাক্ষাত্ুকার- পার্সন্যাল্‌ ইন্টার্ভিউ 

উল্লিখিত সকল ব্যক্তিত্ব মাপনাগুলিই বাহক বা বিষয়গত (অব জেক্টিভ্)। 
কিন্ত বাহ্যিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্বের সকল গুণগুলিই ধর। পড়ে না। ব্যক্তিত্বের 
একান্ত নিজন্বত! বা স্বাতন্ত্যকে প্রায়ই বাহির হইতে বুঝিতে পারা অসম্ভব | 
বাহিক পদ্ধতির এই ক্রটি সংশোধনের জন্য সাক্ষাৎকার ( ইন্টীবৃভিউ ) পদ্ধতি 
অবলম্বন করা হয় । ব্যক্তির অন্ুভৃস্ষি বা মনোভাব তাহার সহিত সাক্ষাত্কার 
কালে বুঝিবার স্থয়োগ পাওয়া যায়। ব্যক্ডি কোন্‌ বিষয়ে কিভাবে কথা৷ বলে, 
কোন্‌ বিষয়ে কথা বলিতে গিয়া কিভাবে তাহার কণ্ঠন্বর নরম অথবা কঠিন 
হইয়া পড়ে, অথবা সে উচ্ছুসিত হয় বা দমিয়া যায়__ব্যক্তিত্বের এই জাতীয় 
গুণগুলি সাক্ষাৎকারে ধরিবার স্থৃবিধা হয়। 
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কিন্তু এই পদ্ধতির অস্থবিধা এই যে সকল ব্যক্তিই সাক্ষাৎকার কালে 
আপনার ষথার্থ পরিচয় দিতে পারে না। অনেকেই এই সময়ে আড়ষ্টবোধ 
করে, আবার অনেকেই হয়ত এই সময়ে আপনাকে জাহির করিবার সষোগ 
সন্ধান করে। এই জাতীয় অস্থবিধা দূর করিতে হইলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ- 
কারী পরীক্ষকের বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, যাহাতে পাত্রের আড়ষ্টত। 
দূর করিয়া তাহার আত্মীয়ভাব জাগানো যাইতে পারে । 


(৬) বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন পন্ধতি- প্রজেক্টিভ্‌ টেস্ট, 


বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন ( প্রজেক্শন্‌ ) পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল পাত্রকে 
না বুঝিতে দিয়! তাহার বাক্তিত্বের গণ বা! প্রকাঁশ পরীক্ষা করা। পাত্রকে 
একটি অস্পষ্ট কাজ সম্বন্ধে কিছু করিতে বল! হয় এবং কি করিতে হইবে 
বুঝিতে ন| পারিয়া হয়ত এঁ কাজে সে নিজ ব্যক্তিত্ব বিক্ষেপণ ব। প্রকাশ 
কবিয়া বসে। 

বিক্ষেপণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে ররসাক্‌ অভীক্ষা এবং কাহিনী সংগ্রত্যক্ষ 
(থিম্যাটিক্‌ আপারসেপ্ন্‌ টেস্ট. ) অভীক্ষাই প্রধান । 

(ক) ররসাক্‌ অনীক্ষাকে “কালির ছাপ অভীক্ষা” (ইস্ক ব্রট্‌ টেস্ট.) 
বলা হয়। নিয়ে প্রদখিত কালির ছাপ ছুইটির মত বিভিন্ন রকমের দশটি 
কালির ছাপ সাহায্যে ররসাক্‌ ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা! করিয়াছেন। এই ছাপগুলির 
মধ্যে পাচটির রং কালে! এবং ধূসর, দুইটির কালো এবং লাল এবং বাকী 
তিনটি সম্পূর্ণ র্ীন। পাত্রকে এক একটি করিয়া কালির ছাপ দেখাইয়া 
জিজ্ঞাসা করা হয় যে এইটি কি হইতে পারে, অথবা ইহা দেখিয়া পাত্রের 
কি মনে হয়। . 

এই পরীক্ষায় (১) কলির ছাপের সমগ্র বা কোনে অংশ পাত্রের প্রাতি- 
ক্রিয়। উৎপন্ন করিয়াছে কিনা, (২) ছাপের কালে! ছায়া, রং, আকার অথবা 
“গতি” তাহার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করিয়াছে কিন। এবং (৩) প্রতিক্রিয়।- 
কালে পাত্র কালির ছাপে মানুষ, জন্ত-জানোয়ার, উহাদের অবয়ব অথবা অন্থা 
কোনে। বস্ত দেখিয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করা যায়। সমগ্র ছাপের উপর 
প্রতিক্রিয়া সুম্ম চিন্তা! বা তত্বঙ্ঞান প্রবণতার পরিচায়ক । আবার অংশের উপর 
প্রতিক্রিয়া অহ্থকর্ষী বামুর ( কম্পাল্শন্তনউরসিস্‌) প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, 
গতি দর্শন অন্তর্বতি এবং পশ্তর আকৃতি দর্শন চিন্তার মঙ্কীর্ণতা স্থচিত করে। 


২৫৬ 





৩৬ নং চিত্র 





৩৭ নং চিন্র 


ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ ২৫৭ 


ভতীয়তঃ, রং-এর উপর অধিক প্রতিক্রিয়া পাত্রের আবেগশীলতা! প্রকাশ করে । 
রং ও আকার এই উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া হইলে বুঝিতে হয় পাত্রের স্বচ্ছন্দ 
ও সাবলীল আবেগ প্রকাশ । 


খে) কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা- থিম্যাটিক্‌ আপারসেপ অন্‌ 

টেস্ট, (ট্যাট) 

মাবে এবং মর্গ্যান্‌ উদ্ভাবিত কাহিনী সংপ্রতাক্ষ অভীক্ষা ( ধিম্যাটিক্‌ 
আপার্সেপএন্‌ টেস্ট) অথবা সংক্ষেপে ট্যাট পদ্ধতি বলিতে কতগুলি 
ছবিব ব্যাখ্য বুঝায় । এ ছবিগুলি যে সব কাহিনী তুলিয়া! ধরে সেইগুলি 
স্পষ্ট | স্থতবাং ইহাদের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পাত্র তাহার 
মনোভ।ব প্রকাশ করিয়া ফেলে। নিয়ে এই অভীক্ষায় ব্যবহৃত একটি ছবি 
দেওয়া হইল । 

ছবিটিতে কি ঘটন! বরধিত হইয়াছে তাহা অধলম্বন করিয়া পাত্রকে একটি 
ক।হিনী রচনা করিতে বলা হয়। কি করিয়া ঘটনাটি ঘটিল অথবা ঘটনাটির 
ফল কি দ্ীডাইবে, কাহিনী 
বচনায় পাত্রকে এই সকল 
সমস্তার সমাধান করিতেও 
অন্রবোধ করা হয়। এই 
ব্যাখ্যায় মজার ব্যাপার এই 
থে চবিতে বণিত কোনে না 
কোনো চরিত্রের সহিত 
শিজকে একাত্ম করিয়া ফেলে 
«ব* তাহার কাহিনী প্রায় 
আত্মজীবনী হইয়! দাড়ায়। 
এহরূপে পান্ডের এমন অনেক 
অশ্ভূতি, আবেগ, প্রেরণা 
প্রতি প্রকাশ পায় যাহা 
তাহার পক্ষে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা অসম্ভব। 

বেমন ৩৮নং চিত্রে অস্কিত একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং তাহার পাশে একটি 


সগঠিত যুবকের ছবি দেওয়! রহিয়াছে। বৃদ্ধাটি যুবককে দেখিয়া কি ভাবিতেছে 
১৭ 





২৫৮ মনোবিষ্া 


অথবা যুবকটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া কি ভাবিতেছে তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ধরা পড়িয়া! যায়। 


(9) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা- ওয়ার্ড আসো সিয়েশন টেস্ট, 

শব্দান্থুষঙ্গ অভীক্ষার বিস্তৃত আলোচনা অন্ত প্রসঙ্গে করা হইয়াছে । পাব্রকে 
পরপর কতগুলি ব্যক্তিত্বস্থচক শব্ধ বলা বা দেখানো হয়। শব্ধ শুনিয়া ব 
দেখিয়া তাহার ষে শব্দটি মনে হয় পাত্র সেই শব্ষটি বলে বা লেখে । কোনো 
কোনে! শৰের প্রতিক্রিয়া শব্ধ হয়ত অনতিবিলম্বে এবং কতগুলি বিলম্বে ঘটে। 
প্রতিক্রিয়। শব্দের প্রকৃতি এবং সময় অনুসারে পাত্রের নিজ্ঞন মনে কম্প্লেক্স বা 
গুটৈষা এবং অবদমিত ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 

শব্দান্ুষঙ্গ অভীক্ষার ভিত্তিতে ষুযঙ্গ অস্তবূতি, বহিবৃত এবং উভয়কৃত১ প্রভৃতি 
ব্যক্তিত্বের জাতিরপ নির্ণয় করিয়াছেন । 


৪1 এন্ান্ভল্প ব্যক্তি _অল্উার্নেউ.পার্সন্যানিনটি 

স্বাভাবিক জীবনে নান! মানসক্রিয়ার মধ্যেও ব্যক্তিত্ব একটি অথও 
চেতনারূপে কাজ করে। ব্যক্তিত্বের বিচিত্র এবং বিভিন্ন প্রকাশগুলি একই 
ব্যক্তির বলিয়া অন্কুভৃত না হইলে স্বাভাবিক জীবন ক্ষুপ্ন হয়। নান! প্রকাশের 
মধ্যেও ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড বোধরূপে ক্রিয়াশীল থাকে, কিন্তু নানা খে 
ব! টুকরায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন সত্তার আকার ধারণ করে না। যে ব্যক্তি তাহার 
পিতার পুত্র আবার সেই ব্যক্তিই তাহার পুত্রের পিতা, যে বাক্তি ছাত্রের 
শিক্ষক আবার সেই ব্যক্তিই শিক্ষকের ছাত্র । বহুরূপে কাজ করিয়াও ম্বাভাবিক 
জীবনে ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড থাকে । 


স্বনভাবী জীবনে ব্যক্তিত্বের একান্তরতা 

কিন্ত আপাতিরৃষ্টিতে ব্যক্তিত্র অখণ্ড এবং এক বলিয়া মনে হইলেও, একট 
তলাইয়! দেখিলেই বুঝা যায় ঘে স্বাভাবিক জীবনেও ব্যক্তিত্বের এমন অংএ 
থাকিতে পারে যাহা বাকী ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন । যে ব্যক্তি স্বভাব; 
অত্যন্ত মৃদু, ধীর, স্থির এবং সহিষু্, সেই ব্যক্তিই হয়ত ক্রোধান্ধ অবস্থায় 





১ এই গ্রন্থের জয়োদশ পরিচ্ছেদ দর্টব্য__পৃঃ ২৩৫-০২৩৭ 


ব্যক্তিতের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ ২৫৯ 


দিগ্ষিদিক জ্ঞানশৃগ্ভ এবং বেসামাল হইয়া পড়ে। হয়ত সেই ব্যক্তিই এইরূপ 
অবস্থায় ঘরের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া, নিজকে অথবা অপরকে কামড়াইয়া, 
আচড়াইয়।, চুল ছিড়িয়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটায়। ক্রোধের এই অগ্রিশর্মা মুক্তি 
এ ব্যক্তিরই আর একটি মৃতি যাহা তাহার ব্যক্তিত্ব-চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন 
এবং যাহার উপর তাহার কোনো ক্ষমতাই খাটে না। একদিকে স্বাভাবিক 
সৌম্য, শান্ত এবং সংযত মুতি, অপর দিকে অস্বাভাবিক, অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল এবং 
উগ্ন মতি একই ব্যক্তির ছুইটি মৃত্তি। এই ছুইটি মৃত্তি একাস্তর ভাবে_ অর্থাৎ 
একটির পর অপরটি-__ আত্মপ্রকাশ করে । যখন একটি ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়, 
তখন অপরটি নিক্ষিঘ থাকে । 

অস্বভাবী মানসজীবনেই একান্তর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্র। যেমন 
লম্হযম্বুলিজম্‌ বা! স্বপ্রচারিতায় একান্তর ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়। এইস্থলে 
লেডি ম্যাকৃবেথ.-এর নিদ্রিত অবস্থা হইতে উঠিয়া স্বপ্নরচালিতের মত 
ডান্কান্‌-এর রক্তে লিপ্ত ( কল্পিত ভাবে ) রুমাল হইতে অশ্তুভ রক্তচিহন ধুইয়। 
ুছিয়। ফেলিবার চেষ্টা প্রসিদ্ধ। আবার পি. জ্যানে বর্নিত আইরিন্‌্-এর 
ৃষ্ান্তও উদ্ধৃত করা যায়। আইরিন্‌ তাহার রুপ্া মায়ের প্রাণপণ সেবা 
কবিয়াছিল। তাহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও মায়ের মৃত্যুতে সে মর্মস্তিক 
আঘাত পাইয়়াছিল। ফলে মায়ের মৃত্যাদৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মধ্যে 
একটি স্বপ্নচারী ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিল। ম্মইবিন্‌ হয়ত সেলাইয়ে বাঁ কথা- 
বাতীয় মগ্ন আছে, এমন সময় হঠাৎ সে তাহার কাজ বন্ধ করিয়া! ম্বপ্রাবিষ্টের 
মত মায়ের মৃত্যুদৃশ্তের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অভিনয় করিতে লাগিল। এই 
আচরণ যেমন হঠাৎ দেখা দিত তেমনই হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইত, এবং আইরিন্ও 
তাহার সেলাই বা কথাবাতীয় এমন ভাবে ফিরিয়া আসিত যেন কিছুই ঘটে 
নাই। শ্বপ্নাবিষ্ট ভাবে সে যাহা করিত তাহার কিছু কিছু মনে থাকিলেও, 
মায়ের মৃত্যুদৃশ্তকে কেন্দ্র করিয়া সে যাহা! যাহা করিত জাগ্রত বা স্বাভাবিক 
অবস্থায় সে তাহার কিছুই মনে করিতে পারিত না। স্থতরাং আইরিন্-এর 
এই ছুই প্রকার পরম্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব একান্তর__-অর্থাৎ উহার! একই 
মজে আবির্ভূত ন! হইয়া একটির পর অপরটি প্রকাশ পাইত। 

ড: আযাজাম্এর ফেলিভা একান্তর ব্যক্তিত্বের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত । 
চৌদ্দ বৎসর বয়সে ফেপিডা একটি নৃতন জীবন অধ্যায় আরস্তভ করিল। ফলে 
তাহার পুরাতন ও নৃতন ব্যক্তিত্বের একস্তারতা৷ দেখা! গেল। নূতন ব্যক্কিত্বের 


২৬০ মনোবিষ্ধা 


ক্রিয়াকালে তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্বের কথা ফেলিডা মনে করিতে পারিত, 
কিন্তু পুরাতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে তাহার নূতন ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা 
ভুলিয়া যাইত। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার নৃতন ও পুরাতন 
ব্যক্তিত্বের এই একান্তরতা চলিল। কিন্তু তাহার পর ফেলিভা”র নৃতন 
ব্যক্তিত্বই পুরাতন ব্যক্তিত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করিল। অবশ্য এই সময়েও 
হয়ত ফেলিডা হঠাৎ তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্ব ফিরিয়া যাইত এবং নূতন 
ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা বিস্থৃত হইত। 

আবার মর্টন প্রিন্স, বণিত স্যালি ব্যুক্যাম্প কাহিনীও একান্ত 
ব্যক্তিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । বু[ক্যাম্প, একটি স্বভাবতঃ ধর্মভীরু ও 
নি:স্বার্থ যুবতী । কিন্ত মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য সে ছুষ্ট প্রকৃতি হইয়া উঠিত। 
দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি প্রথমটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইত। আবার 
চিকিৎসাকালে তাহার মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল । এই ব্যক্তিতটি 
কিন্ত স্বার্থপর এবং উৎপীড়নকারী। এইবূপে বুক্যাম্প-এর মধ্যে বহু ব্যক্তি 
ক্রিয়াশীল হইল । 

ডব্লু, এফ. প্রিন্স উদ্ধত ডোরিম্-এর দৃষ্টান্তেও একান্তর ব্যক্তি 
পরিলক্ষিত হয়। শিশু ডোরিস্কে তাহার মাতাল পিতা মাটিতে ছুঁড়িয় 
ফেলিয়! দ্রিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত হইতে ডোরিস্‌ নিতান্ত শাস্তপ্রকৃতি হইয়া 
গেল। তাহার মধ্যে ছুইটি একাস্তর ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। একটির নাম 
মার্গারেট এবং অপরটির নাম ঘুমস্ত মার্গারেট, ( শীপিং মার্গারেট )। প্রথমটি 
ুষ্ট, বেয়াড়া এবং দ্বিতীয়টি শান্ত, দীর এবং পরিপন্ক। সতেরো বৎসর বয়দে 
তাহার মায়ের মৃত্যুর পর ডোরিস্-এর মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ 
হইল-ইহার নাম রুগ্ন ডোরিস্‌। ডোরিস্-এর যথার্থ ব্যক্তিত্ব ইহার সহিত 
একাম্থরভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইব্ধপে ডোরিস্-এর ব্যক্তিত রা 
ভোরিস্‌, যথার্থ ডোরিস্‌, মার্গারেট এবং থুমস্ত মার্গারেট এই চারটি ব্যক্তিত্বের 
লীলাভূমি হইয়! দাডাইল। 

জ্যানে বণিত লিওনি একাস্তর ব্যক্তিত্বের আর একটি উল্লেখযোগায দৃষটান্ত। 
লিওনি স্বভাবতঃ একটি বোকা, বিষণ্ন এবং ভীরু শিশু ছিল। মাঝে মাঝে 
তাহার মুঙ্থাবেশ হইত। পরে বার বার সংবিষ্ট (হিপ নোটাইজ্ড্‌ ) হওয়া, 
ফলে তাহার মধ্যে লিওন্টাইন্‌ নামে একটি দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। প্রথম 
লিওনি শাস্ত) বিষণ্ন, ধীর, নর এবং ভীরু ছিল আবার দ্বিতীয় লিওনি, অর্থাং 


ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ ২৬১ 


লিওন্টাইন্‌ ছিল তেমনই অশান্ত, হাসিখুশী, বাচাল, পরিহাসপ্রিয় এবং সাহসী । 
দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে প্রথম লিওনিকে তাহার নিজ ব্যক্তিত্ব বলিয়া 
অস্বীকার করিত। কিছুকাল পরে গভীরতর সংবেশনের ( হিপনোটিজম্‌) 
ফলে তাহার মধ্যে লিওনোর নামে গভীর, মৃদুভাষী এবং মন্দগতি বিশিষ্ট 
একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইল | তৃতীয় লিওনি প্রথম এবং দ্বিতীয় 
লিওনিকে চিনিত এবং উহাদিগকে ছোট এবং হীন বলিয়া মনে করিত। 


বনু-ব্যক্তিত্ব__মাল্টিপ.স্‌ পার্সন্যালিটি 

উপরে প্রখিত একান্তর ব্যক্তিত্বগুলি বহু-ব্যক্তিত্বও বটে। লেডি 
ম্যাকৃবেথ,, আইরিন্‌, ফেলিভা, স্তালি বুক্যাম্প, ভোরিস্‌, লিওনি__সকলের 
মধোই একাধিক ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল । 

তবে বহু-ব্যক্তিত্ব এবং একান্তর-ব্যক্তিত্বের মধো একটি পার্থক্য আছে। 
বহু-ব্যক্তিত্র একান্তর নাও হইতে পারে। অনেকগুলি ব্যক্তিত্ব একান্তরভাবে 
অথবা একটির পর আর একটি আবিভূতি না হইয়া একই সঙ্গে আবিভূর্ত এবং 
সক্রিয় হইতে পারে। সহজ্ঞ-ব্ক্তিত্ব (কো-কন্সাচ, পার্সন্যালিটি ) এইরূপ 
বছ-বাক্তিত্বের দৃষ্টান্ত। সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব বহু-ব্যক্তিত্ব হইলেও একান্তর ব্যক্তিত্ব নয়। 


সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব_কো-কন্সাচ পাসন্যালিটি 

মটন্‌ প্রিন্স সহচ্ঞ ব্যক্তিত্বের ( কো-কন্সাচ, পার্সন্তালিটি ) কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্ব পরপর 
বা একটির পর আর একটি ক্রিয়া করিলে, অথবা একটি অপরটি 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে বন্ছ-ব্যক্তিত্ব দেখ দেয় ভাহাকে একান্তর- 
ব্যক্তিত্ব বলে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বগুলি যদি পাশাপাশি অথবা 
একসঙ্গে এবং চেতনভাবে কাজ করে তাহা হইলে এই ব্যক্তিত্ব- 
গুলিকে সহজ্ঞ বা সহচেতন ব্যক্তিত্ব বলে। স্বাভাবিক জীবনে এইবূপ 
সহজ্ঞ-ব্ক্তিত্তের ক্রিয়া দেখা যাঁয়। যেমন কাহারও সহিত কথ! বলিতে 
বলিতে হয়ত একটি তালা খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে । এই ক্ষেত্রে তালা 
খলিতে যে চেতনা কাজ করিতেছে তাহা কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় 
চেতনা হইতে পৃথক । অথচ উভয় ব্যক্তিত্ই চেতনভাবে কাজ করিতেছে, 
যদিও একটির চেতনা অপরটির তুলনায় স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হইতে পারে । 


২৬২ মনোবিদ্ধা। 


অস্বভাবী জীবনে সক্রিয় সহঙ্জব্ক্তিত্বের প্রসঙ্গ বাহুল্যবোধে 
বঞজজিত হইল। 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
চেতন] ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়। 


১। চেতনা ক্গাহাক্সে বশ্নে ক্ষন ও চেজন্না 

চেতনা (কন্সাচনেস্‌) মনের একটি স্বভাব বা ধর্ম। কোনে! কোনো 
মনোবিদ্‌, যেমন দে কার্ডে, লক্‌ প্রভৃতি, চেতনাকে মনের সহিত অভিন্ন 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু লাইব্নিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রতিক 
মনোবিদ্গণের অধিকাংশই মনকে চেতন! হইতে ব্যাপক বলিয়া মনে করেন। 
তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে চেতন বা সংজ্ঞান মনের নিয়ে ইহার 
অন্থতঃ দুইটি স্তর রহিয়াছে, যথ! আসংজ্ঞান বা সাবৃকন্সাচ) এবং নিজ্ঞন বা 
আন্কন্সাচ। 

চেতনা কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে চেতনার কোনো সংজ্ঞা 
দেওয়া কঠিন। চেতনা! মৌলিক । চেতনাই চেতনার সংজ্ঞ! দিতে পারে, 
অর্থাৎ চেতনার সাহায্যেই চেতনার সংজ্ঞা দেওয়! সম্ভব । আবার চেতনা নিজ 
মন্বন্ধে চেতন হইয়াই থাকে । স্থৃতরাং চেতনার সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে গিয়া 
অন্ভপপত্তি ঘটে | 

কিন্তু চেতনার সংজ্ঞা সম্ভব না হইলেও উহার বর্ণনা সম্ভব। যেমন শারীর- 
বীয মনোবিদ্‌ জি. টি. ল্যাড্‌ বলিয়াছেন যে চেতনা তাহা যাহা নিত্রিত 
হইঘা পড়িবার পুর্বে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে অন্তহিত হয়, আবার জাগরণের 
পুব মুহ্ুত হইতে ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে স্পষ্টতম আকার ধারণ করে। 
অবশ্য এইবৰপ বর্ণনাও কতট।| যথার্থ তাহাও বিবেচ্য, কারণ নিদ্ড্রিতাবস্থায় 
চেতন| একেবারে বিলুপ্ত হয় কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। 


২.। চ্েতন্াল্র ক্ষেত্র ফিল্ড. অফ কন্তাচিংনেহন, 

সে যাহা হউক, চেতনার ধর্ম জ্ঞান বা প্রকাশ । চেতনার স্পর্শে সকল 
স্ব আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, যেমন আলোকের স্পর্শে সকল দৃশ্ঠযবস্ত স্পষ্ট 
হয়। কিন্ত চেতনার প্রকাশ সর্বদাই যে সমান স্পষ্ট হয় তাহা নয়। চেতনার 
মাত্রাভেদ ( ভিগ্রী অব. কন্সাচনেস্‌) আছে। চেতনা একটি বিন্দু নয়, কিন্ত 
একটি বৃত্ত। এই বৃত্তটি স্পষ্টতম চেতনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অস্পষ্ট 
হউতে অস্পষ্টতর হইয়৷ অস্পষ্টতমতায় বিলীন হয়। স্পষ্টতম চেতনাকে 


২৬৪ মনোবিষ্ঠ। 


চেতনাবৃত্তের ( ফিল্ড অফ্‌ কন্সাচনেস্‌) বা চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্র ( সেপ্টাব্‌' 
বল। ষায়। স্পষ্টতঘ চেতনা কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়৷ অস্পষ্টতম চেতন 
পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে বলা যায় চেতনা-বৃত্ত বা চেতনা-ক্ষেত্র । কেন্দ্র হইতে 
পরিধি পর্যস্ত অগ্রসর হইলে চেতনার বস্তগুলি স্পষ্টতম হইতে অস্পষ্টতম হই 
দাড়ায় । চেতনা-ক্ষেত্রের বসত চেতনা-কেজ্জের ঘত নিকটবর্তাঁ হয় উহাৰ 
চেতনাও সেই পরিমাণে স্পষ্ট এবং কেন্দ্র হইতে যত দূরবর্তী হয় বা সরিয়া যায 
উহার চেতনাও সেই পরিমাণে অস্পষ্ট হয়। আবার চেতনা-ক্ষেত্রের বন 
পরিধির যত নিকটবর্তী হয় উহীর চেতনা তত অস্পষ্ট এবং যত দূরবর্তাঁ হয 
উহার চেতন! সেই পরিমাণে স্পষ্ট। কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যস্ত চেতনার মাত্র 
কমিতে কমিতে প্রায় শূন্য হইয়া ফ্রাড়ায়। আবার পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য 
চেতনার মাত্র। বাড়িতে বাড়িতে পুর্ণ স্পষ্টতা ধারণ করে । যেমন পাঠক পুস্তক 
পাঠ করিতেছেন । এই স্থলে যে সকল বস্ত বা বিষয় তাহার চেতনা অধিকার 
করিয়। আছে সেইগুলি মিলিত হইযা পাঠকের চেতনা-ক্ষেত্র গঠিত কবে। 
আবার পাঠক পুস্তকের যে অংশটি খন পাঠ করিতেছেন তাহাই তীভাৰ 
চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে অথবা স্পষ্টতম চেতনায় আসে । তিনি যে আলোকে 
পড়িতেছেন তাহা, অথবা যে অংশ পড়িতেছেন তাহার আগের এবং পরেব 
অংখটি তাহার স্পষ্টতম চেতনায় বা চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে নাই, কিন্তু আছে 
অম্পষ্ট চেতনায় বা চেতনা-ক্ষেত্রের পরিধিতে । 

চেতনা-ক্ষেত্রের বিষয়গুলির মধ্যে সর্বদা অদলবদল বা স্থান-পরিবর্তন চলিতে 
থাকে । চেতনা স্থাণু বা নিশ্চল হইয়া থকে নাঁ। উহাদের মধ্যে অনববত 
ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকায় চেতনার ঘে বিষয়টি কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল সেইটি 
হয়ত কেন্দ্রের বাহিরে উহার পরিধিতে সরিয়া যায়, আবার যেটি পরিধিতে 
ছিল সেইটিই হয়ত উহার কেন্দ্রে স্থান অধিকার করিয়া বসে। যেমন পুস্তকটি 
পড়িবার কালে উহার কোনো অংশ চেতনা-কেন্দ্র অধিকার করিয়া থাকে এবং 
আলোক, টেবিল, চেয়ার, সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুপি চেতনার 
পরিধিতে অবস্থিত থাকে । কিন্তু এই পারিপাশ্বিক অবস্থা্জলির কোনো 
পরিবর্তন বা মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটিলেই চেতন! পুস্তকাংশ হইতে সরিয়া 
এ বিষয়গুলিতে চলিয়া যায়। 

এইরূপে দেখানে! যাইতে পারে যে চেতনা-ক্ষেত্রের বস্তগুলি নিক্রিয় নয, 
কিন্তু নিত্য পরিবর্তনশীল, কারণ চেতন নিত্য প্রবহমান । জেম্দ্‌ চেতনাকে 


চেতন ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়া ২৬৫ 


একটি প্রবাহ (ট্রিমু অফ কন্সাচনেস্) বলিয়াছেন। চেতনা-ক্ষেত্রের 
পরিবর্তনের একটি মূল কারণ হইল মনোযোগের পরিবর্তন । 


৩। চেতনাল্প স্ত্প-_অঅন্ভন্রীন ও আতনহভ্ভান স্ব 

সালি, স্টাউট্‌, এঞ্জেল্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে চেতনা-কেন্দ্রের পর 
হইতে আরম্ভ করিয়। চেতনা-পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে অন্তভ্ভান বা সাব্কন্সাচ 
বলে। তাহারা অস্থজ্ঞনের 
বৈশিষ্টা এইরূপে ব্যাখ্যা করেন । 
তাহারা বলেন যে অন্তজ্ঞপন 
চেতনাবিহীন নয়, স্পষ্টতম 
চেতনাও নয়, কিন্ত এই ছুইয়ের 
মধ্যবর্তী । ইহা অল্পাধিক চেতনা, 
যে চেতনা সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন 
নর, কিন্ধ যাহা সম্বন্ধে সে সচেতন হইতে পারে । যেমন পাঠক যে আলোকে 
পুস্তক পাঠ করিতেছেন সে সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট চেতনা নাই । কিন্তু যদি কেহ 
তাহার অজ্ঞাতে আলোক কমাইয়া দেয়, তিনি এই আলোক হাঁস বুঝিতে 
পরেন। আলোক সম্বন্ধে তাহার অবশ্যই অস্পষ্ট চেতনা ছিল, কারণ নতৃবা 
আলোক হাস সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইতেন না। তাহা হইলে অন্তজ্নের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অনুকূল অবস্থা ঘটিলেই উহ1 সংজ্ঞানে অথবা! 
স্পষ্ট চেতনায় আসিতে পারে অথব। চেষ্টা করিলেই উহাকে চেতনার 
কেন্দ্রে আনিতে পারা! যায় । 

এখানে প্রশ্ন এই যে বিন্বৃত বস্তুটিকে আমরা স্মরণ করিতে পারি অথব৷ 
ঘে পূর্পরিচিত বাক্তিকে আমরা চিনিতে পারি, স্মরণের বা চেনার 
( প্রতাভিজ্ঞ| ) পুর্বে এ বস্ত্র বা বাক্তি সম্বন্ধে কি আমাদের অস্পষ্ট চেতন! ছিল, 
মথবা, উহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো চেতনাই ছিল না? একথা অনম্বী- 
কার্য যে পুর্ব পরিচয় অথবা অভিজ্ঞতা এবং উহার প্রত্যভিজ্ঞান অথবা ম্মরনের 
মধাবর্তী কালে উহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট চেতনাও না থাকিতে পারে। যে 
অভিজ্ঞতা বা পরিচয় বহু পুর্বে ঘটিয়াছিল তাহার চেতনা-ক্ষেত্রে না থাকাই 
স্বাভাবিক। তবে কি উহার! অস্তজ্ঞনে ছিল না? উহারা অবশ্যই সংজ্ঞানে 
ছিল না। স্থতরাং উহ্থার৷ যদি অন্তজ্ঞশনে না থাকিয়া থাকে তাহা হইলে 





৩৯নং চিত্র 


২৬৬ মনোবিষ্ঠা 


নিশ্চয়ই নিজ্ঞীনে ছিল। অথচ উহার! নিজ্ঞন মনেও থাকিতে পারে না, 
কারণ নিজ্শনে সংরক্ষিত বস্তু অবিকৃত ভাবে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। 
পুর্ব অভিজ্ঞতার স্থৃতি বা পুর্ব পরিচিতের প্রত্যভিজ্ঞানে বস্তর কোনে প্রধান 
বিকৃতি ঘটে না। 

স্থতরাং স্বীকার করিতে হয় যে অস্তজ্ঞন বলিতে স্টাউট্‌ প্রভৃতি যাহা 
বুঝেন তাহার সাহায্যে সকল স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় না। 
আবার স্টাউট্‌ যাহাকে মানস সংস্কার বা প্রবণতা (মেণ্ট্যাল্‌ ডিস্পজিশন্‌) 
বলিয়া নিজ্ঞণন মনের প্রমাণ করিয়াছেন সেই নিজ্ঞন মনও ইহা ব্যাখ্যা 
করিতে পারে না। কাজেই অন্তজ্ঞান ও নিজ্নের মধ্যবর্তী একটি অবচেতন 
মন বা! ফ্রয়েড যাহাকে বলিয়াছেন আসংজ্ঞান (প্রি-কন্সাচ, ) তাহা ম্বীকার 
করা আবশ্তক হইয়া পড়ে। আসংজ্ঞান চেতন-ক্ষেত্রের একটি অস্পষ্ট শ্ুরই 
শুধু নয় কিন্তু এইটি উহার বহিঃস্থ একটি অবচেতন স্তর । 

হেফ্ডিং প্রভৃতি মনোবিদ অন্তজ্ঞন বলিতে মনের এইরূপ একটি 
অচেতন স্তরই বুঝিয়াছেন। আবার মন:সমীক্ষণ প্রণেতা ফ্রয়েডও বলিয়াছেন 
ঘে নিজ্ঞান ও সংজ্ঞান মনের মধ্যবর্তী স্তরটি অস্পষ্টচেতন নয় কিন্তু অচেতন । 
তিনি এই স্তরটির নাম দিয়াছেন আসংজ্ঞান (প্রি-কন্সাচ)। সংজ্ঞানে 
প্রকাশিত হইতে হইলে নিজ্ঞান মানসবৃত্তির আসংজ্ঞান স্তরটি অতিক্রম 
করিতে হয়। মোট কথা, যে সকল মানসবৃত্তি বর্তমানে সংজ্ঞান মনে নাই, 
অথচ একটু চেষ্টা করিলেই উহাদের সংজ্ঞানে প্রকাশ করা যায় আসংজ্ঞান মন 
সেইগুলির আশ্রয়স্থল । 


নির্ভান স্তর 


আবার চেতন! ক্ষেত্রের বাহিরে, অথচ মনেরই ক্ষেত্রে একটি গভীরতম 
স্তর আছে। উহার নাম নিজ্ঞান (আন্কন্সাচ ) মন। এই স্তর চেতন।- 
ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না, কারণ ইহা! চেতনা'বিহীন। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে না 
পড়িলেও ইহা৷ মনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পড়ে। স্টাউট্‌ প্রভৃতির মতে সংজ্ঞান 
( কন্সাচ.) এবং অন্তজ্ঞন (সাব-কন্সাচ) মনের পার্থক্য শুধু চেতনা 
পরিমাণ বা মাত্র! অনুসারে । উভয় স্তরেই চেতন। থাকে-_সংজ্ঞানে স্পষ্টতম 
ভাবে এবং অন্তজ্ঞনে অস্পষ্ট হইতে আরম করিনা অস্পষ্টতম ভাবে। 
হেফডিং-এর মতে অন্তজ্ঞান একটি চেতনাবিহীন স্তর । উহা নিজ্ঞন বা 


চেতনা ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়া ২৬৭ 


অচেতন কিন্তু অবচেতন বা অম্পষ্ট-চেতন মাত্র নয়। ফ্রয়েডও এইরূপ মত 
পোষণ করেন। তিনি অন্তজ্ঞন মন হ্বীকার করেন না, কিন্ত আসংজ্ঞান মন 
স্বীকার করেন। এমন কতগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহা সংজ্ঞান মন হইতে 
বিতাড়িত হইয়। মনে অবস্থান করে এবং যাহা সংজ্ঞান, অন্তজ্ঞন বা নিজ্ঞন 
নয়। ইহারা অচেতন হইলেও নিজ্ঞগন এবং সংজ্ঞানের মধ্যবর্তী আসংজ্ঞান 
মনে অবস্থান করে । অন্তজ্ঞন, আসংজ্ঞান এবং নিজ্ঞশন মনের পার্থক্য পরে 
আলোচিত হইতেছে । 


ফ্রযয়েড, 

নিজ্ঞন মানসবৃত্তিগুলি প্রায়ই বাল্যজীবনের । মাতা, পিতা, শিক্ষক, 
ধাত্রী, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি শাসকদের মানদণ্ডে যে সকল ইচ্ছাপুরণ অন্যায় 
বা অনুচিত বিবেচিত হয় সেইগুলি পুর্ণ করিলে শিশুকে কঠোর শাস্তি বা দণ্ড 
পাইতে হয়। শাস্তি ও দণ্ডের ভয়ে শিশুর অবৈধ বা অন্যায় কামনাগুলি 
অবদমিত হইয়া নিজ্ঞন মনে আশ্রয়লাভ করে। কিন্তু কামনার স্বভাবই হইল 
সক্রিয়তা। ইহারা নিজ্ঞপন মনে নিবাসিত হইয়াও চুপ করিয়া বা নিক্রিয় 
হইর়। থাকে না, কিন্তু সর্বদা আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় সক্রিয় থাকে । উহারা 
জাগরণে পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, কারণ অধিশাস্তার শাসন- 
ভয়ে উহার! সন্ত্স্ত। তাই তাহারা জাগরণে ভুল-ভ্রান্তির, নিদ্রায় স্বপ্রের, 
এবং মানসিক রোগে রোগলক্ষণের আকারে দেখা দেয়। এই প্রকাশগুলি 
বিকৃত এবং উহাদের ছন্মবেশ হইতে নিজ্ঞ্ান ইচ্ছাগুলির আসলরূপ বুঝা যায় 
না। মনঃসমীক্ষণ এই ব্যক্তরূপের মূলে যে সকল অব্যক্ত কামন। রহিয়াছে 
সেগুলি বিশ্লেষণ সাহাযো বাহির করে । 


মনঃসমীক্ষণ 


দেখ। যাইতেছে যে অবর্মিত কামনাই নিজ্ঞীন ঘনেব উপাদান। এই 
কামনাগুলি সম্বন্ধে কোনো চেতনা থাকে না। এমন কি, সাধারণতঃ ব্যক্তি 
তাহার আপন চেষ্টায় শিজ্ঞান কামনাগুলি সম্বন্ধে চেতন হইতে অথব। 
উহ্বাদিগকে সংজ্ঞান মনে আনিতে পারে না, কারণ উহারা তাহার আয়ত্তের 
বাহিরে। কোনো নিপুণ মনঃসমীক্ষকই তাহার বৈজ্ঞানিক অবাধ ভাবাম্যঙ্ 
(ফী আসোসিয়েশন্‌ ) পদ্ধতির সাহা মন বিশ্লেষণ করিয়া উহানের প্রকৃত 


২৬৮ মনোবিদ্ধা। 


রূপ উদঘাটন করিতে পারেন। এই বিষয়টি স্বপ্রশীর্ষক অনুচ্ছেদে আরও 
সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে । 


অন্তর্ভান আসংজ্ঞান এবং নির্ভান স্তরের পার্থক্য 
অন্তজ্ঞন (সাবকন্সাচ) এবং নিজ্ন (আন্কন্সাচ) মনের পার্থকা 
এই £_(১) অন্তজ্ঞ্ধন চেতন এবং চেতনাবিহীন এই উভয় স্তরেরই হইতে 
পারে। স্টাউট্‌ প্রভৃতির মতান্যা়ী অন্তজ্ঞণন মন অস্পষ্টভাবে চেতন । কিন্ত 
ফ্রয়েড, প্রভৃতির মতান্গযায়ী অন্তজ্ঞন মন, যাহার নামকরণ ফ্য়েড করিয়াছেন 
আসংজ্ঞান (প্রি-কন্সাচ ) মন, অচেতন ব1 চেতনাবিহীন । পক্ষান্তরে নিজ্ঞ্ণন 
মন সর্বতোভাবে চেতনাবিহীন। (২) অন্তজ্ঞণন মন অবদমন (রিপ্রেশন্‌) 
প্রশ্থত নয়, যদিও ইহা নিরোধ ( সাপ্রেশন্‌ )২-প্রস্থত হইতে পারে | পক্ষান্তাবে 
নিজ্ঞন মন অবদমিত বাসনার আশ্রয়স্থল । (৩) অন্তজ্ঞন বুত্তিগুলির সহিত 
উহাদের সংজ্ঞান রূপের কোনো প্রকারগত বৈষমা নাই, উহারা একই- 
জাতীয় । ইহাদের বৈষম্য চেতনার পরিমাণের বা মাত্রার । অন্তজ্ঞন বৃত্তিগুলি 
অস্পষ্টভাবে চেতন এবং উহারা যখন সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয় তখন স্পষ্টভাবে 
চেতন। অথবা অন্তজ্ঞন বৃত্তির সংজ্ঞান প্রকাশগুলি বিরৃত নয়, উহাদের 
দুইটি রূপেরই আকার প্রকার একই রকমের । পক্ষাস্তরে নিজ্ঞন ইচ্ছা এবং 
উহার সংজ্ঞান প্রকাশের মধো আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিতে পারে । 
নিজ্ঞন মনে অবদমিত বাসনাগুলির অব্যক্ত রূপ (লেটেন্ট কন্টেণ্ট ) এব* 
জ্ঞান মনে প্রকাশিত উহাদের ব্যক্তরূপ (ম্যানিফেস্ট কন্টেণ্ট ) ভিন্নজাতীয় 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্তজ্ঞন ইচ্ছা সংজ্ঞানে নিজরূপেই প্রকাশিত হব, 
নিজ্ঞান ইচ্ছা সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় ছল্মবেশে (ডিজ্গাইজ.ড্‌)। (৪) আবার 
অস্তজ্ঞঞন অচেতন হইলেও (আসংজ্ঞান অর্থে) স্বয়ং অথবা বিনাচেষ্টায় 
নিজর্ূপে সংজ্ঞান যনে প্রকাশিত হইতে পারে । ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় অস্তজ্ঞ্ণা 
বৃত্তিকে সংজ্ঞান মনে আনিতে সক্ষম । পক্ষান্তরে নিজ্ন বৃত্তি ব্বয়ং বা ব্যক্তির 
নিজ চেষ্টায় নিজরূপ লইয়া সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তি নিজ্জঞান বুত্তিকে 
তাহার নিজস্ব চেষ্টায় সংজ্ঞান মনে আনিতে পারে ন|। নিপুণ মন£সমীক্ষকই 


১ কল্পনা পীর্যক পরিচ্ছেদ সবষ্টবয। 
২ অবদমন এবং নিরোধের পার্থক্য আছে। প্রথমটি নিজ্ঞাঁন ক্রিয়া, অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছা" 
প্রশূত নয় । কিন্তু দ্বিতীয়টি নংজাান ক্রিয়া এবং ব্যক্তির ইচ্ছামূলক । 


চেতন ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়। ২৬৯ 


শুধু এই রূপান্তর সাধনে সক্ষম । (৫) সর্বশেষে, অস্তজ্ঞান ইচ্ছা মীনসব্যাঁধির 
লক্ষণন্ূপে আত্মপ্রকাশ করে না; কারণ ইহাতে সেই পরিমাণের অবদমন 
থাকে না, যাহার ফলে ইহাকে বিকৃত অথব। ছন্ম প্রকাশের পথ খু'জিতে হয়। 
পক্ষান্তরে নিজ্ঞান ইচ্ছা প্রায়ই হিষ্টিরিয়া, ভ্রমবাতুলতা (প্যারানয়য়া ), বিষাদর- 
বামু ( মেলান্কলিয়! ) প্রভৃতি মানসব্যাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 


শ। অঅভ্ভন্ানন €সলালুন্সাচি১ মলেন্র প্রমান ৭ 

অন্তজ্ঞণন মন একটি নানাপ্রকারে প্রমাণিত সত্য। স্মরণ (মেমরি ), 
প্রত্যভিজ্ঞ। ( রেকগ্নিশন্‌) প্রভৃতি মানসবৃত্তি অন্তজ্ঞন মনের ভিত্তিতেই 
বোধগম্য | অতীত অভিজ্ঞতার ফল প্রতিরূপের আকারে অস্তজ্ঞন মনে 
সংরক্ষিত থাকে বলিয়াই ইহার ম্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয়। স্মরণে এবং 
প্রতাভিজ্ঞায় অতীত অভিজ্ঞতার ফলে অন্জ্ঞান মনে সংরক্ষিত প্রতিরূপ 
পুনরুদ্বোধিত (রিভাইভ্ড ) হয়। প্রত্যভিজ্ঞাষ প্রমাণিত হয় যে পুনরুদ্দ্ধ 
জ্ঞানটি নৃতন বা অপরিচিত নয়, কিন্তু পুরাতন বা পরিচিত। এই পরিচিতি 
বোধ ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রতিরূপগুলি যে কোনো না কোনো আকারে 
অন্থজ্ৰপন মনে সংরক্ষিত ছিল তাহা স্বীকার করিতে হয়। 

শুধু তাহাই নয়। সংবেদন, প্রতাক্ষ, চিন্তন প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্যা 
করিতে হইলেও অন্থক্ঞ্পন মনের অস্তিথ স্বীকার কর! প্রয়োজন । যেমন, 
সংবেদনের বেলায় প্রতোক উদ্দীপকই (স্িমুলাস্‌)) বোধগম্য সংবেদন উৎপন্ন 
কবে না, অথচ একটি সীম অতিক্রম করিলে উদ্দীপক বোধগম্য সংবেদন 
উৎপন্ন করে। একটি 'সমুদ্রতরঙ্গের শব শোন! যায় না, কিন্তু অনেকগুলি 
রঙ্গের সমবেত শব শোনা যায়। প্রত্যেকটি তরঙ্গশব্ের শ্রবণ যদি শূন্য হয় 
তবে কতগুলি তরঙ্গশবের যুক্ত শ্রবণও শূন্য হইবার কথা । আবার কতগুলি 
তরঙ্গের সমবেত শব্ধ যদি পুর্ণ, অর্থাৎ বোধগম্য শ্রবণ সংবেদন উৎপন্ন করে, 
তবে ধরিয়া লইতে হয় যে প্রত্যেকটি পথক তরঙ্গের শ্রবণ সংবেদন শূন্া নয়, 
কন্ধ পূর্ণ অর্থাৎ বোৌধগম্য। এই বোধগমাতা অল্পষ্ট অর্থাৎ উহার সম্বন্ধে 
কোনো স্পষ্ট চেতনা হয় না। পৃথক তরঙ্গগুলির বোধগমাতা স্পষ্ট-চেতনার 
নিয়ে অন্তজ্ঞন স্তরে রহিয়াছে। 

আবার অন্তজ্ঞন মন অস্বীকার করিলে প্রতাক্ষও দুর্বোধা হইয়া পড়ে। 
প্রতাক্ষ অতীত সংবেদনের উপর নির্ভরশীল । সংবেদনের প্রতিরূপ অন্তজ্ঞন 


২৭০ মনোবিষ্া 


মনে সংরক্ষিত থাকিয়া পুনরায় উদ্ধদ্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। তাহ ছাড়া, 
প্রত্যক্ষ আরও কতগুলি ক্রিয়ার উপর- যেমন সদৃশীকরণ ( আযাসিমিলেশন্‌ ), 
পৃথকীকরণ ( ডিস্ক্রিমিনেশন্‌ ), প্রত্যভিজ্ঞ৷ গ্রভৃতি-_নির্ভর করে এবং এই 
ক্রিয়াগুলি অন্তজ্ঞান মন সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। 

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে আরও অন্যান্য বহু মানসক্রিয়াকে 
ব্যাখ্যা করিতে হইলে অন্তজ্ঞন মন স্বীকার করা আবশ্তক হয়। 


রা 01 ন্নিভভ্ভন্ন সমন্নেন্স প্রচ্মান 

নিজ্ঞন মনের অন্তিত্বও কতগুলি যুক্তি সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে 
পারে। দৈনন্দিন জীবনের তুলভ্রান্তি (এররুস্‌ অফ. এভ্রিডে লাইফ.) স্বপ্ন, 
মানসবাধি, সম্মোহন (হিপ্নোটিজম্‌ ), সংবেদন (সাজেশন) প্রভৃতি 
ঘটনাগুলি নিজ্ান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তাহা ছাড়া নিজ্ঞন মনের 
সাহায্যে যে শুধু মানস রোগীর বা অস্বভাবী ব্যক্তির মানসক্রিয়াই বুঝা যার 
তাহা নয়। নিজ্ঞণন মন সাহায্যে আমরা শুধু রোগীর মন নয়, সহজ, স্ব্থ 
মানবের মানসিকতার গতিবৃত্তি, সাহিত্য--ললিতকলার স্থ্টিতত্ব, সামাজিক 
রীতিনীতির অন্তনিহিত উৎস, ধর্মজীবনের ভিত্তি, বিভিন্ন ধর্মাশ্রমের বিভিন্ন 
নিয়মাবলীর কারণ, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে 
নৃতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই ।১ 

ফ্রয়েড তাহার “সাইকপ্যাথলজি অফ এভরিভে লাইফ” গ্রন্থে দৈনন্দিন 
জীবনের তুলভ্রাস্তি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেষণ করিয়াছেন । তিনি 
দেখাইয়াছেন যে এই ভূলক্রটিগুলি অকারণে উৎপন্ন হয় না। যদিও উহ্াবা 
সংজ্ঞান মানস কারণে ঘটে না, ইহীর] ঘটে নিজ্ঞণন ইচ্ছার প্রজ্ভাবে। জাগরণের 
সকল ইচ্ছাই পুর্ণ হয় না উহ্ারা সমাজ-নীতি, শিক্ষা-নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধ 
হইলে অবদমিত হইয়া নিজ্ঞন মনে নির্বাসিত হয় এবং নানাপ্রকার ছদ্ম বা 
বিরত প্রকাশে দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। নাম ভুলিয়! যাওয়া, 
সঙ্কল্প ভুলিয়া যাওয়া, নানাপ্রকার ভুল কাজ-_ধেমন কথার ভুল, পড়ার 
ভূল, লেখার তুল, ছাপার ভুল, দেখার ভূল, শোনার ভুল, প্রভৃতি 
প্রাত্যহিক জীবনের দোষক্রটিগুলির মূলে কোনে! না কোনো নিজ্জান 


১ মনঃনমীক্ষণ ডঃ সুহাতচজ্্র মি, পৃঃ //* 


চেতন। ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়া ২৭১ 


ইচ্ছার প্রভাব বর্তমান থাকে । যেমন ডঃ ত্রিল একটি নাম ভুলিয়া যাওয়ার 
উদাহরণ দিয়াছেন । তাহার একজন সহকর্মী ডঃ বি-তীহার আত্মীয় ব্রাউন্‌- 
এর নামটি স্মরণ করিতে পারিতেছিলেন না । অথচ এ সহকর্মী তাহার 
আত্মীয়টির নিকট নানাপ্রকারে খণী ছিলেন। আত্মীয়টি দেড় মাস পুর্বে 
তাহার নিকট হইতে কর্জ হিসাবে কিছু অর্থ চাহিয়। একখানি পত্র দিয়া- 
ছিলেন। ডঃ বি- আত্মীয়টিকে টাকা পাঠানো! দূরে থাকুক, তাহার পত্রের 
উত্তর পর্যন্ত দেন নাই, এমন কি সেই পত্রখানি হারাইয়াও ফেলিয়াছিলেন । 
এই নামটি ভুলিয়া যাইবার মূলে ছিল ড: বি-এর মানসিক দবন্দ। উপকারের 
কৃতজ্ঞতান্বরূপ তাহাকে সাহাধা করা উচিত ছিল অথচ তিনি তাহাকে সেই 
দাহাযাটুকু করেন নাই। এই দ্বন্্মূলক অপ্রীতিকর অবস্থ। হইতে পরিত্রাণের 
জন্যই উপকারীর নামটি বিস্বৃত হইয়াছেন । 


জাগর স্বপ্ন 

স্বপ্পু নিজ্্শন মনের আর একটি প্রমাণ। ইহা জাগ্রৎ এবং স্থযুপ্তি বা 
প্নহীন নিব্রার আর একটি মধ্যবর্তী অবস্থা । আবার জাগ্রৎ এবং স্বপ্লের 
মধোও জাগর স্বপ্ন (ডে ড়ীম্‌) বলিয়া আর একটি অবস্থ। আছে। জাগর 
্প্পের দৃষ্টান্তের অভাব নাই-_-গোয়ালিনী, ভিম-বিক্রেত্রী, ছাতুওয়াল! বা 
আল্নাস্কার-এর দিবা্বপ্র ইহার উদাহরণ । উহারা সকলেই জাগিয়। জাগিয়। 
স্বপ্ন দেখিতেছিল যে ছুধ, ডিম, ছাতু এবং হাড়ি-কলসী বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়া বড়লোক হইবে এবং কোনো! দেশের রাজপুত্র বা রাজকন্তা 
উহাদের পাঁণিপ্রার্থী হইলে উহারা তাহাকে মাথা নাঁড়িয়া বা লাখি দিয়া 
প্রত্যাখান করিবে । তাহারা সত্যই মাথা নাড়িল বা লাথি দিল এবং দুধ, 
ডিম, ছাতু মাথা হইতে পড়িযা ভাঙ্ষিল অথবা হাঁড়ি কলসী পদাঘাতে চুর্ণ 
বিচর্ণ হইল । এই প্রকার জাগর স্বপ্নের মূলে রহিয়াছে জাগরণে উহাদের 
আত্মমর্ধীদা অথবা আত্মসাম্মুখ্য ( সেল্ফ, আসারশন্‌ ) ইচ্ছার অবদমন। 


স্ব 

স্বপ্রের মূলেও রহিয়াছে কতগুলি অবদ্মিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ প্রবৃত্তি 
যে সকল ইচ্ছা প্রচলিত ন্যায়-অন্থায়, সুন্দর-কুৎ্লিত, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি 
আদর্শের বিরোধী সেইগুলি জাগরণে পুর্ণ হইতে পারে না। অবদমনের ফলে 


২৭২ মনোবিদ্ধা 


উহারা নিজ্ঞণন মনে বিতাড়িত হয়। কিন্তু নিজ্ঞগানের অজ্জাতবাস হইতে 

জ্ঞানের প্রকাশ্ঠ দ্রিবালোকে আসিবার জন্য উহার নিরস্তর সচেষ্ট থাকে । 
যখন নিদ্রার প্রাথমিক অবস্থায় বিবেক ব। অধিশান্তার শাসন শিথিল হইয়। পড়ে 
সেই স্থযোগে উহারা আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে সংঙ্ঞান মনে প্রকাশিত হয়। 
অপুর্ণ ও অবদমিত ইচ্ছার সংজ্ঞান মনে এইরূপ বিরুত প্রকাশের নামই স্বপ্ন । 
বিষয়টি স্বপ্রশীষক অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে ।১ 


উচ্চতর আদর্শ-_উদগতি ূ 

স্বপ্ন ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি মানস-জীবনের উচ্চতর আদর্শ 
ব৷ মূল্যগুলির এবং নানা রোগলক্ষণ বা উপসর্গের ( সিম্প্টম্স্‌) মধ্য দিয়াও 
নিজ্ঞণন মনের ক্রিয় গ্রকাশ্ত হয। ম্বভাবী লোকের অবদমিত নিজ্ান ইচ্ছ। 
প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমটি উদগতি 
( সাব্লিমেশন্‌ )-_এই প্রণালীদ্বারা নিজ্ঞন ইচ্ছা উহার স্বাভাবিক লক্ষা 
হইতে বিচ্যুত হইয়া কোনে কল্যাণময় লক্ষ্যপথে পরিচালিত হয়। উদগতির 
ফলে নিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ ইচ্ছা উহার নিষিদ্ধ লক্ষ্য হইতে নিরস্য হইয়া কোনো 
শ্লাঘনীয় বা বরণীয় লক্ষোর দিকে চালিত হয় এবং দেশের ও দশের কল্যাণে 
নিয়োজিত হয়। উদগতির ফলেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাতিতা, শিল্প, জনসেবা, 
সমাজ-হিতৈষণা, দেশপ্রেম, সৌন্দর্যপিপাসা, ঈশ্বরান্রভৃতি ব। ধর্ম প্রভৃতি 
উচ্চতর আদর্শগুলির বিকাশ ঘটে। উদগতি ব৷ উন্নয়ন সংজ্ঞান ইচ্ছা! দ্বার! 
সাধিত হয় না। ইহার সাধারণ দৃষ্টান্থ হিসাবে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর মত 
সেবাত্রতা। নার্সদিগের কথা উল্লেখ করা যায়। কোনো সেবাত্রত। নার্স হয়ত 
একজন বালবিধবা 'অথবা সন্তানহানা। তাহার অবদমিত মাতৃত্ব কামনাই 
হয়ত সেবাব্রতে আত্মপ্রকাশ করে । 

নিজ্ঞান ইচ্ছার দ্বিতীয় প্রকাশ প্রণালী অভিভ্রান্তি ( ভিস্প্রেস্মেণ্ট ) 
ধাহার ফলে নিজ্ঞণন ইচ্ছা কোনে। কল্যাণকর পথে প্রবাহিত হয় না, যেমন 
উদগতির ক্ষেত্রে হয়। যেমন কোনো বালিকার মা হইবার বাসন। অবদমিত 
হইয়া পুতুলখেলায় 'অভিক্রান্ত হয়; অথবা কোনো নিঃসন্তান মহিলার 
অবদমিত মাতৃত্বক্কামনা বিড়াল, কুকুর, অথবা পাখী পোষার মধ্য দিয়া 
প্রকাশিত হয়। 


১ কল্পনা গীর্বক পরিচ্ছেদ জ্টবয । 


চেতনা ও মনের বিভিন্ন ক্র্িয়। ২৭৩ 


নিজ্ঞন ইচ্ছার তৃতীয় প্রকাশ প্রণালী হইল বিপরীত গঠন (রি-আযাক্সান্‌ 
ফর্মেশন্‌)। এই ক্ষেত্রে নিজ্ঞীন ইচ্ছা উহার বিপরীত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ 
করে। যেমন কিশোর জীন্‌ ভলজিন্‌ সাধু উদ্দেশ্টে একখণ্ড রুট চুরি করিয়া- 
ছিল--এই লখু পাপে গুরু দণ্ড লাভ করিয়া সে হঠাৎ দাগী চোর হইয়! 
ঈলাড়াইল। আবার হয়ত কোনে। সাধুব্যক্তি আঘাত পাইয়৷ বিপরীত অসাধু 
পথ অবলম্বন করিয়! দ্বিতীয় কালাপাহাঁড় হইয়া উঠিলেন। 


সংবেশন ও অভিভাবন 


সংবেশন ( হিপ্নোটিজ্ম্‌ ) এবং অভিভাবন ও ( সাজেশন্‌) নিজ্ঞন মনের 
অস্তিত্ব প্রমাণিত করে । সংবিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবার 
পর কোনো কাজ করিতে আদেশ করিলে, সে এ আদিষ্ট কাজটি যথাবিধি 
সম্পন্ন করে, যদিও সংবেশকের আদেশেব কথা তাহার আদৌ মনে 
থাকে না। খ্অবশ্য সংবিষ্ট অবস্থাটি সম্পূর্ণ নিজ্ঞ্শান অবস্থা! কি না তাহাতে 
সন্দেহে আছে। ইহা একপ্রকার লঘু অন্তজ্ঞন বা আসংজ্ঞান অবস্থাও 
হইতে পাবে, কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে সংবিষ্ট অবস্থা প্রদত্ত সংবেশকের 
অভিভাবন বা আদেশ সংঝিষ্ট ব্যক্তির নীতি এবং ধর্মনবোধের বিরুদ্ধ হইলে সে 
উহা পালন করে ন। | 


উপসর্গ বা রোগলক্ষণ 


আবার অস্বভাবী মনের নিজ্ঞণন ইচ্ছা বহুবিধ মানসব্যাধির উপসর্গ বা 
লক্ষণের ( সিম্প্টম্‌) আকার লইয়াও প্রকাশিত হয়। আবেশিক বাষুর 
( অব্সেশন্যাল সাইকনিউরোসিস্‌) মধ্যে শুচিবাযুর (টাছম্যানিয়। ) দৃষ্টান্ত 
লওয়া যাউক । শুচিবায়ু রোগী সদাই অশুচির ভয়ে ভীত । শরীর পবিজ্র 
রাখিবার অছিলায় সে স্নান করিতেই থাকে, অথবা আহারের পর সে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ ধুইয়াও তৃপ্ত হয় না। আবার গণনাঁ-বান্ু ( কাউট্টিং 
ম্যানিয়া) রোগী কোনো জিনিস গুণিতে আরম্ভ করিয়। গণনা-কাধ শেষ 
করিতে পারে না-সে গুণিয়াই যাইতে থাকে, কারণ তাহার আশঙ্কা 
এই যে গণনা হয়ত কোথায় ভূল হইয়! গিয়াছে । এই প্রকার রোগ- 
লক্ষণের পশ্চাতে সর্বদাই কোনো না কোনো নিষিদ্ধ কামনা থাকে যাহা 
অবদমিত্ত হইয়! নিজ্ঞজান মনে অজ্ঞাতবাস করে । আবার ভমবাযুগ্রস্ত 

১৮ 


২৭৪ মনোবিষ্ঠা 


(ফিয়ার্‌ ম্যানিয়া ) রোগী নানা বস্ত্র হইতে অকারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়। 
শৈশবে অবদমিত কোনো অন্যায় নিজ্ঞজান কামনাই ভয় ও আশঙ্কা- 
ব্ধপে প্রকাশিত হয়। এইরূপে হিষ্টিরিয়া, ভ্রমবাতুলত1 (প্যারানয়য় ), 
বিষাদ-বাঘু ( মেলান্কলিয়া ), চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (ডিমেন্দিয়া প্রিকক্স) 
প্রভৃতি মানসব্যাধির লক্ষণগুলির মূলেও কোনো! অবদমিত নিজ্ঞীন কামনা 
থাকে। 


৬। উপঙসলহহান্র 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে মন শুধু চেতন নয়। চেতনা 
মনের উপরকার স্তর মাত্র। সংজ্ঞান বা চেতন মনের ভিতরে ইহার আরও 
অন্ততঃ তিনটি স্তর আছে-যথা অন্তজ্ঞশন, আসংজ্ঞান এবং নিজ্ঞান। 
অন্তজ্ঞান স্তরটি অচেতন বা! নিজ্ঞন হয়। অস্তজ্ঞন একটি অস্পষ্র-চেতন 
মানস ম্তর। চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুটি হইল স্পষ্টতম চেতনার স্থান। এ 
কেন্দ্র হইতে চেতনাক্ষেত্রের পরিধির দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, চেতনার 
স্পষ্টতা ততই কমিতে থাকে । এইরূপ অস্প্টচেতনাই অস্তজ্ঞান। কিন্ত 
অস্তজ্ঞ্ণন মনের সাহায্যে স্থৃতি, প্রত্যভিজ্ঞ প্রভৃতি মানসবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যায় 
না। কারণ স্তিতে যে বিষয় মনে পড়িয়। যায়, অথব' প্রত্যভিজ্ঞায় যে বস্ত 
চিনিতে পারা যায়, সেই বিষয় বা বস্ত স্বত বা প্রত্যভিজ্ঞাত হইবার 
পুর্বে অস্পষ্ট চেতন ভাবে মনে অবস্থান করিতেছিল এইরূপ ধারণ। 
অযৌক্তিক । 

উপরোক্ত মানসবৃত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে অস্তজ্ঞন স্তর হইতেও 
গভীরতর একটি অচেতন স্তর স্বীকার করিতে হয়, যাহার নাম আসংজ্ঞান। 
বস্ত স্বৃত বা! অভিজ্ঞাত হইবার পূর্বে আসংজ্ঞান স্তরে অচেতন ভাবে অবস্থান 
করিতেছিল। চেষ্টা করিলেই এইরূপ বিষয়ের ন্মরণ বা! প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব; 
কারণ ইহা পুর্বজ্ঞাত বিষয়কে বিকৃত না করিয়াই সংজ্ঞানে বা চেতনায় 
আনিতে পারে। 

আসংজ্ঞান অপেক্ষা গভীরতর স্তর হইল নিজ্ঞন মন। এই স্তরটিও 
'শাসংজ্ঞানের মত অচেতন। কিন্তু আসংজ্ঞান বস্তব যেমন অবিরুতভাবে 


জ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে, নিজ্ঞন বস্ত তেমন করে না। নিজ্ঞন বস্ত বিকৃত 
হুইয়! সংজ্ঞানে উপস্থিত হয়| 


শি 


চেতন। ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়। ২৭৫ 


এই পার্থক্যগুলি মনে রাখিলে সংজ্ঞান, অস্তজ্ঞণন, আসংজ্ঞান এবং নিজ্ঞ্ণন 
মানসম্ভর সম্বন্ধে ভ্রাস্তির সম্ভাবন। থাকে ন1। 


৭1 হন্েল্স জিভিক্সর শ্র্িলস্া 

মনোবিদ্যা মাঁনসক্রিয়ার বিছ্া। কোন নিক্ষিয় মানসসত্তা থাকিলেও 
তাহা মনোবিদ্যার বিষয় নয়। মনোবিষ্ার বিষয় হইল বিভিন্ন মানসপ্রকাশ বা 
ক্রিয়াগুলি। সুতরাং মানসক্রিয় প্রধানতঃ কি কি এবং উহাদের পারম্পরিক 
সম্বন্ধ কি তাহা জান! দরকার । এই বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই। 

মানসবৃত্তি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, (১) জ্ঞানাত্মক, 
অবগতিমূলক ব1 চিন্তাত্বক ( কগ্নিটিভ বা থি্কিং ), (২) বেদনাত্মক বা 
অনুভবাত্মক (আযফেক্টিভ বা ফিলিং) এবং (৩) ক্রিয়াত্মক বা! ইচ্ছাত্মুক 
(কোনেটিভ বা উইলিং)। 


চিন্ত। 


সকল জ্ঞানমূলক মানসক্রিয়ার সাধারণ নাম চিন্তন বা থিষ্কিং। বিষয়- 
মুখিতা বা অব্জেক্টিভিটি চিন্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । কোনো চিন্তাই 
উহার বিষয় বা! অব্জেক্টকে ইঙ্গিত না করিয়া ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ, চেতনা বা 
কন্সাচ্নেস্‌ অন্যান্য মানস-ক্রিয়ার মত চিন্তনেরও একটি বিশেষ লক্ষণ। সকল 
চিন্তনের সহিতই এই ক্রিয়া যে চলিতেছে এইরূপ বোধ থাকে । তৃতীয়তঃ, 
চিন্তন প্রধানত: একটি জ্ঞাননিষ্ঠ (থিওরেটিক্যাল্‌) মানসক্রিয়া ৷ চিন্তনের 
প্রধান কাজ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা । চতুর্থতঃ, চিন্তন জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়ায় 
নিজ্ক্িয় মানসক্রিয়াও বটে। মানসক্রিয়! অর্থে চিন্তন সক্রিয় হইলেও» 
ইহা! বিষয়ে কোন পরিবর্তন ঘটায় না, যদিও বিষয়ের জ্ঞানে পরিবর্তন ঘটাইয়। 
থাকে । চিন্তন স্বয়ং নিষ্ষিয় হইলেও ক্রিয়ার সহায়তা করিতে পারে । যেমন 
কেহ একটি ফুলের কথ চিন্তা করিতেছে । এই ক্ষেত্রে ফুলের চিন্তাটি ব্যক্তির 
নিজস্ব মানসক্রিয়া, সন্দেহ নাই । কিন্তু চিন্তার বিষয় একটি ফুল, যাহা ব্যক্তির 
নিজস্ব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই চিন্তার সচেতনতা আছে, কারণ চিন্তার সঙ্গে 
সঙ্গে উহার চেতনা রহিয়াছে । তৃতীয়তঃ, ফুলের চিন্তা ফুলের জ্ঞান লাভে 
সহায়তা করে এবং চতুর্থতঃ, ফুলের চিস্তা নিষ্িন্ন, কারণ ফুলের চিন্তা হইলেই 
যেফুল লইবার চেষ্টা হইবে এমন কোনো কথ| নাই। 


২৭৬ মনোবিগ্ঠ। 


চিন্তন গ্রধানতঃ দিয়লিখিত বৃত্তিগুলি লইয়! গঠিত-_যথা, সংবেদন বা! 
সেন্সেশন্‌, প্রত্যক্ষ বা পার্সেপ শন্‌, স্মরণ বা মেমরি, কল্পনা বা! ইম্যাজিনেশন্‌, 
বিশ্বাস বা বিলিফ্‌, প্রত্যয় বা ধারণ! বা কন্সেপ্ট,, অবধারণ! বা জাজ মেন্ট, 
এবং যুক্তি বা রিজনিং। 


চিন্তার স্তরভেদ 
ংবেদন চিস্তনক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা সরল ও সহজ বৃত্তি। উদ্দীপক 

(্টিমূলাস্‌) ইন্দ্রিয়গোলককে (সেন্স-অর্গ্যান্‌) উদ্দীপিত করিলে এবং মেই 
উদ্দীপনা স্বাফুপ্রবাহ বা নার্ভপ্রবাহ (নার্ভাস্‌ ইম্পাল্স) রূপে অন্তর্বাহী 
( এফেরেন্ট) স্নাফুপথে মন্তি্ধে বা মেরুমজ্জায় প্রবাহিত হওয়ায় রং, শব, গন্ধ, 
স্বাদ, স্পর্শ সন্বদ্ধে যে চেতনামাত্র (বেয়ার কন্সাচ্নেস্‌) ঘটে তাহাকে 
সংবেদন বলে । 

সংবেদন বা চেতনা_ মাত্র বন্তকে বিশিষ্টভাবে জানে না। সংবেদন বিশিষ্ট 
আকারে ব্যাখ্যাত হইলে উহার বস্তর বা বিষয়ের অর্থবোধ হয়। এইরপ 
বিশিষ্ট বা ব্যাখ্যাত সংবেদনকে বলে প্রত্যক্ষ । যেমন, ফুলটি মাত্র আছে-_ 
ইহার এই চেতনাকে বলা যায় সংবেদন | কিন্তু যে বস্ত্টি মাত্র আছে বলিয়া 
বোধ হইয়াছে সেই বস্তটি একটি ফুল-_এইরূপ বিশেষ প্রকারের জ্ঞানকে 
প্রত্যক্ষ বলা যায়। 

প্রত্যক্ষ মনে যে বিষয়ের ছাপ, সংস্কার, মৃতি অথবা রেখা (ইমৃপ্রেশান্‌, ট্রেস, 
কপি, ইত্যাদি ) রাখিয়া যায় তাহাকে প্রতিরূপ (ইমেজ) বলে। এই প্রতি- 
রূপকে মনে মনে জাগরূক করিবার নাম স্থতি (মেমরি )। প্রত্যক্ষ বিষয়ের 
অবিকল পুনরুদ্বোধনকে স্মৃতি বলে। 

আবার প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে অবিকল ভাবে পুনরুদদ্ধ না 
করিয়া! যদি অদলবদল করিয়া অথবা উহাদিগকে নৃতন ভাবে সাজায়! জাগরূক 
করা হয় তাহ]! হইলে এই ক্রিয়াকে কল্পসন! (ইম্যাজিনেশন্‌ ) বলে। 

অনেকগুলি প্রতিরূপের সাধারণ লক্ষণকে একটি ধারণায় গ্রথিত করিবার 
নাম প্রত্যয় (কনসেপ্ট )। একটি প্রত্যয়ের সহিত অপর একটি প্রত্যয়কে 
সম্বন্ধ করার নাম অবধারণ! ( জাজ্মেণ্ট ) এবং একাধিক অবধারণাকে যুক্ত 
করিয়া কোনো নৃতন জ্ঞান আহরণ করিবার মানসক্রিম়্াকে বল! হয় 
যুক্তি (রিজ্নিং )। 


চেতন। ও মানের বিভিন্ন ক্রিয়া ২৭৭ 


টা 


যেমন একটি রূপ ব! রং নিবিশেষভাবে দেখার নাম উহার রূপ-সংবেদন 
এবং এই সংবেদনের অর্থবোধসহ রূপ দেখার নাম রূপ-প্রত্যক্ষ। রূপ- 
প্রত্যক্ষের ফলে উহার একটি প্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত হয়, যে কারণে এ রূপ 
স্মরণ করা যাইতে পারে অথবা উহাকে রকমফ্ষের করিয়া কল্পন! করা 


যাইতে পারে । 
অনুভূতি 


চিন্তন যেমন একটি অবগতিমূলক বৃত্তি অনুভূতি বা বেদনা সেইরূপ 
ন্য়। অবশ্ঠ ব্যাপক অর্থে ইহাও জ্ঞানাত্মক, কারণ সকল বেদনা এবং 
অনুভূতিতেই চেতনা থাকে, অথব1 সুখ-ছুঃখ প্রভৃতি বেদনা এবং ভালবাসা- 
ঘ্বণা প্রভৃতি অনুত্কৃতি অনুভূত বা বোধগম্য হয়। কিন্ত চিন্তন যে অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠ 
মানসবৃত্তি বেদনা বা অনুভূতিকে সেই অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠ মানসবৃত্তি বলা যায় না। 
চিন্তনের মত বেদনার বিষয়মুখিতা নাই, ইহা! শুধু পাত্রের মানসিক অবস্থা 
ইঙ্গিত করে, কিন্ত উহার বাহিরে বা উহ! হইতে ম্বতন্্র কোন বস্তর বা বিষয়ের 
ইঙ্গিত করে না। অর্থাৎ বেদনা বা অন্ুতৃতি পাত্রগত বা মনোগত 
(সাব্জেকটিভ্‌)। ইহা পাত্রের বা জ্ঞাতার একাস্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা । 
যাহার স্থখ হইয়াছে শুধু সে-ই উহার ভোক্তা, উহা'র প্রকৃত অংশীদার অপর 
কেহ নাই। তাহা ছাড়া স্বখানৃভৃতির কোনো বিষয়মুখিতা৷ নাই, উহ1 পাত্রের 
বা জ্ঞাতার অন্ুভূতিতেই পর্যবসিত । তৃতীয়তঃ, বেদনা! বা অনুভূতি নিক্ষিয় 
(প্যাসিভ)__ইহা ম্বভাবতঃ কোনো কর্মে পরিণতি লাভ করে ন1। চিন্তন 
নিক্ষিয় হইলেও কর্মে সহায়ত! করে । কিস্তু বেদনা বা অনুভূতি কর্মে সহায়তা 
করে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে । গভীর স্বখ বা দুঃখ ব্যক্তিকে এ এ 
অনুতৃতি ব1 বেদনায় মগ্ন বা তদগত করে, কিন্তু কর্মে প্রবৃত্ত করে না। 


অনুভূতির স্তরভেদ 

ক্রমবিকাশের ধার অনুযায়ী অনুভূতির কয়েকটি প্রধান স্তর-বিভাগ 
আছে, যথা ইঞ্জিয়জ অনুভূতি বা বেদনা (সেন্স, ফীলিং), ভাবজ 
অনুভূতি অথব৷ প্রাক্ষোত্ভ ( আইভিয়্যাল ফীলিং বা ইমোশন্‌) এবং আদর্শজ 
অনুভূতি ব৷ রস ( সের্টমেন্ট )। ইন্জিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদনের ফলে 


২৭৮ মনোবিষ্ঠা 


ক্থছুঃখান্ুৃভূতি ইন্জ্রিয়জ অন্থভূতি। আবার ভাব বা ধারণা হইতে যে 
হর্ষ-বিষাদ, ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা-দ্বণা প্রভৃতি অনুভূতি জন্মে সেইগুলিকে 
বলে ভাবজ অনুভূতি । তৃতীয়তঃ, সৌন্দর্য, সত্য, চরিত্র প্রভৃতি আদর্শকে 
অবলম্বন করিয়া কতগুলি প্রক্ষোভের সংগঠনফলে যে সকল অনুভূতি উৎপন্ন 
হয় উহাদদিগকে বলে রস। 

যেমন স্থন্বাদু খাদ্য আহার করিয়া যে স্থখ হয় তাহা ইক্্িয়জ অনুভূতি, 
কোনো সুসংবাদ পাইয়া যে স্থখ হয় তাহা! ভাবজ অনুভূতি, আবার কোনে! 
সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া যে স্থখ জন্মায় তাহা! আদর্শজ অনুভূতি । 


ইচ্ছা 


ক্রিয়। বা ইচ্ছা প্রধানতঃ কার্ধকরী (প্র্যাক্টিক্যাল্‌) মানসবৃত্তি। ইচ্ছা 
সক্রিয় এবং কর্মের প্রেরকশত্তি | ইচ্ছা! যেমন মনোগত ( সাব্জেক্টিভ্‌) তেমন 
বিষয়গতও ( অব্জেক্টিভ্‌) বটে । ইচ্ছার একটি অনুভববেদ্য দিক আছে, যাহা 
শুধু পাত্র বা জ্ঞাতাই জানে, আবার ইহাতে একটি কর্মে পরিণত হইবার প্রবণতা 
বা বিষয়মুখিতাও বর্তমান। ইচ্ছার সহিত চিন্তনের বিষয়মুখিতার সিক্‌ দিয়া 
সাদৃশ্ত আছে । আবার ইচ্ছা যেমন প্রধানতঃ সক্রিয় এবং কার্ধকরী, চিন্তন 
সেইরূপ নয়। চিন্তন ক্রিয়া বা বুদ্ধিকে স্পষ্ট বা মার্জিত করিয়া ক্রিয়। সম্পাদনে 
সহায়ক হইলেও, মুখ্যভাবে সক্রিয় এবং কার্যকরী মানসবৃত্তি নয়। আবার 
অনুভূতির সহিত ইচ্ছার পার্থক্য সকল দিক্‌ দিয়াই । অনুভূতি পাত্রগত, কিন্তু 
ইচ্ছা! বিষয়গত । আবার, অনুভূতি নিষ্কিয় এবং অকাধধকরী, কিন্তু ইচ্ছা! সক্রিয় 
এবং কার্করী । এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে ইচ্ছা! এবং অনুভূতি 
পরম্পরবিরোধী মানসবৃত্তি, কিন্তু চিন্তন ইহাদের মধ্যে সেতুন্বূপ। চিম্তনে 
অনুভূতি এবং ইচ্ছা এই উভয়ের ধর্মই আংশিকভাবে বর্তমান । 


ইচ্ছার স্তরভেদ 


ক্রিয়ামূলক সকল বৃত্তির ( কোনেশন্‌) প্রকারভেদ রহিয়াছে । প্রথমতঃ, 
ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক ( নন্-ভলাণ্টারি ) এবং এচ্ছিক ( ভলান্টারি) এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে ক্রিয়া ইচ্ছার অভাবে অথবা 
সহজভাবে ঘটে তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। আবার যে ক্রিয়া ইচ্ছা 
পূর্বক ব! ইচ্ছা করিয়৷ কর! হয় তাহাকে এচ্ছিক ক্রিয়া বলে। 


চেতনা ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়া ২৭৯ 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়৷ নান! প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যথা স্বতঃস্ফূর্ত 
(স্পন্ট্যানিয়।স ), প্রতিবর্ত (রিফ্লেক্স ), সহজ ( ইন্ন্রিংক্টিভ্‌), এবং ভাবনাজ 
€ইডিও-মোটর )। অভ্যাস (হ্াবিট্‌) বস্ততঃ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নয়, যদিও 
ইহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। যে ক্রিয়া কোনে বাহা উদ্দীপকের 
সাহায্য ছাড়া স্বতঃ উৎপন্ন হয় তাহাকে স্তন্কুর্ত ক্রিয়া বলে। শিশুর 
আপন মনে খেলা করা, হাত পা ছড়া গ্রভৃতি ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক এবং 
স্বতংস্ফর্ত। এই কাজগুলি বাহিরের কোনো উদ্দীপকের অপেক্ষা ন৷ রাখিয়া 
আপনা-আপনি ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ঘে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দীপকের সহিত 
ইন্ড্িয়ের সংস্পর্ণমাত্র বুদ্ধি বা চেতনার উপর নির্ভর না করিয়৷ স্বাভাবিক- 
ভাবে সংঘটিত হয় তাহাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (রিক্রেক্স আকৃশন ) বলে। 
যেমন আগুনে হাত লাগিবা মাত্র হাত সরাইয়। লওয়৷ হয়, চক্ষৃতে ধূলা বা 
পোকা-মাকড় ঢুকিবার উপক্রম হওয়া মাত্র চক্ষুর পাতা! বুজিয়া যায়। তৃতীয়তঃ, 
যে ক্রিয়া-প্রবাহ (সিরিজ অফ আকৃশন্স্‌) অজ্ঞাতভাবে অথবা শিক্ষার 
উপর নির্ভর না করিয়া বংশগত ( হেরিডিটারি) ভাবে আত্মরক্ষা ( সেল্ফ্‌ 
প্রিজারভেশন্‌ ) বা আত্মপ্রজনন ( সেল্ফ্‌ রিপ্রভাক্শন্‌ )-মূলক উদ্দেশ্ট সাধন 
করে তাহাকে বলে সহজ প্রবৃত্তি ( ইন্ন্টিংকট )। বাবুই পাখী ডিম পাড়িবার 
সময় উপস্থিত হইলে অতুলনীয় চাতুর্ধের সহিত পুরুষ পরম্পরাক্রমে একই 
প্রকাব বাসা তৈযাবী করে, অথবা মাকডসা! তাহার জাল বিস্তার করিয়া 
পুরুম-পরম্পরাক্রমে একই প্রকারে শিকার ধরে । এই ছুইটি সহজ ক্রিয়ার 
উদ্াহরণ। চতুর্থতঃ, ভাবনা ব। প্রতায় হইতেই ঘে ক্রিয়া ইচ্জা-নিরপেক্ষভাবে 
ঘটিয়া থাকে তাহাকে ভাবনাজ € ইডিও-মোটর ) ক্রিয়া বলে। যেমন 
পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা করিতে করিতে বাম্তবিকই পড়িয়া যাওয়া! 
ঘটিতে পারে। 

প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক কোন ক্রিয়া! পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে পরে সহজ 
বা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। এইব্প ক্রিয়াকে অভ্যাস (হ্যাবিট) বলে। 
এই ক্রিয়া আংশিকভাবে এচ্ছিক এবং আংশিকভাবে অনৈচ্ছিক। ইহাকে 
মুখ্যতঃ এচ্ছিক কিন্তু গৌণতঃ অনৈচ্ছিক (প্রাইমাবিলি ভলাশ্টারি বাট্‌ 
সেকেগারিলি অটোম্যাটিক আকৃশন্‌) ক্রিয়াও বল! হইয়া থাকে। কারণ 
প্রথমে ইহা ইচ্ছ! করিয়াই করা হইয়াছিল, কিন্তু বার বার করিবার ফলে 
কাজটি আপাতদৃষ্টিতে অনৈচ্ছিক হইয়া দীড়াইয়াছে। 


২৮০ মনোবিদ্যা 


এচ্ছিক ক্রিয়ার কতগুলি স্তরভেদ রহিয়াছে--যেমন তাড়না (ইম্পাল্স্‌, 
আযাপিটাইট্‌ ), উদ্দেশ্ত বা প্রেরণ! (মোটিভ ), কামনা ( ডিজায়ার ), ইচ্ছা 
(উইস্‌), অভিপ্রায় ( ইন্টেনশন্‌ ) এবং সঙ্কল্র (উইল্‌)। ক্ষুধার্ত শিশু ক্ষুধার 
তাড়নায় বা আবেগে হাতের কাছে যাহ1 পাইল তাহাই মুখে পুরিল। 
আবার সেই শিশুই আরও বড় হইয়া আহারের উদ্দেশে সচেষ্ট হইল, 
অথবা তাহার কোন আহার্ধ বস্তর কামন!] জাগিল, অথবা সে ইচ্ছা! করিল 
যে সে আহার করিবে, অথব। আহারের অভিগ্রায়ে সে কোনে! উপায় উদ্ভাবন 
করিল, অথবা আহার করা উচিত কি অনুচিত এই ইচ্ছাদ্ন্দ দূর করিয়! সে 
জঙ্কল্প করিল যে সে আহার করিবে । 

এই স্তরগুলির মধ্যে ঘে কোনো নিদিষ্ট ভেদরেখা আকিতে হইবে এমন 
নয়-_ ইহাদের আগের স্তরটি পরেরটিতে অস্পষ্টভাবে মিলাইয়া যায়। 


উপসংহার 

উপরে সতক্ষিপ্তভাবে বণিত মানসবৃত্তিগুলির ধারণা না থাকিলে মনোবিষ্া 
পাঠে অগ্রসর হওয়া কঠিন। চিন্তন, ইচ্ছা এবং অশনুভূতিমূলক মানসক্রিয়া- 
গুলির দ্ন্বাভিঘাতেই মন কাজ করিয়া! থাকে । 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 
মেলোন্‌ আগু ড্রামণ্ড-_-এলিমেন্টস্‌ অফ. সাইকলজি-_ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
জি. এফ. স্টাউট_এ মানুয়্যাল্‌ অফ. সাইকলজি-_ভুমিকাঁ_ প্রথম পরিচ্ছেদ, 
১ম থণ্ড-_ প্রথম পরিচ্ছেদ 
ডঃ এদ্‌. সি. মিজ__মন£সমীদ্ষপ-_পৃঃ 4/* 
পি. এন্‌. ভ্টাচার্য__নিক্ান মনের অস্তিত্ব-দর্শন ১৩৫৭ | 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
প্রেবণা- মোটিভেশন্‌ 


১। প্রেরণ! শ্াহাক্তে লেল 

চেষ্টা বা কাজ করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম॥। কাজ ন! করিয়া মানুষ 
এক মুহূতও থাকিতে পারে নাঁ। ন হি কম্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৎ। 
কিন্তু মানুষ কাজ করে কেন ? কোনো অভাববোধ হইতে উৎপন্ন অন্বস্তি 
দূর করিবার জন্ত অথবা যে উদ্দেশ্ট সাধিত হইলে অভাব দূর হয় তাহা লাভ 
করিবার জন্যই মানুষ কাজ করে । 

প্রেষণ বা মোটিভেশন্‌ বলিতে বুঝায় এমন চেষ্টা, কর্ম বা আচরণ 
যাহা অভাব বা প্রয়োজন বোধের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত এবং উদ্দেশ্ট বা লক্ষ্য সাধনের 
দিকে পরিচালিত। অর্থাৎ কোনো অভাব মিটাইবার অথবা উদ্দেশ্ঠ সাধন 
করিবার জন্য আচরণ খা চেষ্টিতকেই এক কথায় প্রেষণ। বা! মোটিভেশন্‌ বলে। 

অভাব বা প্রয়োজনবোধ এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যািমুখিত1 যে সর্বদ। চেতন 
হইবে এমন কোনো কথা নাই। যেমন জৈব ক্রিয়া প্রায়ই চেতন অভাব 
এবং উদ্দেশ্তবোধ ছাড়াই সাধিত হয়। পাখী সহজ প্রবৃত্তির (ইন্স্টিংক্ট্‌ ) 
বশবর্তী হইয়া বাসা তৈয়ারী করে। তাহার বাসা তৈয়ারী করিবার পশ্চাতে 
নিজ এবং ভাবী সন্তানের আশ্রয় রচনার প্রয়োজনবোধ এবং উদ্দেশ্য থাকিলেও, 
এই প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট চেতনা থাকে না। 


প্রেষণার বিশ্লেষণ 

প্রেষণার ( মোটিভেখন্‌) বিশ্লেষণ করিলে এই' স্তরগুলি পাওয়া যাঁয়। 
(ক) অভাব বা প্রয়োজনবোধ ( নীড. ), (খ) এই অভাব মিটাইবার নোদন। 
(ডাইভ) এবং (গ) কোনো উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা, যে উদ্দেশ্য সাধিত 
হইলে অভাব মিটে। | 

(ক) অভাব ব৷ প্রয়োজনবোধ একটি অস্বস্তিকর অবস্থা । ইহা ন। 
মিটিলে অস্বস্তি দূর হয় ন|। যেমন ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলেই 
পাখী আশ্রম বা বাসার অভাব অস্পষ্টভাবে বোধ করে। এই অভাববোধ 
তাহাকে অশান্ক এবং চঞ্চল করিয়া তোলে । ক্ষুধিত শিশু আহার্ধের অভাব 


প্রেষণ। ২৮৩ 


বা প্রয়োজন বোধে অস্থির হইয়। ওঠে এবং তাহার পিতামাতাও তাহার 
আহার্ধ সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত এবং চিন্তিত হন। 

(খ)ট অভাববোধ একটি ছুঃখকর বা অস্বস্তিকর অবস্থা । ইহা! প্রাণীকে 
অশান্ত বা চঞ্চল করিয়া তোলে। এই ছুঃখবোধ প্রাণীকে অভাব দূর 
করিবার জন্য তাড়িত বা প্রবৃত্ত করে। অভাববোধ শুধু একটি নিক্রিয় 
অনুভূতি মাত্র নয়, কিন্তু এমন একটি শক্তি যাহা প্রাণীকে সক্রিয় করে। 
যেমন আশ্রয়াভাবের অন্বস্তিবোধ পাখীকে বাসা নির্মাণে তাড়িত করে । ক্ষৃধিত 
শিশু ক্ষুধার জাল! মিটাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁটিয়! খাছ্য আদায় করে। 

(গ) অভাব মিটাঁইবার তাড়ন! যেমন প্রাণীকে পিছন হইতে ধাক্কা দেয়, 
যে উদ্দেশ্ত সাধিত হইলে এই অভাব মিটিবে তাহা তাহাকে সম্মুখ হইতে 
আকর্ষণ করে। অভাববোধ একটি বাস্তব ও বর্তমানে অনুভূত অবস্থা ৷ ইহা! 
প্রাণীকে নানা কর্ম প্রচেষ্টায় সক্রিয় করে । কিন্ত অভাববোধ যেমন প্রাণীকে 
উহ! মিটাইবার জন্য পিছন হইতে তাড়িত করে, তেমনই উহাকে পরিচালিত 
করে একটি ভাবী অবস্থাকে বর্তমানে রূপান্তরিত করিতে । অভাবের 
পুর্ণতাই এই ভাবী অবস্থা, এবং ইহাই কর্ম গ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য । ইহা! বর্তমান বা 
অতীতের কোনো অবস্থামাত্র নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত একটি 
সম্মুখবর্তাঁ বা সামনের অবস্থা । সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে প্রাণীর কোনো 
স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না, কিন্ত থাকে একটি অস্পষ্ট বা অবচেতন জ্ঞান | 

প্রেষণা বা! মোটিভেশন্‌ বলিতে এইরূপ আচরণ বা৷ ক্রিয়া বুঝায় 
যাহ! কোনে। অভাববোধের এবং এ অভাববোধ দুর করিবার উদ্দেশ্যের 
তাডন। দ্বার নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত । 


সকল কাজই প্রেষিত কি না 


মান্তষ কাজ করে কেন অথবা মানুষের কাজের মোটিভেশন্‌ বা প্রেষণা 
কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে মানুষ কোনো অভাবজনিত অশান্তি 
দূর করিবার উদ্দেশ্টে কাজ করে । আরও প্রশ্ন এই যে মানুষের সকল কাজই 
প্রেষিত (মোটিভেটেড্‌) কি না। উত্তরে বলা যায় যে মানুষের সকল কাজই 
প্রেধষিত। কোনো কোনো কাজের প্রেষণ চেতন, আবার কোনো কোনো 
কাজের প্রেষণা অবচেতন। যেমন প্রতিবর্ত ক্রিয়া (রিফ্লেক্স আক্শন্‌) 
ইন্জ্িয়ের সহিত উদ্দীপকের সংস্পর্শ হইবামাত্র ঘটে__যথা, হাতে আগুন 


২৮৪ মনোবিগ্ভ। 


লাগিবামান্্র হাত সরাইয়! লওয়া হয়। এইক্সপ ক্রিয়া কোনো অভাববোধ, 
তাহার তাড়না বা নোদনা এবং বিপদ পরিহার করিবার উদ্দেশ্ঠ প্রভৃতি 
প্রেষণার স্তরগুলি স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয় নাঁ। কিন্তু ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ প্রভৃতি 
মনোবিদ্গণের মতে এমন কি প্রতিবর্ত ক্রিয়াও প্রেষণার উপরোক্ত কারণগুলি 
হবার! উৎপন্ন হয়, যদিও উহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট চেতন! থাকে না । 


২। নোদনা-দ্রাইভ্ভং 

মোটর গাড়ী ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। তেমন কর্ম বা চেষ্টা অভাববোধ 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইঞ্জিন দ্বার! চালিত না হইলে মোটর গাড়ী নিক্ষিয় এবং 
গতিহীন থাকে । ইঞ্জিন যেমন মোটর গাড়ীর চালক, অভাববোধও তেমন 
কর্ম প্রবৃত্তির চালক বা নোদক। 

কোন্‌ কোন্‌ নোদক বা ডাইভ মানুষকে কর্মে চালিত করে ? এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পুর্বে নোদক কাহাকে বলে জান! দরকার । নোদক 
একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অথব। টিন্-এর অবস্থা যাহা নির্দিষ্ট আচরণ 
বা চেষ্টিতকে উদ্দীপিত করে । এই উদ্দীপনাই মনে অভাব বা! প্রয়োজন 


বোধরূপে অনুভূত হয় এবং একটি অশাস্ত বা অস্থির অবস্থার স্থষ্টি করে। 


নোদক এবং উদ্দেশ্য ূ 

নোদক বা ভাইভ্‌ এবং উদ্দেশ্য বা মোটিভ.-এর মধ্যে পার্থক্য বিচার্য। 
অনেক মনোহিদ ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন 
নাই। তাহাদের মতে নোদকই উদ্দে্ট। আবার উদ্দেশ্টই নোদক। তীহারা 
বলেন ধে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের ব1 টিস্থ-এর পুষ্টি বা ক্রিয়ার পরিবর্তনই আচরণের 
বা চেষ্টিতের আসল নোদক এবং পরিবত্তিত অবস্থার সহিত অঙ্গীর উপযোজনই 
ইহার আসল উদ্দেশ্য । 

কিন্ত নোদক এবং উদ্দেশ্ের এই অভিমত মনোবিগ্যার দ্রিক হইতে 
সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। নোদক একটি আভান্তরীণ যন্ত্রের অবস্থা অথবা 
উহার ফলে উদ্ভৃত মানসিক অস্থাচ্ছন্দ্য বা অভাববোধ । কিন্তু এই যাস্ত্রিক এবং 
মানসিক কারণটি বর্তমান অথবা অতীত হইয়াও কোনে! ভবিষ্যতে পুরণীয় 
অবস্থার দিকে মানুষকে. পরিচালিত করে। অন্ততঃ মাছষের ক্ষেত্রে চেষ্টিতের 
এই উদ্দেশ্টাভিমুখিতা! অন্থীকান্স রুত্িবার উপায় নাই। অনেক চে্টিতেই যে 


প্রেষণ। রে 
উদ্দেস্তের কোনো স্পষ্ট জ্ঞান বা চেতন! থাকে না! তাহা ঠিক, কিন্তু এই চেতনা 
অবশ্তই অম্পষ্টভাবে থাকে ৷ নতুবা মানুষের সকল কর্ম এবং চেষ্টা অন্ধকারে 
হাঁতড়াইয়া বেড়ানোর নামান্তর হইয়া ্রাড়ায়। অথচ মানুষের কর্মপ্রচেষ্ট 
অন্ধকারে টিল ছুঁড়িবার মত প্রণালীতে অগ্রসর হয় না, কারণ উদ্দেশ্ট 
সাধিত না হওয়! পর্যস্ত কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে অথবা 
কর্মপ্রণালীর প্রয়োজন মত রদবদল ঘটিয়! থাকে । 

উপরোক্ত কারণে নোদক এবং উদ্দেশ্টের পার্থক্য স্বীকার করাই সঙ্গত। 


৩। নোদনাল্র শ্রেণীভেিদ 


নোদনা নান প্রকার। কয়েক প্রকার নোদনার আলোচন। করা 
যাউক। 


যান্ত্রিক নোদনা__অর্গ্যানিক নীভ.জ্‌ 

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি যান্ত্রিক নোদকের দৃষ্টাস্ত। ক্ষুধা এক প্রকার 
আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থা । উহার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও একটি অস্থির অবস্থা 
ঘটে। এই অবস্থার প্রতিকার না ঘটিলে বীচিয়৷ থাক! সম্ভব নয়। 


সুধা হাজার 

শারীরবৃত্তের দিক হইতে ক্ষুধা পাকস্থলীর এক প্রকার সক্কোচন বিশেষ । 
স্বাভাবিক রক্তে শর্করা বা চিনি যতটুকু থাকা দরকার তাহা অপেক্ষা কমিয়া 
গেলে পাকস্থলীর মস্ণ পেশী (ম্মথ, মাস্ল্স্‌) সম্কৃচিত হইতে থাকে এবং 
উহার ফলে ক্ষুধার যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। পাকস্থলীর সক্কোচনে নার্ভ-প্রবাহ ঘটিয়া 
উহা! দৈহিক ক্রিয়া বাড়ায় এবং ক্ষুধার অস্থিরতা বা! চাঞ্চল্য স্ষ্টি করে। 
আবার এই অস্থিরতা খা্য সন্ধানে এবং খান্য মিলিয় গেলে আহারে 
প্রবৃত্ত করে। 

শুধু পাকস্থলীর সঙ্কৌচনই যে ক্ষুধার তাড়ন৷ জন্মায় তাহা নয়। পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে উপবাসী ইছুরের পাকস্থলীসক্ষোচন নষ্ট করিয়া 
দিলেও সে খাদ্য খুঁজিতে থাকে এবং খাদ্য পাইলে উহা খাইতে আরম্ভ করে। 
তেমনই রক্তে শর্করার অভাবই যে ক্ষুধার একমাত্র কারণ তাহাও বলা যায় না। 
চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে রাখিয়া একটি মুরগীকে এক রাশি গম দিলে সে গমের 


২৮৬ মনোবিদ্যা 


পরিমাণ অনুসারে কম বা বেশী দানা খায়। যেমন গমরাশিতে একশত 
গমদানা থাকিলে সে হয়ত পঞ্চাশটি দানা খায়, আবার উহাতে আরও বেশী 
দানা থাকিলে সে হয়ত পচাশীটি বা একশতটি দানা গ্রহণ করে। এই দুইটি 
মুরগীরই রক্তের রাসায়নিক অবস্থা একরূপ থাকে। স্থতরাং এই আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাই মুরগীর ক্ষুধার কারণ হইল না, কিন্তু আহার্ধের পরিমাণই উহার কারণ, 
যেহেতু উহার অল্লাধিক্য অন্থুসারে আহারের পরিমাণ কম বা বেশী হয়। 
আবার ক্ষুধাতৃপ্তির পরও হয়ত একটি মুরগী শশ্যরাশির সম্মুখে চুপ করিয়া 
ঈাড়াইয়া আছে। এমন সময় অন্য কোন ক্ষুধার্ত মুরগী যদি তাহার সম্মুখে 
শন্তের দানা খাইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সেও উহার দেখাদেখি আবার 
খাইতে আরম করে । এমনও দেখা যায় যে তৃপ্ত মানুষ ক্ষুধার্ত বন্ধুকে আহার 
করিতে দেখিয়া আবার খাওয়া স্থুরু করে। 

এই সকল ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যে শুধু আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থাই 
ক্ষুধার একমাত্র কারণ নয়, পরিবেশও ক্ষুধা উৎপাদনে সহায়তা 
করে। অপরকে খাইতে দেখিয়া আমরা খাই; খাবার খাছ্য দ্রব্য বেশী 
থাকিলে বেশী খাইয়া ফেলি এবং কম থাকিলে কম খাইয়া থাকি। 
আবার কোনো নিদিষ্ট সময়ে বা স্থানে কোনো নির্দিষ্ট খাছ্য গ্রহণে 
অভ্যন্ত হইলে এ খাছ্য এ সময়ে বা এ স্থানে দেখিলেই যেন আমর! 
ক্ষুধাবোধ করি । 

দেখা যাইতেছে যে ক্ষুধা একটি সহজাত তাড়না হইলেও, এই তাড়ন। 
কিভাবে কাজ করিবে তাহা অনেকট। নির্ভর করে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং 
অভ্যাসের উপর । 


তৃষ1__ার্ট 

ক্ষুধার মত তৃষ্ণা আর একটি যান্ত্রিক নোদনা। তৃষ্জার যান্ত্রিক কারণ 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে মুখ ও গলা শুকাইয়। যাওয়াই 
তৃষ্তার কারণ। পানীয়ের সাহায্যে গলা এবং মুখ ভিজাইলেই তৃষ্ণা দূর 
হয়। কিন্তু এইরূপ কারণ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে মুখ এবং গলা না ভিজাইয়া সোজান্থজিভাবে পাকস্থলী জলপুর্ণ 
করিলেই তৃষ্ণ মিটিয়। যায়। কাজেই তৃষ্ণার কারণ আরও গভীর বলিয়' 
মনে হয়। তৃষ্ণা দেহযন্ত্রে জলাভাবের স্চনা করে। অতএব রকে, 


প্রেষণা ২৮৭ 


পাকস্থলীতে অথব! বৃহদস্থে ( লার্জার ইন্টেস্টাইনস্‌ ) জল প্রবেশ করাইলেই 
তৃষ্ণা মিটে । 

তৃষ্ণার একটি প্রধান কারণ এই যে জলাভাবে দেহের সকল কোষগুলি 
উহাদের জলীয় ভাগ ত্যাগ করে। হাইপোথ্যালামাস্‌ কেন্দ্রে জলাভাবের 
প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল কতগুলি কোষ আছে। এই কোষগুলির সহিত 
মন্তিক্ষের অন্যান্য অংশগুলির সম্বন্ধ থাকায় উহারা দেহে জলের পরিমাণ 
অনুসারে পানক্রিয়! নিয়ন্ত্রিত করে। 

ক্ষুধার মত তৃষ্তাও একটি সহজাত নোদনা। আবার ক্ষুধার মত তৃষ্ণাও 
পারিবেশিক অবস্থার দ্বার! প্রভাবিত হয়। পানের নোদনা শক্তি কতখানি 
তাহা বুঝ| যায় যাহারা মাতাল বা পানোন্মত্ত তাহাদের আচরণ দেখিয়!। 
বর্তমান কালে সভ্য জগতের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দীড়াইয়াছে চা-পানের 
আপর। আবার পান এমনই গুরুতর বিষয় হইয়া! পড়িয়াছে যে কোন ব্যক্তি 
অপরের "স্বাস্থ্য পান করে|” 


নিদ্রা স্্রীপ, 

অন্ন-পানেব মত নিদ্রাও একটি শক্তিশালী নোদনা | একটু ঘুমাইবার 
জন্ত মানুষ কত চেষ্টাই না করে। জাগরণের কর্মব্যস্ততায় যে শক্তি ব্যয়িত 
হয় অথবা দেহের যে ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে নিদ্রায় তাহার সম্পূরণ হইয়া থাকে । 

ঘুম রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ঘটে না। নিব্দিত কুকুরের রক্ত 
জাগ্রত কুকুরের দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দেখ! গিয়াছে যে ইহ দ্বিতীয় কুকুরকে 
নিদ্রাবিষ্ট করে না। মোটের উপর বল যাইতে পারে যে নিদ্রার কেন্দ্র 
মন্তিষ্ধে অবস্থিত । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে নিদ্রা যখন একটি নিক্ষিয় এবং কর্মবিরত অবস্থা, 
তখন ইহাকে কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের নোদক বলা যায় কি করিয়া। উত্তর 
এই যে নিদ্রা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবনের নোদক বা চালক নয়। 
কিন্তু ইহ1 কর্মের বাধা বা উহাতে আলম্ত, জডতা ও অবসাদ দূর করিয়া 
কর্মশক্তির খোরাক যোগায়। স্থৃতরাং প্রতাক্ষভাবে না হইলেও অস্ততঃ 
পরোক্ষভাবে নিদ্রা! কর্মজীবন বা আচরণের একটি শক্তিশালী নোদক। ইহার 
ফলে প্রান্তীয় সন্ষিকর্ষের বাধা ( সাইনাপ্টিক্‌ রেজিস্টান্স,) দূর হয় এবং নার্ড 
প্রবাহের চলাচল সহজ হইয়া ওঠে । 


২৮৮ মনোধিষ্ঠ। 


কানাবেগ__সেকুস্যাল্‌ ইম্পাল্স্‌ ূ 

কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের আর একটি মস্ত বড় নোদক হইল ফামাবেগ ব! 
সেক্সুয়্যাল ইম্পাল্স। কাম যে একটি শক্তিশালী নোদক তাহা তন্ত্রশান্ত্কার 
হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রয়েড্‌ পর্যস্ত অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ফ্রয়েভ্‌- 
এর মতে সকল প্রেষণার মূল হইল কাম। ইহারই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক 
গঠনের উপর নির্ভর কবে সকল প্রকার আচরণ। 

কাম বা যৌনশক্তির প্রাধান্ত কতখানি তাহা! বুঝা যায় যখন অত্যন্ত 
সাহসিক আচরণ বা কর্মশক্তিকে বলা হয় পুরুষোচিত ( ম্যাস্কুলিন্‌), আবার 
অত্যন্ত মৃদু বা কোমল আচরণকে বল! হয় স্ত্রীস্থলভ (ফেমিনিন্‌)। যৌন 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিশ্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেকের আচরণেই পরিবর্তন ঘটে । 
গলার স্বর, চালচলন, কাজকর্ম গ্রভৃত্তি সকল দিক দিয়াই একটি বিপ্লব আনিয়! 
দেয় যৌনবিকাশ। 

যৌন নোদন| সহজাত এবং বংশগত নোদনা। ইহার নোদনা যে সকল 
বয়ঃস্তরেই সমানভাবে সক্রিয় হয় তাহা নয়। শৈশবে ইহা স্থপ্ত থাকিয়৷ নানা 
আচরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবে। শিশুর যৌন কামনা লিঙ্গ বা কামকেন্দ্রকে 
অবলম্বন করিতে না পারিয়া দেহের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গকে অবলম্বন করে। 
এই কারণে শিশুকে “বহুমুখকামী” (পললিমর্ফাস্‌ পার্ভীর্স ) বলা হয়। যৌবনে 
যৌন কামনা লিঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয়। তাবপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহা 
সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন আচরণের মধ্যে বিভিন্নভাৰে প্রকাশিত হয়। 

কামজীবনের একটি চক্রবৎ পরিবর্তন বা ছন্দ আছে। এই চক্রবং 
পরিবর্তন বিশেষ করিয়া পবিলক্ষিত হয় স্ত্রীলোকের যৌন নোদনায়, যাহার ফলে 
খতুদর্শন অনুসারে তাহাদের এই নোদ্না বাডে বা কমে। যৌন নোদনার 
হাস-বৃদ্ধি অনুসারে নারীর কর্মশক্তিরও হাস-বৃদ্ধি হয়। 

যৌন বা কাম নোদন! নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ কামগ্রস্থি বা গোনাড, গ্রন্থির 
এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণের ছ্বারা। স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বকোষ স্থানচ্যুত 
হইলে উহারা নিক্ষিয় হইয়া পড়ে । আবার পিটুইটারি গ্রন্থির যে অংশ যৌন- 
্রস্থিতে বাঁ গোনাভ-এ শক্তিশালী রস সরবরাহ করে, তাহা স্থানচ্যুত করিলেও 
যৌন নোদন! কমিয়া যায়। 

যৌন নোদনা সহজাত এবং বংশগত হইলেও ইহ] অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার 
ফলে পরিবর্তিত হয়। শৈশবের অপ্রীতিকর যৌন অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ যৌন 


প্রেষণা ২৮৯ 


আচরণের ন্ুস্থতা এবং স্বাভাবিকত। নষ্ট করিয়া দিতে পারে । ধর্ম, নীতি, 
শান্তর প্রভৃতি যে শিক্ষা দেয় তাহার ফলেও যৌনজীবন প্রভাবিত হইতে পারে। 
যৌন কামনা আচরণের একটি শক্তিশালী নোদক বলিয়া এই বিষয়ে উপদেশ 
এবং নির্দেশের অস্ত নাই। তাহ ছাড়া যৌন কামন! অত্যন্ত অন্ধ এবং নিবিচার 
হওয়া সত্বেও অভ্যাসের ফলে একই ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে । যৌন- 
গ্রন্থির রসক্ষরণ বন্ধ হইলেও অভ্যাসবশে যৌন আচরণ চলিতে পারে, কারণ 
অভ্যাসের দ্বারাই যৌন আচরণের প্রকাশ প্রণালী অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় । 


কর্ম ও বিশ্রাম নোদনা 

কর্ম এবং বিশ্রাম আচরণের ছন্দে ওঠ।নামার মত দুইটি অপরিহার্য নোদন!। 
কিন্তু কর্ম এবং বিশ্রীমকে দুইটি নোদনা বলা যায় কি? কর্ধ না করিয়া এক 
মুহর্তও থাকা যার না । কর্মপ্রবৃত্তি না থাকিলে জীবনযাত্র। অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

আবার কর্জের প্রস্ততি হিসাবে বিশ্রামও একটি আবশ্যক নোদন]। 
বিশ্রামের ফলে পেশী, তন্, নার্ভ এবং মস্তিষ্ক কর্মশক্তি ফিরিয়! পায় এবং আবার 
সক্রির হইতে পারে । 

কিন্ত কর্ম এবং বিশ্রামকে পৃথকভাবে নোদনা ন। বলিয়! প্রধান নোদনা- 
গুলির সহায় বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। সকল নোদ্নাই সক্রিয় বা 
ডারনানিক, স্বতরাং ইহ! কর্মেরই প্রকাশ | স্থতরাং কর্মকে পৃথক নোদনা মনে 
করা অসঙ্গত। আবার বিশ্রীমও প্রত্যেক নোদরনার পক্ষে প্রয়োজনীয়, কারণ 
কোনে! নোদনাই অবিআন্তভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে না। 


জৈৰ নোদন। 

সকল প্রাণীই বীচিয়া থাকিতে চায়। আত্মরক্ষার ইচ্ছা একটি মৌলিক 
নোদনা। আবার সকল প্রাণীই যৌন পরিণতি লাভ করিলে বংশবিস্তার বা 
আত্মপ্রজনন করিতে চায়। স্বৃতরাং বংশবিস্তার করা৷ আর একটি মৌলিক 
নোদনা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতামীতার কাজ শেষ হইয়া যায় না। 
তাহাকে বড় এবং স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই পিতামাতার পরবর্তী নোদনা_ 
ইহার মূলে রহিয়াছে সন্তানের প্রতি অন্ধ ভালবাসা । 

এইরূপে নোদনার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া চল| যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে 
উল্লিখিত জৈব প্রবৃত্তিগুলিকে নোদনা বলা সঙ্গত কিনা । এইগুলিকে নোদনা 

১৪ 


২৯০ মনোবিগ্ধা। 


বলিলে নোদনার সহিত সহজ প্রবৃত্তির ( ইন্ষ্টিংক্ট্‌ ) কোনো পার্থক্য থাকে না ॥ 
অথচ ইহাদের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য। 


৪1 নোদনা এন্রহু সহজ প্রব্রর্তি 
(ড্রাইভ আ্যাণ্ড, ইন্প্টিহকুউ ১ 
নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাক দরকার । 
নোদন। এবং সহজ প্রবৃত্তি কথ! ছুইটি প্রায়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হয়-_যেমন 
আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার, মাতৃত্ব গ্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি নোদনারূপেও আলোচিত 
হইয়া থাকে । মা সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই সন্তানকে ভালবাসেন, অথবা পিতা 
জলমগ্ন পুত্রকে বাচাইবার জন্য হয়ত জলে লাফাইয়া পড়েন। 
সহজাত প্রবৃত্তির অর্থ বুঝিতে হইলে ছুইটি কথা মনে রাখা আবশ্যক । 
প্রথমতঃ ইহাতে একটি শারীরবৃত্তীয় নোদন! ( ফিজিয়লজিক্যাল্‌ ড্রাইভূ) থাকে 
এবং দ্বিতীয়তঃ একপ্রকার সহজাত, জটিল এবং সংগঠিত ক্রিয়া বা আচরণ 
ইহার নোদনাকে পুর্ণ করে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় নোদনা। 
উহাদের কোনো! সংগঠিত এবং জটিল আচরণ থাকে না। পক্ষান্তরে সহজ 
প্রবৃত্তি হইল জটিল এবং সংগঠিত । সুতরাং ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভাতিকে নোদনাই 
বলিতে হয়। ইহারা সহজ প্রবৃত্তি নয় । আবার যৌন আচরণ একটি শারীর- 
বৃত্তীয় নোদনা । কিন্তু ইহা শুধু নোদনাই নয়, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিও বটে, কারণ 
যৌন আচরণ জটিল এবং সংগঠিত । 
নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত পার্থক্যের ভিভিতে আত্মরক্ষা, 
বংশবিস্তার, মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব প্রভৃতিকে শুধু নোদনা বলা অসঙ্গত। কারণ, 
এই সকল ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় নোদন। তো আছেই, উপরন্ত এই নোদনাগুলিকে 
পুর্ণ করিবার উপযোগী জটিল এবং সংগঠিত আচরণও আছে । 


ঢে। অনভ্ভান- ডং 
অভাব বা প্রয়োজন অনুভূত না হইলে নোদন! বা ড্রাইভ জন্মে না। 
অভাবই কর্মে তাড়িত বা নোদিত করে। দেহ্যস্ত্রের কোনো অপূর্ণতা ব| 
অপ্রাচুর্বই অভাব বা প্রয়োজন এবং এই অভাবই মানসিক অন্বস্তি ব। 
অস্থিরতারূপে অন্তত হয়। ইহ| দূর করিতে পারে এমন ক্রিয়া বা আচরণ 
না ঘটিলে অভাব দুর হয় না। 
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মুখ্য বা মৌলিক অভাব 

মান্ষের মৌলিক অভাবগতলি কি? খাছ্য, জল, বাতাস, আশ্রয়, সঙ্গী 
প্রভৃতি মানুষের কতগুলি মৌলিক অভাব। রক্তে শর্করা কমিয়৷ গেলে 
পাকস্থলীর মন্থণ পেশীর সঙ্কোচন আরম্ভ হয়, অর্থাং পাকস্থলী কিছু খাছ চায় 
এবং ইহ! ক্ষুধার তাড়নারূপে অন্থভৃত হইয়া থাকে । আবার দেহকোষের 
জলীয় ভাগ কমিয়া গেলে দেহ জল চায় এবং দেহের এই অভাবই অনুভূত হয় 
তৃষ্ণারপে । তাপ, শৈত্য, বর্ষণ প্রভৃতি দেহকে ক্রিষ্ট করে এবং এই ক্লেশই 
অন্ভৃত হয় আশ্রয়ের অভাবরূপে । মানুষ একাকী আত্মরক্ষা করিতে পারে 
না এবং সঙ্গী না পাইলে ব্যবহার বিনিময় করিতে পারে না, তাই সে অভাব 
বোধ করে সঙ্গীর | 

সকল প্রকার নোদন। বা তাড়নার মূলেই থাকে কোনো না কোনে। অভাব 
বোধ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসত্রিরা, কাম, কর্ম, বিআম প্রভৃতি সকল প্রকার 
নোদনাই কোনো না কোনে। অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। এই জৈব অভাবগুলি 
পুর্ণ না হইলে জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও 
নিশ্বাসে প্রশ্বীসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্‌ ত্যাগ এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে, 
আবার খাছ্য-গ্রহণ, জল-পান, দৃষিত-পদার্থ-নিঃসরণ, দেহতাপ-সংরক্ষণ প্রভৃতি 
কাজ করে। বিশেষ বিশেষ অভাবই এই সকল তাড়নার কারণ। 


গৌণ অভাব 


কিন্তু অন্তান্ প্রাণীর মত মানুষ এই সকল অভাব মিটাইয়াই সন্তুষ্ট হয় না। 
এই জৈব অভাবগুলি ছাড়াও তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাস 
অনুসারে মানুষ বু গৌণ অভাবও বোধ করে_যেমন ভাল ঘর বাড়ী, গাড়ী, 
প্রচুর টাকা, নাম, যশ, খাাতি প্রভৃতির অভাব । 


মুখ্য ও গৌণ অভাবের তুলনা 


অভাবের মধ্যে কতকগুলি প্রাথমিক বা মুখা। এই অভাবগুলি জেব 
এবং সহ্জাত। ইহার অপুর্ণ থাকিলে যানুষ বাচিতে পারে না। এই 
একান্তভাবে প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটিলেই নানাপ্রকার অপ্রয়োজনীয় 
অথবা অজৈব অভাব দেখা দ্রেয়। ইহাদের পুরণ জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহার্য নয়। কিন্তু শিক্ষা, সমাজ তর মানদণ্ডে সভ্য এবং উন্নত 


২৯২ মনোবিষ্ঠ। 


জীবন যাপনের পক্ষে এই অভাবগুলির পুরণও মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 
অভ্যাস ও শিক্ষার ফলে হয়ত এই গৌণ অভাবগুলিই মুখ্য বা জৈব অভাব- 
গুলির তুলনায় অধিক প্রয়োজনীয় হইয়! দদীড়ায়। যেমন নাম ও যশের জন্য 
হয়ত ত মানুষ জীবন বিসর্জনও দিতে পারে। সতী স্ত্রীপতির অভাবকে প্রাণের 
অভাব হইতেও হয়ত বেশী অসহনীয় মনে করিতে পারেন । 


দৈহিক এবং মানস অভাব 

প্রাথমিক বা মুখ্য অভাবগুলিকে দৈহিক এবং গৌণ অভাবগুলিকে মানস 
বলা যাইতে পারে । মানস অভাবগুলিরও প্রায়ই দৈহিক ভিত্তি থাকে। 
আত্মপ্রাধান্যের অভাব মানসিক অভাব-_ইহারও হয়ত এমন দৈহিক ভিত্তি 
আছে যাহা এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত । আবার মানস অভ্ভাবের যেমন 
চেতনা থাকে, দৈহিক অভাবেরও তেমন চেতনা থাকিতে পারে । কোনো 
সমশ্তার সমাধান, অভাবের যেমন চেতন। থাকিতে পারে খাছ্যের অভাব 
সন্বম্ধেও তেমন চেতনা থাক্ষিতে পারে । 


জৈব এবং সামাজিক অভাব 


প্রাথমিক অভাবগুলিকে জৈব এবং গৌণ অভাবগুলিকে সামাজিকও বলা 
যাইতে পারে, কারণ দ্বিতীয় অভাবগুলি সামীজিক জীবনের সংস্পর্শে উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু এই পার্থক্য চুডান্ত নয়, কারণ সামাজিক অভাবগুলিও জৈব । 
প্রধানতঃ বাচিবার জন্তই সামাজিক অভাবগুলির স্থষ্টি। আবার জব অভাব- 
গুলিও সামাজিক, কারণ উহাদের পুরণ নির্ভর করে সামাজিক অবস্থার উপর | 

স্তরাং দেখ! বাইতেছে যে অভাব ছুই প্রকার__যথ! প্রাথমিক, মুখ্য, 
প্রয়োজনীয়, দৈহিক অথবা জৈব এবং গৌণ, অপ্রয়োজনীয়, মানস অথব! 
সামাজিক | এই ছুই শ্রেণীর অভাব পরম্পর সাপেক্ষ। সকল প্রকারের 
অভাবই কোন দৈহিক, জৈব, মানস বা সামাজিক অপূর্ণ তার লক্ষণ । আবার 
সকল প্রকার অভাবেরই সাধারণ লক্ষণ এই যে উহার! মানুষকে উহাদের 
প্রতিকারে তাড়িত ব। নোদিত করে। 


৬। উদ্দেশ্য- মোটিভ 
উদ্দে্ট ও নোদনার পার্থক্য পুর্বে আলোচিত হইয়াছে । মাশ্গষের আচরণ 
উদ্দেশ্াভিমুখী (পার্পাসিভূ)। প্রতিবর্ত প্রভৃতি অচেতন আচরণে এই 


প্রেষণা ২৯৩ 


উদ্দেশ্টাভিমুখিতা থাকে অচেতন অবস্থায়। প্রতিবর্ত হইতে আরও উচ্চতর 
আচরণে, যেমন সহজ প্রবৃত্তিতেও আরও স্থগঠিত উদ্দেশ্াভিমুখিত। খাকিলেও 
তাহা অচেতন। ইচ্ছামূলক আচরণেই উদ্দেস্টাভিমুখিতা চেতনশুরে 
উন্নীত হয়। 

প্রেণার একটি প্রধান অঙ্গ হইল মোটিভ্‌ বাঁ উদ্দেশ্ট । প্রেষণ! বলিতে 
ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অভাব দ্বারা তাড়িত এবং এমন কোনে উদ্দেশ্যের 
দিকে পরিচালিত আচরণ বুঝায় যাহা পূর্ণ হইলে অভাব মিটিয়া যায়। যেমন 
ক্ষুধা ব্যক্তির উদ্দেশ্ত হইল আহার করা__এই উদ্দেশ্ট সাধিত হইলেই ক্ষুধার 
তৃপ্চি হয়। আবার কামুক ব্যক্তির উদ্দেশ্ঠ হইল যৌনন্থখ__এই উদ্দেশ্ঠ পুর্ণ 
হইলেই তাহার অভাব মিটিয়! যায়। | 


উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক-_ মোটিভ, আযাগু, স্টিমুলাস্‌ 


মানুষ কেন নির্দিষ্ট ভাবে আচরণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বল যায় যে 
সে কোনো উদ্দেশ্ট বা লক্ষো পৌছাইবার জন্য নির্দিষ্টভাবে আচরণ করে। 
আবার এই উত্তরও দেওয়া যায় যে সে কোনে উদ্দীপকের প্রভাবেই এইরূপ 
আচরণ করিয়া থাকে | ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কেন খাছ্য অন্বেষণ করে? উত্তরে বল! 
যাইতে পারে যে সে আহার করিবার উদ্দেশ্টে খাক্য অন্বেষণ করে, অথবা 
খাগ্যরূপ উদ্দীপক দেখিয়া উহার অন্বেষণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই আচরণটি 
প্রথমতঃ উদ্দেশ্ঠের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত এবং দ্বিতীয়তঃ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন । 

কিন্তু উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপক এই উভয়েরই আচরণ উৎপন্ন করিবার শক্তি 
থাকিলেও উহাদের পার্থক্য জানিয়! রাখা দরকার । উদেশ্য ব্যক্তির নিজস্ব 
ধর্ম। কিন্তু উদ্দীপক একটি বাহিরের শক্তি । কোনে। কোনে। স্থলে, যেমন 
যান্ত্রিক সংবেদনে-_উদ্দীপক যাক্ত্রিকও হইতে পারে । এইরূপ স্থলেও উদ্দীপক 
বাক্তির নিজন্ব ধর্ম (সাব্জেক্টিভ্‌) বলিয়া! অনুভূত হয় না, কিন্তু ইহা যেন 
বাহির হইতে আসিয়। বাক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে এইরূপ মনে হয়। 
তাহা ছাড়া, উদ্দীপকের তুলনায় উদ্দেশ্ট অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, কারণ ইহা! সমগ্র 
আচরণের পরিচালনা শক্তি। আচরণের প্রথম হইতে শেষ পধন্ত উহার 
অন্তনিহিত উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকে । কিন্তু উদ্দীপকের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত 
কম। ইহা একটি মুহূর্তের ঘটন! মাত্র। তৃতীয়তঃ, উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া 
উদ্দেশ্তের দ্বার! প্রভাবিত হয়। ক্ষুধার্ত ইদুর সহজেই খাহ্য দেখিতে পায়, 


২৯৪ মনোবিষ্ঘা 


কারণ খাগ্য অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্টয উহাকে খাগ্য দেখিতে পাইবার জন্য 
প্রস্তত করিয়। রাখে । 


উদ্দেশ্য ও প্ররোচনা মোটিভ, আযাগু ইন্সেন্টিভ, 

ক্ষুধার্ত ইদুর খাছ্যের সন্ধান করে কেন? উত্তরে আরও বল! যাঁয় যে সে 
খাছ্য অনুসন্ধানে প্ররোচিত হইয়াছে বলিয়াই এইবপ করে । উদ্দেশ্ট এবং 
প্ররোচনা অথবা ইন্সেন্টিভ-এর মধ্যে পার্থকা এই যে উদ্দেশ্য না থাকিলে 
প্ররোচনা কাজ করিতে পারে না, অর্থাৎ প্ররোচনা উদ্দেশ্টের পূর্ব অস্তিত্ব 
মানিয়া লয় । উদ্দেশ্ত থাকিলে প্ররোচনা সেই উদ্দেশ্ত সাদনে সহায়তা করে 
মাত্র। যেমন পিঞ্ররাবদ্ধ ক্ষুধার্ত ইঁদুরের স্বাভাবিক উদ্দেশ্ট খাদ্য অনুসন্ধান 
করা। এইরূপ ইছুরের সম্মুখে, পিঞ্জরের বাহিরে খাছ্য রাখিলে এই খাদ্ছয 
উহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া খাছ্য আহার করিতে প্ররোচিত করে। 
আবার নিয়োগকর্তা উৎপাদন বাড়াইতে চাহিয়া শ্রমিককে অধিক পরিশ্রমে 
প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্তে হয়ত তাহাকে লভ্যাংশ বা বোনাস্‌ দিতে পারেন। 
এই ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের পরিশ্রম করিবার উদ্দেশ্ট পুবেই ক্রিয়াশীল ছিল। 
বোনাস্এর প্ররোচনা শুধু এই পুর্ব হইতে ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্ত সাধনের চেষ্টা 
ও ইচ্ছাকে অধিকতর শক্তিশালী করে । 


৭1 উদ্দেশ্প্যেক্প শ্রেনীতে 
মান্তষ অসংখ্য উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে। অসংখ্যতা সত্বেও ইহাদের 
মধ্যে কয়েকটি মূল একা্থৃত্র রহিয়াছে । 


উড ওয়ার্থ-এর শ্রেণীবিভাগ 


উভ্ওয়ার্থ উদ্দেশ্টাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা 
(ক) যে সকল উদ্দেশ্ঠ যান্ত্রিক প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল ; (খ) জরুরী 
উদ্দেশ্য ( এমার্জেন্সী মোটিভূ) এবং (গ) বিষয়নুখী ( অব্জেক্টিভ্‌) উদ্দেশ্ত | 

(ক) যাক্ত্রিক অভাব এই অভাব পুরণের যে তাড়না এবং উদ্দেশ্যবূপে দেখা 
দেয় তাহাকে যাল্ত্রিক উদ্দেশ্ঠ বলা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্রিয়া, দূষিত 
পদার্থের নিঃসরণ প্রভৃতি যাস্ত্রিক অভাবগুলির উদ্দেশ্য হইল থাছ্য, পানীয়, 
বাতাস ইত্যাদি। কামের উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলন। আবার 


প্রেষণ। ২৯৫ 


কর্ম এবং কর্মবিরতি ব! বিশ্রামের উদ্দেশ্য হইল দেহের পেশী, স্থাযু, তস্ত 
প্রভৃতির স্বাভাবিকতা। বজায় রাখ! । 

যান্ত্রিক উদ্দেশ্ঠ চেতন না হইয়া! অচেতনও হইতে পারে। আবার ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা প্রভৃতি অভাবগুলি যে ক্রিয়া বা চেষ্টা স্ষ্টি করে উহা! এক একটি নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্ট বা লক্ষ্য লাভ না হওয়া পর্স্ত বিরত হয় না। ইহারা চেতন এবং 
অচেতন এই উভয় প্রকারই হইতে পারে। 

(খ) জরুরী উদ্দেশ্য ( এমার্জেন্সী মোটিভ) যান্ত্রিক নয়। ইহারা 
পারিবেশিক, অর্থাৎ পরিবেশের কোনে। বিপজ্জনক অবস্থা দূর করিতে অথবা 
উহার সম্মুধীন হইতে চায়। যেমন পলায়ন উদ্দেশ্টের মূলে থাকে এমন 
কোনো বিপদ বা! বিপদের সম্ভাবনা যাহার ফলে ভয় হয় এবং পলায়ন করিয়া 
নিরাপদ হইবার চেষ্টা জাগে । বিপদে ভয় প্রীয়ই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার 
ফল। যেমন, হয়ত ছুই বৎসরের ছোট শিশু সাপের গায়ে হাত দিতে ভয় 
পায় না, তিন বা চার বংসর বয়স্ক শিশু হয়ত একটু সতর্ক হইয়! উহার গায়ে 
হাত দেয় এবং আরও বড বালক বালিকার! সাপ দেখিয়া ভয় পায়! 


যোধন উদ্দেশ্য 


আবার, যোধন বা যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্ট অতি শৈশবকালেই প্রকাশিত হয়। 
শিশুকে তাহার অভিপ্রেত কাজে বাধা দিলে সে রাগিয়! যায় এবং হাত পা 
ছু'ড়িয়া, লাফাইয়া ঝাপাইয়া এবং কাদিয়৷ কাটিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করে। 
বাধা অথব! স্বাধীনতা খর্ব করাই যোধন উদ্দেশ্টের প্ররোচক বা উদ্দীপক 
কারণ এবং ইহ। দূর না কবিয়া এই উদ্দেশ্ট নিরস্ত হয় না। যোধন একটি 
সহজাত উদ্দেশ্য । কিন্তু শিক্ষা! ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহার পরিবর্তন ঘটে। 
প্রতিপক্ষ প্রবল হইলে অপমানিত বাক্তি তাহাকে সোজাসুজি আক্রমণ ন৷ 
করিয়া তাহার সুনাম এবং সামাজিক মধাদ নষ্ট করিবার চন্য সচেষ্ট হয়। 


বাধ। দূর করিবার উদ্দেশ্য 


আবার বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্ট একটি মৌলিক উদ্দেশ্বা। কাজ করিতে 
করিতে বাধা উপস্থিত হইলে তাহ! দূর করিবার সঞ্চল্ল জাগে । অবশ্য বাধ 
ছুরতিক্রমা মনে হইলে চেষ্টাতাগও ঘটিতে পারে। এই উদ্দেশ্তটি সহজাত । 
কিন্তু অভিজ্ঞত। ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশ্ত সাধনের নানা উপায় 


২৯৬ মনোবি্া 


উদ্ভাবিত হইতে পারে। বাধা দূর করিবার চেষ্টা নানা দৈহিক ভঙ্গীতে 
প্রকাশিত হয়। দন্ত ঘর্ষণ, মুষ্টি বদ্ধ করা, ঘাড় শক্ত করা, ভ্রকুঞ্চন প্রভৃতি 
অঙ্গ-ভঙ্গী বাধা অতিক্রম করিবার স্থির সঙ্বল্প প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্টটিকে 
প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্ঠও (মাস্টারী মোটিভ.) বলা যায়। বাধা অতিক্রম 
করিতে গিয়! নিজ প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং ইহার কৃতিত্ব আনন্দদায়ক হয়। 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাক্তি কাজে বেশী উৎসাহ বোধ করে এবং কাজের 
আকর্ষণ বাঁড়াইয়া তোলে। 


অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য 

অনুসরণ করিবার উদ্দেশ (পারস্থাট মোটিভ) প্রকাশিত হয় শিকার বা 
বাঞ্ছিত বস্তু পাইবার আগ্রহে । ইহা একটি জরুরী উদ্দেশ্ঠ, কারণ শিকার 
ৰা বাঞ্চিত বস্ত উপস্থিত হইবা মাত্র উহা! অনুসরণ না করিলে অথবা উহার 
পশ্চাতে না ছুটিলে উহা ফস্কাইয়া যাইতে পারে । এই উদ্দেশ্য নানাপ্রকার 
খেলায় নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়, যদিও আসলে ইহ! সহজাত। অনুসরণ 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রায়ই প্রতিযোগিতা উদ্দেশ্য ( কম্পিটিটিভ্‌ মোটিভ) মিলিত 
হয়, কারণ শিকার বা বাঞ্ধিত জিনিসটি আযত্তের বাহিরে গিয়। অপর ব্যক্তির 
করতলগত হইতে পারে। 

(গ) বিষয়মুখী উদ্দেশ্ট (অব্জেক্টিভ মোটিভ) এবং আকর্ষণ (ইন্টারেস্ট) 
ব্যক্তির পরিবেশ এবং সমাজের সক্রি অংশীদাররূপে ঝাচিঘ। থাকিবার উদ্দেশ্য 
এবং আকর্ষণ। শুধু উপস্থিত বাধা অতিত্রম করা বা শিকার লাভ করাই 
মানুষের বৃহত্তর জীবনের সার্থকতা! নয় । মানুষ চায় তাহার চারিপাশের 
নানা বস্ত এবং ব্যক্তিকে জানিতে এবং উহাদের সহিত সামগ্তন্য সাধন 
করিয়া আদান প্রদান করিতে । 


অনুসন্ধান উদ্দেশ্য 

এই উদ্দেশ্তটি প্রধানতঃ প্রকাশিত হয় পরিবেশকে অনুসন্ধান ( এক্স প্লো- 
রেশন্‌) এবং নাড়াচাড়। (ম্যানিপুলেশন্‌ ) করিয়া দেখিবার মধ্য দিয়া। 
শৈশব হইতেই অনুসন্ধান প্রবৃত্তি দেখ! দেয়। শিশু প্রথমে চোখ, কান, হাত 
মুখ প্রভৃতি দিয় পরিবেশিক বস্ত ব। ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চায়। 
তারপর হাটিতে শিখিলে শিশু চলিয়া ফিরিয়া! তাহার অন্ুসন্ধানকার্ধ চালায়। 


প্রেষণ। ২৯৭ 
নাড়াচাড়া উদ্দেশ্য 


নাড়াচাড়া (ম্যানিপুলেশন্‌ ) করাও শিশুর পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
করিবার একটি প্রধান উপায়। শিশু কোনো আকর্ষণীয় বস্তকে দেখিয়াই 
সন্তুষ্ট হয় না কিন্তু উহা! ধরিতে বা পাইতে চায়--উহাকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া 
ফেলিয়!-ছু'ড়িয়া নানাভাবে দেখিতে চায়। বস্ত্র অনুসন্ধান এবং নাড়াচাডা 
করিয়! শিশু পৃথিবীর সহিত পরিচিত হয়। নানারকমের খেলনা লইয়া খেল 
করিয়া! সে তাহার অন্থসন্ধান এবং নাড়াচাড! করিবার প্রবৃত্তি মিটায়। 

আকর্ষণ (ইন্টারেস্ট) পরিবেশিক বস্্ব এবং ব্যক্তির জ্ঞানলাভের 
সহীয়ক | অনুসন্ধান এবং নাঁড়াচাড়। করিবার পর অনেক বস্তু বা ব্যক্তিতেই 
শিশুর আকর্ষণ থাকে না। যে সকল বস্ত্র বা ব্যক্তি শিশুকে আকুষ্ট করে সে 
উহাদের সম্পর্কে সক্রিয় হয়। কতগুলি বস্ততে শিশুর সহজাত আকর্ষণ 
থাকে, যেমন উজ্জ্বল রং, মিষ্ট কণন্বর প্রভৃতি । যে সকল বস্্ব শিশুকে আনন্দিত 
করে সেইগুলি তাহার নিকট আকর্ষণীয়, আবার যেগুলি তাহাকে পীড়। দেয় 
সেইগুলি তাহার নিকট বিরক্তিকর । অখব| যে সকল বস্ত বা ব্যক্তি সম্পর্কে 
শিশু নিজকে মানাইয়া লইতে পারে তাহারাই তাহার নিকট আকর্ষণীয় । 


৮।॥ উদ্দেশ্প্যেল স্পক্তি 
সকল উদ্দেশ্যই যে সমান শক্তিশালী তাহা নয়। উদ্দেশ্ের শক্তি নানা- 
রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে । যেমন কোনো ব্যক্তি য্দি তাহার সন্তানদের 
লেখাপড়ার জন্য কম ব্যয় করিয়া উহাদের বিলাসিতার জন্য বেশী বায় করেন, 
তাহ। হইলে প্রমাণিত হয় যে এ ব্যক্তির বিলাসিতার উদ্দেশ্ট শিক্ষার উদ্দেশ্য 
অপেক্ষ। বেশী শক্তিশালী । 


উদ্দেশ্যের শক্তি নির্ণয় করিবার পদ্ধতি 


উদ্দেশ্ের শক্তি নির্ণয় করিবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা ও প্রয়োগেব সাহায্য 
লওয়| হইয়াছে । যেমন প্রতিবন্ধক পন্ধতির সাহাযো ইদুর প্রভৃতি প্রাণীর 
উদ্দেশ্য পুরণের পথে বাধা স্থাপন করিয়া উহাদের উদ্দেশ্যের আপেক্ষিক শক্তি 
নিরূপণ করা হইয়াছে । কোনো উদ্দেশ্ত পুরণের প্রশ্ন না থাকিলেও হয়ত এই 
প্রাণী বিনা কারণেই সেই বাধা কয়েকবার অতিক্রম করে । কিন্তুবিন! উদ্দেশ্যে 
সে যতবার এই বাধা অতিক্রম করে কোনো উদ্দেশ্ঠ থাকিলে সে উহা অপেক্ষা 


২৯৮ মনোবিদ্া 


অনেক বেশী বার বাধা অতিক্রম করিয়! থাকে । যেমন অনুসন্ধানের, যৌন 
মিলনের, খাছ্য অন্বেষণের, পানীয় অন্বেষণের উদ্দেশ্ট থাকিলে এবং মাতৃন্সেহের 
তাড়নায় এ প্রাণী বিনা কারণে বাধা অতিক্রম করিবার, বার বা সংখ্যার 
তুলনায় যথাক্রমে দ্বিগুণ, চতুণ্তণ, ছয়গুণ এবং সাতগুণ বেশী বার সেই বাধা 
অতিক্রম করে। 

আরও দেখ! গিয়াছে যে প্রাণী উদ্দেশ্য বা লক্ষোর যত কাছাকাছি উপস্থিত 
হয় উহার গতিবেগও তত বাড়িয়া যায়। ধার্ধ। বাক্সে আবদ্ধ ইদুর বা 
বিড়াল খাছ্যের কাছাকাছি আসিয়া অত্যন্ত ভ্রতগতি হয় এবং হয়ত খাছের 
উপর লাফাইয়! পড়ে । 

শিক্ষণ পদ্ধতি সাহায্যেও উদ্দেশ্টের শক্তি নিরূপণ করা যাইতে পারে। 
যত সহজে কোনো ক্রিয়া শিক্ষা করা যায় সেই ক্রিয়ার উদ্দেশ্ঠ তত প্রবল। 
ক্ষুধার্ত পিঞ্তরাবন্ধ বিড়াল খাদ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্ঠটে যত তাড়াতাড়ি পিঞ্রের 
বাহিরে আসিতে শিখে, তৃপ্ত বিডাল তত তাড়াতাড়ি তাহা শিখিতে পারে না । 


| ক্ার্খের প্রবোচক-ইন্সেন্ডিভং 

প্রতিযোগিতা 

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কতগুলি প্ররোচক ( ইন্সেন্টিভ) 
কাধে সহায়ক হয়। যেমন প্রতিযোগিতা ( কম্পিটিশন) কার্ধের প্ররোচক । 
কোনো! শ্রেণীর একটি ব্যক্তি কোনো কাজ করিতে পারিলে এ অেণীভুক্ত 
অন্যান্য ব্যক্তিও এ কাজ করিতে চেষ্টা করে, অবশ্ত কাজটি যদি একেবারেই 
তাহার আয়ত্বের বাহিরে ন| হয়। যেমন দৌড় পপ্রতিযোগিতায় অন্যান্য 
প্রতিষোগীকে পিছনে ফেলিয়৷ অগ্রসর হইবার ইচ্চা আরও দ্রুত দৌডানোর 
কারণ হইয়া দাভায়। 


আত্ম-প্রতিযোশিতা 

আবার আত্ম-প্রতিষোগিতাও অনেক সময় বিশেষ কার্ধকরী হইয়া 
দাড়ায়। কোনে। ব্যক্তি হয়ত প্রত্যেকটি পরবর্তী চেষ্টায় পুর্ববর্তী চেষ্টার 
ফলকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। বাণ্মাসিক পরীক্ষায় যে ফল হইয়াছে 
বাধিক পরীক্ষায় তাহ! ছাড়াইয়া যাইতে হইবে-_এইরূপ সন্কল্প অনেক ছাত্রের 
লেখাপড়ায় উন্নতির একটি কারণ হইতে পারে । 


প্রেষণ। ২৯৯ 
উদ্দেস্ট্য 


কোন একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্ঠ সম্মুথে থাকিলে কর্মে আত্মোন্নতি সম্ভব হয়। 
উদ্দেশ্তহীন কাজ অনেক সময় নীরস ও নিস্তেজ হইয়া দ্ীড়ায় । যেমন 
পরীক্ষা আসন্ন হইলে পড়াশুনায় ছাত্রের মনোযোগ বাড়িয়া যায়। অথবা! 
এতটা উচু লাফাইতে হইবে এইরূপ উদ্দেশ্ঠ থাকিলে লম্ষ্ষনে উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। উদ্দেশ্ঠহীনভাবে লাফাইয়া চলিলে এইরূপ উন্নতি ঘটে না। 


উওসাহদান, বিশ্রাম, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি 


অন্যের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে তাহাকে নানা 
প্রকারে কাজে উত্সাহ দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবার যোগাতা, 
উপযুক্ত স্বাস্থ্য, অন্যান্য কর্মীর সহিত সহযোগিতা, উর্ধতন কষ়িগণের প্রতি 
বিশ্বাস, মাঝে মাঝে কর্মবিরতি বা বিশ্রাম থাকাও প্রয়োজন-_সর্বোপরি 
থাক। চাই কর্মে সততা এবং আত্মবিশ্বীস। আবার কাজ করিবার উদ্দেশ্য 
কি এবং সেই উদ্দেশ্ট-সাধনে লাভ বা ক্ষতি কি এই সকল বিষয়ের ধারণ! 
না থাকিলে কা ফলপ্রস্থ হয় না । বিশেষ করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে যোদ্ধা! বা 
সৈনিকের এই জাতীয় গুণগুলি থাক! দরকার । 


১০। উদ্দেশ্য এ অভিপ্রান্্র মোটিভ, আ্যাশু 
ইন্টেন্শন্ন্‌ 

উদ্দেশ্ট ( মোটিভ.) এবং অভিপ্রায় ( ইন্টেন্শন্‌ ) 'প্রীয়ই সমার্গকরূপে 
বাবহত ভয়। বস্ত্তঃ ইহাদের মধ্যে এমন পার্থক্য রহিয়াছে যাভা লক্ষা 
করিবার মত। ব্াাপক অর্থে এই দুইটিই কোনো লক্ষা বা উদ্দেশ্টাভিমুখী 
শক্তি বুঝায়। কিন্তু যথার্থভাবে অভিপ্রায় শুধু লক্ষ্যাভিমুখিতাই বুঝায় না, 
তন্ূপৰি বুঝায় লক্ষা সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি এবং লক্ষ্যাভিমুখী কাজের স্বেচ্ছায় 
দায়িত্ব গ্রহণ। অভিগ্রায়ে যেমন কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিবার স্থির 
সঙ্গল্প থাকে তেমনই এ উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায়ও অবলঙ্বিত হয। 
অভিপ্রেত উদ্দেশ্ কার্ধে পরিণত করিবার জন্য বুদ্ধি, শক্তি এবং নিষ্ঠা থাকা 
আবশ্যক | 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অভিপ্রায় উদ্দেশ্য হইলেও উদ্দেশ্য 
অভিপ্রায় নাও হইতে পারে। অতান্ত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী উদ্দেশ্যই 


৩০০ মনোবিষ্ভা 


অভিপ্রায় । কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখা! যায় যে অভিপ্রায়ে প্রায়ই একাধিক 
উদ্দেশ্য থাকে । কাহাকেও সাহাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে যেমন তাহাকে 
সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তেমনই আত্মপ্রাধান্ত প্রকাশ করিবার 
উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে । 


১১। শ্শিক্ষালল্ক্গ নব! অভি উদ্দেশ্য-_লান্নেডিং 
অল আ্যান্কোম্্রার্ড স্মোট্টিভভং 

উদ্দেশ্য নিদিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় নয়-_কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে 
ইহা পরিবঞ্তিত হইতে পারে | দৈহিক ব1 জৈব প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যই 
মুখ্য, কিন্ত ইহার সহিত গৌণ বা উৎপন্ন ( ডিরাইভ্ড্‌) উদ্দেশ্যও যুক্ত হয়। 
যেমন ক্ষুধা প্রয়োজনের উদ্দেশ্য হইল খাছ্য। কিন্তু কোনো বিশেষ খাচ্ছে 
রুচি এবং অরুচি অভ্যাস ও শিক্ষার ফল। ম্থতরাং ইহা সহজাত নয় 
কিন্ত অজিত এবং গৌণ। 


সামাজিক উদ্দেশ্য 


অনেক প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া অপরের সহযোগিতার দরকার হয়। 
এই জাতীয় প্রয়োজনকে সামাজিক প্রয়োজন বলে। আইন মানিয়া চলা» 
পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য, সততা, শিষ্টতা, চরিত্র, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি 
সামাজিক প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্রের দৃষ্টান্ত । সামাজিক উদ্দেশ্টকে জোরদার 
করিবার অনেক উপায় আছে, যেমন নানা আচার-বিচার, ন্যায়-শীতি, 
প্রতিষ্ঠান, বাধা-নিষেধ প্রভৃতি । 

শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে যে সকল উদ্দেশ্য অঞ্জিত হয় তাহার বেশীর 
ভাগই সামাজিক | মাম্নষ সামাজিক জীব । স্তৃতরাং সে সামাজিক উদ্দেশ্টের 
দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহার মধ্যে কতগুলি সামাজিক তাড়না বা নোদন। 
আছে। যেমন নির্ভরতা একটি সামাজিক নোদনা। একাকী অবস্থায় মানুষ 
নিজকে অসহায় বোধ করে। সে অন্যের সহিত সহযোগিতা অথবা অন্তের 
উপর নির্ভর করিতে চায়। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোর পর্যস্ত 
সে তাহার ভালোমন্দ, ন্যায় অন্ায় প্রভৃতি বুঝিতে পারে না এবং পিতা- 
মাতার উপর নির্ভর করে। পরিণত বয়সেও মানুষ অন্যের উপর নির্ভর 
করিবার অভ্যাস সহজে কাটাইয়! উঠিতে পারে না। 


প্রেষণ। ৩০৯ 


দ্বিতীয়তঃ মানুষ সঙ্গী অথব। সাধী এবং তাহার যৌন জীবনের অংশীদার 
কামনা করে। ইহাদের উপরও সে নির্ভর করিতে চায়। তৃতীয়ত: মানুষ 
চায় সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান ( স্টেটাস্‌) বা অংশ । এই চাহিদাটি মানুষকে 
সমাজস্থ অন্যান্য মানুষ হইতে পৃথক করিয়! দেয়। ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদ। 
(ইগোইস্টিক নীড্‌) বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ এই চাহিদ! পুরণ করিতে 
হইলে ব্যক্তিকে সমাজস্থ আর পাঁচ জনের সাহায্য লইতে হয়। বিশিষ্ট 
স্থান লাভের চাহিদার সহিত সমাজে মর্যাদা ( প্রেস্টিজ ) এবং ক্ষমতা 
( পাওয়ার) লাভের চাহিদাও মিশ্রিত থাকে । এইরূপ ইচ্ছার আর একটি 
রূপ হইল সমাজস্থ অন্যান্য লোকের তুলনায় নিজ শ্রেষ্ঠতা লাভ অথবা আত্ম- 
প্রাধান্য বিস্তার করা। আর একটি সামাজিক উদ্দেশ্য বা চাহিদা হইল 
সমাজে নিরাপদ স্থান লাভ কর! যাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা নাই 
ব।কম। 

উপরোক্ত চাহিদা (নীড্স) বা তাড়নাগ্ুলি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে সক্রিয় 
হয়। স্থতরাং ইহাদ্দিগকে সামাজিক উদ্দেশ্ঠও ( সোশ্যাল মোটিভ্‌) বলা ঘায়। 

বাক্তিগত উদ্দেশ্য ও সামাজিক উদ্দেশ্ঠ পরস্পরসাপেক্ষ। বাক্তি সমাজের 
অংশ । তাই শিছকভাবে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য সম্ভব কিন! তাহাতে সন্দেহ 
আছে। আল্পোর্ট বলিয়াছেন যে অজিত বা গৌণ উদ্দেশ্ঠ প্রায়ই প্রধান বা 
মুখা উদ্দেশ্ঠ হইতে পৃথকভাবে কাজ করে। কোনে দরিদ্র বালক হয়ত 
প্রথমে অন্নবন্ত্র সংস্থানের জন্য টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু 
জীবিকা] সংস্থানের অভাব মিটিবার পর হয়ত সে টাক] জমানোই রোজগারের 
উদ্দেশ্ত করিয়া বসিল। বৃদ্ধ লোক কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরেও হয়ত 
চাকুরী ছাড়িতে চাহেন না, যদিও তাহার খাওয়া পরার কোনো অভাব নাই । 
আবার যৌন ক্ষমত৷ কমিয়া যাইবার পরও হয়ত মধ্যবয়স্ক ব| বুদ্ধ লোক যৌন 
আকর্ষণ কাটাইয়। উঠ্িতে পারিল না! । 

আবার বাক্তির উচ্চাকাজ্ষাও (আযাম্বিশন্‌ ) তাহার কাজের উদ্দেশ্য হইয়া 
দাড়াইতে পারে। এই উচ্চাকাজ্ষার সীমা ( লেভেল্‌) এবং আস্পৃহা 
( আ্যাস্প্িরেশন্‌) পরীক্ষা করিয়া বাহির করা যায়। যেমন পরীক্ষাী পরীক্ষায় 
কেমন করিবে বলিয়া আশা করে তাহ! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার 
উচ্চাকাকঙ্ষার সীমা বুঝা! যাইতে পারে। পরীক্ষার্থী অতীতে যে সকল পরীক্ষা 
দিয়াছে তাহার সাফল্য ব! কৃতিত্ব কি পরিমাণে তাহার উচ্চাকাজ্ষার সীমাকে 
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প্রভাবিত করিয়াছে তাহাও নির্ণয় কর। যায়। উচ্চাকাজ্ষার সীমা অনেকট। 
নির্ভর করে ব্যক্তির স্বভাব বা! প্রকৃতির উপর। কোনে! কোনো ব্যক্তি 
স্বভাবতঃ নিস্তেজ এবং উচ্চাকাজ্ষাহীন। উহা! ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধের 
উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। .তাহ ছাড়া উচ্চাকাজ্ষার সীম! নির্ভর করে 
ব্যক্তি পুবে যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে তাহারও উপরে। 


১২.। নিভ্ন্ন ০প্রম্মপা- আন্নকুনসাচ, ০মাটিভ্েস্ণন্ন্‌ 

প্রেষণার উৎস যে শুধু চেতন মনেই নিহিত থাকে তাহা নয়। নিজ্জীন ব1 
অচেতন মনও প্রেষণার উৎস হইতে পারে। ব্যক্তির আচরণ ষে প্রেষণার প্রকাশ 
তাহা তাহার অগোচরেও থাকিতে পারে। কোনো বুদ্ধিমান এবং বিবেচক 
ব্যক্তি হয়ত হঠাৎ রাগিয়া গিয়! কাগুজ্ঞান হারাইয়া বসিতে পারে, এবং কেন 
সে অকস্মাৎ এইরূপ অগ্নিশর্মা মুতি ধারণ করিল তাহা তাহার নিকট সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত থাকিতে পারে। আবার কোনো ব্যক্তি হয়ত আজ্গুবি স্বপ্ন দেখিয়। 
কেন যে এইরপ স্বপ্ন দেখিল তাহা একেবারেই না জানিতে পারে। আবার 
কেহ হয়ত সামান্য কারণেই ভীত হইয়া পড়ে, অথচ জানে না এইরূপ ভীত 
হইবার কারণ কি। 


নির্ভান উদ্দেশ্যের কারণ 


নিজ্ঞান উদ্দেশ্যের একটি কারণ এই যে অনেক উদ্দেশ্টই অজিত হইয়! 
অভ্যাসে পরিণত হয়। এই সকল অজিত অভ্যাস অজ্ঞাতভাবে আচরণ 
নিয়ন্থণ করে । অনেক মুদ্রাদোষ অথব। আচরণ মনের অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারে । কেহ হয়ত কথা বলিতে বলিতে নখ কামড়ায় বা খোটে, 
টেবিলে টোক। দেয়, নিজ কান টানে, ক্লাশে পড়াইতে পড়াইতে পায়চারি 
করিতে থাকে, অথচ সে জানে না যে সে এইবূপ আচরণ করিতেছে । 

নিজ্ঞান উদ্দেশ্যের আর একটি প্রধান কারণ আছে। . এই উদ্দেশ্য গুলি 
: প্রায়ই এমন অপ্রীতিকর অবস্থায় অজিত হয় যাহা আমর] ভূলিতে চাই। 
কতগুলি অপ্রীতিকর উদ্দেশ্য আমর! সংঙ্ঞান মনে অথবা চেতন ভাবে স্বীকার 
করিতে চাহি না। ইহারা অবদমিত হইয়া নিজ্ঞান মনে অপসারিত .এবং 
ইচ্ছাকৃত ভাবে বিস্বত হয়। আমরা এই নিজ্ঞন উদ্দেশ্বগুলির প্লুতি চোখ 
বুজির। থাকিতে চাই । উহার! ছদ্মবেশে বা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়। 
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যেমন আমর! প্রায়ই অপ্রিয় ব্ক্তির নাম অথব। অগ্রীতিকর কাজের বা ঘটনার 
কথ ভুলিয়! যাই । 


নির্ভান উদ্দেশ্ঠের বিকৃত প্রকাশ 


নিজ্ঞণন উদ্দেশ্ের বিরত প্রকাশ নানাভাবে ঘটিতে পারে । (১) কোনে! 
নিজ্ঞন উদ্দেশ্য হয়ত বিপরীত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে । নিজ্ঞন 
উদ্দেশ্তের বিপরীত প্রকাশক ফ্রয়েড «প্রতিক্রিয়। গঠন” (রি-আযাক্শন 
ফর্মেশন্‌ ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । যেমন কোনে। ছুট ব! ছুবৃত্তি ব্যক্তি 
হয়ত রাতারাতি সাধু বনিয়া যাইতে পারে। অতি ভক্তি যে অনেক সময় 
চোরের লক্ষণ হইতে পারে তাহা স্থবিদিত। 

(২) অভিক্ষেপ (প্রজেক্শন্‌) আর একটি উপায় যাহার সাহায্যে 
নিজ্ঞান উদ্দেশ্য বিরত উদ্দেশ্যের আকার লইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন যে 
ব্যক্তি সকলের নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করে (পাসিকিউশন্‌ ম্যানিয়া) 
সেই ব্যক্তিই হয়ত সকলের অনিষ্ঠ ঘটাইবার আকাজ্ষা বা উদ্দেশ্ঠ অন্তরে 
অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে । অথব! যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষান্থ অসছুপায় 
অবলম্বন করে ব1 করিতে চায় সে-ই হয়ত অন্যান্য নির্দোষ এবং সং পরীক্ষার্থী- 
দিগের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। আবার অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি 
আসক্ত পুরুষ হয়ত.নিজ পতিব্রতা স্ত্রীর সতীত্বে সন্দিপ্ধ হয়। এইবূপ 
অভিক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্যটিকে চাপ দিয়া অজ্জঞাতভাবে উহা 
অপরের স্বন্ধে চাপায়! দিতে দ্বিধাবোর্ধ করে না। 

(৩) অভিক্রীস্তি ( ডিস্প্রেস্মেন্ট, ) অস্বীকৃত নিজ্ন উদ্দেশ্তকে বিকৃত- 
ভাবে প্রকাশ করিবার আর একটি উপায়। এই -উপায়ে কোনো উদ্দেশ্যের 
লক্ষ্যবস্ত অন্য কোন লক্ষাবস্তর দ্বার প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। আপিসের বডবাবু 
হমূত সাহেবের হাতে লাগ্চিত হইয়া গৃহে আসিয়া! নিজ স্ত্রীর উপর অত্যাচ।র 
করে। অথব। নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্রীর উপর হয়ত শিশুর বিদ্বেষ প্রকাশিত 
হয় উহার পুতুল বা খেল্না নষ্ট করিবার মধ্য দিয়া। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা 
“উদ্দোর পিগ্ডি বুধোর ঘাড়ে” চাপাইবার সামিল । 

(৪) যুক্ত্যাভ্যাস ( রাশন্যালাইজেশন্‌ ) সাহাযোও নিজ্ঞান উদ্দেশ্য অন্য 
আকারে»আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ছাত্র হয়ত তাহার অকৃতকাধতার 
জন্য শিক্ষকের বা পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষার দোষ অথবা পড়ার সময়ের 
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অল্পতা প্রভৃতিকে দায়ী করিতে পারে । আবার মা হয়ত ছেলের স্কুল কামাই 
হইবে অথবা সে অসৎ সঙ্গে মিশিবে এই সকল আপত্তি তুলিয়া ছেলেকে 
নিজের কাছে আটকাইয়া রাখেন। আবার বাপ হয়ত নিতাস্ত রাগের মাথায় 
ছেলেকে বেদম প্রহার করিয়া পরে নিজকে এই মনে করিয়া সাত্বনা দেন যে 
তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে প্রহার করিয়াছেন। 

(৫) ক্ষতিপুরণ ( কম্পেন্সেশন্‌) নিজ্ঞান উদ্দেশ্তকে ছন্ম আবরণে 
প্রকাশ করিবার আর একটি উপায়। ইহার সাহায্যে ব্যক্তি তাহার দুর্বলতা! 
বা ক্রটিকে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল ও ক্রটিযুক্ত আচরণের দ্বারা গোপন 
করিবার চেষ্টা করে। যেমন কুরূপা নারী হয়ত গ্রস্থকীট ( বুক্‌-ও়ার্ম) হইয়! 
ওঠে, বিশেষ পাগ্ডতিত্য অর্জন করে এবং এইবূপে সেই সম্মান বা সমাদর 
আদায় করিয়া লয় যাহা সে তাহার রূপের দ্বারা লাভ করিতে পারে নাই। 
বেঁটে লোক হয়ত মন্ত বড় যোদ্ধা হইয়৷ তাহার খরবতার ন্যনত। পোষাইয়! লয়। 
আবার হয়ত নিরক্ষর পিতা সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া নিজ নিরক্ষরতার 
ক্ষতিপুরণ বা ক্রটি সংশোধন করেন । আযাড্লার ব্যক্তির ত্রুটি সংশোধনের 
উপায় হিসাবে ক্ষতিপূরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

(৬) উদ্গতি (সাব্লিমেশন্‌) নিজ্ঞজান উদ্দেশ্টের বিকৃত প্রকাশকে 
সাহায্য করে। অন্তান্তয উপায়গুলির তুলনায় উদগতি নিজ্ঞন উদ্দেশ্কে 
সমাজ ও কুষ্টির সহায়ক কোনো ছদ্ম প্রকাশের পথে পরিচালিত করে। 
অর্থাৎ উদগতিতে কোনো নিম্নতর উদ্দেশ উচ্চতর উদ্দেশ্যের আবরণ লইয়া 
প্রকাশিত হয়। যেমন নিজ্ঞন যৌন কামনা হয়ত বিজ্ঞান, ধর্ম, সঙ্গীত অথবা! 
শিল্পকল। প্রভৃতি উচ্চতর দৃষ্টির মধ্য দিয়া তৃপ্তিলাভ করে। কোনো বালবিধবা 
হয়ত তাহার অতৃপ্ত মাতৃত্ব কামনার তৃষ্ি আন্বাদদ করে সেবাত্রতের £ 
মধ্য দিয়া। 

(৭) আবার মনঃস্থষ্টির (ফ্যান্ট্যাসি ) মধ্য দিয়াও নিজর্গন উদ্দেস্ঠ 
সংজ্ঞানে প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন সমাজে উপেক্ষিত ব| বার্থতা- 
বিড়ম্বিত ব্যক্তি হয়ত কল্পনায় তাহার ন্যনতা৷ পোষাইয়া লয়। 

(৮) প্রত্যাবত্তি (রিগ্রেশন্‌) আর একটি উপায় যাহার সাহায্যে নিজ্ঞন 
উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে চরিতার্থ হইতে পারে | প্রত্যাবৃত্তিতে ব্যক্তি বর্তমান 
পরিস্থিতিতে পরান্ত হইয়া কোনো অতীত অবস্থায়__যেমন পরিত্যক্ত শৈশব 
অবস্থায়_-ফিরিয়! ষায়। যেমন নবজাত ভ্রাতা ব। ভগ্রীর প্রাপা পিতামাতার 


প্রেষণা ৩০৫ 


মনোযোগ বা আদর কাড়িয়! লইবার উদ্দেশ্তে শিশু হয়ত তাহার বাল্যাবস্থার 
অভিনয় করে । সে হয়ত পাচ বৎসরের শিশু হইয়াও ছুই বৎসরের শিশ্তর মত 


আধো 


আধো কথা বলে অথবা কাজ করে। 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 


উড ওয়ার্থ আযাগু, মাকুইন্‌-_সাইকলজি-_দশম পরিচ্ছেদ 
জি. মাফি__জেনাব্যাল্‌ সাইকলজি- চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এন্‌. 


এল্‌. মান্‌_সাইকলজি- চতুর্থ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


সি. টি- মর্গযান- ইন্টট্রডাকৃশন্‌ টু সাইকলজি-_তৃতীয়, দশম, একবিংশ পরিচ্ছেদ 
জি. ডে বোযাজ._জেন।রাল্‌ সাইকলজি--দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
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সণ্ডদশ পরিচ্ছেদ 
ইচ্ছা কোনেশন্‌ 


১। হচচ্ছাল্স ্মৌতিনক্তা 

মনের ক্রিয়া তিন শ্রেণীর-_ষথা অবগতি, অনুভূতি, এবং ইচ্ছামূলক 
( কগ্নিটিভ্‌, আফেক্টিভ্‌, কোনেটিভ )_এই গ্রস্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের সপ্তম 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

অবগতি ( কগ্নিশন্‌) এবং অনুভূতির (আযফেক্শন্‌) মত ইচ্ছা বা 
কর্মবৃত্তিও ( ভলিশন্, কোনেশন্‌) মনের একটি প্রধান ক্রিয়া । সক্রিয়তা বা 
কর্মপ্রবণতা। মানসবৃত্তির পরিবর্তনের কাবণ। অধ্যাপক স্টাউট্‌ বলিয়াছেন যে 
মানসিক পরিবর্তনের সোজাস্থজি বোধ বা৷ অভিজ্ঞতাই ইচ্ছা । 

মানসবৃত্তির সক্রিম্নতা বা কর্মপ্রবণতা বলিতে বুঝায় যে (১) বাধা না 
থাকিলে প্রত্যেক মানসবৃত্তি কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, অথবা? 
ইহা হইতে কোনে। ফলোদয় হয় এবং (২) এই পবিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার 
নিজস্ব শ্বভাব বজায় থাকে । ইচ্ছা বা কর্মবুত্তিও উহাব উদ্দেশ্যসাধনে বা! 
ফল-প্রাপ্ডিতে সার্থকতা বা পূর্ণতা লাভ কবে। 


ইচ্ছার পরিচয় ক্রিয়ায় 

ইচ্ছ| বা কর্মবৃত্তির পরিচয় চেষ্টা এবং স্থুল ক্রিয়ার মধ্য দিয়া । “ইচ্ছা” একটি 
বিমূর্ত বা স্থত্ম (আযাবস্টাক্ট ) পদ হইলেও, স্বভাব (ভিস্পজিসন ), আকর্ষণ 
( ইন্টারেস্ট ), অভাব (নীড্‌), কামনা! (উইশ), আকাজ্ক। (ডিজায়ার্‌ ), 
আবেগ ( ইম্পালস্‌), মনোযোগ ( আযাটেন্শন্‌ ) প্রভৃতি চেষ্টাত্মক বৃত্তির মধ্য 
দিয়া বিশেষ বিশেষ স্থুল কর্মে প্রকাশিত হয়। আবার ইচ্ছামূলক কর্ধের ফলে 
জ্ঞানের বা অবগতির বিশদতা (ক্লিয়ারূনেস্‌) ও স্পষ্টতা ( ভিস্টিংক্টুনেস্‌) 
বাড়িয়। যাইবার ক্রিয়াকেই মনোযোগ ( আাটেন্শন্‌) বলে। 


ইচ্ছা ও মনোযোগ 


ইচ্ছার তীত্রত৷ ( ইন্টেন্সিটি ) কম বা বেশী হইতে পারে। যেমন, 
সাধারণভাবে কোনো প্রত্ক্ষ বা ধারণায় ইচ্ছার বা মনোধোগের মাআ কম, 


ইচ্ছা! ৩০৭ 


আবার কতগুলি ধারণাকে বাদ দিয়! কতগুলিতে মনকে একাগ্র করিলে 
ইচ্ছার বা মনোযোগের মাত্রা বেশী হয়। যে বিষয় বা বস্তুতে ইচ্ছাকে 
কেন্দ্রীভূত করা হয় তাহাতে মনোযোগের মাত্র। শ্বভাবতঃ বেশী, আবার যে 
সকল বস্ত মনের আশেপাশে ঘুরিয় বেড়ায় তাহাতে উহার মাত্রা স্বভাবতঃ 
কম হইয়া থাকে । অধ্যাপক ওয়ার্এর মতে ইচ্ছা মনোযোগের সহিত 
অভিন্ন এবং সমগ্র মানসজীবনে ব্যাঞ্ধ। 


জ্ঞান ইচ্ছাত্সক 


অবগতি বা জ্ঞান ইচ্ছাকে বাদ দিয়া হয় না। আবার ইচ্ছা বা যে 
কোনো কর্মেই জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে । নিছক জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের 
চর্চা মানস্জীবনের উচ্চস্তরেই সম্ভব। তাহার পুর্বে কর্মে সাফল্যলাভের 
জন্তই জ্ঞানের প্রয়োজন ঘটে । এই বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। 
কিন্ত ইহা ঠিক যে জ্ঞান অন্ততঃ আংশিকভাবে ইচ্ছাত্মক ব| ক্রিয়াত্মক । 
যেমন কোনো জ্ঞানই মনোযোগ ছাড়া সম্ভব নয় এবং মনোযোগ একটি 
ইচ্ছামূলক বৃত্তি । 


অনুভূতি ইচ্ছাত্মক 

আবার অনুভূতি বা ফীলিং-এর মধ্যেও ইচ্ছা বা কর্মপ্রবৃত্তির স্থান 
রহিয়াছে । অভাববৌধ বা অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতেই উহা দূর করিবার 
ইচ্ছা জাগে । ন্বাভাবিক ইচ্ছা বাধা পাইলে ছুঃখ জন্মে, আবার উহা! অবাধে 
কার্ধকরী হইলে স্থখ উৎপন্ন হয়। প্রথম মতানুসারে অনুভূতিই ইচ্ছার কারণ 
এবং দ্বিতীয় মত অনুযায়ী ইচ্ছাই অনুভূতির কারণ। অধ্যাপক ওয়ার্ড, 
স্টাউট্‌ প্রভৃতি মনোবিদগণ দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করিয়াছেন । 

সে যাহ। হউক, জ্ঞান এবং অনুভূতির মত ইচ্ছাও যে একপ্রকার মৌলিক 
মানসবৃত্তি তাহা উপরের আলোচন। হইতে বুঝা যাইতেছে । 


২.। উচচ্হা5 অনন্বগত্তি ও অন্নুজ্ুত্তি 
কোনো মানসবৃত্তিই কেবল ইচ্ছা, অবগতি বা জ্ঞান এবং অনুভূতির একক 
আকার লইয়া ঘটে না। যেমন বই লেখারপ ক্রিয়াটি শুধু ইচ্ছাত্ুক, জানাত্মক 
অথবা অন্থভূতিমূলক নয় । এই ক্রিয়াটি ইচ্ছা, জ্ঞান এবং অন্থভূতির যৌগিক 


৩০৮ মনোবিদ্ধ। 


ফল। বই লেখায় অসংলগ্ন বস্ত হইতে মনকে সরাইয়! লইয়া! আসল বিষয়ে একাগ্র 
করিতে হয়। স্তরাং এই ক্রিয়ায় ইচ্ছা সক্রিয় । আবার লিখিবার বিষয়গুলিকে 
জানিয়। ৰইটি লিখিতে হয়। তৃতীয়তঃ, বইটি লিখিতে লিখিতে ইহার কোনো 
অংশ ভাল লাগে আবার কোনো! অংশ হয়ত ভাল লাগে না। স্ৃতরাং বই- 
লেখা ক্রিয়াটি কেবল জ্ঞানাত্মক, ইচ্ছাত্মক বা অনুভূতি-মূলক নয়, কিন্তু জ্ঞান, 
ইচ্ছা এবং অনুভূতির সমষ্টিগত ফল। 


ইহাদের অবিচ্ছিন্নতা 

কোন মানসবৃত্তি হইতেই এই তিনটি দ্রিককে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় না। 
কিন্তু উহাদের পার্থক্য নির্দেশ বা বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন বই-লেখা-রূপ 
ক্রিয়ার এই দিকটি জ্ঞানাত্মক, এই দিকটি ইচ্ছাত্সমক এবং এই দিকটি 
অনুভূতিমূলক- এইবরূপে ইহার দি নির্ণয় কর! যাইতে পারে । 


অবিচ্ছিষ্ন হইলেও বিভিন্ন 

জান! বা চিন্তা করা, স্থখ দুঃখ অনুভব করা এব" চেষ্টা বা কর্ম কর! মনেব - 
অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া হইলেও, ইহার! বিভিন্ন । সাধারণতঃ বল! হইয়া! থাকে যে 
অনুভূতি নিক্ষিয় (প্যাসিভ) এবং ব্যক্তিগত (সাব্জেক্টিভ্‌ ), জ্ঞান 
আংশিকভাবে সক্রিয় (আযাকৃটিভ্‌) এবং বিষয়গত ( অবজেক্টিভ ) বা 
নৈর্ব্যক্তিক, আবার ইচ্ছা সক্রিয় এবং আংশিকভাবে বিষয়গত বা নৈর্যক্তিক। 

উপরোক্ত পার্থক্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে । কিন্তু তৎসত্বেও বল৷ 
যায় ষে অনুভূতি জ্ঞান এবং ইচ্ছার মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ । অনুভূতিকে 
বাদ দিলে জ্ঞান নীরস ও শুষ্ক এবং চেষ্টা দুর্বল ও প্রাণহীন হইয়া দাড়ায়। 
অনুভূতি জ্ঞানকে সরস ও প্রাণবন্ত করিয়া তোলে । আবার জ্ঞান ইচ্ছাকে 
বলবতী করিয়। ফলপ্রস্থ হয় । 

আবার অন্য দিক দিয়! জ্ঞানকে অনুভূতি এবং ইচ্ছার সেতু বল। 
যায়। ইচ্ছায় মন বহির্জগতের উপর ক্রিয়া করে। অনুভূতিতে বহির্জগৎ 
মনের উপর ক্রিয়া করে। কিন্তু জ্ঞানে বহির্জগৎ যেমন মনের উপর ক্তিয়া 
করে, তেমন মনও বহির্জগতের উপর ক্রিয়া করে। বহির্জগৎ হইতে জ্ঞানের 
উপাদান আহরণ কর! হয়। আবার এই আহত উপাদানগুলি বুদ্ধি সাহায্যে 
সংগঠিত হইয়া! থাকে। 


ইচ্ছা ৩০৯ 


ইচ্ছা উদ্দেশ্যমূলক 

ইচ্ছা উদ্দেশ্টমূলক | অবশ্ত এই উদ্দেশ্য সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান, এমনকি 
নিজ্ীনও হইতে পারে। যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস, রক্তচলাচল, পরিপাক, 
প্রতিবর্ত, সহজ প্রবৃত্তি প্রভৃতি আসংজ্ঞান ক্রিয়াগুব্তি দেহযস্ত্রের শৃঙ্খল! বা 
সাম্পুস্যরক্ষা-ব্ূপ উদ্দেশ্য সাধন করে। এমন কি সংবেদন প্রভৃতি যাস্ত্রিক 
ক্রিয়াগুলিও যেন কোনো নিদিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে বলিয়া মনে হয়| দেখা, 
শোনা, স্পর্শ করা প্রভৃতি সংবেদন দেহযস্ত্রের শৃঙ্খল! ও নিরাপত্তার উদ্দে্টে 
কাজ করে। 

সকল ক্রিয়াই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক । আপাতদৃষ্টিতে 
যে সকল ক্রিয়৷ সম্পূর্ণ যাস্ত্রিক বলিয্না মনে হয় সেই গুলিও উদ্দেশ্ঠমূলক | 


৩। ইচ্চ্হা কথাভি্প অর্থ 

ইচ্ছার তিনটি অর্থ 

ইচ্ছা! (কোনেশন্) কথাটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা ব্যাপকতর, ব্যাপক 
এবং সঙ্কীর্ণ। ব্যাপকতর অর্থে যে কোনো ক্রিয়াই__তাহা ইচ্ছামূলক, 
অবগতিমূলক বা অন্ুভূতিমূলক, যাহাই হউক না৷ কেন- ইচ্ছামূলক | ইচ্ছা 
কথাটি সাধারণতঃ এইরূপ অর্থে গৃহীত হয় না। ব্যাপক অর্থ অনুসারে স্বতঃ- 
সঞ্জাত ( অটোম্যাটিক) বা সহজ ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়। উচ্চ স্তরের 
স্বল্প ( উইল্‌) বা স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া পর্যন্ত সকল ক্রিয়াই ইচ্ছার অন্ত্ভুক্ত। 
কিন্তু জন্কীর্ণ অর্থে ইচ্ছা সহজ ক্রিয়া বুঝায় না, বুঝায় শুধু সেইসকল ক্রিয়া 
যেগুলি সংজ্ঞান বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের দিকে পরিচালিত । 

ব্যাপক অর্থে ইচ্ছা যে কোনো ক্রিয়াকেই বুঝায় । অনৈচ্ছিক ( নন্‌- 
ভলাণ্টারি ) ক্রিয়াও এই অর্থে ইচ্ছাত্মক ক্রিয়ার অস্তভূ্তি। সন্থীর্ণ অর্থে শুধু 
এচ্ছিক বা সংজ্ঞান উদ্দেশ্টমূলক এবং সঙ্কল্পিত ক্রিয়াকেই ইচ্ছ! বলা যায়। 

তাহা হইলে ব্যাপক অর্থে ইচ্ছ৷ (কোনেশন্‌ ) ছুইপ্রকার, যথ! (১) অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়! (নন্-ভলাণ্টারি য্যাকশন্‌) এবং (২) এচ্ছিক ক্রিয়া (ভলাণ্টারি য্যাক্শন্)। 

(১ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলিতে বুঝায় স্বতঃক্রিয়, স্বত:বৃত্ত বা অক্রম গতি 
( অটোম্যাটিক্‌, র্যাগ্ডম অরু স্পন্ট্যানিয়াস্‌ মুভমেন্ট ), প্রতিবর্ত গতি (রিফ্লেব্স 
মৃভ্মেণ্ট,), সহজ প্রবৃত্তি (ইনস্রিংক্ট্‌), ভাবগতি ক্রিয়া (ইডিওমোটর আকৃশন্) 
এবং অভ্যাস (হ্যাবিট্‌ )। 


৩১০ মনোবিষ্ঠা 


৫) এছ ক্রিয়া সেই কি যাহা ভাব বা অন্স্তিকর অতি হইতে 
জন্মে, যাহাতে এ অনুভূতি দূর করিতে পারে এমন কোনো! বিষয় বা বত 
সম্বন্ধে ধারণা থাকে এবং উহা লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ষা জাগে। তাহা 
ছাড়া, অধিকাংশ স্থলেই এচ্ছিক ক্রিয়ায় একাধিক আকাঙ্ষার দ্বন্দ ( কন্ফ্রিক্ট 
উপস্থিত হয়। বিরোধী আকাঙ্ষাগুলির দৌষগুণ বিচার ( ডেলিবারেশন্‌ ) 
একটি আকাক্ষার নির্বাচন ( সিলেকশন ), বাকীগুলিকে পরিত্যাগ এবং 
নির্বাচিত আকাজ্ষাকে পুর্ণ করিবার স্বল্প ( ডিটাযিনেশন্‌) এচ্ছিক ক্রিয়ার 
প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য । শুধু এইগুলিই নয়। এচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম হইল বাস্তব 
ক্রিয়ায় পরিণত হওয়া এবং বাহিরের জগতে অথবা বাক্তির আচরণে পরিবর্তন, 
ঘটানো । 


৪ এ্রচিন্হুক্ ্রিল্ম্রা ক্ষাহান্কে বলে 

এচ্ছিক ক্রিয়। ( ভলাণ্টারি আযাক্‌টিভিটি ) বলিতে বুঝায় এইরূপ আত্ম- 
নিয়ন্থ্িত ( সেলফ্-কন্ট্রোল্ডভ) এবং আত্মসচেতন ( সেলফ-কন্সাচ্‌) 
যাহা কোনো উদ্দেশ্যের ধারণা এবং এ উদ্দেশ্য লাভ করিবার ইচ্ছা লইয়া। 
করা হয়। অথবা, স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রী উইল্‌) হইতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয, 
যাহা কর্তার নিজ ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যাহা কোনো উদ্দেশ্ঠলাভের 
জন্য সঙ্ঞান ভাবে সম্পন্ন হয় তাহাই এচ্ছিক ক্রিয়া। এচ্ছিক ক্রিয়ার একটি 
প্রধান লক্ষণ হইল স্বাধীন নির্বাচন (ফ্রী চয়েস)। কোনো ক্রিয়া স্বেচ্ছা 
করিবার অর্থ, একাধিক কাজ করিবার সম্ভাবন! আছে ( অণ্টানেটিভ পসিবি- 
লিটিজ্‌ অফ. আযাকৃশন্‌) এমন অবস্থায় অন্যান্ত সম্ভব কাজগুলি বর্জন করিয়া 
একটি কাজকে কর্তব্য বলিয়া বাছিয়া লওয়া। অনেকগুলি কামনার 
দবন্ ( কন্ফ্রিক্ট অফ ডিজ্ঞাম্মার্স) বা সংঘাত না থাকিলে এচ্ছিক ক্রিয়াব 
কোনো অর্থ হয় না। যেমন ধরিয়া লওয়া হইল যে ক, খ এবং গ এই তিনটি 
কামনা অথবা সম্ভব কাজ একই সময়ে মনকে অধিকার করিয়াছে । এইকপ 
ক্ষেত্রে মন একই সময়ে বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইতে চাহিয়া সাময়িকভাবে 
নিক্ষি় হইয়া পড়ে । এই কামনাগুলি বিরোধী হইলে তো কথাই নাই। 
ভাহা না হইলেও বিভিন্ন কামনা! একক্স পরিতৃঞ্ধ হইতে পারে না। স্থৃতরাং 
ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ উপস্থিত হয়। বিচার শক্তির ! ডেলিবারেশন্‌) সাহাযো 
ক, খ এবং গ এই তিনটি কামন! পরিতৃপ্তির ফলে কোন্‌ উদ্দেশ্ট সাধিত হয়, 


ইচ্ছা! ৩১১ 


অথব1 উহাদের দোষ এবং গুণ কি, এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিয়া 
যে কামনাটি গ্রহণীয় বলিয়া! মনে হয় সেইটিই নির্বাচিত হয় এবং অন্য কামনা- 
গুলি বজিত হয়। 

এচ্ছিক ক্রিয়ার আর একটি লক্ষণ হইল দায়িত্ববোধ (সেন্স. অফ্‌ 
রেস্পন্সিবিলিটি )। যে কামনা বা ইচ্ছাটি স্বাধীন ইচ্ছায় কার্ধে পরিণত 
কর! হয়, তাহার ফলাফল যাহাই হউক না৷ কেন, কর্তা উহার জন্য নিজকে 
সম্পূর্ণভাবে দায়ী বলিয়া অশ্ুভব করেন । কর্তার এই দায়িত্ববোধ না থাকিলে 
বুঝিতে হইবে ঘে তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় কাজটি করেন নাই, কিন্তু বাধ্য হইয়া 
উহ1 করিয়াছেন। 

আবার ইচ্ছা করিয়া কোনো কাজ করিবার অর্থ হইল এঁ কাজটিকে কর্তব্য 
বলিয়া মনে কর! । অথবা এচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত কর্তব্যবোধ বা বাধ্য- 
বাধকতাবোধ জড়িত থাকে । কোনো কাজ স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ উহা! ভাল 
বলিয়া মনে কর, এবং উহ। ভাল বলিয়া! মনে করার অর্থ উহা উচিত বলিয়া 
মনে করা । 

আবার এচ্ছিক ক্রিয়ার আরও তাৎপধ এই যে শুধু ক্রিয়াটিই যে ইচ্ছাকৃত 
তাহ] নয়, কিন্তু ইহা করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে 
সেইগুলিও স্বীকৃত । কেহ যদি ইচ্ছা করেন যে তিনি দেশের সেবা করিবেন, 
তাহ। হইলে এই উদ্দেশ্ট-সাধনের প্রতিকূল অবস্থার বিরোধিতা করা এবং 
অন্তকূল অবস্থার সাহাধা লওয়। এইবূপ ইচ্ছার অঙ্গীভূত। 

এচ্ছিক ক্রিয়ার সকল ফলই যে ভাল হয় তাহা নয়। দেশসেবার ফলে 
হয়ত পরিজনবর্গের ভাগ্যে অনেক লাঞ্চন। ঘটিতে পারে। হয়ত দেশসেবকের 
পিতামাতা, স্ত্রী এবং পুত্রকন্তার ভাগো ঘটে অনাহার। দেশসেবক হয়ত 
তাহার আত্মত্যাগের বিনিময়ে শুধু ভোগ করেন অবিচারই । এই ফলগুলি 
তাভার উদ্দেশ্য নয়। তীহাব উদ্দেশ্য হইল দেশের কল্যাণরূপ ফললাভ। 

দেশসেবক যে শুধু শেষোক্ত বাঞ্ছিত ফলই ইচ্ছা করেন তাহা নয় কিন্ত 
পুর্বোস্ত অবাঞ্ধিত ফলগুলিও ইচ্ছা করিয়৷ থাকেন। 


91 প্রচ্ন্হব্চ শ্রিনস্রা্প বিশল্লোম্মল 
অনেক মনোবিদের মতে এচ্ছিক ক্রিয়া একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। এইরূপ 
মত সমীচীন কিনা তাহা বিবেচনা-সাপেক্ষ | কিন্তু এইরূপ মত গ্রহুণীয় হইলেও 


৩১২ মনোবিষ্া। 


এচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সম্ভব। এই বিশ্লেষণ উহার বিভাগ নয়, কিন্তু দিগ্দর্শন 
অথব! নানা দিক্‌ বা স্তর হইতে আলোচন।। 


উৎস- অভাববোধ 

(১) এচ্ছিক ক্রিয়ার মূল ভিত্তি বা উৎস (স্রিঙ্গ অফ্‌ আযাকৃশন্‌) অভাব 
বা প্রয়োজনবোধ। প্রয়োজনবোধ না! থাকিলে কোনে। ক্রিয়াই সম্ভব হয় না, 
এচ্ছিক ক্রিয়ার তো কথাই নাই । নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কর্মের প্রেরণা আসে না। 
অভাববোধের যান্থিক কারণ হয়ত দেহযস্ত্রের পুষ্টির বা অন্য কোনো চাহিদ]। 
কিন্তু মানস দিক হইতে অভাব একটি অস্থিরতা বা অস্বস্তির আকারে অনুভূত 
হইয়া থাকে । অশ্বন্তি বা অস্থিরত্তাবোধের ধর্ম অঙ্গীকে ( অর্গানিজ্ম্‌) বা 
মনকে উহা দূর করিবার জন্য চঞ্চল করিয়া তোলা । কর্মচাঞ্চল্য অভাববোধ 
হইতেই উৎপন্ন হয়। এই কারণে অভাববোধকে কর্মের উৎস বলে। 

(২) অস্বন্তিবোধের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর প্রাণীর, বিশেষ করিয়া 
মানুষের, এ অভাব সম্বন্ধে চেতন থাকে । এই চেতনা হয়ত খুবই অস্পষ্ট 
অথবা! অবচেতন | স্টাউটু বলিয়াছেন যে এমন কি নিম্নতর প্রাণীর সহজ 
ক্রিয়াতেও অস্পষ্ট চেতনা থাকে । তাহার মতে ক্রিয়ার অন্তিম বা স্থদূর (রিমোট্) 
উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে নিম্নতর প্রাণীর চেতনা না থাকিলেও উহার আসন্ন বা নিকট 
( প্রক্সিমেট ) উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে চেতনা থাকে । যে বস্ত বা উদ্দেশ্য লাভ করিলে 
এ অস্বস্তিবোধ নিবারিত হইতে পারে তাহার ধারণা থাকা সম্ভব, বরং এ সকল 
বস্ত বা! উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে ধারণ1 বা জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক । 

(৩) অস্বস্তি বা অভাববোধ দুরীকরণে সহায়ক বস্ত বা উদ্দেশ্তের 
ধারণ। হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহ! লাভ করিবার কামন। ( ডিজায়ার্‌) জাগে । 
কামনার একটি বিশেষ লক্ষ্য হইল অভাববোধ দূর করিবার সহায়তা করা। 
কামনা শুধু এই বস্তগুলির চেতনাই নয়। কোনো বস্তর কামনা জাগিলে 
উদ্দেশ্তের একটি অঙ্গরূপে উহা যে প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় এই ম্পষ্টতর 
চেতন! জাগে। - 

(৪) কামনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা অস্পষ্ট চেতনা এবং এই 
জন্য ইহ1 অন্ধভাবে নানাবস্তর দিকে পরিচালিত হয়। ফলে একটি কামনার 
সহিত অনেক কামনা জাগিয়া ওঠে এবং এই কামনাগুলির মধ্যে বিরোধ 
ব৷ ছ্বন্য ( কন্ক্লিক্‌ট্‌ ) দেখা দেয়। 


ইচ্ছা! ৩১৩ 


কামনার ছন্দ ( কন্ফ্রিক্‌্ট অব্‌ ভিজায়ার্স ) অত্যন্ত সংশয়াকুল এবং কষ্টকর 
অবস্থা । একটি কামনার সহিত অপর একটির ছন্দ ঘটিলে ক্রিয়া ব্যাহত 
হইয়! নিম্পন্দ এবং নিশ্চল অবস্থার উদ্ভব হয় অথবা সমস্যা উপস্থিত হয়। 
এই অবস্থার নিরসন বা সমাধান করিবার জন্য বিবেচনার ( ডেলিবারেশন্‌) 
প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কামনার মধ্যে কোন্টি পরিতৃপ্ত হইলে কিরূপ স্থৃফল 
বা কুফল লাভ হয়, অথবা কোন্টির কি গুণ বা দোষ, এইরূপ তুলনামূলক 
বিচারই বিবেচনা বা! ডেলিবারেশন্‌। অথবা বিবেচনা বলিতে বিভিন্ন কামনা 
পরিতৃপ্ত করিবার অগ্র পশ্চা্থ (প্রোজ্‌ আও কন্স্‌) বিচার করা বুঝায় । 

(৫) বিভিন্ন কামনা-পরিতৃপ্তির দোষ গুণ বিবেচনার ফলে স্থির হইয়। 
যায় যে একটি কামনার পরিতৃপ্তি হইলেই বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে এবং 
অন্যান্ত কামনাগুলির পরিতৃপ্তিতে তাহ। হইবে না। এইরূপ নিশ্চয়তাবোধ 
হইলেই কামনাদ্বন্দের অবসান ঘটে এবং একটি কামনা নির্বাচিত হইয়া অন্য 
কামনাগুলি বজিত হয় । 

উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকূল কামনা গুলি বর্জন করিয়া উহার অন্ুকূল কামনাটির 
গ্রহণকে স্বাধীন নির্বাচন ( ফ্রী চয়েস) বলে। এই স্থাধীন নিবাচন এচ্ছিক 
ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায়ও কামনার নির্বাচন ঘটিতে 
পারে। কিন্তু অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কামনা নির্বাচন স্বাধীন নয়। 

(৬) নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কামনা-ছন্দ দূর হইয়া সন্দেহের অবসান ঘটে। 
এই অবস্থায় মনের দোলায়মান অবস্থা থাকে না। কোন্‌ কামনাটি পুর্ণ করিতে 
হইবে তাহার নিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যায় এবং উহাকে কার্ষে পরিণত করিবার 
স্থির সঙ্কল্প জাগে। এই স্থির সন্কল্পকেই (ডিটামিনেশন্‌, রিজল্ভ্) ইচ্ছা (উইল্‌্)বলে। 

ইচ্ছার চেতনায় থাকে স্বাতন্ত্যবোধ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধ | স্বাধীন 
চেতনাই এচ্ছিক ক্রিয়ার সারভূত লক্ষণ। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধ বা। স্বাধীন 
চেতনার সহিত জড়িত থাকে দায়িত্ববোধ । কর্তার এচ্ছিক ক্রিয়ার মূল 
চেতনা এই যে তাহার স্বাধীন বিচার ব৷ ন্যায়অন্যায় বোধের উপর ইহা 
প্রতিষ্ঠিত, অথবা এই ক্রিয়া সকল ফলাফলের দায়িত্ব তাহার । 


স্বাধীন ইচ্ছা_মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ইচ্ছা আত্ম-নিয়স্ত্রিত বা! স্বাধীন কিনা এই বিষয়ে দার্শনিক মতভেদ ব। 
সন্দেহ থাকিতে পারে। যুক্তির দিক দিয়া স্বাধীন ইচ্ছা! সত্য বা মিথ্যা হইতে 


৩১৪ মনোবিষ্ভা 


পারে। কিস্তমনোবিগ্যার বস্তুনিষ্ঠ ( পজিটিভ্‌) দিক্‌ হইতে শ্ব-নিয়ন্ত্রিত বা স্বাধীন 
ইচ্ছার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। একটি 
কামনাকে অনেকগুলি কামনা হইতে বাছিয়া লওয়ার সহিত জড়িত কর্তার 
ত্ব-নিয়ন্ত্র-চেতন! একটি বাস্তব ঘটনা। বস্তুনিষ্ঠ মনোবিছ্যার পক্ষে এই বাস্তব 
চেতনাকে অস্বীকার কর] অবাস্তব, ইহার যুক্তিবিদ্যাসঙ্গত যাথার্থা (লজিক্যাল্‌ 
ভ্যালিডিটি ) থাকুক বা৷ না থাকুক। 

এচ্ছিক ক্রিয়ার উপরোক্ত স্তরগুলি মানস (মেণ্টাল্‌) বা আস্তর 
(ইণ্টান্যাল্‌)। এই মানস ্তরগুলির জ্ঞান হয় অস্তর্শনের সাহায্যে । বাহ 
পধবেক্ষণ ( অবজার্ভেশন্‌) ইহাদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না। কিন্তু 
এচ্ছিক ক্রিয়া এই মানসম্তরগুলি অতিক্রম করিয়া কার্ষে পরিণত হয়। 
মনের বেগ বা শক্তি বাহিরে প্রকাশিত হইতে চায়। ফলে অস্তঃযস্ত্রের মধ্যে 
নান! পরিবর্তন ঘটে । হয়ত পেশী শক্ত ও সবল হইয়া ওঠে, গ্রন্থিগুলি উহাদের 
শক্তিশালী রস বা পদার্থ নিঃসরণ করিতে থাকে । হয়ত শরীরযন্ত্রে চাপ 
( টেন্সন্‌) অনুভূত হয়, যাহার ফলে শরীর আর নিক্ষিয় হইয়া থাকিতে পারে 
না, কিন্তু সক্রিয় হয়। শরীরের অন্যান্য অস্তঃযন্ত, যেমন হ্ৃদ্যস্ত্, ফুস্ফুস, যকৎ 
প্রভৃতি, কর্ষচঞ্চল হইয়া ওঠে। এচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত এইবপ 
পরিবর্তনগুলিকে উহার অন্তঃন্ত্রীয় ( অর্গ্যানিক্‌, ইন্ট্রা-অর্গ্যানিক্‌) স্তর 
বলাযায়। 

অন্তঃযন্ত্রীয় স্তরের চাঞ্চল্য বাহা বা বাস্তব এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রস্ততি । এই- 
গুলির ফলে যে বাস্তব এচ্ছিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় উহাকে এচ্ছিক ক্রিয়ার বান্ 
স্তর( এক্স টার্ন্তাল্‌ বা এক্স ্রা-অর্গ্যানিক্‌ স্টেজ ) বলা যাইতে পারে। ইহা 
পর্ধবেক্ষণযোগা । 


৬। প্রেনন্পা ৫ মমোটিজ্ভ১ 
প্রেষণা ব৷ মোটিভ সেই শক্তি যাহা এচ্ছিক ক্রিয়াকে কার্ধে প্রেরণ বা 
প্রেষণ করে। অথবা এচ্ছিক ক্রিয়াকে যে শক্তি কার্ধে পরিণত করে 
তাহাকে উহার প্রেরক বা! প্রেষক বলে। 
এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা প্রেষক কি তাহা! লইয়া মতভেদের অস্ত নাই। 
কিন্ এই ক্রিয়ার বিশ্লেষণ হইতে দেখ! গিয়াছে যে কোনে! অভাব বা প্রয়োজন 
বোধ এবং তজ্জনিত অস্বস্তি বা অস্থিরতাই এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা! প্রেষক। 


ইচ্ছা ৩১৫ 
প্রেষণ। শুধু অনুভূতিমুলক কিনা 


প্রেষকের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অশন্ুৃভূতিমূলক (আযফেক্টিভ্‌্)। ইহার ফলে 
প্রেষণ! ব্যক্তিগত অস্থাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তিবোধে পরিণত হয়। অথবা প্রেষণার 
এই ব্যাখ্যা ইচ্ছাকে ক্রিয়াতক না করিয়া অন্ুভূতিমূলক করিয়া ফেলে। 
অশ্গভূতি নিক্ষিয় (প্যাসিভ্‌)। নিক্ষিয় অনুভূতিকে সক্রিয় (আযাকৃটিভ্‌) 
এচ্ছিক ক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অনুভূতি 
বড় জোর স্থুখে হাসাইতে অথব। দুঃখে কাদাইতে পারে, কিন্তু কর্মে নিযুক্ত 
করাইতে পারে না। ছুঃখীর চুঃখ দেখিয়া শুধু বিষণ্ন হইয়া থাকিলেই ছুঃখ 
নিবারণ হয় না। ছুঃখীর ছুংখ নিবারণ করা একটি ক্রিয়া, শুধু অনুভূতি নয়। 
স্থথ দুঃখ প্রভৃতি অন্থৃভূতিগুলি অন্তভূতি হিসাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (সাব জেক্টিভ্‌) 
এবং নিক্ষিয় (প্যাসিভ )। 

তাহা হইলে শুধু অনুভূতিকে এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক ব1 প্রেরক বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় না। অনুভূতি শুধু নিক্কিয় অন্তভূতি মাত্র নয়, কিন্তু ক্রিয়া- 
প্রবণতাও বটে। ইহাকে অস্বস্তিবোধ নিবারণের ক্রিয়াপ্রবণতাও বলিতে হয়। 
আবার ইহা শুধু অন্গভূতিমূলক এবং ক্রিয়াত্মকই নয়, কিন্ত জ্ঞানাত্মক বা 
অবগতিমূলকও বটে। অন্বস্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ বস্ত লাভ করিলে উহা 
দুর হইবে সেই সম্বন্ধে জ্ঞানও অনিবার্ধ। অথাৎ এচ্ছিক ক্রিয়ার মূলগত 
অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং উহা! দূর করিবার কর্মপ্রবণত। অন্ধ নয়, কিন্তু আসন্্ বা 
নিকট ভবিস্যৎ সম্বন্ধে চেতন বা সংজ্ঞানও বটে । 

স্তরাং আমরা বলিতে পারি যে প্রেষক একাধারে অনুভূতি, ক্রিয়া 
এবং অবগতিমূলক । অর্থাৎ অস্বস্তি-অনুভূতি, উহা! দূর করিবার আবশ্যক 
জ্ঞান এবং এ জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিবার ক্রিয়া এই তিনটি মিলিত 
হইয়াই ইচ্ছার প্রেরক, €প্রধক বা মোটিভ গঠন করে । 

অভাব বা অন্বন্তিবোধ না থাকিলে এচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না সত্য । কিন্তু 
এই অবস্থাটি শুধু অন্ুভূতিমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক এবং অবগতিমূলকও বটে । 
ইহা একপ্রকার বাধাস্বরূপ এবং বাধা দূর করিবার জন্ত কর্মপ্রবণতা স্বাভাবিক । 
আবার কর্মপ্রবণত। শুধু প্রবণতাই থাকিয়া যায়, যদি কি উপায়ে এই অভাব দূর 
হইবে তাহার চেতনা বা জ্ঞান না| থাকে । স্থৃতরাং অভাববোধের সঙ্গে সঙ্গে 
কি উপায়ে উহার প্রতিকার হইবে তাহার চেতনা থাকে । কিন্তু এই চেতন। 
অতান্ত অস্পষ্ট । ইহ1 কর্মপ্রবণতাকে বাস্তবভাবে সক্রিয় করিতে পারে না। 


৩১৬ মনোবিষ্ঠা। 


অস্পষ্ট চেতনাটি অনেকগুলি বস্তর বা উপায়ের চেতনা । এই সকল বস্ত্র 
কামনা স্পষ্টভাবে চেতন কামনায় পরিণত না হইলে কর্মপ্রবৃত্তি ঘটে না। তাই 
পরস্পরবিরোধী কামনাগুলির অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হয়। বিবেচনার 
ফলে একটি কামন! নির্বাচিত এবং অন্যগুলি বজিত হয়। স্বাধীনভাবে নির্বাচিত 
কামনাই উহাকে কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা বা সন্কল্প উৎপন্ন করে। 


প্রেষক আসলে নির্বাচিত কামন। 

স্থতরাং প্রেষক বা মোটিভ্‌ বলিতে নির্বাচিত কামনা বুঝায় । কামনাগুলির 
দ্বন্দ চলিতে থাকিলে নিক্ষিয় অবস্থা ঘটে। নির্বাচিত কামনা নিক্ষিয়তা দূর 
করিয়। সক্রিয়তা ঘটায়। অতএব নির্বাচিত কামনাই ( চোজন্‌ ডিজায়ার্‌) 
প্রেষক বা! মোটিভ্‌। 


প্রেষক ও উদ্দেশ্য 

অন্য দিক দিয়! বল! যায়, উদ্দেশ্ট লাভ করিলে নির্বাচিত কামনাটি পরিতৃপ্ত 
হইবে তাহার চেতনা বা ধারণাই এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ্‌। 
উদ্দেশ্টের ধারণাই বিবেচনা! বা ডেলিবারেশন্-এর সাহায্যে স্পষ্ট হইয়৷ এচ্ছিক 
ক্রিয়ার প্রেষণা ব! প্রেরণা যোগায় । 


কী অর্থে উদ্দেশ্যই প্রেষক 

এই উদ্দেশ্ট বা মোটিভ্‌ ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে এমন একটি লক্ষ্য। প্রশ্ন 
উঠিতে পারে ষে ভবিষ্যতে পুরণীয় উদ্দেশ্য কিরূপে বর্তমান এচ্ছিক ক্রিয়াকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। উত্তর এই ষে যদিও উদ্দেশ্টের পূর্ণতা অবস্থাটি 
ভবিষ্যৎ, কিন্ত এই উদ্দেশ্তের ধারণাটি বর্তমান। ইহা একটি অনুভূত অবস্থা 
যাহা অস্তর্শনে ধর] পড়ে । কিন্ত উদ্দেশ্টটি ধারণা হিসাবে একটি অন্বস্তিকর 
বর্তমান অবস্থা । ধারণাগত উদ্দেশ্য বাস্তবে পুর্ণ না হওয়া! পর্যস্ত একটি অস্থির বা 
চঞ্চল অবস্থারূপে থাকে যাহা! বাস্তবে পুর্ণতা লাভ করিলেই শাস্ত বা স্থির হয়। 

তাহ! হইলে এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ্‌ শুধু উদ্দেশ্তের ধারণাই নয়, 
কিন্তু এই ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রবণতাও বটে। ধারণাটি 
পিছন হইতে এচ্ছিক ক্রিয়্াকে তাড়না! করে, আবার উহাকে কার্ধে পরিণত 
করিবার প্রবৃত্তিটি সম্মুখ হইতে উহাকে আকর্ষণ করে। 


ইচ্ছা? ৩১৭ 
প্রেষক ও অভিপ্রায় 


মোটিভ্‌ বা প্রেষকের সহিত অভিপ্রায়ের ( ইন্টেন্শন্‌) পার্থক্য মনে 
রাখা দরকার । যে উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য এচ্ছিক ক্রিয়া! সম্পন্ন হয় তাহাই 
উহার মোটিভ্‌ বা প্রেষক। কিন্ত উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা! হইলেই প্রকারান্তরে 
উদ্দেশ্য সাধনের উপায় এবং ফলাফল স্বীকার করিয়] লওয়া হয়। পিতা পুত্রের 
মঙ্গল কামনায় এমন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে পারেন যাহা তাহার 
কাম্য নয়। তিনি হয়ত পুত্রকে শাস্তি দিয়া প্রকারান্তরে বা গৌণভাবে 
তাহার কষ্টও কামন! করেন। অন্ত্রচিকিংসক রোগীর চিকিৎসা করেন সে 
নিরাময় হউক এই উদ্দেশ্টে। কিন্তু এই সদুদ্দেশ্ঠ সাধন করিবার জন্য তিনি 
রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার, রক্তপাত, এমন কি গৌণভাবে রোগীর মৃত্যুও কামনা 
করেন। পুত্রের মঙ্গল সাধন এবং রোগীর নিরাময়ই যথাক্রমে পিতার এবং 
চিকিৎসকের মোটিভ্‌ বা উদ্দেস্ত । কিন্তু এই উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য পিতা এবং 
চিকিৎসক যে উপায় অবলম্বন করেন এবং সে সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ফলের 
জন্য প্রস্তত থাকেন সেইগুলি তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি অভিপ্রায়ের 
অঙ্গীভূত। স্তৃতরাং যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে তাহাই উহার 
প্রেষক বা মোটিভ, কিন্তু যে সকল বাঞ্ধিত বা অবাঞ্তিত উপায় এবং ফলাফল 
এ উদ্দেশ্যসাধনের সহিত জড়িত থাকে তাহা উহার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু 
অভিপ্রায় অথবা! ইন্টেন্শন্‌। 

উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অভিন্ন নয়। অভিপ্রায়ের একটি অংশ হইল 
উদ্দেশ্ত । অর্থাৎ উদ্দেশ্টের তুলনায় অভিপ্রায় ব্যাপক। উদ্দেশ্ট বলিতে বুঝায় 
সেই লক্ষ্য বা বস্তব যাহ! লাভ করিবার জন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহাতে লক্ষ্যে 
পৌছাইবার জন্য অবলম্থিত উপায় এবং ফলাফল অস্তরভক্ত নয়। কিন্তু অভিপ্রায় 
বলিতে বুঝায় যে উদ্দেশ্তে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহা, উদ্দেশ্ঠলাভের অবলদ্বিত 
উপায় এবং উহার ফলাফল । অথবা! যে জন্ত ক্রিয়! সম্পন্ন হয় তাহাই উদ্দেস্ত 
এবং যাহা সত্বেও ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহ। অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত। 


৭। ক্চামমনা (ভিজাম্মাল্রং১ 
কামন! বা ডিজায়াব্‌ ইচ্ছার নিক্মতম স্তর । ইচ্ছায় সঙ্প্পবোধ আছে, কিন্ত 
কামনায় তাহা নাই। কামনা-হুন্দের অবসান না হইলে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না । 
স্তরাং কামনার তুলনায় ইচ্ছা! উন্নততর মানসবৃত্তি। 


৩১৮ মনোবিষ্ধ। 


অভাববোধ এবং কামন। 

অভাব বা প্রয়োজনবোধ হইতে কামনা জন্মে। কিন্তু কামনা শুধু 
গ্রয়োজন বা অভাববোধ মাত্র নয়। অভাববোধে উহার বস্ত সম্বন্ধে চেতন! 
থাকে কিনা সন্দেহ, থাকিলেও সেই চেতনা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু কামনায় 
উহার বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্টতর চেতনা থাকে । আবার কামনায় উহার বস্তব সম্বন্ধে 
যে চেতনা থাকে তাহা অন্ধ অভাববোধের তুলনায় স্পষ্টতর হইলেও, 
ইচ্ছা! বা সঙ্কল্লের তুলনায় অস্পষ্ট। 

একই সময়ে অনেকগুলি কামনা ঘটিতে পারে । কাহারও হয়ত আহার 
করিবার কামন] হইয়াছে, কিন্ত সে কি আহার করিতে চায় সেই সম্বন্ধে 
স্পষ্ট জ্ঞান নাই। শিশু হয়তো! একটি ভালো জাম! চায়, কিন্ত সে ঠিক 
কোন্‌ জামাটি চীয় সেই বিষয়ে তাহার স্পষ্ট জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। নিছক 
অভাববোধের স্তরে দ্বন্দ ঘটে না। 


কামনা-দ্বন্ব_ই্হার কারণ 

কিন্তু কাম্য বস্ত সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান ন! থাকায়, একটি কামনার সহিত 
অপর কামনার ছন্দ বা বিরোধ ঘটে । নিছক প্রয়োজনবোধ অথব। অন্ধ 
আবেগে এই ছন্দ বা বিরোধ ঘটে না। ইহার অন্ধ শক্তি ইহাকে অনিবাধ 
আত্মতৃপ্তির দিকে ছুটাইয়া লয়। কামনা এইরূপ অনিবাধ পরিতৃপ্থির পথে 
ছুটিতে পারে না। কারণ ইহাতে বস্তর অস্পষ্ট চেতনা থাকে যাহা অন্ধ আবেগে 
থাকে না। ফলে কামনায় ছন্দ উপস্থিত হয় এবং ছন্দের অবসান না হওয়] 
পর্যন্ত কামন! কার্ধকরী হইতে পারে না। 

কামন। দ্বন্দের কারণ এই যে কর্তা নিজেকে কোন্‌ কামনাটির সহিত 
মানাইয়া লইবেন তাহা বুঝিতে পারেন না। কামনা সমগ্র ব্যক্তিত্বের বা 
চরিত্রেরই অংশ। কোন্‌ কামনাটি ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রের সহিত খাপ খায় 
সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের অভাবই কামনা-ছন্দের কারণ। সন্তান সম্বন্ধে 
পিতৃত্ব স্বভাবটির সহিত যে কামনা শোভা পায় না তাহাতে আকর্ষণ বোধ 
করিলেও হয়ত পিতা তাহ] চরিতার্থ করেন না। সত্যবাদী বা সদাশয় ব্যক্তি 
সেইরূপ কামনাকেই প্রশ্রয় দিতে পারেন যাহার পরিতৃপ্ি তাহার চরিত্রের 
সহিত মানায়। কিন্তু কামনা যে স্তরের ইচ্ছা তাহাতে চরিজ্রের 
সহিত উহাধ সামপ্রস্ত আছে বা নাই এইরূপ উচ্চতর জ্ঞান থাকে না। 


ইচ্ছা! ৩১৯ 


সেইজন্য একটি কামনার সহিত অন্তান্ত কামনার ছন্দ বা বিরোধ 
লাগিয়া যায়। 


৮। আক্কাওক্ষা €উইসস্3 
আকাঙ্ষা ( উইস্‌), কামনা এবং ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের মধ্যবর্তাঁ একটি ক্রিয়াত্মক 
অবস্থা । স্থৃতরাং কামনার সহিত আকাজ্ষার একটু পার্থক্য আছে। অবশ্য 
কামনা এবং আকাঙ্্ প্রায়ই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


কামনা ও আকাঙ্ক্ষা 


কামনা এবং আকাঙ্ষা উভয়ই ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। কিন্ত্ত কামনা অস্ত- 
বিরোধের জন্য কার্ধকরী হইতে পারে না। ইহা কার্ধকরী হইতে পারে 
তখনই, যখন উহার সহিত অন্ত কামনার বিরোধ দূর হয়। আকাঙ্ষা কামনার 
তুলনায় উচ্চতর ক্রিয়াত্মক বৃত্বি, কারণ ইহাতে আকাজ্িত বস্তর স্পষ্টতর 
জ্ঞান বা চেতনা থাকে । তাহা ছাড়া আকাক্ষা কার্ধে পরিণত হইয়। থাকে । 

কোনো বস্তর প্রতি কামনা থাকিলেও আকাকজ্ষা না থাকিতে পারে। 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাছ্য কামনা করে, কিন্তু পুজা বা! শ্রাদ্ধা্দি উপলক্ষে খাগ্য আকাঙ্ষা 
করে না,কারণ এই সকল অন্রষ্ঠানে সে হয়ত উপবাস বরণ করিয়া লয় । এই 
ব্যক্তি ধর্মকাধকেই আকাজ্ফার বস্ত মনে করিয়া থাছ্য 'কামনাকে সংযত 
করিয়া রাখে । 

তাহা হইলে সকল আকাঙক্ষাই কামনা, কিন্তু সকল কামন! 
আকাঙ্ক্ষা নয়। সেই কামনাকেই আকাজ্ষ। বলে যাহ1| কার্যকরী হয়, 
অথব। কার্ধে পরিণত হয়। 

মনোবিগ্যায় প্রায়ই কামন। এবং আকাজ্কার উল্লিখিত পার্থক্য ধরা হয় না। 
মকল মনোবিদ্‌ ইহাদের পার্থক্য স্বীকার করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
বিপরীতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । যেমন তাহারা মনে করেন যে 
কামনা এবং আকাঙ্ষার মধ্যে প্রথমটিই দ্বিতীয়টির তুলনায় উচ্চতর । 


ক্রয়েড-এর মত 
ফ্রয়েড কামনার সহিত আকাঙ্ষার ভেদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি এই 
ুইটিকে সমার্থকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আকাঙ্ষ! (উইস্‌) কথাটির 


৩২০ মনোবিদ্য। 


প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহার মতে আকাঙ্ষার বৈপরীত্যই 
সকল ক্রিয়ার মূলশক্তি। একই আকাঙ্া নিজ্ঞণন ও সংজ্ঞান মনে ছুই রূপে 
প্রকাশ পায়। যে আকাজ্ষাটি সংজ্ঞানে ভালবাসারূপে প্রকাশিত তাহারই 
অন্তনিহিত নিজ্ঞানরপ ত্বণা। তিনি বলেন যে কতগুলি আকাঙ্ষা মানুষের 
শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কারের বিরোধী। ইহারা অবদমিত হইয়া নিজ্ঞশন মনে 
নির্বাসিত হয় এবং সংজ্ঞান মনের সতর্কতা এড়াইয়া বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিতে সচেষ্ট থাকে । 


৯। ইচ্ুহা হা! ঙ্কল্ল € উইল্‌১ 

আবার ইচ্ছা, সঙ্কল্প বা উইল্‌ আকাজ্া বা উইশ্‌ অপেক্ষা উচ্চতর ক্রিয়াত্মক 
বৃত্তি। আকাঙ্ষায় বস্তর স্পষ্ট জ্ঞান থাকে ন! | কিন্ত ইচ্ছা যে উদ্দেশ্-সাধনে 
সক্রিয় হয় সেই উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সঙ্ঞান থাকে । যে উদ্দেশটি সাধন করিতে 
হইবে তাহা কার ব্যক্তিত্ব এবং চরিজ্রের সহিত স্থসমঞ্জস কি না সেই জ্ঞান না 
থাকিলে এচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না! এচ্ছিক ক্রিয়ায় কার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। 
এচ্ছিক ক্রিয়া চরিত্রের নির্দেশক বা প্রকাশক । কার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র 
যেরূপ তাহার এচ্ছিক ক্রিয়াও তদ্রপ হইম্া থাকে । কর্তা কিরূপ উদ্দোশ্ট- 
সাধনে ইচ্ছুক হইবেন তাহা নির্ভর করে তাহার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের উপর । 

এচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্শন লইলে দেখা যায় যে ইহা সেই ক্রিয়া যাহাতে 
কর্তা পুরণীয় উদ্দেশ্টের ভাল-মন্দ অথবা ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া, উদ্দেশ্ট- 
সাধনের উপায় সম্বন্ধে চেতন হইয়া এবং উহার ফলাফলের সকল দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়! সক্রিয় হন । 

এঁচ্ছিক ক্রিয়া সহজাত নয়। ইহ1 কোনো উদ্দীপকের সাক্ষাৎ বা ত্বরিত 
ফল নয়, কিন্ত কতগুলি মধ্যবর্তী স্তরের সাহায্যে উহার বিলম্বিত ফল। অর্থাৎ 
উদ্দীপনা ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গেই এচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না। উদ্দীপক ও এচ্ছিক 
ক্রিয়ার মধ্যে কামনা-ছ্বন্ব, বিবেচনা, স্বাধীন নিরাচন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি 
ঘটিবার পর ইহা ঘটে। এই ব্যাপারগুলির উপর এচ্ছিক ক্রিয়া নির্ভর করে 
বলিয়াই উহ উদ্দীপক উপস্থিত হইবারও কিছুকাল পরে ঘটে । 

ইচ্ছ৷ অথবা! উইল্‌কে সকল মনোবিৎ মৌলিক মানসবৃত্তি বলিয়। স্বীকার 
করেন নাই । ইহাদের মতে ইচ্ছা একটি যৌগিক মানসবৃত্তি। ইচ্ছাকে 
বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় অন্গভৃতি বা প্রক্ষোভেরই একটি বিশেষ আকার 


ইচ্ছা! ৩২৬ 


বা প্রকার। যেমন হব,ও, মনে করেন যে ইচ্ছা অনুভূতি বা প্রক্ষোভের কালিক 
সংগঠন মাত্র, যাহাতে সঙ্কর্প বা সমাধানকালে প্রক্ষোভের একটি আকম্মিক 
পরিবর্তন ঘটে । স্থৃতরাং এই মতে ইচ্ছা বা সঙ্কল্পকে পৃথক মানসবৃত্তি বলিয়। 
স্বীকার করা যায় না। 


১০। ভ্রচ্চ্হক্চ ক্রিতস্ত্রাব্র ৈশিিক্ট্য--উড্শুস্বার্থএিল্প মত 

উড্ওয়ার্থ এচ্ছিক ক্রিয়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি 
নিম্বোক্তভাবে ব্যাখা। করা যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ, এচ্ছিক ক্রিষা উদ্দেশ্তমুখী বা পার্পাসিভূ। অর্থাৎ এচ্ছিক ক্রিয়া 
কোনে উদ্দেশ্তলাভের জন্য সাধিত হয়। এই উদ্দেশ্ট সজ্জানভাবে অনুসরণ 
করাই এজ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম । 

দ্বিতীয়তঃ, কোনো সঙ্ঞান উদ্দেশ্টলাভের জন্ত সঠিক উপায় অবলম্বন এচ্ছিক 
ক্রিয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য । উদ্দেশ্টটি উপেয় বা লক্ষ্য এবং নিদিষ্ট উপায় 
অবলন্বিত না হইলে উদ্দেশ্য বা উপেয় সাধিত হয় নাঁ। এচ্ছিক ক্রিয়া নিদিষ্ট 
উপায় অবলম্বন করিয়া! উদ্দেশ্যলাভের পথে পরিচালিত হয়। 

তৃতীয়তঃ, সহজ ব। স্বতঃবৃত্ত এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত এচ্ছিক 
ক্রি্া নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ নয়। আগুনে হাত লাঁগিলে হাত সরাইয়! 
লওয়! হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় কোনে। বৈচিত্র বা নৃতনত্ব নাই--ইহা নিপিষ্ 
এবং সীমাবদ্ধ । কিন্ত এচ্ছিক ক্রিয়। অজিত এবং বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া। নৃতন 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে এচ্ছিক ক্রিয়ায় নৃতন উপায় অবলম্বিত হয়। 
এচ্ছিক ক্রিয়া নৃতন পরিস্থিতির সহিত নৃতন সামগ্রস্ত বা উপযোজন 
স্াপণ করে। 

চতুথতঃ, এচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিস্থিতির সহিত উপযোজনের তীব্রতা নির্ভর 
করে এ পরিস্থিতির উপর । পরিস্থিতি জটিল হইলে, অথবা উদ্দেশ্ঠসাধনে 
বাধ! উপস্থিত হইলে, এচ্ছিক ক্রিয়া তীব্র হইয়া ওঠে এবং বাধা অতিক্র 
করিয়। উদ্দেশ্ট সাধনে অগ্রসর হয়। 

পঞ্চমতঃ, এচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন যেমন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে 
পারে, তেমনই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতে পারে। উদ্দেশ্য সাধনে একটি 
উপযোজন ব্যর্থ হইলে, আর একটি, আবার এটি ব্যর্থ হইলে, আর একটি 
উপযোজন সাধিত হইতে পারে । 


১ 


৩২২ মনোবিস্া 


অবশ্থ কতগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়াতেও, যেমন সহজ প্রবৃত্তিতেও, উপযোজনের 
প্রসারণ দেখা যায়। কিন্তু এই উপযোজন সজ্ঞানভাবে প্রসারিত হয় না। 
পক্ষান্তরে এচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন সঙ্ঞানভাবে প্রসারিত হইয়। থাকে । 


পাঠ্য পুস্তকাংশ 
উডওয়ার্থ আগু. মাকু ইস্‌- সাইকলজি- দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
বোরিং, ল্যাংফেন্ড,, ওয়েন্ড __ফাউগ্ডেশনস্‌ অফ্‌ সাইকলজি-_তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মেলোন্‌ আগ. ড্রামণ্ড-_ এলিমেণ্টদ্‌ অঞ্চ সাইকলজি- চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম পরিচ্ছেদ 
জি. এফ. স্টাউট-_এ ম্যানুয়াল, অফ. সাইকলজি-_প্রথম খণ্ড প্রথম, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ই. বি. টিশ্নার-_এ প্রাইমার, অফ. সাইকলজি-_নবম, ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ? 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়। 


১। অতন্ৈচিন্হন্ষ জ্ত্রিয্া ক্কাহাক্ষে লে £ 
ভ্রীচ্ন্হন্চ শ্রিল্শ্রান্ল সহিত ইহান্প পাখক্ষ্ি 
যে ক্রিয়। ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়। ঘটে তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া 
বলে। যেমন হাচি, কাশি, হাই তোলা, চোখের পাতার স্পন্দন, নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল, নাডির স্পন্দন, যকত, ফুস্ফুস, হৃদ্যন্ত্র প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া, চোখে পোকা ঢুকিবে আশঙ্কার চোখ বন্ধ করিয়া ফেলা, 
পাখীর বাস! নির্মাণ, পশুর শিকার-সম্ধান প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ইচ্ছার উপর 
নির্ভর না করিয়া ঘটে । সুতরাং ইহারা অনৈচ্ছিক | 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায়ও এঁচ্ছিক ক্রিয়ার মত অভাববোধ থাকে । কিন্তু 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অভাববোধ অস্পষ্ট। এ অভাব যে বস্থ লাভ করিলে দূর 
হইতে পারে উহাতে দেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! থাকে না। তাহা ছাড়া, এচ্ছিক 
ক্রিয়ার কর্ধে দায়িত্ব, কব্য বা বাধাবাধকতাবোধও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্ুপস্থিত। 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্মের ফলাফল সম্বন্ধেও কোনো স্পষ্ট ধারণা কাজ করে না। 


অভ্যাস এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ ক্রিয়া কি অনৈচ্ছিক ? 


যে সকল ক্রিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে সেইগুলি অনৈচ্ছিক কি? আবার 
যে সকল ক্রিয়া প্রথমে ইচ্ছাপুর্বক কর! হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে 
নৈচ্ছিক হইয়া ফড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস, অনৈচ্ছিক কি? 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত ক্রিয়া এঁচ্ছিক। ইহাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছামূলক ছন্দ 
দেখ। দেয়। ইহা অনৈচ্ছিক ক্রিরার মত সোজাম্থজিভাবে অভাববোধ হইতেই 
উতপন্ধ হয় না। ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ক্রিয়ায় কামনা-ছন্দ থাকে । ইহাতে নির্বাচিত 
কামনাটি পুর্ণ না হইয়া অবাঞ্চিত কামন। পুর্ণ হইয়া থাকে । কিন্তু অভ্যাস 
প্রথমে এঁচ্ছিক এবং অস্তশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক | ইহা! প্রথমে ইচ্ছা করিয়। 
সম্পন্ন হইলেও ভবিষ্যতে ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার 
মত সম্পন্ন হয় এবং অনৈচ্ছিক বলিয়াই অনুভূত হয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে এইরপ ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক বলাই সঙ্গত। 


৩২৪ . মনোবিগ্ভা 


২। অনৈচ্ন্হিক জ্িলস্ান্ল গুক্ুত্দ 
মান্থষের উপর এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রভাব অসীম। মানুষের বাচিয়া থাকা 
নির্ভর করে কতগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার উপর। নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, 
নাড়ি-প্রবাহ, হজম ক্রিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, যৌন কামনা প্রভৃতি জৈব 
ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক। এই ক্রিয়াগুলি ব্যাহত হইলে এচ্ছিক ক্রিয়ার 
ভিত্তিমূল ধ্বসিয়! পড়ে । 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই এচ্ছিক ক্রিয়ার ভিত্তি 

অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই এচ্ছিক ক্রিয়ার ভিত্তি। এচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস 
অভাঘবোধজনিত ততাড়না। অভাববোধ দূর করিবার অনৈচ্ছিক তাড়না বা 
বেগ না থাকিলে এচ্ছিক ক্রিয়! সম্ভব হয় না। এচ্ছিক ক্রিয়ার মূল মাল-মশল! 
বা উপাদান সংগৃহীত হয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইতে । একটি অনৈচ্ছিক আবেগ 
বাকামনার সহিত আর একটির সংঘাত উপস্থিত হইলেই এঁচ্ছিক ক্রিয়া 
সম্পাদনের স্থযোগ উপস্থিত হইতে পারে। এইরূপ সংঘাত না থাকিলে 
কোনো এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রশ্নই ওঠে না। 


এচ্ছিক ক্রিয়ার গুরুত্ব কম নয় 


কিন্ত উপরোক্ত কারণে কেহ যদ্দি মনে করেন যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই মনেৰ 
ইচ্ছাত্রক দিকটির সমগ্র রূপ তাহা হইলে তুল হইবে। ইচ্ছাত্মক মানস*বৃত্তির 
চরম পরিণতি হইল এচ্ছিক ক্রিয়া! । 


৩। অনৈচ্জ্ছিক্ শ্ররিতস্্রাল্প শ্রেণীভেদ 

দেখা গিয়াছে যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলিতে সেই ক্রিয়া বুঝায় যাহা স্বাধীন 
ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া উহার নিজন্ব নিয়ম অনুসারে সংঘটিত হয়। 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া অনেক শ্রেণীর হইতে পারে । কিন্তু এইগুলির মধো নিষ্বোক্ত 
শ্রেণীগুলিই প্রধান । 

অনৈচ্ছিক ক্রিয়! প্রধানতঃ স্বতঃক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত বা অক্রম গতি বা ক্রিয়া 
( অটো ম্যাটিক, র্যাণ্ম্‌, স্পন্ট্যানিয়াস্‌, মুভ্মেপ্ট অর্‌ আযাকৃশন্‌), প্রতিবর্ত গতি 
বা ক্রিয়া (রিক্লেব্স মুভূমেণ্ট, অরু আযাকৃশন্‌ ), সহজ প্রবৃত্তি ( ইন্ন্রিংক্ট) 
ভাবগতি ক্রিয়া ( ইডিও-মোটর আযাকৃশন্‌ ) এবং অভ্যাস (হ্যাবিট্‌)। 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়। ৩২৫ 
বৃত্ত ক্রিয়া | 


্বতংক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত এবং অক্রম গতি বা! ক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে সমার্থক 
বলিয়৷ ধর! হইলেও, ইহাদের পার্থক্য রহিয়াছে । 


স্বতঃক্রিয় গতি 

( অটোম্যাটিক আযাকৃশন্‌ ) বলিতে বুঝায় কতগুলি দৈহিক জৈব ক্রিয়!। 
যেমন রক্তচলাচল, শ্বীসপ্রশ্বীস, পরিপাঁক, নাড়ির গতি, যকৎ, প্লীহা প্রভৃতির 
কাজ, দ্রেহমল নি:সারণের কাজ, এককথায় আভ্যন্তরীণ দৈহিক যন্তগুলির কাজ, 
স্বত:ক্রিয় গতির উদাহরণ। এই ক্রিয়াগুলি আংশিক বা! সম্পূর্ণভাবে দেহযন্তস্থ 
উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাদের স্বাভাবিক সম্পাদন ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। রক্তের রাসায়নিক এবং অন্ান্ত যান্ত্রিক 
অবস্থার ফলে রক্তচলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাক প্রভৃতি স্বতংক্রিয্ন গতিগুলি 
সাধিত হয়। উহারা ম্বভাবতঃ অচেতনভাবে কাজ করে এবং কোনো 
প্রকারে স্বাভাবিক হইলেই চেতন হবঘ। রক্তের চাপ বাড়িলে বা কমিলে, 
শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, বা পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে আমরা এই সকল 
ক্রিয়া সম্বন্ধে চেতন হইয়া] থাকি । 

অনেক মনোবিৎ মনে করেন যে স্বতঃক্রির গতি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নামান্তর 
মাত্র। আবার কেহ কেহ এইগুলিকেও অম্পষ্টভাবে উদ্দেশ্তমূলক বলিয়া মনে 
করেন। কেহ কেহ্‌ স্বতঃক্রিয় গতি হইতে ম্বতঃবুত্ত ক্রিয়াকে পৃথক বলিয়া 
নির্দিষ্ট করিতে চাহেন। 


অক্রম ব৷ স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়। 

অক্রম ব। স্বতঃবুত্ত ক্রিয়া ( র্যাণ্ডম্‌ অরু স্পন্ট্যানিয়াস্‌ মুভ্মেণ্ট,) পরি- 
লক্ষিত হয় শিশুর অকারণে বা খেলাচ্ছলে হাত পা! ছোড়া, হাসি, কান্না! প্রভৃতি 
ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। এই জাতীয় ক্রিয়াগুলিও সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক। কিন্তু 
উপরোক্ত দুই প্রকার ক্রিয়াকেই সাধারণভাবে স্বতংবৃত্ত ক্রিয়া 
বল! হুইয়া থাকে । 

স্বত:বৃত্ব ক্রিম আভান্তরীণ যন্ত্রের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারা মনের 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় ন।। হৃদ্যস্তর ফুস্ফুস্‌, পাকা শয় প্রভৃতির ক্রিয় নিতাস্তই যাস্ত্রিক। 
ইহারা মনের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে সংঘটিত হয়। 


৩২৬ মনোবিষ্ঠা 
স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া মনোবিষ্ভার বিষয় কিনা 

যেহেতু ব্বতংবৃত্ত ক্রিয়া সম্পূর্ণ দৈহিক ক্রিয়ার ফল, সেই কারণে ইহাকে 
ক্রিয়। না বলিয়া গতি বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু এইরূপ হইলে স্বত:বৃত্ত 
ক্রিয়াকে মনোবিগ্ঠার বিষয় মনে না করিয়া শারীরবুত্তের বিষয়রূপে সীমাবদ্ধ 
রাখিতে হয়। টিশনার বলেন যে যে গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটে তাহাই 
ক্রিয়াপদবাচ্য । তাহার মতে স্বতংঃবৃত্ত গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটিয়া থাকে 
বলিয়। ইহাও মনোবিষ্যার বিষয় । 

ইহারা যাক্ত্রিক সংবেদনের দৈহিক কারণ। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের গতি 
অস্বাভাবিক হইলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মাথাঘোর' প্রভৃতি অন্ুস্থ সংবেদন অনুভূত হয়। 
তৃতীয়তঃ, ইহাদের ফলে বেদন! এবং অনুভূতি ঘটে । বুক ধড়ফড় করা, গলা 
শুকাইয়! যাওয়া, সমত্ত শরীরে কাটা দিয়া ওঠা প্রভৃতি স্বতংবৃত্ত ক্রিয়াগুলি 
ভয়ের সহচর । আবার কতগুলি য্ত্রীয় স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া ক্রোধের সহকারী 
কারণ । 

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া অন্য দিক দিয়াও মনোবিগ্যায় গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে। 
শিশুর প্রাথমিক হাত-পা ছৌডা বা সমগ্র-শরীর-সঞ্ধালন বিশৃঙ্খল এবং 
উদ্দেশ্তহীন ক্রিয়। বলিয়া! মনে হইতে পারে। একটি টুকটুকে লাল ফুল 
ধরিতে গিয়া শিশু হাত, পা এৰং অন্যান্ত অঙ্পপ্রত্যঙ্গহ_-এলোপাথাড়িভাবে 
আন্দোলিত করে। সে তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া ফুলটিকে ধরিতে চায়। এই 
অসংলগ্ন গতি হইতেই ক্রমে ক্রমে ত্ুসংবন্ধ ও সুশৃঙ্থল গতি বিকাশ 
লাভ করে। আবার এই অসংলগ্ন ও বিশহঙ্খল স্বতংবৃত্ত ক্রিয়াগুলি শিশুর 
পেশী, স্রাষু প্রভৃতির শক্তি ও সামর্থা বাড়াইয়া তোলে । স্বতংবৃত্ত ক্রিয়াই 


শিশুর উন্নততর ক্রিয়ার ভিত্তি । সুতরাং স্বতঃবুত্ত ক্রিয়। অনৈচ্ছিক হইলেও 


এচ্ছিক ক্রিদাল ভুমি প্রস্তুত কবে। 


স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্য 

কোনে কোনো মনোবিৎ মনে করেন যে শিশুর অকারণ হাত পা ছোড়। 
হাসি, কান্না প্রভৃতি স্বতঃবৃত্ত ক্রিযাগুলি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক হইলেও অজ্ঞাত 
উদ্দেশ্যের সাধক | যেমন কেহ কেহ বলেন যে এই সকল গতি বা! ক্রিয়ায় 
শিশুর অতিরিক্ত শক্তি ( সারপ্রাস্‌ এনাজি ) ব্যবহৃত হয়। আবার কেহ কেহ 
বলেন যে এই সকল গতির মদ্য দরিয়া শিশু সেই সকল নিয়ন্তরীয় প্রাণীর ক্রিয়ার 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ৩২৭ 


পুনরাবৃত্তি (রি-ক্যাপিচুলেশন্‌ ) করে যে সকল স্তর সে ক্রমবিকাশের নিয়মে 
অতিক্রম করিয়া! আসিয়াছে । কাহারও কাহারও বা মতে এই সকল গতির 
মধ্য দিয় শিশু ভাবী জীবনের কাজের প্রস্ততি (রিহিয়ার্স্যাল্‌) লাভ করে। 


স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত 


উপরের মনোবিগ্যা সংক্রান্ত মতামত যাহাই হউক না কেন, স্বতংবৃত্ত 
ক্রিয়ার কারণ প্রধানতঃ দৈহিক । দেহ্যস্ত্রের সঞ্চিত শক্তিই স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার 
আকারে প্রকাশিত হয়, স্থৃতরাং উহার! প্রতিবর্ত ক্রিয়ারই নামীস্তর ৷ 
স্বতংবৃত্ত ক্রিয়ার উপরোক্ত প্রতিবর্ত-মতবাদ অনেকেই স্বীকার করেন না। 
ইহারা মনে করেন যে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার মূলে অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে 
কোনে ন। কোনে। মানস অবস্থা | যাহাকে আমরা স্স্থ রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস 
ব। পরিপাক বলি সেই সকল স্বতঃবৃত্ত ক্রিযার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক আরাম 
ব! স্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং ইহাদের অসুস্থ ক্রিঘ্ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক অস্বস্তি 
বা অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ । কেহ কেহ মনে করেন যে মস্তিষ্কের গতিকেন্দ্রে অতিরিক্ত 
শক্তি সঞ্চয়ের ফলে অন্বস্তি ব| অস্বাচ্ছন্দা বোধই সকল প্রকার স্বত:বৃত্ত 


ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক লক্ষণ । সুতরাং এই ক্রিয়াকে শুধু দৈহিক না বলিয়া 
মানসিকও বলিতে হয়। 


শু ভনর্ভ ভ্রিল্সা ল্রিজ্ে্্য আ্যাকুস্ণন্্‌ 

প্রতিবত ক্রিয়া পুবেই১ সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে এবং পরেও 
আলোচিত হইবে । প্রতিবর্ত বাহিরের অথবা ভিত্তরের উদ্দীপক প্রসূত 
এক প্রকার অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, যাহাতে উদ্দেশ্বোর কোনো! চেতনা ব 
জ্ঞান থাকে না, যাহ সর্বাবস্থায় প্রায় একপ্রকার (স্ম্যুনিফর্ম ), যাহা। 
উদ্দীপক উপস্থিত হওয়। মাত্র তৎক্ষণাৎ ঘটে এবং যাহা সর্বাপেক্ষা 
সরল বা সহজ প্রতিক্রিয়া । জান্রর কাপালিকে আঘাতের ফলে 
জান্তক্ষেপ ( নী-জার্ক ) অথবা আগুনের সহিত হাতের সংস্পর্শ হইলে হাত 
সবাইয়া লওয়া প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদ্দাহরণ। প্রতিবর্ত ক্রিয়াও আত্মরক্ষা, 


১ এই গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদের ৭,৮ এবং ৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
২ এই গ্রন্থের উনবিংশ পরিচ্ছেদেব ৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা । 


৩২৮ মনোবিষ্ঠ। 


বংশবিস্তার প্রভৃতি জৈব উদ্দেশ্ট সাধনে অংশ গ্রহণ করে, যদিও ক্রিয়া 
সম্পাদনকালে ইহাতে উদ্দেশ্ঠের কোনে! চেতনা বা জ্ঞান থাকে না। 


ক্রমিক প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল, 

প্রতিবর্ত সহজ ও সরল প্রতিক্রিয়া হইলেও, ইহ1 জটিল আকার ধারণ 
করিতে পারে । যেমন একটি উদ্দীপক উহীর প্রতিবর্ত ক্রিয়া উৎপন্ন করিল। 
এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি অপর একটি প্রতিবর্তের উদ্দীপক হইতে পারে । আবার 
এই দ্বিতীয় প্রতিব্র্তাট হইয়। দাড়ায় আর একটি তৃতীয় প্রতিবর্তের উদ্দীপক । 
এইবূপে উদ্দীপক -- প্রতিক্রিয়া--উদ্দীপক-- প্রতিক্রিয়া! ক্রমে একটি ক্রমিক 
প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত শৃঙ্খল ( চেইন্-রিফ্রেক্স ) উৎপন্ন হইতে পারে। ক্রমিক 
প্রতিবর্ত ( চেইন্-রিফ্লেক্স, ) বলিতে বুঝায় কতগুলি প্রতিবর্তের সমষ্টি । এই 
প্রতিবর্তগুলি এমনভাবে সন্বন্ধ যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী প্রতিবর্ত শেষ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তাঁ প্রতিবর্তটি ক্রিয়াশীল হয়। লৌহশৃঙ্ঘলের একটি 
আংটির রিং) সহিত পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী আংটির সন্বন্ধের মত ক্রমিক 
প্রতিবর্তে একটি প্রতিবর্তের সহিত উহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী 
প্রতিবর্তের ক্রমিক বা একটান। সম্বন্ধ থাকে। কলে, এই প্রতিবর্ত- 
শৃঙ্খলের একটি প্রতিবর্ত ঘটিলেই উহার পরবতাঁটি ঘটে । 

একটি উদাহরণ সাহাযো প্রতিবর্ত শঙ্খলের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে 
পারে। র্নভাইক-এর বিখ্যাত উদ্দাহরণটি দেওয়। যাউক। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধাত 
বিড়াল পিঞ্ুরের ঠিক বাহিরে স্থাপিত খাছ্যের নিকট পৌছাইবার বারংবার 
চেষ্টায় অসংখ্য ভুল ক্রিয়া করিয়া থাকে । ক্রমে ক্রমে তাহার ভূল ক্রিয়াগুলির 
সংখ্যা কমিয়া আসে এবং ঠিক ক্রিয়াগুলি টিকিয়। ব। থাকিয়। যায়, যাহার ফলে 
পরিণামে সে আর ভুল ক্রিয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করে না, কিন্ত প্রথমেই ঠিক 
ক্রিয়াগুলি করিয়া! দ্রুত এবং অন্রাস্ত ভাবে তাহার লক্ষ্যে পৌছায় । বিড়ালটি 
পিঞ্রের শিকগুলি দাত দিয়া কামড়াইতে, এবং থাবা দিয়া! আচড়াইতে থাকে । 
সে নানাপ্রকার ক্রিয়া করিতে করিতে হঠাৎ পিঞ্জরের ছ্িট্রকানিতে আঘাত 
করে। ফলে উহার দরজা খুলিয়! যায় এবং বিড়াল পিঞ্রের বাহিরে আসিয়া 
থাগ্য আহার করে। 


১ প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের নক! এই গ্রস্থের ১৫৯ পৃষ্ঠায় খ, গ, ঘ এবং ও চিত্রে দেখানো হইয়াছে । 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়। ৩২৯ 


ধরিয়া লওয়। যাউক, বিড়ালটির যে ক্রিয়াগুলি উহাকে খাদ্যে পৌছাইয়' 
দেয় উহারা ক, খ, গ, ঘ এবং ও। ক ক্রিয়াটির উদ্দীপক হইল খাগ্য দর্শন । 
ক ক্রিয়া ঘাটবার সঙ্গে সঙ্গে উহ! খ ক্রিয়াটির উদ্দীপক এবং খ ক্রিয়াটি ঘটিবার 
সঙ্গে সঙ্গে উহ! গ ক্রিয়াটির উদ্দীপক হয়। আবার গক্রিয়াটি ঘ ক্রিয়ার এবং 
ঘ ক্রিয়াটি ও ক্রিয়ার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে । এইরূপে ক্রমিক প্রতিবর্তের 
অঙ্গীভূত প্রতিবর্তগুলি এমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় যে উহাদের পুর্ববর্তীটি ঘটিলেই 
প্রবতীটি ঘটে । বিড়াল যে সকল ক্রিয়ার সাহায্যে খাগ্যে পৌছায় উহার! 
প্রতিবর্ত-পরম্পরা হিসাবে গ্রথিত। ইহাদের প্রথমটি ঘটিলে দ্বিতীয়টি, 
আবার দ্বিতীয়টি ঘটিলে তৃতীয়টি, এইরূপ ক্রমিক ধারায় শেষ প্রতিবর্তাট ঘটিয়। 
উহাদের ধারাবাহিকত। শেষ করে। 

প্রতিবর্ত সরল ও সহজ ক্রিয়া হইলেও অন্যান্য প্রতিবর্তের সহিত উপরোক্ত 
ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া জটিল আকার ধারণ করে। অনুষঙ্গ ই (আ্যসোসিয়েশন্) 
প্রতিবর্তের এই ক্রমিকতা বা ধারাবাহিকতার কারণ। একটি প্রতিবর্তের 
পরেই আর একটি প্রতিবর্ত পুনঃ পুন: ঘটিলে এই ছুইটি প্রতিবর্তের সহিত 
অনুষঙ্গ-্থত্র গঠিত হয়। ফলে প্রথম প্রতিবর্তটি ঘটিলেই দ্বিতীয়টি ঘটে। 
শারীরবৃত্বের ভাষায় বলা যায় যে এই ছুইটি প্রতিবর্ত-চক্রের ( রিফ্লেক্স আর্ক )১ 
সহিত অনুষঙ্গ স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রথম প্রতিবর্ত-চক্রের ক্রিয়া শেষ হইলেই 
দ্বিতীয় প্রতিবর্ত-চক্র ক্রিয়াশীল হয়। এইরূপে ক্রমিক 'প্রতিবর্ত-চক্রানুষায়ী 
একটি ক্রমিক নার্ভপথের ধারা বা ক্রম গড়িয়া ওঠে । পিঞ্ররাবদ্ধ ক্ষুধার্ত 
বিড়ালের যে ক্রিয়াগুলি উহাকে পিঞ্জরের ছিট্‌্কানি খুলিয়া বাহিরে আসিতে 
এবং খা সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে সেই ক্রিয়াগুলির পৌর্বাপর্য অনুসারে 
উহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ গঠিত হয। ফলে প্রথম ক্রিয়। ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার 
পরবর্তী দ্বিতীয় ক্রিয়াটি ঘটে, আবার দ্বিতীয়াট ঘটিবার সঙক্ষে সঙ্গে উহার 
পরবর্তী তৃতীয় ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকে । 


ক্রমিক প্রতিবর্ত ও ইনস্টিংক্ট্‌ 


অনেক মনোবিদ্‌, যেমন স্পেন্দর্, থনডাইক্‌, ওয়াটসন্‌ প্রভৃতি ক্রমিক 
প্রতিবর্তকে উচ্চতর মানস্বৃত্তির ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে 


১ এই গ্স্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ, নবম অনুচ্ছেদ দষ্টবা। 


৩৩০ মনোবিষ্া। 


সহজ প্রবৃত্তি ( ইনন্তিংক্ট ) হইতে আর্ত করিয়৷ শিক্ষা, স্মতি, কল্পনা, চিস্তন 
প্রভৃতি সকল উচ্চতর মানসবৃতি ক্রমিক প্রতিবর্তের সাহায্যে ঘটে । কিন্ত 
এইন্নপ মতবাদ মনকে একটি যন্ত্রে পর্যবসিত করে। অথচ কোনো জ্ঞাত 
বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য কাজ কর মনের বিশেষ ধর্ম । ইচ্ছা বা সন্বল্ 
প্রভৃতি ক্রিয়ায় অনেক বিকল্প সম্ভাবনা! থাকিলেও, মন অন্য সম্ভাবনাগুলিকে 
বাতিল করিয়া একটিকে নির্বাচন করে। সঙ্কল্পের এই উদ্দেশ্টাভিমুখী স্বভাব 
যান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রতিবর্তের ধর্মই হইল এই যে 
ইহা একই উদ্দীপকের প্রভাবে একই প্রতিক্রিয়। স্থট্টি করে। প্রতিবর্তে 
বৈচিত্র্য নাই এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ নাই। অথচ বৈচিত্র্য এবং হ্বাধীন নিয়ন্ত্রণ 
ইচ্ছা বা সঙ্কল্পমূলক ক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ। 

স্থতরাং ক্রমিক প্রতিবর্ত সাহায্যে নিম এবং উচ্চনিবিশেষে সকল মানস- 
বৃত্তির ব্যাখ্য! সঙ্গত বলিয়া মনে হয় ন|। 

ারগ্হাভারানিনগগা রানাসিহি রি রাত 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 


সহজ প্রবৃত্তি_ইনস্টিংকৃট. 
সহজ প্রবৃত্তি ( ইন্নরংক্ট) আর একটি প্রধান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। ইহা 
পরবর্তী পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইবে । 


01 ভ্ভাচেষ্টীস্ম প্রিন্া ইডিশু-ক্সোউল্র আ্যান্স্পল্‌ 


যে ক্রিয়া উহার ভাব বা চিন্তা হইতেই স্বতঃবৃত্তভাবে উৎপন্ন হয় 
তাহাকে ভাবগতীয় বা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়। বলে । 

একটি পোকা! ব। ধুলাবালি চোখে ঢুকিবার উপক্রম.হইলেই চোখের পাত। 
আপনা আপনি বুজিয়া যায় । কেহ পড়িয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা করিতে 
করিতে হয়ত বাস্তবিকই পড়িয়! যায় । কেহ হয়ত কাহাকেও আঘাত করিবে 
ভাবিতে ভাবিতে সত্যই আঘাত করিয়া বসে। খেলা দেখিতে গিয়! প্রিয় 
খেলোয়াড় কিভাবে বলটি মারিবে তদগতভাবে চিন্ত। করিতে করিতে দর্শক 
হয়ত বলটি মারিবার ভঙ্গীতে পাশের লোকটিকে প্রচণ্ড লাথি মারিয়৷ বমিল। 
ধূমপায়ী ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে দিয়াশলাই লইয়া! ফেরৎ না দিয়া 
নিজ পকেটে পুরিল। 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়। ৩৩১ 


তন্যান্ত অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত পার্থক্য 


এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত অন্যান্ত অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার পার্থক্য সুস্পষ্ট | 
অন্যান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কারণ সংবেদন বা! প্রত্যক্ষ । যেমন শিশু একটি 
টুকটুকে লাল ফুল দেখিয়াই উহা! ধরিতে চায়, অথবা যাস্ত্রিক শু্ষতা ঘটিলেই 
জলতৃষ্ণ! অনুভূত হয়। এই জাতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া সংবেদ-চেষ্টায় ( সেন্সরি- 
মোটর )। ইহাদের গতি বা ক্রিয়া ঘটে সংবেদন হইতে । কিন্তু গতিভাবজ 
বা ভাববেষ্টীয় ক্রিয়া সংবেদন ব! প্রত্যক্ষ হইতে না ঘটিয়। ঘটে কোনো ভাব 
বা চিস্তা ভইতে | 


ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া এবং অনুকরণ বা ইমিটেশন্‌ 


সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া! উৎপন্ন হয় স্থুল উদ্দীপক হইতে । পক্ষান্তরে ভাবচেষ্টীয় 
ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ভাব বা চিন্তারূপ সুক্ষ উদ্দীপক হইতে । » এই ছুই প্রকার 
চবম ক্রিয়ার মধ্যবর্তী অন্প্রকারের ক্রিয়াও হইতে পারে। অজ্ঞাত বা 
অচেতন অনুকরণ ( ইমিটেশন্‌) এই জাতীয় মধ্যবর্তী ক্রিয়া । একাগ্রচিত্তে 
কাহাকেও কাজ করিতে দেখিয়া হয়ত দ্রষ্টা তাহার অজ্ঞাতসারে অথবা 
অনিচ্ছায় সেই কাজটি অথবা উহার কোনো অংশ স্বতংবৃত্তভাবে করিয়৷ ফেলে। 


ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া এবং সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া 


স্ুল উদ্দীপকপ্রস্থৃত সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া এবং সুক্ম ভাব বা ধারণা প্রস্থত 
ভাবজ ক্রিয়ার মধ্যে কোনো বিরুদ্ধতা নাই, কারণ উহাদের মধাবর্তা 
ক্রিয়াও আছে । সুতরাং ভাবচেষ্টীয় ক্রিধাকে সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়। হইতে 
সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার কারণ নাই এবং ভাবচেষ্ীয় ক্রিয়ার মধ্যে কোনো 
রহশ্ঠও নাই। 

সংবেদ-চেষ্টীয় এবং ভাবজ ক্রিঘ়াকে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার মূলে রহিয়াছে 
চিন্তন ক্রিয়া ( থিংকিং) সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্লেষণীয় মনোবিগ্ভার পক্ষপাতিত্ব ৷ 
এই মতে ভাব বা ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক মানসসত্বী। কিন্তু এই প্রাীন মত 
ভ্রান্ত। মন একটি সমগ্র বা গোটা বস্ত। ভাব বা ধারণাকে সমগ্র সত্তা 
মনে করিয়া মন হইতে বিচ্ছিন্ন কর| অসঙ্গত। আসলে কোনে নিছক ভাব 
'বা ধারণাই সম্ভব নয়। প্রত্যেক ভাব বা ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে কথা 
বলা চলিতে থাকে এবং এই মানস বা স্বগত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে এ ভীষ৷ বলিতে 


৩৩২ মনোবিষ্ঠা 


বাগ্যস্ত্রের ষে সকল ক্রিয়া আবশ্যক উহাদের সুক্ম কম্পন বা গতি উৎপন্ন হয়। 
যেমন “বল” কথাটি চিস্তার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠের কম্পন অনুভূত হয়। 

অতএব গতি বা ক্রিয়ার প্রত্যেক ভাব ব! চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব গতি 
বা ক্রিয়ার, অথবা উহার জন্য যে পেশীক্রিয়! প্রয়োজন তাহার স্থত্রপাত বা 
সুচনা ঘটে । গতি বা ক্রিয়ার চিস্তার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্ভব (ফীল্‌) 
অর্থাৎ উহার স্চনা ব! সুত্রপাত হয় এবং ক্রিয়াটি প্রকাশ পায়। কাজেই 
শুধু ভাব বা ধারণা হইতেই ক্রিয়া! ঘটে এইরূপ মনে করিবার কেনো যুক্তিসঙ্গত 
কারণ নাই । 


সকল ক্রিয়াই কি ভাবচেষ্টীয় ? 

সকল ক্রিয়াই যে পুর্ব অভিজ্ঞতা-প্রস্থত ভাব বা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত 
হয় তাহাতে সন্দেহ নাই । স্থতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে সকল 
ক্রিয়াকেই ভাবচেষ্টীয় বল! যায় কিনা তাহা! ভাবিবার বিষয়। 

কিন্তু সকল ক্রিয়াকে পুরাপুরিভাবে ভাবচেষ্টীয় বল! যায় না, কারণ ভাব 
কার্ষে পরিণত হইবার আগেই অন্তান্ত বিপরীত ভাব মনে উদ্দিত হয় এবং 
কি করিতে হইবে তাহ] স্থির না হওয়া পর্যন্থ ক্রিয়া স্থগিত থাকে । যদি 
কোনো উপায়ে বিরুদ্ধ ভাবগুলি নিবারণ কর! যায় অথব! উহার মনে 
উদ্দিত হইবার পুর্বেই কার্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ভাব ঘটিবামাত্র ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়। 


আসলে ভাবচেষ্তীয় এবং সংবেদচেষ্টায় ক্রিয়ার পার্থক্য নাই 

মোটের উপর বলিতে হয় যে যাহাকে আমরা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলি 
তাহার সহিত সংবেদন বা প্রত্যক্ষ জড়িত থাকে । ভাবচেষ্টায় ক্রিয়ায় ইহার 
সংবেদন বা! প্রত্যক্ষ অংশ পৃথকভাবে জ্ঞাত হয় না। কাজেই মনে হইতে 
পারে ষে ভাবচে্রীয় ক্রিয়ায় ভাব বা ধারণা সংবেদন বা! প্রত্যক্ষের সাহায্য ন৷ 
লইয়াই ক্রিয়া উৎপন্ন করিতেছে । আসলে সংবেদচেষ্টায় এবং ভাবচেষ্টীয 
ক্রিয়ার মধ্যে কোনো! ভেদ নাই। টিশনার্১ এই ছুইটিকে সমার্থকরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। 


১ ই.বি. টিশ নার-_প্রাইমার অফ, সাইকলজি-_পৃঃ ১৭১ 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়' ৩৩৩ 


জেম্স-প্রদত্ত উদাহরণ 


ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার উদাহরণ দিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়মূ জেম্স্‌ 
বলিয়াছেন, “কথা বলিতে বলিতে মেজের উপর একটি আল্পিনে অথবা 
আমার আসন্তিনের উপর ধুলায় নজর পড়িল। কথ! চালাইতে চাঁলাইতেই 
আল্পিনটি তুলিয়া লইলাম, অথবা ধুল! ঝাঁড়িয়া ফেলিলাম । ইহাতে কোনো! 
স্পষ্ট সন্কল্পের দরকার হইল না, কিন্তু বস্তর প্রত্যক্ষ এবং ক্রিয়ার একটি চকিত 
ভাবই যেন সোজান্ত্বজিভাবে ক্রিয় উৎপন্ন করিল। 

“আমি ভোজনের পর টেবিলে বলিয়া নিজের অগ্জরাতসারে বাদাম অথবা 
আঙুর তুলিয়া মুখে পুরিতেছি। ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং কথার 
ঝৌোকে আমি কি করিতেছি তাহাতে খেয়াল নাই কিন্তু ফলের (বিষয়ে ) 
প্রত্যক্ষ এবং আমি উহা খাইতে পারি (ক্রিয়ার ফল) এই আচম্কা ভাবটি 
অবশ্যন্ত।বিরূপে এ ক্রিয়৷ ঘটাইল বলিয়া মনে হয়। 

“যখনই ক্রিয়া কোনে। ইতস্ততঃ না করিয়া! সোজান্থজিভাবে উহার ভাবকে 
অনুসরণ করে, তখনই আমরা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া পাই 1১ 

মেলোন্‌ এবং ড্রামণ্ড বলিয়াছেন, “হয়ত পড়ায় মগ্ন হইয়া আছি। 
আমার হাত হঠাৎ পাতার উপর দিয়া ঘষিয়া গেল। তখন দেখি 
যে সেখানে একটি মাছি বসিয়াছিল। ঘটনার ক্রম আমার এইবপই মনে 
হয়। কিন্ত চিন্তা করিলে মনে হয় মাছিটির প্রত্যক্ষের ফলেই এই ক্রিয়াটি 
ঘটিয়৷ থাকিবে ।১২ 


ভাব বা ভাবনার শক্তি 


ভাব ব। ভাবনার এমনই শক্তি যে কখনও কখনও আমাদের স্বার্থের 
বিরোধী হওয়। সত্বেও ইহা কার্ধে পরিণত হয়। যেমন আত্মহত্যার ইচ্ছ। 
না থাকিলেও মানুষ গিরিশৃঙ্গের অতুযাচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়৷ মরিয়াছে। 
এ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িবার ধারণা বা ভাব তাহাদের এমনভাবে 
পাইয়া বসিয়াছে যে এই চিস্তা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্ধে পরিণত 
হইয়াছে । 


১ ডবলু জেম্স্‌-_প্রিন্সিপ্ল্স্‌ অফ, সাইকলজি-_-২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২২ 
২ মেলোন্‌ আগ, ড্রাম এলিমেন্ট স্‌ অফ্‌ সাইকলজি-__পৃঃ ১০৪ 


৩৩৪ মনোবিষ্ভা 
বন্ধভাৰ 

এইরূপ বদ্ধভাব ( ফিক্সড আইডিয়! ) স্বভাধী ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়। 
অস্বভাবী ব্যক্তিকে তাহার বদ্ধভাব হয়ত এমন পাইয়া বসে যে এ ভাব 
অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর থাকে না। আবার অভিভাব 
(সাজেশন্‌ ) ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার একটি বিশেষ শক্তিশালী উতৎস। ইহার 
প্রভাবে বিরুদ্ধ ভাবগুলি মনে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ভাবচেষ্টীয় 
ক্রিম্ায়ও বিরুদ্ধভাব নিবারিত থাকে । 


স্বাভিভাব-__অটো-সাজেশন 

ভাববেষ্টীয় ক্রিয়া স্বাভিভাবের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কুই স্বাভিভাবের 
( অটো-সাজেশন ) যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার একটি এই | হাত মুঠ 
করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যদি কেহ বারংবার বলিতে থাকে, “আমি হাতের 
মুঠ খুলিতে পারি ন1”,তাহা হইলে যতক্ষণ সে এইরূপ বলিতে থাকে, ততক্ষণ 
সে বাস্তবিকই হাতের মুঠ খুলিতে পারে না। এমন কি এই অসামর্থ্য-প্রকাশ 
বন্ধ হইবার পরও দেখা যায় যে সে অনেকক্ষণ হাতের মুঠ খুলিতে পারিতেছে ন।। 


উপসংহার র 

উপরে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার আলোচনা করা হইল । সংক্ষেপে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার 
সংজা নির্ধারণ করিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্স্‌ বলিয়াছেন, “যখনই 
গতির মানসভাব হইতে তগুক্ষণাণ্ড এবং বিনা দ্বিধায় গতি অনুসরণ 
করে, তখনই আমাদের ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া হইয়াছে বলা যায় 1৮; 
এম্‌. কলিন্স্‌ এবং জে. ড্রিভারু বলেন, “কোনো ক্রিয়ায় ধারণা তৎক্ষণাৎ 
ক্রিয়ায় পরিণত হুইলে এই ক্রিয়াকে ভাবচেষ্টায় ক্রিয়। বল! যায় ।৮ 


৬। ভাবচেষ্টীন্ জরিনা এব নোম্োগ 
মনোযোগ ক্রিয়া বা চেষ্টাকে প্রভাবিত করে । কোনো ক্রিয়া করিবার 
সামর্থ্য থাকিলে আর যাহা। প্রয়োজন তাহা হইল এ ক্রিয়া এবং উহার উদ্দেশ্য 


১ ডবল জেম্স্‌__প্রিলিপ্ল্স্‌ অফ. সাইকলজি--২য় খণ্ড-পৃঃ ৫২২ 
২ এম্‌. কলিন্স আও. জে. ড্রিতার--একস পেরিমেপ্টাল্‌ নাইকলজি--পৃঃ ১৭৮ 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়। ৩৩৫ 


সম্বন্ধে একাস্তিক চিস্তা। যে কাজ করিতে হইবে তাহার ভাবনায় চিত্ত 
একাগ্র হইলেই কাজটি করা যায়। জেম্দ্‌ বলিয়াছেন, “তোমার আঙ্‌ল 
সোজ] রাখিয়া অনগভব করিবার চেষ্টা কর যেন তুমি তোমার আঙুল 
বাকাইতেছ। এক মিনিটের মধ্যেই আঙ্লটি কল্পিত স্থান পরিবর্তনের ভাবে 
সুড়ন্ুড় করিবে; অবশ্তঠ তখনও ইহা বাস্তবিকই নড়িবে না, কারণ ইহা যে 
'বাস্তবিকই নড়িতেছে না এই ভাবও তোমার মনে রহিয়াছে । এই ভাবটি দূর 
কর। শুধু সকল বাধা সরাইয়া এই গতির সহজ কথাটিই ভাব £ ব্যস! বিনা 
চেষ্টায়ই এই গতি ঘটিল।”১ 

স্টাউট্‌ ভাবচেষ্ীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় থট্‌-রিভিং অথবা ভাব-উদ্ধার-এর কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন । ভাব-উদ্ধার এক শ্রেণীর ভাব-চেষ্ীয় ক্রিয়া। কোনো 
বাক্তি হয়ত একটি ছোট জিনিস লুকাইয়া৷ রাখিয়াছে। এ জিনিসটি এবং 
গুপ্ত স্থানটির উপর যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ করিলে অনৈচ্ছিকভাবে 
এবং অজ্ঞাতসারে তাহার মহ বিচলন ঘটে । এই বিচলন দেখিয়। অন্য লোক 
বুঝিতে পারে লুক্কায়িত জিনিসটি কোথায় খুঁজিতে হইবে । স্টাউট্‌ অভিভাব 
এবং সংবেশনের ( হিপনোটিজ্ম্‌ ) কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।২ 


৭ অঅভ্ভাস-__€ হ্যািউ ১ 
যে ক্রিয়া প্রথমে এচ্ছিকভাবে করিবার ফলে অনৈচ্ছিক হইয়। দাড়ায় 
তাহাকে অভ্যাস বলে। অভ্াান আপাতদৃষ্টিতে এক প্রকার স্বত:বৃত্ 
ক্রিয়া। কিন্তু অভ্যাস আসলে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া নয়। ইহা মুখ্যভাবে (প্রাইমারিলি) 
এচ্ছিক এবং গৌণভাবে ( সেকেও্ডারিলি ) অনৈচ্ছিক। অভ্যাস এক দিক 
দিয়। এচ্ছিক এবং আর এক দিক দিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া । 


উদাহরণ 

ূ অভ্যাস ইচ্ছামূলক শিক্ষার ফল। ইচ্ছাপূর্বক পুনঃ পুনঃ অন্থশীলনের ফলে 
ইহা স্বাভাবিক, সহজ অথবা স্বতঃবৃত্ত হইয়! ঈাড়ায়। প্রথম অনুশীলনের কালে 
যে ক্রিয়৷ এচ্ছিক ছিল পুনরাবৃত্তির ফলে তাহাই অনৈচ্ছিকভাবে সম্পন্ন হয়। 


১. ডবন্যু জেম্স_প্রিকদিপল্ম অফ্‌ াইকলজি_ পৃঃ ৫২, 
২ জি. এক. স্টাউটু-_-ম্যান্ুয়াল্‌ অফ. সাইকলজি-_পৃঃ ২১৫-২১৭ 


৩৩৬ মনোবিষ্া 


যেমন মগ্পায়ী প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক মগ্ঘপান আরম্ভ করে। প্রথমাবস্থায় এই 
ক্রিয়াটি মুখ্য অথব। প্রধানভাবে এচ্ছিক থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের 
ফলে পরবর্তী অবস্থায় উহা গৌণ ৰা অপ্রধানভাবে অনৈচ্ছিক ( প্রাইমারিলি 
ভলাস্টারি বাট সেকেগারিলি অটোমাযুিক্‌ আ্যাকৃশন ) হইয়া দাড়ায়। 

যেব্যক্তির সধৌদয়ের পুর্বে ই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় সে ভোরে উঠিবার অভ্যাস 
করিয়াছে। প্রথম অবস্থায় কুর্োদয়ের পুর্বে উঠিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অঙগশীলন অথবী ইচ্ছা করিয়া করিবার 
ফলে পরবর্তী অবস্থায় প্রাতরুথান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইয়া দাড়াইয়াছে। 

আবার কেহ হয়ত “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল” ইত্যার্দি কবিতাটি 
অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে তাহাকে এই কবিতাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ 
করিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ তখন এই অভ্যাস ছিল একটি এচ্ছিক ক্রিয়া। 
কিন্ত পরে এ ব্যক্তি অনায়াসে বা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না করিয়াই কবিতাটি 
মরখস্থ বলিতে পারে, অর্থাৎ তাহার ক্রিয়াটি অনৈচ্ছিক হইয়া ধাড়াইয়াছে 
অথবা অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে । 

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে €য সহজাত ক্রিয়াগুলি বাদ দিলে পরবতী 
জীবনের বন্থ ক্রিয়াই অভ্যাসজনিত । শিশুর বলিতে, দীডাইতে, হাটিতে, 
দৌড়াইতে, খেলিতে, লিখিতে, পড়িতে, উচ্চতর চিস্তা করিতে শেখার মূলে 
রহিয়াছে অভ্যাস-গঠন । 


৮। অভ্ভযাস-গঞ্ন্েক্স প্রস্মোজনীস্ত্ক্তা 
অভ্যাস-গঠন শিক্ষার ফলে ঘটিয়া থাকে । অধ্যাপক জেম্স্‌ অভ্যাস- 
গঠনের উপকারিতা দেখাইয়াছেন। 

(১) অভ্যাস-গঠনের ফলে ক্রিয়া সহজ এবং কম পরিশ্রমসাধ্য হয়। জেম্‌স্‌ 
বলেন, “্যদ্দি কয়েকবার করিবার ফলে কোনে কাজ সহজতর না হইত তাহা 
হইলে সমগ্র কর্মজীবন একটি দুইটি ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া! যাইত এবং 
বিকাশ-লাভে কোনো উন্নতি ঘটিত না।” 

(২) অভ্যাঁস-গঠনের ফলে বিনা মনোযোগেই কার্জ করা যায়। পুনঃ 
পুনঃ অনুশীলনের ফলে তুল ক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায় ঠিক ক্রিয্াগুলিব 
মধ্যে অনুষঙ্গ গঠিত হয় এবং উহার! অভ্যাসে পরিণত হয় । অভ্যাস গঠনেব 
ফলে এই ক্রিয়াগুলি বিনা মনোযোগে এবং শ্বতংবৃততভাবে সম্পন্ন হইতে পারে । 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ৩৩৭ 


(৩) স্থৃতরাং অভ্যাস-গঠনের ফলে নিয়তর কাজগুলি করিবার জন্য 
মনোযোগ আবদ্ধ না থাকায় উচ্চতর ক্রিয়া মনোষোগের অভাব হয় না। 
ফলে.বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতি,*সৌন্দর্ধ প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির অনগসন্ধানে 
আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয়।১ 


৯। অভ্ত্যা-গঞ্নেন্ল নিস্ম 

অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্‌স্‌ ইচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাস-গঠনের উদ্দেষ্ঠে চারটি 
নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন | 

(১) নৃতন অভ্যাস গঠন করিতে হইলে যতদূর সম্ভব প্রবল উদ্যম বা 
প্ররোচন! ( ইনিশিয়েটিভ্‌) লইয়া সচেষ্ট হইতে হয়। সত্য সন্কল্প বা প্রেরণ। 
যাহাতে অটুট থাকে বা বর্ধিত হয় সেই জন্য অনুকূল অবস্থাব স্থষ্টি আবশ্যক | 

(২) নৃতন অভ্যাস গঠিত বা দৃঢমূল না হওয়া পর্যন্ত কোনে প্রকাব 
আলম্ত বা অব্যাহতিকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, অর্থাৎ আজ থাক, কাল দেখা 
যাইবে, এইবপ গয়ং গচ্ছ ভাব বর্জন করিতে হইবে । 

(৩) অভ্যাসটির অন্থশীলনের যে কেনো স্বযোগ লইতে হইবে । অভ্যাস 
অন্থশীলনের কোনো স্থযোগই হেলায় হারাইলে চলিবে না। 

(৪) চেষ্টা করিবার ইচ্ছাকে সজাগ রাখিতে হইবে । অকাবণে হইলেও, 
প্রত্যহ অভ্যাসেব অনুশীলন বা চেষ্টা কবিয়া যাইতে হইবে । জেম্স্‌ বলেন যে 
অভ্যাস অটুট রাখিতে হইলে নিশ্রয়োজন ছোটোখাটো বিষয়গুলি সম্বন্ধেও 
নিয়মিতভাবে সচেষ্ট থাকা দরকার । অভ্যাস-গঠনেব অনুকুল নিতাস্ত তুচ্ছ 
বিষয়কেও উপেক্ষা কর] সঙ্গত হইবে না । 


১০। অসভ্যঠাস-গল্নেক্স দৈহিক ভিত্তি 

অভ্যাস-গঠনের দৈহিক দিক হইল নার্ভতন্ত্রের মধ্যে কতগুলি নার্ভের 
অনুষঙ্গ স্যরি করিয়া একটি নার্ভ-পথ (নার্ভাস্‌ পাথ্‌) গঠন। একটি কাজ 
পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মানসিক ক্রিয়া সহিত এ কাজ করিতে গিয়া যে সকল 
নার্ভ সক্ক্রিক্ন হয় উহাদেরও অনুশীলন ঘটে । ফলে মানসিক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে 
নার্ডগুলিরও একটি অভ্যাস (নার্ভাস্‌ হ্যাবিট ) গঠিত হুইয়া ওঠে । নার্ভাস্‌ 

১ ডবল জেস্‌_প্রিন্সিপ্ল্্‌ মক সাইকলঙি_ প্রথম খও, চতুর্থ পরিচ্ছদ 
২২ 


৩৩৮ মনোবিগ্ঠা 


হ্যাবিট গঠিত হইলে একটি নার্ভ সক্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার' সহিত 
অনুষক্ত নার্ডগুলিও পর পর সক্রিয় হয়। এইরূপে মনোযোগ বা চেষ্টা ছাড়াই 
অভ্যাসমূলক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। 

অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি এই যে উদ্দীপনার ফলে কোনো! নার্ড- 
প্রবাহ*নার্ভতম্ত্বের কোনে পথ দিয়া প্রবাহিত. হইলে উহাতে একটি ট্রেস্‌ বা 
রেখা" রাখিয়া! যায়, যাহার ফলে ভবিষ্যতে এ নার্ড-প্রবাহের পক্ষে এ নার্ভ-পথে 
প্রবাহিত হওয়া সহজতর হয়। এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির কারণে রেখাটি গভীর 
হয়। ফলে (১) কোনো উদ্দীপক এ পথের একটি অংশকে উদ্দীপিত করিলে 
অবশিষ্ট অংশগুলি উদ্দীপিত না হইয়া পারে না; (২) ভবিষ্যতে এই উদ্দীপন 
স্্টির জন্য প্রাথমিক উদ্দীপক এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয়।মনৌযোগও অত্যন্ত 
কম হইলে চলে । 


অভ্যাসের নস্তিক্ষ-স্তর 


মস্তিষ্ষের বিভিন্ন ত্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর ন্বত:বৃত্ত ক্রিয়ার কেন্দ্র অবস্থিত | সহ- 
জাত ক্রিয়া মন্তিষ্ষের গভীরতম স্তরে অধিষ্ঠিত এবং শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষার 
ফলে অগ্জিত প্রবণতাগুলিও ( টেন্ডেন্সিস্‌ ) এই মন্তিষষ স্তরের ছারা নিয়ন্ত্রিত । 
যে সকল অভ্যাস পরিণত বয়সে অজিত হয় সেইগুলির কেন্দ্র মস্তিফ্ষের 
অপেক্ষাকৃত কম গভীর স্তরে অবস্থিত । মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা কম গভীর স্তরে 
অবস্থিত হইল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে গঠিত অভ্যাসগুলি। এই 
অভিজ্ঞতার স্ৃতি ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত অভ্যাসগুলি লোপ পায়। 


১১। সহজ প্রব্বর্তি ও অভ্যাস 
আপাতদ্রষটিতে অভ্যাস ও নহজ প্রবৃত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে 
বলিয়া মনে হয় না, কারণ উভয় প্রকারের ক্রিয়াই স্বতংবৃত্তভাবে সম্পন্ন হয়। 
কিন্ত আসলে সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস একজাতীয় ব্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া! নয় । 


সাদৃশ্য 

সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের সাদৃশ্ঠ এই যে উহ্বার1 উভয়েই জটিল ক্রিয়া, 
অর্থাৎ উহ্ারা উভয়েই অনেকগুলি ক্রিয়! ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হইবার ফলে 
কোনো উদ্দেশ্ট সাধন করে। 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়। ৩৩৯ 

পার্থক্য 

সহজ প্রবৃত্তি সহজাত ব! জন্মগতভাবে স্বতঃবৃত্ত। কিন্তু অভ্যাস প্রাথমিক- 
ভাবে বাঁ মুখ্যভাবে এচ্ছিক। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলেই অভ্যাস স্বত:বৃত্ত 
হইয়া দাড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস গৌণভাবে স্বতঃবৃত্ত। অথবা অভ্যাস প্রথমে 
ইচ্ছামূলক এবং পরে অনৈচ্ছিক, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি আদ্যোপান্ত অনৈচ্ছিক | 

সহজ প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব একটি বিচার্ধ বিষয়। সহজ 
প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের সন্বন্ধ বিষয়ে জেম্স্‌ ছুইটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন । 
(১) অভ্যাসের ফলে সহজ প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ ( ইন্হিবিটেড্‌) হয়, অর্থাৎ উহার 
প্রকাশ সম্কৃচিত ( রেস্্রিকৃটেড্‌ ) হয়। 

(২) সহজ প্রবৃত্তির অস্থায়িতাও অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ।১ 

ম্যাকৃডগ্যাল. সহজ প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। 
তাহার মতে সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী, স্থতরাং প্রথমটি 
দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে না । 


পাঠ্য পুস্তকাংশ 

মেলোন, আগু. ড্রামণ্ড__এলিমেপ্টস্‌ অফ. সাইকলজি-__পঞ্চম, সপুম পরিচ্ছেদ 
জি. এফ স্টাউট-__এ ম্যান্ুয়্যাল, অফ. সাইকলজি-_-১ম খণ্ড, পঞ্চম 

২য় খণ্ড, ১ম , 
এম্‌. কলিনল্‌ আযাগ্ড জে. ড্রিভার্-_এক্সপেরিমেন্টাল সাইকলজি-_-৮ম, ১*ম ,, 
ই. বি. টিশ্নার__এ প্রাইমার অফ. সাইকলজি-_-নবম 
ডবল. জেম্স্‌_প্রিন্সিপ লস্‌ অফ. সাইকলজি--১ম খণ্ড, ৪র্থ 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
সহজ প্রবৃত্তি ইন্স্টিংক্ট্‌ 


৯। ভুমিকা এতহজ প্রব্্রতি? স্চখথাভিল্ল অর্থ 

সহজ প্রবৃত্তি একটি প্রধান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া । ইহার মূল অর্থ নিম্নতর প্রাণীর 
অন্ধ আবেগ। ইহ] সাধারণভাবে স্বাভাবিক এবং সহজাত আবেগ বুঝায়। 
সহজ প্রবৃত্তি আচরণ বা চেষ্ট্িত নয় কিন্ত উহার মূলগত সহজ আবেগ। 
আধুনিক মনোবিগ্যায় সহজ প্রবৃত্তি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, 
(১) নিম্নতর প্রাণীর অন্ধ আবেগ, (২) শিক্ষালন্ধ নয় এমন জটিল প্রতিযোজক 
প্রতিক্রিয়। এবং (৩) বিশেষ প্রক্ষোভের উত্তেজনাযুক্ত সহজাত আবেগ। 

সকল সহজ প্রবৃত্তিই সহজ্জাত ব। জন্মগত। ইহাদের মধ্যে কতগুলি 
জন্মের সজে সজেই পরিণত অবস্থায় থাকে । যেমন মুবগীর বাচ্চা জন্মগ্রহণ 
করিয়াই এক প্রকার ক্ষুদ্র বস্ত্র ঠোক্রাইতে পারে, অথবা! হাসের বাচ্চা ডিম 
হইতে বাহির হইয়াই জলে সীতার কাটিতে পারে । কিন্ধ আরও কতগুলি 
সহজাত প্রবৃত্তি দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ 
করে। এইগুলিকে বিলম্বিত সহজ প্রবৃত্তি (ডিলেড্‌ ইন্ন্িংক্ট ) বলে। 
বিলম্বিত সহজ প্রবৃত্তির পরিণতির জন্য দেহযস্ত্বের উপযুক্ত বিকাশ দরকার, 
যাহার ফলে সহজ প্রবৃত্তির পরিপাক ( ইন্দ্রিংকৃটিভ্‌ মেচিউরেশন্‌ ) ঘটে । 

আবার কতগুলি সহজ প্রবৃত্তি আছে যেগুলি প্রাণীর স্থায়ী ধর্ম নয়। 
ইহার! প্রাণীর ক্রমবিকাশের কোনো বিশেষ অবস্থায় দেখা দিয়া পরে লোপ 
পায়। এই জাতীয় সহজ প্রবৃত্তিকে অস্থায়ী সহজ প্রবৃত্তি (ট্র্যান্জিটরি 
ইন্স্তিংক্ট ) বলে। যেমন, ব্সরের কোনো! নিদিষ্ট খতুতেই অভিপ্রস্াণকারী 
পাখী (মাইগ্রেটরি বার্ড) দেশাস্তরে উডিয়া যায়। আবার আসন্নপ্রসবা 
পক্ষিণী ভাবী সম্ভানের আশ্রয় বা বাসা নির্মাণে ব্যস্ত হয়। 

কতগুলি জটিল ক্রিয়া প্রত্যেক প্রাণীরই অস্ততঃ একবার করিতে হয়। 
গুটিপোকা৷ গুটি বাহির করিবেই, পাখী বাসা তৈয়ারী করিবেই, মৌমাছি ডিম 
পাড়িবার উপযুক্ত জায়গা খু'ঁজিবেই। এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি যাস্ত্িক, উহাদের 
উদ্দেশ্ত আছে বলিয়! মনে হয় না। স্থতরাং কোনো কোনো মনোবিদ্‌ সহজাত 
প্রবৃত্তিকে ক্রমিক বা যৌগিক প্রতিবর্তন্নপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


৩৪২ মনোবিষ্ঠা 


২। হনহজ প্রব্ত্রভিন্প সহভ্ভ্বা ও উদাহব্র 

কোনে! সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়। হিসাবে সমগ্র অবয়বীর 
ব! অঙগীর (অর্গ্যানিজ ম্‌) যে জটিল এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-সম্ি 
ব। যৌগিক ক্রিয়া অচেতনভাবে ও অজ্ঞাতসারে আত্মরক্ষা ব। বংশ 
বিস্তারমূলক কোনে। জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে এবং যাহ! পূর্ববর্তী 
শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত হয় নাই, কিন্তু বংশগত বা 
সহজাতভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীতে একই প্রকারে 
বর্তমান, তাহাকে সহজাত প্রবৃত্তি (ইন্স্টিংক্ট ) বলে। 

সহজ প্রবৃত্তির উল্লিখিত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করা যাউক। 

(১) সহজ প্রবৃত্তি জটিল বা! যৌগিক (কম্পাউগু) ক্রিয়া । ইহা 
কতগুলি ক্রমিক বা ধারাবাহিক ক্রিয়ার সমন্বয়। একটির পর আর একটি ক্রিয়া, 
আবার তাহার পর আর একটি ক্রিয়া, এইরূপ ক্রমে ধারাবাহিক ক্রিয়াসমহ্তিকে 
সহজ প্রবৃত্তি বলে। 

(২) একটি সমগ্র বা গোটা উদ্দীপক বা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়। 
হিসাবে সহজ প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে । 

(৩) সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়৷ সমগ্র অবয়বীর প্রতিক্রিয়া । সহজ 
প্রবৃত্তিতে একটি গোট! পরিস্থিতি বা উদ্দীপকের গ্রাতি সমগ্র বা গোটা 
প্রাণীট প্রতিক্রিয়াশীল হয়, অথবা ইহাতে সমগ্র জৈব ও শারীর যন্ত্রটি নিযুক 
হয়। 

(৪) সহজ প্রবৃত্তি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তরূক্ত। প্রাণী কোনো জৈব 
উদ্দেশ্টসাধনের যন্ত্র মত জটিল ক্রিয়াগুলি করিয়া যায় এবং এই ক্রিয়ার উপর 
তাহার কোনো নিয়স্থণ থাকে না। 

(৫) সহজ প্রবৃত্তির জটিল প্রতিক্রিয়া কোনো উদ্দেশ্বকে লক্ষ্য করিয়া 
ঘটে না, অথব! ইহা চেতনভাবে ব৷ জ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যমুলক নয়। 

(৬) কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে উদ্দেশ্টহীন হইলেও, অচেতনভাবে 
উদ্দেশ্টমূলক | ইহা আত্মরক্ষা এবং বংশবিস্তারূলক কোনো জৈব উদ্দেশ 
সাধন করে। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে না! হইলেও জৈবভাবে 
উদ্দেস্টমূলক (বায়লজিক্যালি পার্পাসিত )। 

(৭) সহজ প্রবৃত্তি বংশগত ( হেরিডিটারি )। ইহা বংশপরম্পরাক্রমে 
একই জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়। 


সহজ প্রবৃত্তি ৩৪৩ 


(৮) সহজ প্রবৃত্তি একই জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে প্রায় সমভাবে 
বা একরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

(৯) সহজ প্রবৃত্তি কোনো শিক্ষা বা অতিজ্ঞতার ফলে অর্জিত হয় 
না। জন্মের প্রথম মুহুর্ত হইতেই অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা 
পরিণতভাবে প্রকাশ পায়। 

(১২) কিন্তু শিক্ষা ব| অভিজ্ঞতার ফলে অজিত না হইলেও, কোনো কোনো 
সহজ প্রবৃত্তির বিকাশে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সাহায্য করিতে পারে। 

(১১) সহজ প্রবৃত্তি প্রায়ই অস্বস্তি বোধ হুইতে উৎপন্প হয়। কোনো 
অস্পষ্ট অভাব বা প্রয়োজন বৌধই এই অস্বস্তির কারণ। 


উদাহরণ 


ন্নাইন্ডার্‌ সহজ প্রবৃত্তির উদাহরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে গুব্রে পোকা 
( ডাঙ্গ কীট্ল্‌ ) গলিত মাংস দেখিয়া উহার দ্রিকে অগ্রসর হয়, উহার উপর 
তাহার ডিম পাড়িতে এবং উহা! মাটির ভিতর পুতিয়! বাখিবার ক্রিয়াগুলি 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। পাখী তাহার স্ত্রী-পাখীকে দেখিয়া উহাকে আদর করিতে, 
উহার চারিদিকে গবিতভাবে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে, উহার সম্মুখে নাচিতে অথবা 
অন্য প্রকারে উহার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়। আবার বাঘ 
হরিণ দেখিয়া গোপনে উহার নিকট আসিতে, উহার উপর ঝাপাইয়া পড়িতে 
এবং উহাকে শ্বীসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হয়। 

দজি-মৌমাছি গোলাপ পাতা টুক্রা টুক্রা করিয়া, এগুলি নোয়াইয়া গাছে 
গুটি পোকার গর্তে অথবা মাটিতে ইছুরের গর্তে লইয়৷ যায়; এ টুক্রায় ছুই 
ধারের ফাকগুলি অন্ত টুকরা দিয়া ঢাকিয়া ফেলে; এইরূপে অস্ধুস্তানা ব! 
আঙ্গুলের টুপির মত একটি পাত্র তৈয়ারী করে এবং উহা! মধুপুর্ণ করিয়া 
উহাতে ডিম পাড়ে। পুরোক্ত উদ্াহরণগুলির মত মৌমাছির সহজ প্রবৃত্িও 
কতগুলি ধারাবাহিক ক্রিয়ার সমষ্টি। ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলেই 
দজি-মৌমাছিরা যন্ঈচালিতের মত এই ক্রিয়াগুলিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে 
কোন গুটিপোকার বা ইছুরের গর্ত এবং গোলাপ পাতা দেখার সহিত উহার 
অন্থান্ত প্রতিক্রিয়াগুলি এমনভাবে সন্বদ্ধ যে উহার! যেন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে । 

এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি সহজাত, জটিল এবং অনৈচ্ছিক। যে পরিস্থিতিতে 
ইহারা উৎপন্ন হয় তাহা একটি গোটা বা সমগ্র পরিস্থিতি এবং প্রাণী 


৩৪৪ মনোবিষ্ঠা।, 


তাহার সমগ্র সততা দিন্বাই ইহাতে প্রতিক্রিয়া করে। তাহা ছাড়া এই 
ক্রিয়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে যাস্ত্রিক হইলেও ইহারা আত্মরক্ষা বা বংশরক্ষামূলক 
জৈব উদ্দেশ্ট সাধন করে, যদ্দিও এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাণীর কোনো স্পষ্ট 
চেতনা থাকে না। আবার, এই ক্রিয়াগুলি সমজাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর 
মধ্যে সমভাবে বা একইরূপে প্রকাশিত হয়। গুব্রে পোকা, পুরুষ পাখী, বাঘ, 
বা দর্জি-মৌমাছি আবহমান কাল হইতে একই প্রকারে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি 
করিয়া আসিয়াছে । এই ক্রিয়াগুলি শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অজিত 
নয়-_ইহারা বংশালক্রমিক | শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ইহাদের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিলেও, ইহাদের আসল রূপ বদলাইতে পারে না। আবার, এই 
ক্রিয়াগুলি প্রায়ই কোনো অস্পষ্ট অভাব ব। প্রয়োজনবোধ এবং তজ্জনিত 
অস্বন্তি অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন অভিপ্রয়াণকারী পাখী (মাইগ্রেটরি 
বার্ড) দেশাস্তরে না যাইতে পারিলে অত্যন্ত অস্থখী বোধ করে। ইহার 
অভিপ্রয়াণ একটি সহজাত, জটিল এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়া । তাহ! ছাড়া, ইহা 
একটি সমগ্র পরিস্থিতিতে পাখীর সমগ্র সত্তার প্রতিক্রিয়া । ইহা শীতাতপ 
প্রভৃতি আবহাওয়ার সহিত প্রতিযোজন ঘটাইবার জৈব উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। 
এই প্রতিক্রিয়া এ জাতীয় সকল পাখীর মধ্যেই সমভাবে দেখা যায়। আবার 
এই প্রতিক্রিয়! কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফল নয়। ইহা বংশগত বা 
বংশানগক্রমিক | 


৩। সহজ প্রব্রর্ডিল্ শ্রেণীভেদ 
সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর জীবনষাত্রায় ষে উদ্দেশ্টু বা প্রয়োজন সাধন করে সেই 
অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর হইতে পারে। ইহা (১) খাচ্যসংগ্রত, (২) আত্মরক্ষা, 
(৩) সন্তান পালন এবং (৪) বংশরক্ষা-_এই চারিটি উদ্দেশ্ট সাধন করিতে পারে। 
উক্ত চারিটি উদ্দেশ্রকে আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা এই দুইটি উদ্দেশ্তে সংক্ষেপিত 
করা যাইতে পারে । তথাপি বুঝিবার স্থৃবিধার জন্য চারটি উদ্দেশ্য অনুযায়ী 
চার শ্রেণীর সহজ প্রবৃত্তি আলোচিত হইতেছে । 


খান্ভ সংগ্রহ 
খাস্য সংগ্রহ একটি প্রধান সহজ প্রবৃত্তি। মুরগীর বাচ্চা প্রথম হইতেই ছোটো 
ছোটে। জিনিস খুটিতে আরম্ভ করে। মানবশিপ্ু জন্মিয়াই শুন্তপান করে। 


সহজ প্রবৃত্তি ৩৪৫ 


(১) খাগ্সংগ্রহ সংক্রান্ত সাধারণ সহজ প্রবৃত্তি আবার নান! প্রকারের 
হইতে পারে। শিকার অথব! খাছ্য-সন্ধান,। ও পাতিয়। থাকা, শিকারের 
অনুসরণ করা, উহার উপর লাফাইয়! বা ঝাঁপাইয়া৷ পড়া, শিকার ধরিয়! ফেলা, 
উহাকে অধিকার বা আয়ত্ত করা, ফাদ পাতা, শিকারকে ভয় দেখাইয়। উহার 
আশ্রয় হইতে তাড়া দিয়া আনা, প্রভৃতি জটল ক্তরিম়্াগুলি খাছ্যসংগ্রহাত্মক 
সহজ প্রবৃত্তির অন্ততূক্তি। 

মাকড়সা স্থুব্ূজাল বিস্তার করিয়া ফাদ পাতে । ডারুইন বলিয়াছেন যে 
কোনো বড় পোকা উহার জালে আটকাইলে বৃহ ইপাইর। জাতীয় মাকড়সা 
অতি নিপুণভাবে সুতা গুটাইয়া লয় এবং অতি সন্তর্পণে অন্য সৃতা বাহির 
করিয়! গুটিকাধারে উহাকে জড়াইয়া ফেলে । তারপর এই মাকড়সা ধৃত 
পোকাটিকে খুব সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং উহাকে মৃত্যুদৎশন 
( ফেটাল্‌ বাইট ) করিয়া উহার উপর দংশনের বিষক্রিয়া না হওয়া! পর্যন্ত দূর 
হইতে ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করে। 


(২) শক্রর কাছে গুঁড়ি মারিয়া! থাকা, লুকানো, পলায়ন করা, যুদ্ধ করা, 
উপযুক্ত জায়গায় গর্ত খোঁড়া, আশ্রয় তৈয়ারী করা, সতর্কভাবে আশ্রয় হইতে 
বাহিরে আসা, অজানা অথব! অপরিচিত বস্তকে সাবধানে পরীক্ষা করা, 
গতঙ্গী বা শব করিয়া শক্রর অনুকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি আত্মরক্ষামূলক 
সহজ প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত । 

প্রাণীরা বাসা বা গর্ত তৈয়ারী করিতে গিয়া বিশেষ গঠনমূলক শক্তির 
রচয় দিয়া থাকে । বাবুই পাখীর বাসা নির্মাণের চাতুর্য গ্রসিদ্ধ। পিপীলিকা 
র নীচে বিস্তৃত জায়গা জুড়িয়া বাসা তৈয়ারী করে। ইহাতে ঘর, উচ্চ মঞ্চ 
ভ্বতিথাকে । বীবর বীধ নির্মাণ করে। এক জাতীয় কৌশলী মাকড়সা মাটিতে 
লী তৈয়ারী করে-_এই নালীর আবার প্রবেশঘারও থাকে | কোনো শত্রু 
[ীর খুলিতে চেষ্টা করিলে এই মাঁকড়স। নালীর প্রাচীরে পা দিয়া বাধা দেয়। 









ম্তান-পালন 
(৩) সন্তান-পালনের সহিত সংশ্লিষ্ট সহজ প্রবৃত্তি বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল 
ঘম। উপযুক্ত স্থানে ডিম পাড়িয়া উহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, বাস 


৩৪৬ মনোবিষ্ধ। 


তৈয়ারী করা, ডিমে তাপ দেওয়া, ভিম এবং গুটিক স্থান হইতে স্থানাস্তরে 
সরাইয়া! লওয়া, বাচ্চাণ্ডলিকে খাওয়ানো এবং পরিচ্ছন্ন রাখা, ডিম এবং 
বাচ্চাগুলিকে নানাভাবে লুকাইয়! রাখা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে এই সহঙ্জ 
প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়। 

যেমন এক শ্রেণীর গুবরে পৌকা ডিম পাড়িয়া সন্তানের আশ্রয় এবং 
খাগ্য-সংস্ানের নিম়রূপ বাবস্থা করে। পুরুষ এবং স্ত্রী গুবরে পোক। একতাল 
গোবর হইতে উহার খানিকটা অংশ লইয়। পায়ের সাহায্য গোবরের বল 
তৈয়ারী করে। এইবার একটি পোকা এঁ বলটিকে সামনের পা দিয়! সামনের 
দিক হইতে এবং অপরটি উহাকে পিছনের পা দিয়া পিছন দিক হইতে টানে 
এবং ঠেলে। এইরূপ টানিয়া এবং ঠেলিয়! উহারা বলটিকে নরম মাটিতে 
লইয়া আসে। এখানে উহারা একটি গর্ত খুঁড়িয়া লয়। স্ত্রী পোকাটি 
গোবরের বলের উপর একটি ডিম পাড়ে এবং দুইটি পোকা মিলিত চেষ্টা; 
বলটিকে গর্তের ভিতর প্রবেশ করায়। সর্বশেষে গর্তট ভরাট করিয়া! উহাঁব' 
এ স্থান ত্যাগ করে। 


বংশরক্ষা 

(৪) বংশরক্ষামূলক সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর একটি সাধারণ বা! সার্বভৌম ধর্ম। 
্্ী-পুরুষের মিলনই এই সহজ প্রবৃত্তির স্থল প্রকাশ । সমজাতীয় প্রাণীরা মূলত: 
একরপভাবে মিলিত হয়। যেমন ইছুরের এই সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াপদ্ধটি 
কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি প্রাণী হইতে হ্বতন্ত্র। কিন্ত প্রত্যেক পুরুষ এব 
স্ত্রী প্রাণীই কোনে প্রকার শিক্ষা অথব। অভিজ্ঞতার সাহায্য না লইয়! স্বজাতির 
বিশেষ বিশেষ মিলন-পদ্ধতি অন্থসরণ করে! এই ক্রিয়াফে সহজ 
বলিতে হয়, কারণ ইহা! অনেকগুলি ক্রিয়ার জটিল এবং ধারাবাহিক সমগি- 
বংশরক্ষাপ জৈব উদ্দেশ্ট-সাধনই ইহার লক্ষ্য, একটি শারীর এবং মান? 





পুরাপুরি সহজ প্রবৃত্তি বল! যায় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে, কার 
শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা উহাদের এই সহজ গ্রবৃত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবি 
করে। 


সহজ প্রবৃত্তি ৩৪৭ 


৪1 হজ প্রব্রত্ডিল্প জেন মতনাদ-বাস্মোলজিক্যাল্‌ 
থিওল্লি শষ ইন্ন্দিউহকুউ, 

জৈব মতবাদে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলির উপর গুরুত্ব দরিয়া মানস অভিজ্ঞতা 
বা অনুভূতিকে গৌণ করা হয়। সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলি জৈব প্রতিযৌজনে 
( বায়োলজিক্যাল্‌ আভাপ্টেশন্‌) সাহায্য করে। অর্থাৎ ইহারা প্রাণীকে 
আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থার সহিত মানাইয্রা লইতে 
সাহায্য করে। " এই ক্রিয়াগুলি যে সকল মানস কারণে ঘটিতে পারে সহজ 
প্রবৃত্তির জৈব ব্যাখায় উহাদের স্থান নাই । 

সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ অন্রপারে প্রাণীর সহজাত উপকরণ-__যেমন 
মাকভসার স্ত্র বাহির করিবার অঙ্গ, অথবা কাঁকডার নখ বা থাবা, নার্ভতন্ 
প্রতৃতি-_এই ক্রিয়! সম্পাদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট । এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা 
উপকবণ আছে বলিয়াই একটি সমগ্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া প্রাণী ধারা- 
বাহিকভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। 

স্বতরাং জৈব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে -সহজ প্রবৃত্তি বলিতে বুঝায় নার্ভতন্ত্রের 
পূর্বউপযোজন (প্রি-আযাডাপ্টেশন্‌) যাহ! জন্মগত এবং যাহার ফলে উপযুক্ত 
উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া-বূপে বিশেষ প্রকারের দৈহিক ক্রিয়া! উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
এই ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার অন্তকুল, যদিও এইরূপ উদ্দেস্ঠ 
সম্বন্ধে তাহার কোনে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকে না। 


ডারুইনীয় মত 


প্রশ্ব এই যে প্রীণী জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল উপকরণ জন্মগতভাবে 
পায়কি করিয়া । ইহার উত্তরে ডারুইনীয় মতবাদের প্রধান শুত্রগুলির উল্লেখ 
করিতে হয়। ডারুইনীয় মতবাদের প্রধান স্থত্রগুলি এই | প্ররুতির খাছ্- 
ভাগ্ডারের তুলনায় প্রাণীর বংশবৃদ্ধি বেশী হইতে থাকায় প্রাণীদের মধ্যে বাচিয়া 
থাকিবার জন্য যুদ্ধ অথবা জীবন সংগ্রাম (স্টাগ্ল্‌ ফর্‌ একিস্টেন্স,) দেখা 
দেয়। এই সংগ্রামে সেই সকল প্রাণীই জয়লাভ করে যাহাদের মধ্যে বীচিয়া 
থাকিবার অনুকূল অক্গপ্রত্যঙ্গ বা উপকরণগুলি থাকে (সার্ভাইভ্যাল্‌ অফ. 
। দি ফিটেষ্ট.) এবং সেই সকল প্রাণী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় যাহাদের এই যোগ্যতা 
নাই € এলিমিনেশন্‌ অফ. দি আন্ফিট্‌)। ডারুইন্‌ মনে করেন যে 
আপতিক পরিবর্তনের €আযক্সিডেষ্ট্যাল্‌ ভেরিয়েশন্‌) ফলে প্রাণিদেহের 


৩৪৮ মনোবিষ্কা! 
নিরস্তর পরিবর্তন হয়। যে সকল প্রাণীর বাঁচিয়া থাকিবার অন্কূল অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ বা উপকরণ থাকে তাহাদিগকেই ঘেন প্রকৃতি নির্বচিন করিয়া জয় 
(ন্যাচার্যাল্‌ দিলেকৃশন্‌ )। এই সকল জয়ী প্রাণীদের সম্তানসম্ততির! 
উহাদের পুর্বপুরুষদের অনুকুল পরিবর্তনগুলি বংশগতি ( হেরিডিটি ) অনুসারে 
পাইয়া থাকে । 

এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি একপ্রকার জৈব উপযোজন। কি 
কাজের (ফাংশন্‌) কি গঠনের, (স্্ীক্চার ) উভয় দ্রিক দিয়া, সহজ প্রবৃত্তি 
আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার উপষোগী প্রতিক্রিয়া । জীববাদীর প্রথমে সহজ 
প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ একরূপ (ফ্যুনিফর্ম) বলিয়া মনে করিতেন । 
তাহাদের মতে সহজ প্রবৃত্তি বংশগতি অনুসারে বংশপরম্পরায় একই বূপে 
সঞ্চারিত হয়। বর্তমান জীববিদ্ভার মতে সহজ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীর 
নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে বহুলাংশে পরিবর্তনীয়। তাহা ছাড় বর্তমান 
জীববিদ্দের মধ্যে অনেকেই সহজাত পরিবর্তন ( কন্জেনিট্যাল্‌ ভেরিয়েশন্‌ ) 
স্বীকার করিয়া! থাকেন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত নার্ভতম্ত্বও অপরিবর্তনীয় 
নয়। প্রত্যেক প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি মোটের উপর তাহার জাতিগত হইলেও, 
ব্ক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ অবশ্যই স্বীকার্ধ। যেমন একই পিতামাতার 
সন্তানদের চেহারায় পিতামাতার ছাপ থাকিলেও, প্রত্যেক সন্তানের চেহারায় 
এমন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে যাহা অপর কোনে! সম্তানে থাকে না। ডারুইন্‌ 
এই পরিবর্তন স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাহার মতে ইহা! আপতিক বা 
আকন্মিক ( আযাক্সিডেপ্টাল্‌ )। 


সহজ প্রবৃত্তির ডারুইনীয় সংজ্ঞা 

ডারুইন্‌ ম্বয়ং সহজ প্রবৃত্তির সম্পূর্ণভাবে জীব-বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দিতে পারেন 
নাই। তিনি সহজ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “কোনো কাজ হয়ত আমরা 
অভিজ্ঞতার ফলে করিতে পারি । সেই কাজই যখন কোনে! প্রাণী, এমন কি 
শিশু অবস্থায়, এবং অনেক প্রাণীই অভিজ্ঞতা ছাড়া, একইভাবে এবং কি 
উদ্দেশ্তে উহী! কর] হইতেছে তাহা না জানিয়া করিতে পারে তাহাকে সহজ 
গ্রবৃত্ধি বলে।” 

বল! বাহুল্য যে সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত ভারুইনীয় সংজ্ঞা গ্রধানতঃ জীব- 
বৈজ্ঞানিক হইলেও ইহাতে দুইটি বিষয়ে মানসবৃত্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে। 


সহজ প্রবৃত্তি ৩৪৯ 


অর্থাৎ ইহাতে অভিজ্ঞত। এবং উদ্দেশ্টের উল্লেখ রহিয়াছে কাজে কাজেই 
ডারুইনীয় মতটির উপর মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব অনস্বীকার্য । 


31 হলহজ প্রব্রত্ডিক্র উতুপার্তি 

বিবর্তনবাদ-_ভারুইন্‌ 

সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে জীববৈজ্ঞানিক মত উক্ত হইয়াছে । এই 
মত অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টায়। 
যে সকল প্রাণীর মধ্যে বীচিয়৷ থাকিবার অনুকুল পরিবর্তন ঘটে তাহারাই 
টিকিয়া থাকে এবং তাহাদের পরিবর্তনগুলি বংশগতি অনুসারে পরবর্তী পুরুষে 
সংক্রামিত হয়। এইরূপে সমশ্রেণীতুক্ত প্রাণীরা অভিজ্ঞত। ছাঁডাই একই বূপে 
যে কাজ করে তাহাই সহজ প্রবৃত্তি । 


স্পেন্সার 

স্পেন্সার বলেন যে সহজ প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই সহজাত নয় কিন্তু জীবন- 
সংগ্রামে উপযোজন করিবার চেষ্টা হইতে প্রাপ্ত। কিন্ যে উপযোজন 
জীবনসংগ্রামের অনুকূল হয় তাহা বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় বিনা চেষ্টায় 
এবং অভিজ্ঞতায়। তাহা হইলে প্রথমে যে ক্রিয়৷ ছিল চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতা- 
ল্ তাহাই পরবতী পুরুষে হইয়া দাডায় সহজাত বা! অনায়াসলভা । এই 
5 সহজ প্রবৃত্তির বিবর্তনবাদ ( এভলুযুশন্‌ ) বলে । 


লৃগু-বুদ্ধি মতবাদ 
সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য । ইহাকে 

লুগ-বুদ্ধি মতবাদ (থিওরি অফ্‌ ল্যাপ্স্ভ ইন্টেলিজেন্স,) বল! হয়। এই 
মত নুসারে পূর্ববর্তী বা পুর্বপুরুষীয় জীবের বুদ্ধিকূত এবং ইচ্ছাকৃত ক্রিয়াগুলিই 
নঃ পুনঃ অঙ্থশীলনের ফলে অভ্যাসে পরিণত হইয়া পরবতা বংশধারায় সহজাত 
বৃত্তি হিসাবে সংক্রামিত হয়। 

এই মতের সহিত স্পেন্সরীয় মতের একটি আপাতদৃশ্ মিল আছে, কারণ 
ভয় মতেই পূর্বপুরুষদের ক্রিয়া অভিজ্ঞতা এবং চেষ্টা সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং 
তাঁ পুরুষে উহ! অভ্যাসে পরিণত হইয়া ষায়। কিন্তু প্রথম মতটি জীব- 
বজ্তানিক, আর দ্বিতীয় মতটি মনোবৈজ্ঞানিক ৷ 








৩৫০ মনোবিষ্ঠ। 


দ্বিতীয় মতটির ছৃইটি প্রধান দোষ। প্রথমতঃ এই মত অনুসারে প্রাণীর 
পুর্বপুক্লষকে বুদ্ধিমান এবং উচ্চতর মানসশক্তিসম্পন্ন মনে কর! হইয়াছে। এই 
মত গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে প্রাণীর বুদ্ধিমান পূর্বপুরুষের বুদ্ধিহীন 
হইয়! ঈ্লাড়াইয়াছে । কিস্ত এইরূপ মত বিবর্তন-বাদের বিরোধী । এই মতের 
দ্বিতীয় দৌষ এই যে ইহা জীববিজ্ঞানের একটি মূল সত্যের অপলাপ। এই মতে 
প্রথমে বুদ্ধিকৃত এবং অভিভ্ঞত্তালব ক্রিয়া অনুশীলনের ফলে অভ্যাস হইয়া 
ঈাড়ায়, এবং এই অজিত অভ্যাস পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। কিন্তু 
হবাইস্ম্যান্‌ প্রমুখ জীববিজ্ঞানীর প্রামাণ্য অনুসারে অজিত অভ্যাস বংশগতির 
ফলে পরবর্তাঁ বংশধারায় সংক্রামিত হইতে পারে ন1। 


৬। সহজ প্রব্রর্তিন্ল সমন্নোন্ৈভভ্তান্নিক্ মতিাদ-- 
সাই-্ু লজিক্যাল খিওল্লি অফ ইন্মদিউংকুউ 
অন্তান্ত জৈব উপযৌজনের মত সহজ প্রবৃত্তির কতগুলি লক্ষণ বংশগতি, 
সহজাত ভেদ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতি স্তর দিয়া ব্যাখা হইতে পারে 
না। কারণ অন্যান্ত জৈব উপযোজনের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য কি তাহা 
এই মতবাদের সাহায্যে বুঝা কঠিন। সহজ প্রবৃত্তির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
আছে যাহা অন্ান্ত জৈব উপযোজনে নাই। 


শারীরবৃত্তীয় মতবাদ 

জীববিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তীয় মতবাদ অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি নার্ভতম্ত্বে 
একজাতীয় সহক্তাত স্বভাব। অথচ এইরূপ বলিলে সহজ প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য 
ধর! পড়ে না, কারণ প্রতিবর্তও নার্ততত্ত্রের এক প্রকার সহজাত স্বভাব । অর্থাৎ 
জীববিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তীয় মতানুসারে সহজ প্রবৃত্তির সহিত প্রতিবর্তের 
পার্থক্য থাকে না, অথচ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের পার্থক্য 
স্বীকার্য । 


সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবর্ 

যে সকল জীববিৎ সহজ প্রবৃত্তিকে জৈব উপযোজন বলিয়! ব্যাখ্যা করেন 
তাহারা ইহার সহিত প্রতিবর্তের কোনো গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য দেখেন না। 
তাহার! সহজ প্রবৃতিকে প্রতিবর্তের জটিল সংযোগ বলিয়া মনে করেন। 


সহজ প্রবৃত্তি ৩৫১ 


কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্তে পরিণত করিবার এই শারীরবৃত্তীয় এবং 
জীববৈজ্ঞানিক মত গ্রহণীয় নয়। এই মত যে শুধু শারীরবৃত্তীয় এবং জীব- 
বৈজ্ঞানিক তাহা নয়। কোনো কোনে জীববিদ্যা প্রভাবিত মনোবিৎও এই মত 
পোষণ করিয়া থাকেন, যেমন স্পেন্সার্‌, থর্ন ভাইক্‌ প্রভৃতি । সে যাহা হউক, 
এই ছুইটি ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে । 


সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবর্তের পার্থক্য 


ইহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে সহজ প্রবৃত্তিতে বুদ্ধি, চেতনা, আকর্ষণ, 
মনোযোগ, সন্তোষজনক অথবা অসন্তোষজনক ফল অনুসারে 
আচরণের পরিবর্তন এবং অভিজ্ঞতালন্ধ শিক্ষা! থাকে, কিন্তু প্রতিবর্তে 
থাকে না। 

(১) প্রতিবর্ত কোনে! অনুভূতি বাঁ সংবেদন ছাড়াও ঘটিতে পারে, কিন্ত 
সহজ প্রবৃত্তিতে অস্বস্তি অনুভুতি বা সংবেদন থাকেই । যেমন জান্ুক্ষেপ 
( নী-জার্ক,) প্রভৃতি প্রতিবর্তে সাধারণতঃ কোনো অন্ভূতি বা সংবেদন 
থাকে না, কিন্তু পাখীর বাসা নির্মাণ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তিতে থাকে । 

(২) যেসকল প্রতিবর্তে অনুভূতি বা সংবেদন থাকে উহ্থারা এ 
মানস অবস্থার দ্বার। নিয়ন্ত্রিত হয় না। হাচি দিতে যে অন্বন্তিবোধ বা 
সংবেদন হয় তাহা হাচির কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির 
ধারা বিভিন্ন জটিল সংবেদনের উপর নির্ভর করে এবং উহাদের সহিত উপ- 
যোজিত হয়। গুব্রে পোকার ডিম-পাড়া, বিড়ালের ইদুর-শিকার, পাখীর বাসা 
নির্মাণ, মাকড়সার স্থতা-কাটা এবং 'পিপীলিকার খাগ্সংগ্রহ প্রভৃতি সহজ 
প্রবৃত্তি এই নিয়ম মানিয়া চলে । 

(৩) মনোযোগ ছাড়া নুরের নীরা রি 
ইহাতে ইন্দ্রিয়গুলি সকল উদ্দীপকের ছ্বারাই উদ্দীপিত হয় না, কিন্তু হয় সেই সকল 
উদ্দীপকের দ্বার! যাহার! উদ্দেশ্ঠসাধনের অন্ুকূল। শিকারী প্রাণীর শিকারের 
প্রতীক্ষায় থাকা, শিকার অনুসন্ধান এবং লক্ষ্য কর! প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি 
মনোযোগ-সাপেক্ষ। উপযুক্ত উদ্দীপক উপস্থিত না হওয়া পর্যস্ত সহজ প্রবৃতি 
নিক্ষিয় থাকে । ইহাতে ভাবী উদ্দীপকের জন্ম প্রস্তত থাকিতে হয়। সহজ 
প্রবৃত্তির পূর্বাপর ক্রিয়াগুলি একই বস্তে মনোযোগের একটি স্থজ্র দিয় 
নিয়ন্ত্রিত । 


৩৫২ মনোবিষ্ঠা 


(৪) চতুর্থতঃ, সহজ প্রবৃত্তিতে উদ্দেশ্ত সাধনের জঙ্য লয়েড্‌ মর্গ্যান্-এর 
ভাষায় পরিবর্তিত চেষ্টার মধ্য দিয়া দৃঢ়তা ব! লাগিয়া থাক! (পার্সি- 
স্টেন্সি উইথ্‌ ভেরিভ্‌ এক) প্রকাশ পায়। যদি এক রকমের ক্রিয়া 
সাহায্যে উদ্দেশ্ব সাধিত না৷ হয় তাহা হইলে সাফল্য লাভ না হওয়া পর্যস্ত 
বিভিন্ন রকমের চেষ্টা চলিতে থাকে । গুব্রে পোকা হয়ত গোবরের বল 
গড়াইয়া লইতে একটু নীচু জায়গায় আসিয়া পডিল। এই অবস্থায় বার বার 
চেষ্টা করিয়াও যখন সে এই বলটিকে নীচু জায়গা দিয়া লইতে পারিল না, তখন 
উহার গায়ে ধাক্কা দিয়া উহাকে ঢালু করিয়া লইল, যাহাতে গোবরের বলটি 
গড়াইয়া লইতে আর অস্থবিধা না হয়। এই সকল সহজ প্রকৃতির আচরণ 
হইতে দেখা যায় যে ইহা শুধু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জন্মগত 
ক্রিয়াবিন্তাসই নয়। ইহাতে এমন একটি আবেগ বা প্রক্ষোভ থাকে যাহার 
ফলে কোনো প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবার জন্য কতগুলি কাজ করিতে হয়। 

(৫) সহজ প্রবৃত্তি শুধু জৈব বা শারীর নয়, কিন্তু মানসও বটে। ইহা 
অন্ধ বা বুদ্ধিহীন ক্রিয়া নয়। বুদ্ধি ও চেতনা ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে 
অতীত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা 
ফলে যে শুধু সহজ প্রবৃত্তির ধরণ বদলায় তাহাই নয়, কিন্ত বিশেষ প্রকারে 
বদলায়, যেমন ইহাতে বস্তকে পৃথক এবং নির্দিষ্ট করিয়া বুঝিবার এবং 
পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নৃতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার ক্ষমত! আসে। 
সছ্যোজাত মুরগীর বাচ্চাযাহার কোনো অতীত অভিজ্ঞত1 নাই__সহজ 
প্রবৃত্তির বশে যে কোনো ক্ষুদ্র বন্ত ঠোক্রাইতে থাকে । কিন্তু শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার ফলেই সে স্থস্বা এবং অথাদ্ ক্ষুদ্র বস্তগুলির পার্থক্য বুঝিতে 
শিখে । ইহার ক্ষুদ্র বস্ততে ঠোক্রাইবার সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার 
ফলে কোনে! কোনো! ক্ষুদ্র বস্ততে নিষিদ্ধ এবং কতগুলিতে সীমাবদ্ধ হুইয়া 
পড়ে। 

আবার অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তি যে শুধু পুরাতন বস্তু হইতে 
নিবারিত হইয়া সন্কীর্ণ হয় তাহাই নয়, কিন্তু নৃতন বন্ততে প্রসারিতও হইতে 
পারে। যেমন কাক বা! অন্থান্ত পাখীর লাঙ্গল অনুসরণ 'করা সহজ প্রবৃত্তি নয়। 
কিন্ত উহারা লাঙ্গলের পিছনে ছোটে কারণ অতীত অভিজ্ঞতা অন্গসারে উহারা 
লাঙ্গল দেখিয়! প্রচুর খাগ্যশন্ক আশা করে। আবার যে সকল মাছ জলাশযে 
খাবার পাইতে অভ্যন্ত হইয়াছে তাহারা যথাসময়ে জলাশয়ের নিকট কাহাকেও 
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আসিতে দেখিলেই জলের উপর ভাসিয়া ওঠে এবং ছো মারিয়া! খাছ্য লইবার 
জন্ত প্রস্তত হয়। 

(৬) বলা যাইতে পারে যে নিছক প্রতিবর্তেও এইরূপ অতীত অভিজ্ঞতার 
শিক্ষালন্ধ ফল দেখা যায়। যেমন কাতৃকুতু বা বুড়স্থড়ি দেওয়ার কথা বলিলেই 
অনেক সময় প্রকৃত কাতুকুতু বা সুড়ন্থড়ি দেওয়ার ফল হয়। কিন্তু এই 
ব্যাপারেও প্রতিবর্তের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য রহিয়াছে । প্রতিবর্তে 
উদ্দীপকের সহিত উপযোজন নাই, কিন্তু সহজ প্রবৃত্িতে আছে। ্থড়স্থড়ি 
দেওয়ার পূর্বেই উহার প্রতিক্রিয়া, যেমন হাসিতে গড়াইয়! পড় প্রভৃতি আরন্ড 
হয়, কিন্ত সহজ প্রবৃত্তিতে উদ্দীপকের জন্য প্রস্তুতি থাকিলেও উহা! উপস্থিত 
ন৷ হওয়া পর্যস্ত প্রতিক্রিয়া! হয় না। 


উপসংহার 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে ষে প্রতিবর্ত এবং সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
থাকায় উহাদিগকে একাকার কর! অসঙ্গত। সহজ প্রবৃত্তি ক্রমিক বা যৌগিক 
গ্রতিবর্ত নয়, কিন্তু তদপেক্ষা উন্নততর অনৈচ্ছিক ক্রয়! । অধিকাংশ মনো- 


বৈজ্ঞানিক মতবাদ ইহাদের এই পার্থক্য স্বীকার করে এবং জীববৈজ্ঞানিক ব৷ 
শারীরবৃত্তীয় মতবাদ ইহাস্বীকার করে না বলিয়! প্রথমটিই গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। 


৭। হজ প্রব্রক্তি অহ্দ কিনা সহজ প্রন্রর্ভি ও 
নুদ্ি আল্‌ হন্স্টিহকুট্স্ লাইণু ? ইন্নদিহকুই 
অআ্যাণু, ইন্ট্রেভিনজে্ম, 

সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার ফল কাজে লাগাইতে পারে, স্থতরাং 
ইহাতে বুদ্ধি ক্রিয়াশীল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সহজ প্রবৃত্তি কি প্রথম হইতেই 
বুদ্ধিসম্পন্ন, অথবা! উহা প্রথমে বুদ্ধিহীন এবং অন্ধ থাকিয় শুধু অভিজ্ঞতা ও 
শিক্ষার ফলে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ঈীড়ায়। 


প্রথমে বুদ্ধিহীন পরে বুদ্ধিযুক্ত 

অনেকের মতে সহজ প্রবৃত্তি প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিহীন বা অন্ধ, কারণ বুদ্ধি- 
মততার লক্ষণ হইল ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্তের জ্ঞান বা দূরদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার সাহায্য 
ছাড়া সহজ প্রবৃত্তিতে ভবিস্যতের ইঙ্গিত বা৷ দূরদৃষ্টি থাকিতে পারে ন!। 
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বীটিটু-এয় মত-_প্রাথম হাইতেই:বুদধিযুক্ত 


উপযোক্ত মতের তাৎপর্য এই যে অভিজ্ঞতা সাহাফ্যে শিক্ষালাভের 
সামর্থ্যই বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যেহেতু সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা 
সাহায্যে শিক্ষালাভ ঘটে না, স্থৃতরাং ইহা! অন্ধ বা বুদ্ধিহীন। কিন্তু এইরূপ 
মনে করা অসঙ্গত। সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়াঘ্ম অতীত অভিজ্ঞতার ফল না 
থাকিলেও, উহাতে এমন কিছু ঘটে যাহার ফলে উহার পুনরাবৃত্তিতে শিক্ষার 
পরিচয় পাওয়া ঘায়। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির প্রাথমিক ক্রিয়ায়ই- শিক্ষার 
সত্রপাত হয়। ইহাতে শিক্ষালাভের উপযোগী যে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রিয়াশীল হয় 
তাহার ফলেই সহজ প্রবৃত্তির পরবর্তাঁ অবস্থায় শিক্ষালাভের পরিচয় পাওয়া 
সম্ভব. বুদ্ধি প্রথমে একেবারেই নাই, হঠাৎ পরে দেখা দিল, এইরূপ যুক্তি 
ছুর্বোধ্য। 

প্রথম হুইতেই সহজ প্রবৃত্িতে মনোযোগ, আকর্ষণ উদ্দেশ্থের 
প্রতি লক্ষ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতার পার্থক্য-বোধ এবং তদনুসারে ক্রিয়ার 
পরিবর্তন প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে । যেমন পাখীর প্রথম 
বাসা-নির্মাণই উহার উপযোগী জিনিসগুলিতে মনোযোগ, এই জিনিসগুলি লইয়া 
বাসা তৈয়ারী করিবার আকর্ষণ, উদ্দেশ্রের প্রতি লক্ষ্য প্রভৃতি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ 
প্রকাশিত হয়। 


স্টাউট্‌_উদ্দেস্বের ভ্ান__নিকট এবং দুর উদ্দেশ্য 

সহজ প্রবৃত্বিতে প্রথম হইতেই উদ্দেশ্টের ভবিষ্তবৃষ্টি ব৷ দুরদৃষ্টি থাকিলেও 
ইহা সম্পূর্ণভাবে থাকে না। কারণ এই দৃষ্টি চেতন নয়, কিন্তু অবচেতন বা 
অস্পষ্টচেতন। যখন পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী করে তখন সে উহাতে ডিম 
পাঁড়িবে এবং বাচ্চাগুলিকে পালন করিবে তাহার এইরূপ দুর বা ভবিহ্যৎদৃষ্ি 
নাও থাকিতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া বাসা তৈয়ারী করিবার সহজ ক্রিয়ায় 
উদ্দেস্টের কোনো! চেতনা নাই, এইরূপ মনে করা অহেতুক | দূর (রিমোট ) 
উদ্দেশ্তের দিকে পাখীর দৃষ্টি না থাকিলেও নিকট (প্রক্সিমেট ) উদ্দেস্টের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি থাকা সম্ভব | পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী করিবার ফালে এই 
খড় বা কুটাটি গাছের উপর লইয়া যাইতে হইবে, অথবা এই কাঠিটি এ কাঠিটিব 
পাশে সাক্জাইতে হইবে এই জাতীয় নিকট উদ্দেশ সম্বন্ধে চেতন থাকিতে পারে। 
কাবার বাল! তৈয়ারী হইয়া গেলে ০ ইহার উপর তিম পাড়িবে, ভিমের 
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উপর তাপ দিবা শাবকগুলিকে ভূমিষ্ঠ হইতে “সাহায্য করিবে, এই জাতীয় 
দূর উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে পাখীর চেতনা নাও থাকিতে পারে। 


মায়ার্স-এর মত 

মায়াস্‌ বলিয়াছেন ষে মুরগীর বাচ্চা যখন সর্বপ্রথম ষে কোনে। ক্ষুদ্র বন্ত 
ঠোক্রাইতে আরম্ভ করে, অথবা! হাসের বাচ্চা যখন সর্বপ্রথম জল দেখিয়া 
উহাতে ঝাপাইয়া পড়ে এবং সাতার কাটে, তখন তাহাদের এই কিম্বা সম্বন্ধে 
অল্পষ্ট চেতনা থাকে । মায়ার্স-এর মতে এই ক্রিয়াগুলি প্রথম বা! নৃতন মনে 
হইলেও, একেবারে নৃতন নয়, কিন্তু পূর্ব-অভি | ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্বে 
মাতৃগর্ভে জণাবস্থায়ই উহাদের এই জাতীয় কতগুলি ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে । 

কিন্তু স্টাউট্‌ মনে করেন যে শুধু পুর্ব-অভিজ্ঞতা এই ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 
করিতে পারে না। বাজ পাখী দেখিয়াই অন্যান্য পাখী পালাইয়া যায় অথবা 
আত্মগোপন করে। পাখীর! প্রথম বাজ দেখিয়াই যে নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি করে 
তাহ। সহজাত এবং পুর্ব-অভিজ্ঞতার প্রভাবমুক্ত । তাহা ছাড়া মায়ার্স-এর 
মতান্ুসারে কিরূপে সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ায় শিক্ষালাভ হইতে পারে তাহা 
দুর্বোধ্য । 

আবার বুদ্ধি পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফল হইলে অভিজ্ঞতার অল্লাধিক্ অনুসারে 
বুদ্ধিরও অল্লাধিক্য ঘটিবে। কিন্তু সেইরূপ ঘটে না । মনোযোগের বন্ত নির্বাচন 
(সিলেক্টিভ্‌ আযাটেন্শন্‌), ইহার ধারাবাহিকতা! ( কন্টিস্ইটি অফ্‌ আযাটেন্শন ), 
পরিবতিত চেষ্টা সত্বেও দুঢতা৷ বা লাগিয়৷ থাকা (পাসিস্টেন্সি উইৎ ভেরিভ্‌ 
এফ) প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগ্ডুলি পাখীর বাসা নির্মাণ এবং অন্যান্ত সহজ 
প্রবৃত্তিতে আদ্যোপাস্ত সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্ৃতরাং অহ প্রবৃত্তির 
বুদ্ধি অভিজ্ঞতা প্রসূত নয় কিন্তু সহজাত 

মনোযোগের বিষয়নির্বাচন আকর্ষণের ( ইন্টারেস্ট ) উপর নির্ভর করে। 
কিন্তু আকর্ষণ একটি সহজাত স্বভাব । আকর্ষণ এক জাতীয় আবেগ ধাহাতে 
বেদনা-রাগ (আযাফেক্টিভ টোন) এবং প্রক্ষোভের উত্তেজনা থাকে। 
আকর্ষণে ভবিষ্কৎ্মূখীনতা (প্রম্পেক্টভ্‌ আযাটিচুড) আছে। কিন্তু এই 
কারণে ইহাকে পুর্ব-অভিজ্ঞতা-নির্ভর ন। বজিলেও চলিতে পারে। পাখী বাঁস। 
তৈত়ারী করিবার খড়, কুটা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাকে এইগুলি 
সংগ্রহ করিয়া! যাইতে হুইবে, এইরূপ ভবিষ্তৎমুধী দৃষ্িই পাখীর পক্ষে যথেষ্ট। 


৩৫৬ মনোবিষ্ঠা 


সহজ প্রবৃত্তি একটি অন্ধ অস্থন্তি বা অস্থিরতা বোধ হইতে উৎপর্ন হয়। 
কিন্ত ইহাতে শুধু অন্ধ অস্থিরতাই থাকে না, স্থপ্ত ইচ্ছা বা ক্রিয়া-গ্রবণতাও থাকে 
যাহা প্রাণীকে উদ্দেশ্টের দিকে পরিচালিত করে? উদ্দেশ্তসাধনচেষ্টা সহজাত 
কিন্ত উদ্দেশ্ত সাধনের অনুকূল উপায়জ্ঞান সহজাত নয়। উদ্দেশ্তসাধনে কি 
কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সেই বুদ্ধি অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। কারণ 
উপায়গুলি কর্মপ্রচেষ্টার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই জানা যাইতে পারে। 


উদ্দাহরণ 


বিষয়টি উদাহরণ সাহায্যে বুঝানো যাউক। নিঃসঙ্গ বোল্তা (সলিটারি 
ওয়াস্প ) উহার বাসায় মাকড়সা মজুত করিয়া রাখে, কিন্তু বাসার প্রবেশ-রন্ধে 
মাকড়সা ঢুকাইতে গিয়! প্রায়ই অন্থবিধায় পড়ে। ফলে এই বোল্তা উহার 
উদ্দেস্ট্য সাধনের জন্য দৃঢ়তার সহিত নানাপ্রকাঁর চেষ্টা করিতে করিতে সাফল্য 
লাভ করে । এইরূপ সহজ প্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই উদ্দেশ্টের প্রতি লক্ষ্য, 
সাফল্য এবং ব্যর্থতার পার্থক্যবোধ, মনোযোগের ফলে বিষয়-নির্বাচন এবং 
আকর্ষণ প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগ্ুলি বর্তমান থাকে । কিন্তু কি উপায়ে, অর্থাৎ 
কোন্‌ চেষ্টা বিফল হইলে অন্ত কোন্‌ চেষ্টা করিতে হইবে এই জ্ঞান চেষ্টা 
করিবার ফলে অভিজ্ঞতা হইতে আসে। এই চেষ্টা “চেষ্টা ও ভূল-সংশোধন 
(ব্রায়াল্‌ আগ. এরর্‌ )” প্রণালীতে ঘটে না। কারণ ইহাতে প্রথম হইতেই 
উদ্দেস্টাভিমুখিতা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার পার্থক্যবোধ, মনোযোগের ফলে বিষয়- 
নির্বাচন এবং আকর্ষণ প্রভৃতি বুদ্ধিমূলক ক্রিয়াগুলি কাজ করে। 


৮। আহত প্রব্রতিল্্ সান হ্দপ 

সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়। বুদ্ধি এবং চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । চেতনা কি 
পরিমাণে সহজ প্রবৃত্তির অংশ এবং কি পরিমাণে ইহার প্রকাশের কারণ তাহা 
আলোচনা করা দরকার। মনোযোগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষা 
প্রভৃতি মানসবৃতিগুলিই যে সহজ প্রবৃত্তি তাহা নয়। আর্ট অথবা মনোযোগী 
হইবার সাধারণ ক্ষমতাকে সহজ প্রবৃত্তি বলা চলে না। কিন্ত কোনো বিশেষ 
বস্তু বা উদ্দীপকের প্রথম উপস্থিতিতেই যে উহার সম্পর্কে বিশেষ ধরণেব 
উত্তেজিত প্রক্ষোভ, মনোযোগ এবং আকর্ষণ উৎপর হয় তাহা সহজ প্রবৃত্তির 
ফল। বিড়ালশাধক যে অন্ত অনেক বন্ত থাক! সন্বেও একটি পশষী শ্ৃতার 


সহজ প্রবৃত্তি ৩৫৭ 


দোলানো বল লইয়া! ব্যস্ত হয়, অথবা কোনো! প্রাণী যে উহার ম্বভাবশক্র 
দেখিব! মানস রাগিয়! অস্থির হয়__-এইগুলি সহজ প্রবৃত্তিরই ফল। 

মোটের উপর একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তির সহিত 
বিশেষ বস্তর সান্নিধ্যে এ শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি থাকে । এই সকল 
ক্ষেত্রে কোনে! জন্মগত প্রবৃত্তির গুণেই এই বস্ত উহার পরিবেশ হইতে পৃথক- 
ভাবে এবং অনায়াসে জ্ঞাত হয়। 


ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা 

উইলিয়ম্‌ ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ সহজ প্রবৃত্তির মানসরূপের উপর বিশেষ গুরুত্্‌ 
আরোপ করিয়াছেন। তিনি সহজ প্রবৃত্তির যে সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন তাহা 
এই :« সহজ প্রবৃত্তি হইল সেই স্বাভাবিক প্রকৃতি যাহ প্রাণীকে কোনো 
শ্রেণীর যে কোনো বস্ত প্রত্যক্ষ করিতে এবং উহাতে মনোযোগ দিতে, উহার 
সম্মুখে প্রক্ষুন্ধ উত্তেজনা এবং এইবপ ক্রিয়ার আবেগ অনুভব করিতে বাধ্য করে, 
যে ক্রিয়াবেগ এ বস্ত সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট প্রকারের আচরণে প্রকাশিত হয় ।” 


এই সংজ্ঞার সমালোচন। 


মনোবিদ্ার দিক হইতে ম্যাকৃডুগ্যাল প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত সংজ্ঞাটি 
ব্যাপক । ইহাতে সহজ প্রবৃত্তির অবগতি, বেদনা এবং ইচ্ছামূলক, এক 
কথায় সকল মানস উপাদানগুলিই, উল্লিখিত হইয়াছে বিভিন্ন সহজ প্রবৃত্তিতে 
এই মানস বৃত্তিগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান থাকে । যে সকল সহজ প্রবৃত্তিতে 
ক্রিয়ার আবেগ বেশী তাহাতে অবগতি বা! জ্ঞান ম্বভাবতঃ কম, এবং অধিকাংশ 
সহজ প্রবৃত্তিতেই বেদন! বা. প্রক্ষোভের স্বভাবটি বিশিষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে না। 

এই দিক দিয়! বিচার করিলে ম্যাক্ডুগ্যাল্‌-এর সংজ্ঞা জটিলতর এবং 
উচ্চতর সহজ প্রবৃত্তিগুলির বেলায়ই খাটে এবং ইহার ভিত্তিতে অধিকাংশ 
সহজতর এবং নিম্নতর সহজ প্রবৃত্তি কমবেশী ক্রটিপুর্ণ হইয়া ্রাড়ায়। যেমন 
হাটিবার সহজ প্রবৃত্তি ক্রমবিকাশের একটি অবস্থায় দেখা দেয়। ইহাতে 
প্রত্যক্ষ করিবার মত কোনো স্পষ্ট বিষয় এবং প্র্থৃকক উত্তেজনার কোনো 
বিশেষত্ব থাকে না। 

অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালা্কে ( লান্সিং বাই এক্স পিরিয়েন্স, ) একটি সহজ 
প্রবৃত্তি বলিতে হয়, কারণ সহজাত ম্বভাব অন্থসারে কতগুলি অভিজ্ঞতার ফলে 


৩৫৮ মনোবিষ্ঠা 


শিক্ষা হয়, কিন্তু অন্গুলির ফলে হয় না । প্রাণী সেই সকল অভিজ্ঞতার ফলেই 
শিক্ষালাভ করে যাহাতে উহার সহজাত আকর্ষণ থাকে । যেমন কুকুর এবং 
বিড়াল শিকার এবং যুদ্ধ প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিই সহজে আয়ত্ত করিতে 
পারে, কিন্তু যে সকল কেরামতি উহার্দিগকে জোর করিয়া শেখানোর চেষ্টা 
কর! হয় সেইগুলি তত সহজে শিখিতে পারে না। 

যে প্রাণী যত নিম়ম্তরের তাহার অভিজ্ঞতালব শিক্ষার পরিধি তত সঙ্কীর্ণ 
এবং যে প্রাণী যত উচ্চস্তরের তাহার অভিজ্ঞতালন্ধ শিক্ষার পরিধি তত ব্যাপক 
যেমন, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীরা অভিজ্ঞতার ফলে খুব কমই শিক্ষালাভ করে, 
আবার কুকুর বা বানরশ্রেণীর প্রাণী উহার ফলে অনেক কিছুই শিখিতে পারে । 


৯। আন্যুন্বেল্র সহজ প্রব্রক্জি 

মানুষের সহজ প্রবৃত্তির প্রাধান্য কিরূপ ইহা নির্ভর করে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে 
আমরা কি বুঝি তাহার উপর। 

মহুষেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে পুর্বে শিক্ষা করা হয় নাই এমন 
কতগুলি বিশিষ্ট এবং জটিল ক্রিয়া করিবার ক্ষমতাই সহজ প্রবৃত্তির বিশেষ ধর্ম 
_যেমন চাতক পাখীর ( সোয়্যালো ) প্রথম উড়িবার চেষ্টাই সফল হয়-__সে 
প্রথমবার উড়িতে গিয়াও মাটিতে পড়িয়া যায় না বা মরে না । আবাব চডাই 
পাখীর প্রথম ওড়াই পরিণত পাখীর ওডার মত পরিপক্ক । 


ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তি অর্থে মানুষের সহজ প্রবৃত্তি নগণ্য 

মান্তষের ক্ষেত্রে সহজ ক্রিয়া-সামর্থ্যের উপযোগী জন্মগত উপকরণ অন্যান্য 
প্রাণীর তুলনায় কম । উত্থান পতনের মধ্য দিয়াই মানুষ প্রায় প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় 
অভ্যন্ত হইয়া থাকে | “ঠাটিতে শিখে ন। কেহ না খেয়ে আছাড়” । মানুষের 
মাত্র একটি ক্ষমতাই সহজাত যথা, শিশুর পা মাটি স্পর্শ করে এমনভাবে 
তাহাকে ধরিলে সে, পর্যায়ক্রমে দুইটি পা নাড়িতে থাকে । মুখে কোনো 
জিনিস দিলে তাহ] কামড়ানো, কোনো জিনিস ধরিয়া মুখে দেওয়া, 
হামাগুড়ি দেওয়া, স্পষ্টভাবে নান! শব্ধ করা, কীদিয়া, হাসিয়া, জ্রভজী 
প্রভৃতি করিয়। প্রক্ষোভ প্রকাশ করা-_এইগুলি শিশুর সহজ ক্রিয়া। কিন্তু 
সহজ প্রবৃত্তির মানদণ্ডে চাতক বা চড়াই পাখীর প্রথম ওড়ার সহিত তুলনীয় 
আর বিশেষ কিছু সহজাত সম্পদ মানবশিশ্তর বড় একটা থাকে না। 


সহজ প্রবৃত্তি - ৩৫৯ 


কিন্ত যদি ক্রিয়া করিবার সহজাত ক্ষমতাকে সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ 
মনে ন! করিয়া বিশেষ অবস্থার উপযোগী সহজ আচরণকে ইহার প্রধান 
লক্ষ্য বলিয়া মনে করা! যায়, তাহা! হইলে মান্থষের সহজ প্রবৃত্তির ক্ষেত্র প্রাণীর 
তুলনায় অধিক ব্যাপক হুইয়া পড়ে। পলায়ন এবং আত্মগোপন ক্রিয়াগুলি 
অজিত হইতে পারে, কিন্ত কোনো ভীতিজনক বস্তর উপস্থিতিতে এই ক্রিয়া 
গুলি শুধু অজিত নাও হইতে পারে। 

আবার যদি বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্রিয়া করিবার মূল স্বভাবেরু পরিবর্তে 
নির্দিষ্ট বিষয়ে বা বস্তুতে বিশিষ্ট আকর্ষণ, মনোযোগ এবং অভিজ্ঞতার 
ফলে শিক্ষার ক্ষমতাকেই সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়, 
তাহ! হইলে প্রাণী অপেক্ষা মানুষের সহজ প্রবৃত্তি বেশী বিচিত্র এবং জটিল হইয়া 
দাড়ায়। এই ধরণের সহজ প্রবণতাতেই মন্ুয্যমনের বিকাশের মূল কারণ নিহিত । 

সহজ প্রবৃত্তি বলিতে যদ্দি সেই সকল ক্রিয়াই বুঝায় যেগুলি অভিজ্ঞতা বা 
শিক্ষার উপর নির না করিয়! চাতক পাখীর প্রথম ওড়ার মত প্রথম হইতেই 
পরিণত, তাহ] হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি মাচ্ুষের প্রায় কোনো আচরণেই 
খাটিবে কিনা সন্দেহ | ূ 

আবার সহজ প্রবৃত্তি বলিতে যদি সহজাত স্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত 
ক্রিয়ামাজ্রকে ই বুঝায়, তাহা হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি সর্বব্যাপক এবং 
অর্থহীন হইয়া পড়ে। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি সকল 
মানসবৃত্তিগুলির সহজাত ম্বভাবের উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায় সকল মানস 
বুর্তিই সহজ প্রবৃত্তি হইয়া ঈীড়ায় | 

সহজ প্রবৃত্তি কথাটিকে এই অস্পষ্টতা এবং নিরর৫থকতা হইতে মুক্ত রাখিতে 
১ইলে ইহার অর্থসঙ্কোচন দরকার । স্থৃতি, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানস- 
?ত্তিগুলিকে সহজ প্রবৃত্তি বলা চলে না, কারণ ইহারা মুক্তভাব (ফ্রী আইডিয়া) 
থর| অল্পবিন্তর প্রভাবিত। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি কথাটির অর্থ টানিয়া যতই 
বাড়ানো যাউক না কেন, মনে রাখিতে হইবে যে উহাতে মুক্ত ভাব ব৷ 
চিন্তার স্থান নাই। 

সহজ প্রবৃত্তি প্রতাক্ষের স্তরে সীমাবদ্ধ। আবার প্রতাক্ষে সীমাবদ্ধ যে 
/কানে। প্রতিক্রিয়াই সহজ প্রবৃত্তি নয়। বজ্ের সহিত বিদ্যুৎ দেখিবার ফলে 
পিছাতের ভয়কে সহজ প্রবৃত্তি বলা যায় না, কারণ এই ভয় পুর্ব-অভিজ্ঞতা 
হইতে অজিত। 


৩৬০ মনোবিষ্ঠা। 


মানুষের সহজাত সম্পদ 

অবস্ত মানুষের সহজাত সম্পদ প্রাণীদের তুলনায় কম নয়। কিন্তু ইহা 
নৃতন প্রকাশের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত ভেদের দ্বারা অধিক প্রভাবিত । 
সহজাত আকর্ষণ এবং দক্ষতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে অলাধারণ, বিশেষ করিয়া 
প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্কিগণের মধ্যে পরিলক্ষিত প্রকৃতিদত্ত বিশেষ বিশেষ 
ক্ষমতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। “যদি মোজার্ট তিন বৎসর বয়সে 
বিম্ময়কর কম অন্রশীলনের সাহায্যে পিয়ানো না বাজাইয়। বিন। অনুশীলনে 
কোনো সর বাজাইতেন,” তাহা হইলে চডাই পাখীর প্রথম উড্ডয়নের মত 
সহজ প্রবৃত্তিমূলক ক্ষমতা দেখাইতেন। তীহার সঙ্গীতে কৃতিত্ব যে সহজাত 
সংস্কারের ফলে ঘটিয়াছিল উহাকে সহজ প্রবৃত্তি বল! যাইতে পারে । জন্মগত 
প্রবণতা বা ঝোকের জন্য সঙ্গীতে ছিল তাহার অনমনীয় এবং আত্মহারা 
আকর্ষণ এবং ইহাতে ছিল তীহার অভিজ্ঞতার ফলে দ্রুত, নিখুঁত এবং নিরেট 
শিক্ষা । গণিতে নিউটন-এর, প্রাকৃতিক ইতিহাসে (ন্যাচার্যাল্‌ হিস্টরি) 
ডারুইন-এর এবং অঙ্কনে গিয়েটো-এর ছিল একই জাতীয় আকর্ষণ এবং 
স্বাভাবিক দক্ষতা । সাধারণ লোকের মধ্যেও কোনো! বিশেষ বিষয়ে এইরূপ 
আকর্ষণ এবং দক্ষতা দেখা যায়। কেহ হয়ত জলে হাসের মত গতিতে 
যথেচ্ছ সঞ্চরণ করে, আবার কেহ বাঁ নাম্তার কোঠা ছাড়াইতেই গলদ্ঘর্য 
হইয়া যায়। 

সকল স্বভাবী শিশুকেই বহু পরিশ্রম করিয়া সৌজাভাবে বসিতে, দাড়াইতে, 
হাটিতে, দৌডাইতে, উঠিতে, নামিতে, লক্ষা স্থির করিয়া কোনো বস্থ ধরিতে, 
অস্থ্ নিক্ষেপ করিতে, স্পষ্ট-উচ্চারিত শব্ধ করিতে শিক্ষালাভ করিতে হয়। 
এই ক্ষমতাগুলি তাহারা জন্মগতভাবে অথবা বিনা অন্শীলনে আয়ন্ত করে না। 
কিন্ত উপযুক্ত বয়সে বা কালে তাহার। এইগুলি শিখিবার বিশেষ আকর্ষণ 
অন্ভব করে এবং ধারাবাহিক মনোযোগের সাহাযো, পরিবতিত চেষ্টার 
মধ্যে দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হয়। অভিজ্ঞতার সাহাযো এইগুলি শিখিতে 
গিয়াও তাহারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। 

সহজ প্রবৃত্তি বিষয়টি স্বভাবতঃ অস্পষ্ট। মান্ষের ক্ষেত্রে ইহার অস্পষ্টতা 
আরও বেশী। মানষের প্রায় সকল ক্ষমতাগুলিই অভিজ্ঞতা এবং 
শিক্ষার ফলদ্বারা পুষ্ট হয়। কাজ্জেই মান্থষের সহজ প্রবৃত্তি কি কি তাহা 
বলা কঠিন। | 


সহজ প্রবৃত্তি ৩৬১ 


যে সকল স্বাভাবিক আবেগ এবং ক্ষমতা শুধু শৈশবে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্ত 
সকল বা অধিকাংশ পরিণত মানুষের মানসজীবনে ব্যাণ্ড সেইগুলি সম্বন্ধে 
অধিকতর নির্ভুল গবেষণা! ও বিশ্লেষণ আবশ্যক । 


৯০। সহজ প্রব্রর্তি এব প্রস্ষোভি 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে অস্বস্তি বা অভাব-বোধ হইতে 
সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। জেম্স্‌ বলিয়াছেন যে যে বস্ত সহজ, প্রবৃত্তি জাগায় 
তাহা প্রক্ষোভও জন্মাইয়৷ থাকে । তিনি ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি 
হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, যদিও সহজ প্রবৃত্তিকে প্রক্ষোভের সহিত একাকার 
করেন নাই । তাহার মতে সহজ প্রবৃত্তি সেই দৈহিক ক্রিয়। যাহ! প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করে এমন বস্ত্র সহিত সম্পকিত। কিন্তু প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়। সহজ 
প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর স্ুস্ম এবং দেহে 'সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই 
উভয়েরই দৈহিক প্রতিক্রিয়া একরূপ। 


জেম্স্‌ ও ম্যাকৃডুগ্যাল্‌-এর মত 

জেম্স-এর মত ম্যাকৃ্ডুগাল্‌-এর মত অপেক্ষা স্পষ্টতর বলিয়া মনে হয়। 
ম্যাকৃডুগ্যাল মৌলিক অথবা সবল প্রক্ষোভকে প্রধান সহজ প্রবৃত্তিগুলির 
ক্রিয়ার বেদনাগত দিক ( আযফেক্টিভূ আযাস্পেক্ট ) বলিয়াছেন । কিন্তু ভয়ের 
মত একটি প্রক্ষোভ নিশ্চয়ই অন্য কোনে! সহজপ্রবৃত্তির একটি দ্রিক মাত্র নয়। 
পক্ষান্তরে ইহ! একটি সমগ্র মানসবৃত্তি যাহা একাধাবে অবগতি, হচ্ছা এবং 
বেদনামূলক | ইহাতে ছুঃখময় অনুভূতি, উহার বিষয় সম্বন্ধে চেতনা বা 
জ্ঞানও থাকে । 


ম্যাকৃডূগাল্‌ সহজ প্রবৃত্তি এবং উহাদের অঙ্গীভূত প্রাথমিক প্রক্ষোভের 
নিম্নোক্ত তালিকা দিয়াছেন । 


সহজ প্রবৃত্তি প্রাথমিক প্রক্ষোভ 
পলায়নী প্রবৃত্তি তয় ৪ 
যোধন ,» ক্রোধ টু 
বিতাড়ন » বিরক্তি » 


পিতৃত্ব-মাতৃত্‌ ॥ কোমল % 


৩৬২ মনোবিষ্ঠা 


সহজ প্রবৃত্তি প্রাথমিক প্রক্ষোভ 
আবেদন » ছ্‌খ ৮ 
যৌন কাম 
কৌতৃহল ১, বিস্ময় ০, 
আন্বগত্য », নত্রতা 5 
প্রাধান্তা ,, উৎকর্ষ ১, 
যৌথ ১, নির্জনতা », 
খাছ্যসন্ধান ১, ক্ষুধা ১ 
সঞ্চয় রঃ স্বত্বাধিকার ,, 
গঠনমূলক ,, হজনী 3) 
হাস্য টি আমোদ », 


ম্যাক্ডুগ্যাল্-মতের সমালোচনা 

ম্যাক্ডূগ্যাল্‌ প্রদত্ত প্রধান চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তি ও উহাদের অঙ্গীভূত 
চৌদ্দটি প্রাথমিক প্রক্ষোভের তালিকা মূল্যবান। তিনি সহজ প্রবৃত্তিকে শুধু 
শারীর বা জৈব ক্রিয়া বলিয়াই ক্ষাস্ত হন নাই, কিন্তু উহার মানস রূপটিও 
তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই তালিকাটির মূলে যে নিয়ম রহিয়াছে তাহা ঠিক। 
প্রক্ষোভ অবশ্যই সহজ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে সহজ প্রবৃত্তির 
সহিত ষে প্রক্ষোভ জড়িত বলিয়া ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ দেখাইয়াছেন তাহা ঠিক নাও 
হইতে পারে। যেমন ক্রোধ যে যোধন প্রবৃত্তির এবং কোমল অন্ুভৃতি 
(টেগ্ারনেম্‌) যে পিতৃত্ব-মাতৃত্ব প্রবৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইবেই এমন 
কোনো নিশ্চয়তা নাই । আবার কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ স্পষ্ট নয় । 
যেমন যৌন, যৌথ, সঞ্চয় এবং গঠন প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ কাম, নির্জনতা) 
স্বত্বাধিকার, এবং স্থজনী অন্থভৃতি না হইয়। যথাক্রমে প্রেম, নিরাপত্তা বা 
আত্মপ্রসারণ, অধিকার বা আত্মবিস্তার এবং সাফল্য হইতে পারে। বলা 
যাইতে পারে যে এই প্রক্ষোভগুলির নাম উদ্ভট । কিন্তু ম্যাকৃডুগ্যাল-এর 
উল্লিখিত আনুগত্য, উতৎকর্ষবোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভের ন, গুলিও কম 
উদ্ছট নয়। 

মোটের উপর বলা যায় থে সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার অঙ্গীড়ূত প্রক্ষোভের 
সম্পূর্ণ শ্রেণীভেদ ছুঃসাধ্য। 


সহজ প্রবৃত্তি ৩৬৩ 


১১। হজ প্রব্রর্ভিল অক্ষ অম্বব্ষে আল্পশু 
কন্সেক্গ্ভি মত 
ড্রিভার্এএর মত 

ড্রিভার্-এর মতে সহজ প্রবৃত্তির নিম্নোক্ত তিনটি ভেদলক্ষণ আছে। 

(১) অস্তর্শন সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াও উহাকে আরও 
মৌলিক উপাদানে পরিণত কর! যায় না। অর্থাৎ সহঙ্ প্রবৃত্তি একটি অবিভাজ্য 
না মৌলিক বৃত্তি । 

(২) কতগুলি নির্দিষ্ট বস্ত অথব। নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
পূর্বেই উহাদের নিদিষ্ট এবং অন্রান্ত প্রকাশলক্ষণগ্লির সহিত সহজ প্রবৃত্তি ও 
প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে। 

(৩) সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার প্রক্ষোভ শৈশবের প্রথম অবস্থারই পরি- 
ল্ক্ষিত হয়। 


ওয়াট্‌সন্১-এর মত 

ওয়াটুসন-এর মতে মান্থুষের মূল প্রকৃতিতে তিন শ্রেণীর প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়া 
দেখা যায়বযথা ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা । তাহার মতে মানুষের সহজ 
পবুত্তির সংখ্যা নগণা । অভ্যাম গঠনের ক্ষমতা দিয়াই অধিকাংশ সহজ 
প্রবৃত্তি ব্যাখ্য। করা যায়। দৈহিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত সহজ প্রবৃত্তি বাদ দিলে, 
মগুষের প্রধান সহজ প্রবৃত্তি হইয়া দীড়ায় আক্রমণ, প্রতিরক্ষণ এবং 
নাডাচাড়া ( ম্যানিপুলেশন্‌ )। 


সহজ প্রবৃত্তির অস্থায়িতা ( ট্র্যান্জিটরিনেস্‌) এবং অনির্দিষ্টত। 


স্পল্ভিং মুরগ্নীশাবকের সহজ প্রবৃত্তির যে উদ্াহরণ দিয়াছেন তাহা! হইতে 
ইহাব অস্থায়িতা এবং অনির্দিষ্টতা প্রমাণিত হয়। মুরগীর বাচ্চা ডিম হইতে 
বাহির হইয়াই ঘে কোনো গতিশীল বস্র অন্ুমরণ করে, কিন্তু জন্মের প্রথম 
টিন চার দিন উহ্ার চোখ ঢাকিয়া রাখিলে এইরূপ করে না। এইরূপ 


| ওয়াট্সন্‌ “সহজ প্রবৃত্তি” কথাটি মনোবিদ্ধা হইতে তুলিয়া দরবার পক্ষপাতী । ভাহার 
ঈহ মবয়বীর সহিত পরিবেশের সম্বপ্ধে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহীর সাহায্যেই মনোবিগ্ভার সকল 


মোনালি তিনি উগ্র পরিবেশবাদী । ভাহার পরবর্তী কালের মত অবস্ত এতটা 
এ নয়। 


৩৬৪ মনোবিদ্া 


করিলে গতিশীল বস্ত্র অন্থসরণ প্রবৃত্তি উহার মাতাকে অনুসরণ করিবার 
অভ্যাসে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হয় তেমনই শিশুর কৌতৃহল প্রবৃত্তি জ্ঞান 
অনুসন্ধান করিবার অভ্যাসে পরিণত হইতে পারে। সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস 
গঠনে সহায়তা করে। 

যে বস্ত সহঙ্গ প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করে তাহা এক দিক দিয়া অনি্রিষ্ট। 
যেমন শিশুর শিকার প্রবৃত্তি খেলায় নিবদ্ধ হইতে পারে, অথব1 উচ্চতর জ্ঞানের 
অনুসন্ধানে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির বস্তর নিদিষ্ঠতা 
নাই। ইহা বদলাইতে (ট্র্যান্স ফার্ড্‌) পারে । 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 


মেলোন্‌ আও, ড্রামণ্ড _এলিমেণ্টস্‌ অফ. সাইকলজি-_নপ্তম পরিচ্ছেদ 
জি. এফ. স্টাউট্‌-_এ মানুয়্যাল্‌ অফ. সাইকলজি-_তৃতীয় খণ্ড প্রথম অংশ-- 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বোরিং, ল্যাংফেন্ড,, ওয়েজ্ড.__ফাউ্ডেশনস্‌ অফ. সাইকলজি-_তৃতীয়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
উদ্্‌ওয়ার্থ, আগ, মার্ক, ইদ্‌--সাই কলজি _-নবম, দশম পরিচ্ছেদ 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 


মনোযোগ-_আযটেন্শন্‌ 


| সনোোম্বোপেক্স সনহভভ্া 


বিষয়ের সক্কোচ, অদল বদল এবং স্পষ্টতা বা বিশদতা 

ঘে সার্বভৌম মানসক্রিয়ার ফলে চেতনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া! একটি 
কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে চেতনা সরিয়া আসিয় 
একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয় তাহাকে মনোযোগ বলে। আবার যে 
ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয়গুলির মধ্যে অদল বদল ( রি-ডিগ্রিবিউশন্‌ ) বা 
পুনর্বটন ঘটে, একটি বিষয় চেতনার কেন্দরস্থ 'এবং স্পষ্টতম হয়, অপর বিষয়গুলি 
কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া অস্পষ্ট চেতনার বিষয় হইয়! ঈ্াভায় তাহাকে 
মনোযোগ বলে। অথবা যে ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয় স্পষ্ট ও 
বিশদভাবে ফুটিয়া ওঠে এবং এ সম্বন্ধে জ্ঞান সহ্জলভ্য হয় তাহাকে 
মনোযোগ বলে। 

তাহা হইলে মনোযোগ চেতনার বিষয়কে সঙ্কুচিত (ন্যারোড্‌ ডাউন ), 
পুনবিন্বস্ত ( রি-ডিস্ট্রিবিউটেছ্‌ ) ও বিশদ (ক্রিয়ার ) করিয়া তোলে । চেতনা, 
সাধারণতঃ, অনেক বিষয়ে ছডাইয়া থাকে, কাঁজেই উহার বিষয়গুলি অবিল্যন্ত 
এবং অস্পষ্ট থাকে । মনোযোগ চেতনাকে একটি বিষয়ে সংহত বা কেন্দ্রীভূত 
করে। ফলে অন্যান্য বিষয়গুলি চেতনাকেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া যায় এবং 
কেন্ত্রীরুত বিষয়টি সন্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট ও বিশদ হইয়া! ওঠে । 


মনোযোগ একাধারে জ্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক 

মনোযোগ একাধারে মনের জ্ঞানাতআবক এবং ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। হব, 
প্রস্ততি মনোবিৎ মনোযোগের জ্ঞানাত্মক বা! অবগতিমূলক রূপের উপর 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহাদের মতে বস্তর স্পষ্ট এবং বিশদ 
চেতনাই মনোযোগ । এফ. এইচ. ব্রাভলে-এর মতেও মনোযোগ-ত্রিয়া 
ণতগুলি সংবেদন এবং ধারণাঁসমগ্তি ছাড়া কিছু নয়। আবার কোনো কোনে 
মনোবিৎ, যেমন মড্স্লে, রিবো, মুয়েন্স্টাব্বার্গ, প্রভৃতি, মনৌযোগের ক্রিয়াত্মক 
পের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাহাদের মতে কোনো বিষে মনকে 
কেন্দ্রীভূত করিবার ক্রিয়াই মনোযোগ । 


৩৬৬ মনোবিষ্ঠা - 


উপরোক্ত দুইটি মতের সমন্বয় করিয়া বলিতে হয় যে মনোযোগ শুধু 
অবগতিমূলক বা শুধু ক্রিয়াত্মক নয়, কিন্তু উভয়ই । মনোযোগে বস্তবর 
জ্ঞান স্পষ্ট এবং বিশদ হয় সত্য, কিন্তু এই ফল লাভ করিতে হইলে মনোযোগ 
রক্ষার চেষ্ট! ব1 প্রয়াস করিতে হয়। লিখিবার সময় লেখাতেই মনোযোগ 
নিবদ্ধ। কিন্তু পাশের ঘরে রেডিওতে ষে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলিতেছে সেই দ্রিকেও 
মন আকৃষ্ট হইতেছে । দ্বিতীয় মনোযোগটিতে সাক্ষাংভাবে কোনো প্রয়াস 
বা চেষ্টা নাই। কিন্তু প্রথম মনৌযোগটি অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়াস 
অথবা চেষ্টা দরকার । 


মনোযোগ অনুভূতিমূলক কিনা 

কিন্ত মনৌযোগ যেমন অবগতিমূলক এবং ক্রিয়াত্মক মানসবুত্তি তেমনই 
বেদনা বা অন্ুভৃতিমূলক কি? বেদন। বা অন্ভৃতি প্রধান্তঃ নিচ্ছি, 
কিন্ত মনোযোগ সক্রিষ মানসবৃত্তি। কিন্ত ইহাদের এই পার্থক্য সত্বেণ 
বেদনা বা অন্কভূতিহীন মনৌযোগ ঘটে কিন তাহাতে সন্দেহ আছে 
টিশ্নার মনোযোগ ও বেদনাকে একই মনোবৃত্তির দুইটি দিক বলিধ' 
মনে করেন। একই কেন্দ্রীভূত চেতনার বাহিরের এবং ভিতরেব 
দিক দুইটিই থাক্রমে মনৌোধোগ 'এবং বেদনা । ভিতরের দিক হইতে যেমন 
কোনো বিষয়ের স্পষ্ট চেতনায় বেদনা, অর্থাৎ স্থখ বা ছুঃখ অন্ভৃতি থাকে, | 
তেমনই বাহিরের দিক তইতে উহাতে মলৌযোগও থাকে । স্থৃতরা' 
একই চেতনার দুইটি দিক হিসাবে বেদনাকে মনোযোগ হইতে অথ) 
মনোযোগকে বেদনা হইতে নিচ্ছিন্ন করা যায় না। মনোযোগ-ক্রিয়। সহজসা৮। 
হইলে শ্রধ এসৎ কষ্টসাপ্য হইলে দুঃখ অনভূতি জন্মে। অধ্যাপক 
স্টাউট্‌ ও নেদনা এন* মনোধোগকে সমকালীন মানসবুত্তি বলিয়া ঘন 
করেন। 

স্তরাৎ মনোধোগ বলিতে বুঝায় সেই মানসবুত্তি যাহাতে চেতনার নি 
বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবার ক্রিয়া বা চেষ্টা, বিষয়ের স্পষ্টতা ব! বিশদতা 
জ্ঞান এবং কেন্দ্রীভূত হইবার অল্লায়াস বা অধিক আয়াস অন্নসারে ভুখ- 
দুঃখ বেদনা বা অন্রভৃতি আছে । অথব! ষে ইচ্ছাত্বক বৃত্তি জ্ঞানের স্পষ্টত' 
বা বিশদতা উৎপন্ন করে এবং স্বপ-ছুঃখ বেদনারপে অঙ্ভূত হয় তাহা 
মনোযোগ | 


মনোযোগ, ৩৬৭ 


হ। উপল্োজ্ভ হড্ভান্প ব্যাঙ্য। 

ব্যুৎ্পত্তির দিক দিয়া কোনো বস্তর সহিত মনের যোগকে মনোযোগ বল। 
যাইতে পারে । আশে পাশে, এমন কি সন্মুখে, অনেক বন্ত থাকিতে পারে 
যাহাদের সহিত মনের যোগ নাই। যে সকল বস্তর সহিত মনের যোগ নাই 
উহাদের সম্বন্ধে কোনো! জ্ঞান বা চেতন! নাই । আবার যে সকল বস্তু সন্বদ্ধে 
চেতনা বা জ্ঞান আছে, উহাদের সহিত অবশ্ঠই মনের যোগ আছে। 
স্থতরাং মনোযোগকে সাধারণভাবে সকল চেতন বা জ্ঞানের সাধারণ 
কারণ বা রূপ বলা যাইতে পারে। অশ্ভৃতি, অবগতি এবং ক্রিয়া 
প্রভৃতি যে কোনো জাতীয় মানসবৃত্তিব সাধারণ এবং অপরিহার্য সহচর 
হইল মনোযোগ । 


মনোযোগের সদর্থক এবং নএও্থক দিক 


মনোযোগ মনেব একটি ব্যাপক ধর্ম। কোনে। না কোনো বস্ততে 
মানাযোগ না দিয়া মন থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ । মনোযোগের বস্ত 
শনবরত বদলাইতে পারে । এই পবিবর্তটনে মনোযোগের পরিবর্তন হয় না, 
পকল্ভ যে বন্ততে মনোযোগ দেওয়া হয় তাহার পরিবর্তন হয়। যেমন গানে 
মনোযোগ না দিয়া পডায় মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে, অথবা খেলায় 
মনোযোগ না দিয়া লেখায় মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে যে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে অন্য বিষয় হইতে 
দনোযোগ সবাইয়া লইতে হয়। অর্থাং মনোযোগের সদর্থক € পজিটিভ) 
এবং নএ৫খক €নেশেটিভ্‌ ) এই দুইটি দিক থাকে । কোনো বিষয়ে 
"নোযোগ দেওয়া উহার সদর্থক এবং অন্য বিষয় হইতে মনোধোগ সরাইয়। 
নওয়। উহার নঞএখ৫খক দিক | 

কোনে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা অন্যান্য ব্যিয় হইতে 
যুক্ত হইয়া! উহাতেই সীমাবদ্ধ হয়। সুতরাং মনোযোগের সাক্ষাৎ ফল 
»ইল চেতনার ক্ষেত্র-সঙ্োচ | চেতনা ম্বভাবতঃ অনেক বস্ত্তে বাধন 
ইয়া থাকে । মনোযোগের ফলে চেতনার ক্ষেত্র বা বাপ্তি সন্কীর্ণ হইয়া যায়__ 
গর্থাৎ মাত্র একটি বিষয়ই চেতনাবৃত্তের কেনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং 
গন্যান্থ সকল বিষয় চেতনাকেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া যায়। চেতনা আর নান। 
বিময়ে ছড়াইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। 


৩৬৮ মনোবিষ্ভা 


মনোযোগের ফলে শুধু একটি বিষয়েরই স্পষ্ট চেতনা, কিন্তু চেতনাবৃত্তে অবস্থিত 
অন্যান্ত বিষয়ের অস্পষ্ট বা আব্ছা চেতন থাকে । 

তাহা ছাড়া মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিষয়গুলিতে পুনর্বণ্টন বা 
পুনধিন্যাস ঘটে । ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এই পাচটি বিষয় চেতনায় থাকিলে 
মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মধ্যে একটি চেতনার কেন্দ্রে এবং বাকীগুলি 
উহার পশ্চাদ্ভূমিতে স্থান পরিবর্তন করে। যেমন “ক'তে মনোযোগ নিবদ্ধ 
করিলে এটি চেতনাকেন্দ্রে আসে কিন্তু খ, গ, ঘ এবং ও উহার পশ্চাদ্ভূমিতে 
চলিয়া যায়। আবার “খতে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি চেতনার 
কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং ক, গ, ঘ ও ও উহার পশ্চাদ্ভূমিতে অপসারণ করে । 

দেখা যাইতেছে যে মনোযোগ চেতনাকে স্পষ্ট করে এবং জ্ঞানকে বিশদ 
করে, কারণ ইহাঁর ফলে চেতনার বিষয়ে মন কেন্দ্রীভূত হয় এবং অন্যান্য বিষয় 
হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। যেহেতু মনোষোগ উহার বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রে 
আনিয়া উহাকে স্পষ্ট এবং বিশদ করিয়া তোলে, মনোযোগকে জ্ঞানের 
বিশদতার অপরিহার্য কারণ বলা যাইতে পারে । 


৩। মমন্োনোগ এন চেতনা ৫ আ্যাজেন্্সণন্ন ত্যাণ্ড, 
শ্ন্সাচিত্স্১ 

মনোযোগ ও চেতনার সম্বন্ধ যে নিবিড় তাহাতে সন্দেহ নাই। চেতনা 
অনেক বিষয়কে অধিকার করিয়। থাকে । কিন্ধ একই সময়ে সবগুলি বিষয়ের 
চেতনা স্পষ্ট থাকে না। যাহা চেতনার কেন্জ্রবিন্দুতে অবস্থান করে তাহাহ 
স্পষ্ট চেতনার বিষয়। মনোযোগ বলিতে স্পষ্ট চেতনা বুঝায়। এই 
লক্ষণ অনভসারে অস্পষ্ট চেতনার বাকী বিষমুগ্তলি সম্বন্ধে চেতন থাঁকিলেও 
মনোযোগ থাকে না। অর্থাৎ মনোযোগের ক্ষেত্র চেতনার ক্ষেত্রের তুলনাঘ 
সম্বীর্ণ। এই দিক দিয়া মনোযোগ মাত্রই চেতনা, কিন্ত চেতনা মাত্র 
মনোযোগ নয় । শুধু স্পষ্ট চেতনাই মনোযোগ । 


মনোযোগ এবং চেতন। সমব্যাপ্ত কিনা 

কিন্ধ মনোযোগ যদি চেতনার সাধারণ সহচর হয় তাহা হইলে উহাদেখ 
উল্লিখিত পার্থক্য সমর্থন করা যায় না। চেতনা যেমন উহার কেন্দ্রবিন্দুতে 
স্প্টতম, এবং এ বিন্দু হইতে চেতনাবুত্তের পরিধি পর্যন্ত অস্পষ্ট হইতে অস্পট্ 


মনোযোগ ৩৬৯ 


তর হইয়া অস্পষ্টতম আকার ধারণ করে, মনোযোগেরও অন্ুরূপ মাত্রাভেদ 
ঘটিলে উহার সহিত চেতনার কোনে পার্থক্য থাকে না। যে বিষয়টিতে 
মনোযোগ নিবদ্ধ তাহা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এবং এ বিন্দু হইতে সরিতে 
সরিতে মনোযোগবৃত্তের পরিধি পযন্ত আসিলে উহার বিষয়গুলি ক্রমশঃ 
অস্পষ্টতর হইয়া অস্পষ্টতম আকার ধারণ করে। অর্থাৎ মনোযোগ ও চেতনার 
সহিত কোনে! পার্থকা থাকে না। সুতরাং স্পষ্ট চেতনাকে স্পষ্ট মনোযোগ 
এবং অস্পষ্ট চেতনাকে অস্পষ্ট মনোযোগ বলিতে হয়। এমন কোনো 
মীনসবৃত্তি নাই যাহ।তে কম বেশী পরিমাণে মনোযোগ নাই | ঘে মানসবৃত্তিতে 
মনৌযোগ যত স্পষ্ট উহার চেতনা বা জ্বানও তত স্পষ্ট এবং ঘাঁভাতে মনোযোগ 
যত অস্পষ্ট তাহার চেতনাও দেই পরিমাণে অস্পষ্ট । ওয়ার্ড প্রভৃতিমনোবিৎ 
এইরূপ মত পোষণ করেন। তাহাদের মতে মনে।যোগ মানসজীবনের সহিত 
সমব্যাপক এবং চেতনার সমার্থক | 

মনোযৌগ এবং চেতনাব অভিন্নতার বিকদ্ধে যুক্তি এই যে মনোযোগ 
ক্রিঘাত্মক বা সক্র্িঘ যানসবুন্তি, কিন্ধ চেতনা নিক্ষিন । চেতনা উৎপন্ন কবিতে 
কোনো চেষ্টা ব! ইচ্ছার দরকার হয ন|।| কিন্তু মনোযোগ একটি চেষ্টাম্নক ব! 
ইচ্ছাত্মক ক্রিঘ1। 


উহার সমব্যাপ্ত নয় 

এই সকল বাদান্ুবাদ ছাডিয়া মনোফোগকে স্পষ্ট চেতনা এবং উহার 
বিধধকে চেতনার কেন্দ্রবিন্দুস্থ বলিঘা গ্রহণ করাই সঙ্গত বলি! মনে হয। 
এই পার্থকাটুকু স্বীকার না করিলে মনোযঘোগেব বৈশিষ্টা বুঝিতে অসুবিধা ঘটে। 


চেতন। ও মনোধোগ মানসঙ্জীৰনের সমবাপক অবস্থা, ওধাড। প্রভৃতি মনোবিদ- 
গণের এই মত গ্রহণীঘ নঘ | 


এক অর্থে সমব্যাণ্ত, আর এক অর্থে সমব্যাণ্ড নয় 


মোটের উপর মনোৌযোগকে ছুইটি অর্থে গ্রহণ কর! যাঘ--যথ| বাপক অথ 
এবং সন্কীর্ণ অর্থ। প্রথম অর্থে মনোযোগ এবং চেতনীব কোনো পার্থকা 
নাই । কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে চেতন! বাপক এবং মনৌষোগ ব্যাপা। এই 
অর্থে কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীভূত চেতনাই মনোযোগ । এই সন্কীর্ণ অর্থেই 


মনোযোগ কথাটি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়। মনে হয়। 
২৪ 


৩৭০ মনোবিদ্া 


৪1 হন্োহআোগেন্স প্রক্কৃতি 

মনোষোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া 
যায়। (১) মনোযোগ ( ওয়ার্ড প্রভৃতির মতে ) সমগ্র মানসজীবনের সহিত 
সমব্যাপক ক্রিয়া। (২) মনৌযোগ উদ্দেশ্ঠমূলক ক্রিয়া। ইহার উদ্দেশ্য হইল 
জ্ঞেয় বস্ত্র অস্পষ্টতা দূর করিযা উহাকে স্পষ্ট ও বিশদ করিয়! তোলা। 
(৩) স্পষ্টভাবে জ্ঞেয় বস্তর সহিত মনের উপযোজনও মনোযোগের উদ্দেশ্ঠ । 
বিষয়ের জ্ঞান স্পষ্ট করিতে হইলে কিরূপে উহার সন্মুখীন হইতে হইবে অথবা 
কিরূপে উহার সহিত উপযোজন করিতে হইবে মনোযোগে তাহা নির্দিষ্ট হয। 
(৪) মনোযোগের সহিত স্থখছুঃখ বেদনা জড়িত থাকে । বাহিরের দিক হইতে 
যাহাকে মনোযোগ বলা হয় ভিতরের দিক হইতে তাহা স্থখ-দ্ুঃখ রূপে 
অঙ্গুতূত হয়। 

(৫) মনোযোগ বিষয় নির্বাচন করে । যে বিষয়টি উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল 
তাহাতে মনোযোগ আকুষ্ট হয়। কিন্তু যে বিষয়গুলি উহার প্রতিকূল সেইগুলি 
অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে বজিত হয়। নিবাঁচনের দিকটি মনোযোগের সদর্থক 
( পজিটিভ্‌) এবং বর্জনের দিকটি উহার নঞর্থক (নেগেটিভ) দিক। 
প্রথমটিকে মনোযোগ বা আযাটেন্ধন্‌ এবং দ্বিতীয়টিকে অমনৌযোগ ব| 
ইন্-আযাটেন্খন্‌ বলা হইয়া থাকে । (৬) মনোযোগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট 
হইল এই যে ইহা নিরন্তর পরিবর্তনশীল বা দোলায়মান (ফ্রাক্চুয়েটিং অর. 
ফ্রিকারিং )। একটি দোলকের মত মনোযোগ নিমত আন্দোলিত হয়। 
ইহা অনবরত বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে পরিচালিত হয়, অথবা একই 
বিষয়ের বিভিন্ন অংশে বিচরণ করে, কিন্তু কোনো বিষয়েই স্থিরভাবে 
বমিতে চায় না। 

(৭) কিন্ত মনোযোগ দোলায়মীন হইলেও একটি ধারাবাহিক ( কন্টি- 
ন্যুয়াস্‌) বা নিরবচ্ছেদ এবং একত্ববিশিষ্ট (ইউনিফায়ড) ক্রিয়া । স্টাউট্‌ 
মনোযোগের ধারাবাহিকতা এবং 'একত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয্াছেন। 
একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করিলে বিষয়গুলি একটি শ্রেণী 
বা গুচ্ছরূপে, অথবা প্রত্যেকটি বিষয় অপরটির সহিত সন্বদ্ধভাবে জ্ঞাত হয়। 
যেমন একসঙ্গে অনেকগুলি সংখ্যা বা বর্ণ উপস্থাপিত করিলে কতগুলি 
সংখ্যা বা! বর্ণ জোটবদ্ধভাবে বা একত্বন্ছত্রে গ্রথিত এবং ধারাবাহিকভাবে 
ৃষ্ট হয়। (৮) উপরের বৈশিষ্ট্যটি অন্যভাবে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে 


মনোযোগ ৩৭১ 


মনোযোগ উহার বিষয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে- অর্থাৎ মনোষোগ 
একাটি সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠাপক ক্রিয়া । 


31 কঅন্লৌোন্োগ ও অন্মন্নোক্বোগ 
€তআ্যােন্পনন, ত্যাও্ ইন্তআযাটেন্শন্ন,১ 

ব্যাপক অর্থে মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক ক্রিঘ্না। অর্থাৎ এমন 
মানসবৃত্তি নাই যাহাতে মনোযোগ নাই। 

যে ব্যাপক অর্থে মনোযোগ মানসজীবনের সাবভৌম ক্রিয়া তাহ গ্রহণ 
করিলে বলিতে হয় যে সংজ্ঞান তো! বটেই, এমন কি সকল আসংজ্ঞান 
বৃত্তিতেও মনোষোগ ক্রিয়াশীল । কিন্তু সংজ্ঞান বুত্তিতে মনৌযোগের মাত্রা যত 
তীত্র এবং উহার বিষয়ের জ্ঞান 'বত স্পষ্ট, আসংজ্ঞান বা অবচেতন বৃত্তিতে 
সেইবপ নয়। 


চেতনাবৃত্ত ও মনোযোগ 


সম্ীর্ণ অর্থে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত বিষষ্কবের চেতনাই মনোযোগ । মনোযোগে 
চেতনাবৃত্তের বহু বিষয়ের মধ্যে একটি কেন্দ্রস্থ (ফোকাস্ড্‌) হয় এবং অন্যান্য 
বিষয়গুলি চেতনাবৃত্তের কেন্দ্র হইতে দূরে অথবা চেতনা-পরিধির নিকট সরিয়া 
যায়। ফলে কেক্ত্রস্থ বস্ত্র তীব্র মনোযোগের এবং স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয় এবং 
পবিধিস্থ বস্তগুলি কম মনোযোগের এবং অস্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয। আর যে 
বস্থগুলিতে অল্পতর মনোযোগ থাকে তাহা অমনোযৌগের বিষয় হইয়া দীডায়। 

স্থুতরাং অমনোযোগ বা ইন্‌-আযাটেন্শন্‌ বলিতে মনোযোগের অভাব 
বুঝার না, কিন্তু বুঝায় কম মাত্রায় বা অল্পতর মনোযোগ । পুস্তকটি 
লিখিতে গিয়া যে বিষ্য়ুটি বুঝানো হইতেছে তাহাই প্ররুতপক্ষে 
মনোযোগের বিষয়, কারণ ইহাতেই অধিকতম মাত্রায় মনোযোগ নিবদ্ধ। 
লিখিবার বিষয়টি কিরূপে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে লেখা যায়, বিষয়টি এই ভাবে 
শ। বুঝাইয়। অন্যভাবে বুঝাইলে কিরূপ হয় প্রতৃতি চিন্তাগুলিই মনোযোগের 
বিষর। আবার যে কাগজে, যে ঘরে বা চেয়ারে বসিয়া, যে টেবিলে, যে 
আলোকে এবং যে সকল অন্য অবস্থায় লেখা চলিতেছে সেই সকল বিষয় 
সম্বন্ধে চেতনা বা মনোযোগ রহিয়াছে । কিন্তু এই বিষয়গুলি মনোযোগের 
কেন্দ্রে নাই, অথবা মনোযোগ ইহাদের উপর কেন্দ্রীভূত বা ফোকাস্ড্‌ হয় নাই। 


৩৭২ মনোবিগ্া। 


ইহারা মনের আনাচে-কানাচে উকিঝু'কি মারিতেছে কিস্তু চেতনার পুরোভাগে 
স্পষ্টভাবে আসিয়া ঈাড়ায় নাই। সুতরাং ইহাদের প্রতি মনোযোগ থাকিলেও 
অত্যন্ত অল্প মাত্রায় মনোযোগ অর্থাৎ অমনোৌযোগ আছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে অমনৌযোগের অর্থ মনোযোগের অভাব নয় 
কিন্তু অল্পমাত্রায় মনোযোগ । চেতনার কেন্দ্রস্থ বিষয়টিই তীব্রতম মনোযোগের 
বিষয়, স্থতরাং ইহার জ্ঞানও স্পষ্ট এবং বিশদতম । কিন্তু চেতনা-কেন্দ্রের 
বাহিরের বিষয়গুলি যে পরিমাণে কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া পরিধির নিকটবর্তী 
হয় উহাদের প্রতি মনোযোগ এবং তাহার ফলে উহাদের স্প্টতাও ততই অল্প 
হইতে অল্পতর হইয়া ক্রমশঃ অল্নতম হয়। 


অআমনোযোগের অর্থ 

তাহা হইলে অমনোযোগ বলিতে বুঝায় অল্প মাত্রায় মনোযোগ, অথব]1 সেই 
সকল বিষয়ে মনোযোগ যাহা মনোযোগের কেন্দ্র হইতে দূরে অথচ চেতনাব 
বৃত্তে অবস্থিত । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই *বিষয় গুলিতে মনোযোগ নাই। 
এই বিষয়গ্রলিতেও মনোযোগ রহিয়াছে । কারণ ইহাদের মধ্যে একটি বিষয় 
মনোযোগের কেন্দ্রে আসিয়।-উপস্থিত হইলে বিষয়টি পরিচিত বলিষাই মনে হয়। 
এইপরিচিতি-বোধ প্রমাণ করে যে অঅনৌযোগের বিষয়গুলিতেও মনোযোগ 
ছিল, কারণ তাহা না হইলে উহাঁরা যখন মনোযোগের কেন্দ্রে উপস্থিত 
হয় তখন অপরিচিত বলিয়। মনে হইত | 


৬। সনোত্বোগেন্র গোচ্্প বরে, অফ আআযাটেন্স্শল্্‌ও 
ব্যাপক অর্থে মনোধোগের ক্ষেত্র! প্রসাব মান্সজীবনের সহিত সমব্যাপক। 
কিন্ধ সঙ্ীর্ণ অর্থে ভহার প্রসার এইন্দপ বিরাট নয়। 
প্রশ্ন এই যে একলঙ্গে বা একই সময়ে কয়টি বিষয়ে মনোযোগ দেওয। সম্ভব | 
কতগুলি বিষয় একসঙ্গে মনোযোগেব গোচর করা যায়? একই সমধে 
একার্িক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় কি? 


ক্ষণদৃক্‌ সাহায্যে পরীক্ষাফল 
যদি একটি ক্ণদূক্‌ যাস্ত্ের (ট্যাসিস্টোক্কোপ্‌) সাহায্যে পাত্রের নিকট 
কতগুলি সংখ্যা (ডিজিট্স্) বা বর্ণ (লেটার্স্‌) যুগপৎ উপস্থাপিত কিয়া 


মনোযোগ ৩৭৩ 


পরক্ষণেই সরাইয়া লওয়া হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহাকে কি 
কি সংখ্যা বা বর্ণ দেখানো! হইয়াছে, তাহা হইলে পাত্র উহাদের কয়টি স্মরণ 
করিতে পারে? এই ক্ষেত্রে স্মরণই মনোযোগের গোচর পরীক্ষার উপায়, 
কারণ যে বিষয়ে মনোযোগ করা হয় তাহারই শুধু স্মরণ হইতে পারে । এইরূপ 
ক্ষেত্রে দেখা ঘায় যে পাত্র সাধারণতঃ চার বা পাঁচটি হইতে ছয়টি পর্যন্ত 
সংখ্যা ব৷ বর্ণের বেশী স্মরণ করিতে পারে না। স্থতরাং পরীক্ষা বা প্রয়োগ 
সাহায্যে নির্ণর কর! গেল যে মনোযৌগের গোচব সাধারণতঃ চার হইতে ছয়টি 
বস্ততে সীমাবদ্ধ থাকে । অবশ্ঠ প্রতিভাবান বান্রিদের ক্ষেত্রে উহা যে আরও 
বেশী হইতে পাবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 


যুগপৎ এবং পুর্বাপর পদ্ধতি 

উপরের পরীক্ষা যুগপৎ পদ্ধতি ( সিমাল্ট্যানিয়স্‌ মেথড.) সাহায্যে কব! 
হইয়াছে | অর্থাৎ, উহাতে মনোযোগের বিষয়গুলি একই পমঘে উপস্থাপিত 
হয়াছে। মনোযোগের গোচব পরীক্ষায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটিব নান পূর্বাপর 
উদ্দীপক উপস্থাপিত করিবার পদ্ধতি ( মেথড্‌ 'অফ্‌ সাক্সেসিভ স্টিমূলি )। একটি 
বেল্‌ মেট্রনোম্‌ বা মাত্রামাপক ঘণ্টা নিদিষ্ট অল্প বাবধানে পব পর কয়েকবার 
দুই দফায় বাজানো হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রথম দফাব ধ্বনির 
স'খা। দ্বিতীয় দফার ধ্বনি সংখার সমান কি অসমান। এই পরীক্ষায়ও দেখা 
মাব যে পাত্র ছয়টির বেশী ধ্বনি ঠিকভাবে মনে করিতে পাবে না স্তরাং 
এই পরীক্ষায়ও স্থির হইল যে মনোযোগ-গোচরের উর্ধবসংখ্যা ছয়টি বস্তর 
বেশী নয়। 

অবশ্য মায়ার্স মাত্রামাপক ঘণ্টার সাহাযো একচতুর্থাংশ সেকেওড বাবধানে 
পর পর শব্দ উপস্থাপিত করিয়া দেখিয়াছেন যে পাত্র আটটি পর্যস্ত শবের গুচ্ছ 
বুঝিতে পারে। 


ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ 
মনোযোগের গোচর বা রেঞ্জ বাক্তিতে বাক্তিতে ভিন্ন হইতে পারে। দশ 
বংসর বধীয় শিশুর ক্ষেত্রে হয়ত ইহার সংখ্যা ছয়টির বেশী নয়। আবার আট 


বৎসর এবং চার বৎসর বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে হয়ত ইহা যথাক্রমে পাঁচটি এবং 
চাট বেশী নয়। 


৩৭৪ মনৌবিষ্ধা 


শোনা ষায় যে জুলিয়াস সীজার্‌ একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে মনোযোগ 
দিতে পারিতেন, যেমন তিনি তাহার লেখকদ্দিগকে একসঙ্গে কয়েকখানি চিঠি 
বলিয়া যাইতেন। মহাত্ম! গান্ধী এবং আরও অনেকেই এইরূপ একসঙ্গে 
একাধিক কাজে মন দিতে পারিতেন বলিয়। শোনা যায়। 


হ্যামিপ্টন্*এর পরীক্ষা 


স্যার উইলিয়ম্‌ হ্যামিপ্টন্‌ মনৌধোগের গোচর পরীক্ষা করিবার জন্য 
মাটিতে কতগুলি মার্বেল ফেলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন এক পলকে কতগুলি 
মার্বেল দ্রেখা যায়। এই পরীক্ষায় তিনি দেখিলেন যে মার্ধেলের সংখ্যা ছয়টিব 
বেশী ন! হইলে দ্রষ্ঠা উহাদের সংখ্যা বলিতে পারে। 


আসলে মনোযোগের গোচর একটি বস্তু 


সে যাহা হউক, আপাতদৃষ্টিতে মনোযোগের গোচর-সংখ্য। চার, পাচ, ছঘ, 
সাত বা আট, যাহাই হউক ন। কেন, আসলে ইহা একটি । একই সময়ে সমান 
স্পষ্টভাবে একাধিক বিষয়ে মনৌযোগ করা যায় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। 
তবে যে উপরের পরীক্ষাগুলিতে চার, পাচ, ছয়, নাত বা! আটটি বিষয়ে একসঙ্গে 
মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া দেখা গিয়াছে, উহার। আসলে অনেক- 
গুলি নয় কিন্তু একটি বস্ত। হ্যামিণ্টন্‌ তাহার পরীক্ষায় দেখিয়াছেন থে 
মার্ষেলগুলি একস্থানে গুচ্ছাকারে থাকিলেই একসঙ্গে দৃষ্ট হয়--্উহারা পৃথক 
পুথক অথবা দূরে দূরে থাকিলে এবসঙ্গে দুষ্ট হয় না। সংখ্যা, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি 
উদ্দীপকগুলি উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির সাহায্যে নানাভাবে সঙ্ধদ 
হইয়! একটি গুচ্ছ অথবা জোট-এর বিভিন্ন অংশরূপে জ্ঞাত হয়। ফলে উহাব। 
একই সঙ্গে জ্ঞাত হইতেছে বলিয় মনে হয় । 

দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে একজন গায়ক হয়ত এক 
সঙ্গে গান গাহিতেছেন, বাছ্যন্থ বাজাইতেছেন, তবলা সঙ্গতৈর দিকে নব 
রাখিতেছেন, আবার শ্রোতাদের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাহা 
হইলে গায়ক অবশ্যই একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন বলিয়। 
মনে হইতে পারে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে গায়কের মন 
আসলে কতগুলি আলাদা! বস্ততে নাই, কিন্তু রহিয়াছে একটি সমগ্র সঙ্গীতময় 
পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশে । 


মনোযোগ ৩৭৫ 


দোলকের মত মনের বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে দ্রুত সঞ্চরণ 


আবার অন্য দিক দিয়াও বল! যাইতে পারে যে মনোযোগের গোচর একটি, 
কিন্তু একাধিক বিষয় নয়। যেব্যক্তি একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করিতেছেন 
বলিয়। মনে হয় তাহার মনোযোগ যে একসঙ্গে এবং সমভাবে সকল 
কাজগ্তলিতে নিয়োজিত এমন নয়। আসলে তাহার মনোযোগ এক সময়ে 
একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ। কিন্ত তাহার মনোযোগ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে 
এত দ্রুত সঞ্চরণ কবে, অথবা দোলকের মত এত তাডাতাডি বিষয় বদলায় 
ঘে মনে হয় যেন তিনি একই সমযে অনেক বস্ততে মনোযোগী হইয়াছেন । 


উপসংহার 


স্তবাং মনোযোগেব গোচর একসঙ্গে একটি বিষয় ব| বস্তর বেশী হইতে 
পারে না। একই সময়ে এবং সমান স্পষ্টভাবে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ 


কবা অসম্ভব । ন্যাযমতে মন অণৃপরিমাণ, স্থতরাং একই কালে একাধিক 
বস্থতে মন দেওয়া সম্ভব নয় 


৭। সন্নোম্নোগেন্র স্াস্তিত্ 
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মনোযোগ অস্থায়ী বা দোলায়মান। কোনে! নির্দিষ্ট বিষয়ে খুব অল্পক্ষণের 
জন্যই স্থিরভাবে মনোযোগ রক্ষা করা ফায়। 

মণ চঞ্চল। অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেমস মনকে একটি চেতনা-প্রবাহ (স্রীম্‌ 
অফ. কন্সাচ্নেস্‌) বলিয়াছেন । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও জ্ঞানকে একটি সম্ততি বা 
ধারা বলিয়াছেন । মনের নিয়ত পরিবঙ্তনশীলতার জন্য মনৌযষোগকে স্থির বা 
অচঞ্চল বলা যায় না। মনোযোগ বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে প্রবহমান এবং 
একই বিষয়ের বিভিন্ন দ্রকে বা অংশে সঞ্চরণশীল। ইহাব স্বভাবই হইল 
অস্থায়িতা বা! দৌলায়মানতা । 

কিন্ত হয়ত অনুশীলন সাহীযো মনৌযোগের ক্ষণিক শ্বভীব সামীন্য পরিমাণে 
সংশোধন করা যাইতে পারে । যোগিগণ বিষয়ে চিত্ত স্থির করিবার অভ্যাস 
করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের চিত্তের স্থ্র্যে সাধিত হয় না। 
সেইজন্য তাহার চিন্তবৃত্তি নিরোধকে যোগের স্বরূপ বলিয়া নির্ধারণ 
করিয়াছেন । চিত্ত সক্রিয় থাকিলে স্ব স্ব রূপে অবস্থান-বূপ যোগ সম্ভব হয় না । 


৩৭৬ মনোবি্ধ। 
মনোযোগের স্থায়িতার উদাহরণ 


মনোযোগের অস্থায়িতা কিরূপে বুঝা যাইতে পারে তাহার আলোচনায় 
অগ্রসর হওয়! যাউক। যেমন, কোনে বস্তর গতি হয়ত অপরিবতিত 
রহিয়াছে । কিন্ত উহাতে মনোযোগের হাসবৃদ্ধি ( ফ্লাক্চুয়েশন্‌) বা বিচলনের 
জন্য মনে হইতে পারে যেন এ গতির হ্বাসবৃদ্ধি ঘটিতেছে । কান হইতে কয়েক 
ফুট দূরে একটি ঘডি রাখিলে মনে হয় যেন ঘডিটির টিক্‌ টিক শব্ধ কখনও স্পষ্ট, 
কখনও ব! অস্পষ্টভাবে বাজিতেছে ৷ ঘডিটি কান হইতে আরও দূরে সরাইলে 
উহার টিক টিক্‌ শব্ধ প্রথমে হয়ত ঠিক শোনা যায়, কিন্ধ পরক্ষণেই উহ1 মিলাইয়া 
গিয়া আবার পরক্ষণেই ভাসিযা ওঠে । 


মনোযোগের স্থায়িতার প্রায়োগিক নির্ণয় 


মনোযোগের স্থায়িত্ব বা আযুক্কাল নির্পারণের উদ্দেশ্যে বহু পরীক্ষা ও প্রয়োগ 
করা হইয়াছে । সকল পরীক্ষা বা প্রঘোগের মোটামুটি ফল বা সিদ্ধান্ত এই যে 
একই বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী নয়, কিন্ব বিরামশীল মনৌযোগ একই বিষয়ে 
একটান্নাভাবে চলে না, কিন্ধ থাকিয়া থাকিঘ! চলে, অর্থাৎ একবার চলে, 
আবার বিরত হয়। সামান্য কাল-ব্যবধানে উদ্থান-পতন এবং হ্রাস-বৃদ্ধিই 
মনোযোগের ত্বভাব। কোনো সংবেদনে অতান্ত নিবিষ্ট মনোযোগের ফলেও 
এ সংবেদন স্পষ্ট থাকে না, কিন্ পধাধক্রমে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হইয়া ওঠে 
কারণ মনোযোগের ধর্মই হইল হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা বিচলন। 


ম্যাসন্স্‌ ডিস্ক, 

এই পরীক্ষাকে বিজ্ঞান-সঙ্গত করিবার উদ্দেশ্যে ম্যাসন্স্‌ ডিস্ক, অথব। 
ম্যাসন-এর ঘূর্ণায়মান চত্রফলক ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি শাদা ডিস্ক বা 
চক্রফলকের যে কোনো ব্যাপার্ধে কালো রংএর ভগ্র রেখা আকিয়। উহাকে 
বিদ্যুৎ সাহায্যে খুরাইয়া দিলে প্রত্যেকটি কালে! অংশ শাদা পটহমির সহিত 
মিশিয়া এক একটি বৃত্বরেখার আকারে দৃষ্ট হয়। এ রেখাগুলির মধ্যে দূরবর্তী 
রেখাটিতে শাদার মিশ্রণ কম হওয়ায়, উহা অস্পষ্টতৈম দেখায় । স্থতরাং উহা 
ইচ্ছাযুূলক মনোযোগের সাহায্যেই দেখা যায়। অন্যান্ত রেখাগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখা 
যায়, কাজেই এগুলিতে মনোযোগ করিবার চেষ্টা প্রয়োজন হয় না। 
অস্পষ্টতম রেখাটিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিলে মনোযোগের হ্বাস-বুদ্ধি 


মনোযোগ ৩৭৭ 


( ফ্লাক্চুয়েশন্‌ ) ৪০ নং চিত্রে ম্যাসন-এর ডিস্ক, দেখানো! হইল। এই পরীক্ষায় 
মনোযোগের হাস-বৃদ্ধির হিসাব রাখিবার জন্য লেখনী গতিলিখ বা কাইমো- 
গ্রাফ, যন্ত্রের উপর স্থাপন করা হয়। এই যন্ত্রে লেখনীটির সহিত বৈদ্যুতিক তার 
সংযোগ করিয়া উহাকে মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি ।অন্সারে উঠাইবার এবং 
নামাইবার জন্ পাত্রের নিকট যোজক-পট্ট বা কী-বোর্ড থাকে। রেখাটি অদৃশ্য 
হওরা মাত্র পাত্র যোজক-পট্র কী বা সুইচ টিপিয়া। দেয়। ফলে লেখনীটি 
গতিলিখ, যন্ত্রে লাগানো। ধৃমরুষ্ণ কাগজে (স্মোক্ড, পেপার ) চলনশীল রেখায় 
মনোযোগের হাস-বৃদ্ধি অনুসারে এ রেখার পতন এবং উত্থান লিপিবদ্ধ করে। 

মনোযোগের হ্বাস-বৃদ্ধিলিপিতে দেখ। যাঘ যে 
কোনো বিষয়েই মনৌযোগ একটানাভাবে চবিবশ 
সেকেণ্ডের বেশী চলিতে পারে না এবং সাধারণতঃ 
ইহার স্থ।য়িত্ব পাচ, ছয় সেকেণ্ডের বেশী হয় না। 
অবশ্য টিশনার মনে করেন যে অনুশীলনের ফলে 
একাদিক্রমে ছুই, তিন মিনিট তো বটেই, এমন কি 
দুই, তিন ঘণ্টা! ধরিয়া মনোযোগের গতি অব্যাহত 
বাখিতে পারাও আশ্চধজনক নয় ।১ 





৪০ নং চিজ 
মানন্-এব ঘূর্ণায়মান চক্র 


মনোযোগের অস্থায়িতার কারণ 


মনৌযোগের অস্থায়িত। আসলে মনৌযোগেরই কিনা! সেই বিষয়ে সন্দেহ 
রহিয়াছে । দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রে মনোযোগের হাস-বৃদ্ধি হয়ত অন্তত: 
আংশিকভাবে কনীনিকার বা চোখের পাতার ম্পন্দন বা বিচলনের জন্য 
ঘটিতে পারে। আবার সকল ক্ষেত্রেই মনোযোগের হাস-বৃদ্ধির আংশিক 
কারণ হয়ত রক্তের চাপ, শ্বাসক্রিম্া এবং অন্যান্য দৈহিক অবস্থা । 


৮। মনোম্নোগেন্র কান্রশ-_কনব্ডশন২স্‌ অন 
আটে শন্ন, 


মনোযোগ নানা কারণে ঘটে। এই কারণগুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
যাইতে পারে, যথা (১) বিষয়গত ( অব্জেকৃটিড্‌) 'কারণ, যাহার সাহায্যে 


১ ই.বি. টিশ নার- টেক্সট বুক অফ ,সাইকলজি-__পৃঃ ২৯৩ 


৩৭৮ মনোবিদ্ধ। 


মনোযোগের বিষয়কে অন্ান্ত বিষয় হইতে পৃথকভাবে বুঝা যাইতে পারে এবং 
(২) মানস বা পাত্রগত (সাব্জে কুভ) কারণ, যাহা জ্ঞাতার মনোযোগ 
ক্রিয়ার সহিত সংশ্রিষ্ট। (৩) তাহা ছাডা ঘনোযোগের দৈহিক কারণও 
আলোচ্য । 


€১) বিবয়গত কারণ 

বিষয়ের এমন কতগুলি ধর্ম থাকিতে পারে যাহার ফলে উহা! মনৌযোগ 
আকর্ষণ করে । যেমন সংবেদনের ধর্মগুলিই অনেক সময় উহাকে মনোযাগের 
বিষয়দ্পে উপস্থাপিত করে। উদ্দীপকের তীব্রতা ( ইন্টেন্সিটি ), উহাব 
ব্যাপকতা ( এক্সটেন্সিটি ), গুণ (কোয়ালিটি )উহ্াকে চেতনার কেন্দ্রে লইয়া 
আসে অথবা মনোযোগের বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে । বাহিরের কারণগুলি 
ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে মনোযোগ আকর্ষণ করে। 


তীব্রতা 


উদ্দীপক তীব্র হইলে চেতনা অধিকার করিতে পারে, যেমন উচ্চ শব, 
উজ্জল আলোক, তীব্র গন্ধ, স্বাদ বা স্পর্শ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সবলে মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। উদ্দীপক ছুর্বল হইলে উহার বেগ বা ভীব্রতার পরিবর্তনই 
মনোযোগ আকরুষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। কতগুলি হূর্বল উদ্দীপক হয়ত 
পৃথকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু একসঙ্গে যুক্ত হইলে 
অথবা জমষ্টিগতন্ভাবে পারে । কোনো দুর্বল উদ্দীপক হয়ত চলিতে 
থাকাকালে মনোযোগ আকর্ণণ করিতে পারে না, কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হইলেই 
উহা মনোযোগের বিষয় হইয়া ঈগাড়ায়। একটি মৃদু টোকা অশ্রুত হইলেও, 
পুনরাবৃত্তির ফলে মনোযোগের বিষয় হইয়! দাড়ায় । 


ব্যাপকতা 

উদ্পপকের ব্যাপকতাও ( এক্সটেন্সিটি ) মনোযোগ আকর্ষণ করিবা৭ 
কারণ হইতে পারে। যেমন বস্তর আকার ঘনোযোগ আকর্ষণ কৰে। 
ছোট বাড়ীর তুলনায় একটি বড় প্রাসাদ, অথবা! ক্ষুত্ণ জলাশয়ের তুলনা, 
বিরাট সমুদ্র বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে। বস্তর অবস্থান« 
মনোযোগের কারণ হয়। যেমন যে বস্তটি চেতনার পুরোভাগে বা কেন্দে 


মনোযোগ ৩৭৯ 


রহিয়াছে দূরের বস্তর তুলনায় সেইটি মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। অবশ্য 
স্তর চেতনা-কেন্ছরে অবস্থানই যে উহাতে মনোযোগের সম্পূর্ণ কারণ তাহা 
নয়। কেন্দ্রের বাহিরে কোন গতি দেখিবামাত্র উহা মনৌঘোগ অধিকার করিতে 
পারে। স্ৃথতরাং বস্তর গতিও উহাতে মনোযোগের আংশিক কারণ । 


গুণ 

সংবেদনের গুণ মনৌযোগের একটি প্রধান কারণ। বস্তু উহার গুণের 
জন্য চেতনার প্রাধান্য বিস্তার করে। অন্য গুণের তুলনায় কতগুলি গুণ 
স্বভাবতঃ বেশী মনৌধোগ আকধণ করে। যেমন তিক্ত স্বাদ অন্য স্বাদের 
তুলনীয় বেশী মনোযোগ আকর্ণ করে। কিন্তু গুণ থে শুধু নিজ প্রভাবেই 
মনোযোগ আকর্ষণ কবে তাহা নর। গুণের প্রাধান্য নির্ভর করে অনেকটা 
অন্য গুণের সহিত উহার বৈসাদৃশ্টের উপর। যেমন কালো রং নিজ 
গুণে শাদ। রং হইতে প্রধান না হইলেও, শাদ| চাদরে কালির দাগ বা 
কালে! বোর্ডের উপর শাদা! চক্এর বিন্দু সহজেই মনোযোগের বিষয় হইয়। 
দাঁডায়। 


গৃতলত্ 

পরিবতন ব| নৃতনত্ব বিশেষভাবে মনোমোগ আকধণ করিয়া থাকে । 
শহরের লোক গ্রামের মুক্ত প্রান্তর অথবা শ্যামল বনরাজি দেখিয়া, আবার 
গ্রামের লোক শহরের চাকচিকা দেখিয়া উহাতে মনোযোগী হয়। অথচ 
গ্রামের লোকের কাছে গ্রামা প্রকৃতি বা শহরের লোকের কাছে শহরের 
শৌভা একঘেয়ে এবং অমনোযোগেব বস্থ হইয়া দাড়ায় । 


নৃতনের প্রতি মনোযোগের কারণ 


নৃতনের প্রতি মনোযোগের পিহুনে জৈবিক প্রযোজনও রহিয়াছে 
নৃতনের সম্মুখীন হইতে হইলে নৃতন উপযৌজনের এবং নৃতন উপযোজন করিতে 
হইলে মনোযোগের দরকার । একঘেয়ে বা পুরাতন এবং অপরিবতিত 
উদ্দীপক মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কারণ ইহার সহিত নৃত্তন উপযষোজনের 
প্রশ্ধ নাই । মিল্‌-এর শবে বাহিরের লোকের কানে তালা লাগিবার উপক্রম 
হয়। আবার মিল্-কর্মীর কান ইহাতে অভান্ত হওয়ায় এই শব তাহার 


৩৮০ মনোবিদ্ধা। 


মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কিন্ত এই শব্দ বন্ধ হইয়া গেলেই বরং সে দিকে 
তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় । 


গাতি 


বস্তর গতি উহার একটি পরিবর্তন। নিশ্চল পারিপাশ্থিক বস্তুর মধ্যে 
একটি বস্তুর সচলত। মনোযোগ আকর্ষণ করে। 


(২) মানিক কারণ 

মনোযোগ মানসিক কারণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে । 
অসংখ্য উদ্দীপকের মধো সবগ্তলিই মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কিন্তু 
করে সেইগুলি যেগুলির প্রতি মনের আকৃষ্ট হইবার মত পুর্বস্বভাব 
(প্রি-ডিজ্পৌজিশন্‌ ট্র বি ইন্টারেস্টেছ) আছে । মুরগী শাবক অনেক বস্তর 
মধ্যে ছোট ছোট শন্যপানার প্রতি মনোযোগী হয়। বিড়াল বহু জিনিসের 
মধ্যে পাখীর গতিবিধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। সংবাদপত্রের বহু খবরের 
মধ্যেও কৃপণ টাকা পয়সার খবরগুলিই সহজে ও সবাগ্রে দেখে । বহু লোকের 
পায়ের শব্দের মধ্যেও মা তাহার প্রিয় সন্তানের অথবা! প্রেমিকা তাহার 
প্রেমিকের মৃদু পদর্ধবনি শুনিতে পান । আবার অনেক নামের মধ্যে নিজ নামটিই 
সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। মাতা তাহার শিশুর সামান্য কান্গায় ঘুম হইতে জাগিয়া 
ওঠেন । আবার টাকার স্পর্শে কুপণ ব্যক্তির গভীর ঘুমও ভাঙ্গিয়! যায়। 


স্বাভাবিক আকর্ষণ 

এই সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আকর্ষণ মনোযোগের কারণ। বাহিরের 
কারণগুলি স্বাভাবিক আকর্ণ। অথবা! মানসিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়। " উদ্দীপকের গুণ, পরিমাণ, তীব্রতা, পরিবর্তন, নৃতনত্ব, গতি প্রভৃতি 
বাহিরের কারণগুলি মনোযধোগ আকর্ষণ করিতে পারে, কারণ ইহাদের প্রতি 
মনের স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে । 


(৩) দৈহিক কারণ 


মনের এবং বহিদ্গতের কারণগুলি ছাড়াও মনোযোগের দৈহিক কারণ 
উল্লেখযোগ্য । তীব্র উদ্দীপক মনোষোগ আকর্ষণ করে, কারণ উহার ফলে 


মনোযোগ ৩৮৬ 


নার্ভতন্ত্রে আলোড়ন স্থষ্টি হয়। আবার উদ্দীপকের কতগুলি গুণে মনোযোগ 
নিবদ্ধ হয়। কারণ এইগুলির প্রতি নার্ভতস্ত্রের বিশেষ প্রবণতা থাকে । 
যেমন কাহারও মনোযোগ হয়ত আকৃষ্ট হয় তিক্ত স্বাদে, মৃগনাভির 
গন্ধে, অথবা পীতবর্ণে। পুঅরাবৃন্ত উদ্দীপক নার্ভতন্ত্বে সঞ্চিত প্রভাব 
বিস্তার করে। আকম্মিক উদ্দীপকে সেই সকল নার্ভ ক্রিয়া করে যেগুলি 
অন্ত উদ্দীপকের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার ফলে উদ্দীপনা-প্রবণ থাকে। 
গতিশীল উদ্দীপক দ্রতভাবে পরম্পরাক্রমে নার্ভ-অংশ গুলিকে উদ্দীপিত করে, 
ফলে এই নার্ভ-অংশগুলির ক্লান্ত হইবার সম্ভাবন। থাকে না এবং উদ্দীপকগুলির 
সঞ্চিত ফল উৎপন্ন হয। নৃতন উদ্দীপকও আকস্মিক উদ্দীপকের মত 
নার্ভতদ্কের উপর ক্রিয়। করে। আবার যে উদ্দীপকের সহিত চেতনার 
বর্তমান অবস্থার সঙ্গতি আছে তাহা নৃতন না হইলেও মনোযোগ 
আকর্ণণ করিতে পারে, কাঁবণ উহার ফলে যে অন্থসাহী নার্ভ-প্রবাহের 
স্ষ্টি হয় তাহা পুর্ব হইতে সক্রিয় নার্ভ-প্রবাহেব সহিত মুক্ত হই! উহার 
শক্তি বাডায়। 


অনুষঙ্গ এলাক। 


মনোযোগের দৈহিক কারণ আসলে মস্তিষ্কের অন্ষঙ্গ এলাকায় ( আসো- 
সিয়েশন্‌ এরিয়। ) নিহিত । এই দিক দিয়া দেখিলে, কোনে বস্ততে বা ধারণায় 
মনোযোগ বলিতে বুঝীয় সেই সকল নার্ভ-পখের ক্রিঘা যেগুলি এ বস্তর জ্ঞান 
বা ধারণার অনুষঙ্গ এলাকার সহিত যুক্ত এবং সেই সকল নাভ-পথের নিক্ষিয়ত! 
যেগুলি উহার সহিত যুক্ত নয। মন্টিফ্ধের শক্তি সীমাবন্ধ। ফলে, কোনে! 
মস্তিষ্ক এলাকাব শক্তি বাডিলে অন্যান্য এলাকার শক্তি কমিযা যায । 


ক্রিয়াজ পরিবর্তন 


উপরোক্ত দৈহিক কাবণগুলি ছাড়াও মনোযোগের আরও দৈহিক 
কারণ আছে। এইগুলিকে মনোযোগের কারণ না বলিয়া! ইহার 
সহকারীও বলা যাইতে পারে । প্রত্যেক মনোযোগক্রিয়ার সহিত কতগুলি 
ক্রিয়াজ (মোটর ) পরিবর্তন ঘটে । যেমন, কোনো শব্ধ শুনিতে হইলে 
এ শব্দের সহিত কান একই স্থরে বাধা ( আযাটিউণু ) হয়, দেহ সটান ( টেন্স্‌) 
হয়, রক্ত-সঞ্চালনের এবং শ্বাসন্রিয়ার পরিবতন ঘটে । শ্বাসক্রিয়ায় পরিবর্তন 


৩৮২ মনোবিগ্ধা 


শ্বাসলিখ, (নিউমোগ্রাফ.) যন্ত্রের সাহাযো লিপিবদ্ধ করা! যাইতে পারে। এই 
লিপি হইতে দেখা যায় যে গভীর মনোযোগের ফলে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার 
বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । যেমন, ইহাতে শ্বাসক্রিয়া অগভীর (শ্যালো ) এবং 
দ্রুত হয়, অথবা কখনও কখনও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আবার মনো- 
যৌগের ফলে নাড়ীর গতি ধীর হয় এবং রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া 
নিয়মিত হয়। 


প্রতিন্যাস্‌ এটিচুড, 

মনোযোগের প্রস্ততি হিসাবে দৈহিক ভঙ্গী অথবা! প্রতিন্যাস (আাটিচুড্‌) 
প্রয়োজন | ড্রিলিং বা স্কাউটিংএ শিক্ষার্থীকে “আযাটেন্শন !” বলিবামান্ 
সে প্রস্তুতির দৈহিক ভঙ্গী অবলম্বন করে। সে কোনো বিষয়ে মনোধোগী 
হইবার প্রস্তুতি হিসাবে হাত, পা, ঘাড়, মাথা প্রভৃতির দূঢ ভঙ্গী গ্রহণ 
করে। যৌগিক আসন, প্রীণায়াম প্রভৃতি অঙ্গসংস্থানগুলিও মনোযোগের 
প্রস্তুতি । 


৯। ্মনোম্মোগেন্স মানসিক ফল 
মনোযোগ কিরূপে চেতন।-বুন্তে পরিবর্তন সাধন করে তাহা! আলোচিত 
হইয়াছে । মনোযোগের ফলে চেতনার বুন্ত কেন্ছে সঙ্কুচিত হয়। চেতনাবুত্তের 
সঙ্কোচ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিষয়গুলি পুনবিন্স্ত হয়, অর্থাং যে বিষয়টি 
কেন্দ্রের বাহিরে ছিল সেইটি কেন্দ্রে এবং যেটি কেন্দ্রে ছিল সেইটি কেন্দ্রের 
বাহিরে স্থানান্তর করে । 


দুইটি প্রধান মানসিক ফল 

মোটের উপর বলা ঘায় যে মানাযোগের প্রধান মানস ফল দুইটি । মনো- 
যষোগের গোটা জিনিসটির অংশগুলি, একটি অপরটি হইতে, পৃথকরূপে জানা 
যার। অংশগুলি পরস্পর পথকরূপে জ্ঞাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের পারম্পরিক 
সম্বন্ধ কি তাহাও স্পষ্টতরভাবে জ্ঞাত হয়। তাহা হইলে বিষয়কে সমগ্র বা 
একটি হিসাবে জানিতে পারা যেমন মনোযোগের ফল, তেমনই এই সমগ্র 
বিষয়ের অংশগুলিকে এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে জানিতে পারাও 
মনোযোগের কল। 


মনোযোগ ৩৮৩ 


বস্তর বিশদতা ও স্পষ্টুতা 

সমগ্র বস্তটি এবং উহার অংশগুলির পারস্পরিক সন্বপ্ধ জানিতে পারিলেই 
বস্তু স্পষ্ট ও বিশদ আকার ধারণ করে। মনৌযোগের ফলে বস্ত চেতনার কেন্দ্র 
অবস্থিত হয় বলার অর্থ এই যে উহা স্পষ্ট এবং বিশদভাবে জ্ঞাত হয়। বস্তর 
স্পষ্টতা বলিতে বুঝায় ইহার সামগ্রিক স্বচ্ছতা এবং বস্তর বিশদত। বলিতে 
আরও বুঝায় চেতনাক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভূমির ( ব্যাক্গ্রাউণ্ড ) পরিপ্রেক্ষিতে একটি 
নিদিষ্ট আকাররূপে বস্তর জ্ঞান। সবুজ গাছের পাতার আড়ালে একটি 
সবুজ পাখী বসিফ্লা থাকিলে উহাকে স্পষ্ট ও বিশদভাবে দেখ! যায় পা। এই 
ক্ষেত্রে পাখীটি পরিপ্রেক্ষির পশ্চাদভূমিতে কেন্দ্রজপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না, 
কারণ ইহাতে পশ্চদ্ভূমিব সহিত কেন্দ্র একাকাব হইয়া রহিয়াছে এবং উহীদের 
পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্ঠ কম। 


অন্যান্য মানসিক ফল- বস্তর একত্বজ্ঞান 


স্থতরাং মনোযোগের ফলে বস্র একত্ব ( ইউনিটি )ফুটিয়া ওঠে । 'অবশ্ঠ এই 
এক মনোযোগের স্থত্টি নয়। ইহা বস্তরই ধর্ম। মনোযোগের ।ফলে বস্থর 
অন্থশিহিত একত্ব স্পষ্ট ও বিশদভাবে জ্ঞাত হয়। বস্ত্র অংশগুলির মধো একত্ব 
পথকভাবে থাকে না । অংশগুলির পারম্পবিক সম্বন্ধ জানিবাব ফলেই বস্তুকে 
একটি বলিয়। মনে হয়। ত্রিতৃঙ্জের তিনটি সরলরেখার কোনোটিই পৃথকভাবে 
ব্রিজ নয়। কিন্তু উহাদের পারম্পরিক সম্বন্ধে উৎপন্ন আকারটি ত্রিভুজ । 
তিনটি সরলরেখার বেষ্টনী একটি সম্পূর্ণ আকার ( ক্লোজড ফিগার ) বপে জ্ঞাত 
হয়, কিন্ত কোনো সরলরেখাই পৃথকভাবে একটি সমাপ্ত আকার নয়। 


প্রতিরপের সংরক্ষণ স্মরণে সাহায্য 


মনোযোগের ফলে বস্বর স্পষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়, স্থতরাং বস্ত্র প্রতিবূপ 
( ইমেজ) মনে দৃঢ়ভাবে ধৃত বা সংরক্ষিত হয়। প্রতিরূপের সুষ্ঠ ধারণ বা 
সংরক্ষণ (রিটেন্শন্‌) মনোযোগের একটি ফল। সুষ্ঠ ধারণের ফলে এ 
গ্রতিরূপের স্মরণও সহজপাধা হয়। মনোষোগে বস্তর অংশগুলির সম্বন্ধ জ্ঞাত 
হয়। এই অংশগুলির সম্বন্ধ জানিবার অর্থ উহাদের অনুষঙ্গ-সুত্রগুলি জান! । 
আবার অনুষঙ্গ-স্থজ্রে সন্বদ্ধ প্রতিরূপ অল্লায়াসে স্মরণ করা যায়। স্থৃতবাং 
মনোযোগ ম্মরণ ক্রিয়াকেও সাহাযা করে। 


৩৮৪ মনোবিদ্ধা 


আকর্ষণবৃক্ধি 

মনোযোগ যেমন আকর্ষণের উপর নির্ভর করে তেমন আকর্ষণও মনৌ- 
যোগের উপর নির্ভর করে। মনোযোগের বিষয়টি স্পষ্ট এবং বিশদভাবে 
জানিবার ফলে উহার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। 


উচ্চতর মানসবৃত্তির বিকাশ 

মনোযোগের ফলে উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে । কোন বিষয়কে 
বুঝিবার উপায় হইল উহাতে মনোযোগ । বিষয় ন। বুঝিলে ধারণ বা সংরক্ষণ, 
স্বৃতি, কল্পনা, ধারণা, অবধারণ, যুক্তি প্রভৃতি অবগতিমূলক মানসবৃত্তিগুলির 
বিকাশ হয় না। 


মানস বিকাশের ভিত্তি 

স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোযোগ মানস বিকাশের ভিত্তি। সংবেদন 
হইতে আরম্ভ করিয়! যুক্তি পর্বস্ত সকল জ্ঞানাত্মক মানসক্রিয়ার মূল ভিত্তি 
হইল মনোযোগ | 


১০ | ন্োমযাগেন্স প্রশ্াভিল্‌ 
€টীইপপাও্‌ অফ আযাটেন্সশম২১ 
মনোযোগ নানা প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যেমন তাব্বিক ( থিও- 
রেটিক্যাল্‌) ব্যবহারিক (প্র্যাক্টিক্যাল্‌), সংবেদীয়_নুদ্ধিমূলক প্রতি । 


€১) তান্তবিক এবং ব্যবহারিক মনোযোগ 

উদ্দেশ্যের দ্রিক দিয়া মনোধোগ ছুই প্রকার, যথা তাত্বিক ( থিওরেটিক্যাল্‌ 
এবং ব্যবহারিক (প্র্যাক্টিক্যাল্‌)। ঘে দনোযোগের উদ্দেশ্য উহার বিষ 
সম্বন্ধে স্পষ্ট ও বিশদ জ্ঞান লাভ করা তাহাকে তাব্বিক মনোযোগ বলে। 
এইরূপ মনোযোগ উহার বিষয়ে কোনো পরিব্ন সাধন করিতে চায় না, কিন্ত 
উহার জ্ঞান লাভেই পরিসমাপ্ত হয়। যেমন নিছক জানিবাব জন্যই পর্বতের 
উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া! দেখার নাম তাত্বিক মনোযোগ । 

আবার যে মনোযোগ শুধু বিষয়ের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে পরিসমাঞ্চ ণা 
হইয়! বিষয়ের পরিবর্তন সাধনকে উহার উদ্দেশ্ট করে, অথবা কোনো! কাঁধকবী 
ফল লাভ করিতে চায়, তাহাকে ব্যবহারিক বা কার্ধকরী (প্র্যাকৃটিক্যাল্‌) 
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মনৌঘধোগ বলে। যেমন পর্বতে আরোহণ করিবার উদ্দেশ্যে মনোযোগ দিয়া 
উহার উচ্চতা দেখার নাম ব্যবহারিক বা কাধকরী ( প্র্যাকৃটিক্যাল্‌ ) 
মনোযোগ । 


€২) সংবেদীয়, বুদ্ধিমূলক এবং উহাদের মিশ্রিত মনোযোগ 


আবার বিষয়ের দিক দিয়াও মনোষোগের প্রকারভেদ হইতে পারে। 
কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়াই মনোযোগ ঘটে । এই দিক দিন! মনোযোগ 
সংবেদীয় ( সেন্সরিয়্যাল্‌), বুদ্ধিমূলক ( ইন্টেলেকচুয়যাল্‌) এবং এই উভদ্নের 
মিশ্রণভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । মনৌযোগের বিষয় সংবেদন হইলে 
উহাকে সংবেদীয় মনোযোগ বলা যায় । যেমন কোনো দর্শন, শ্রবণ সংবেদনে, 
অথবা রং বা শব্দে মনৌযোগ সংবেদীর মনৌযোগের উদাহরণ। আবার 
মনোযোগের বিষয় কোনো ধারণ]! বা চিন্তা হইলে উহাকে বুদ্ধিমূলক মনোযোগ 
বলে- যেমন সুক্ষ চিন্তাধারা মনৌযোগ । তৃতীয়তঃ, মনৌযোগ এই ছুইটির 
মিলিত ফলও হইতে পারে_যেমন শতরঞ্চ খেলায় মনোযোগ । এইস্থলে 
মনোযোগের বিষয় হইল দাবা খেলা । ইহাতে চিন্তন ও কল্পনায় মনোযোগ 
নিয়ন্বিত হয় শতরঞ্ খেলার বিভিন্ন বলগুলির সংবেদন দ্বারা। এই তিন 
শ্রেণীব মনোযোগের মধ্যে দ্বিতীরটিই সহজ, তৃতীয়টি তদপেক্ষা এবং প্রথমটি 
সর্বাপেক্ষা শক্ত । 


(৩) এচ্ছিক, প্রতি-এচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক মনোযোগ 

আবার মনোযোগ প্রতিকূল অবস্থা বা বাধা অতিক্রম করিযা উহাব 
উদ্দেশ্ট সাধন করিতে পারে । বাধা অতিক্রম করিয়া মনৌযোগী ঘটে কিনা 
তদনুসারে মনৌযোগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা এচ্ছিক 
( ভলাণ্টারি ), প্রতি-এচ্ছিক ( ইন্-ভলাণ্টারি ) এবং অনৈচ্ছিক (নন্-ভলাণ্টারি) 
মনোযোগ । 

যে মনোযোগ ইচ্ছাপুর্বক সাধিত হয় তাহাকে এচ্ছিক ( ভলাণ্টারি 
আটেন্শন্‌) মনৌযোগ বলে। এচ্ছিক মনোযোগ ইচ্ছা করিয়া অথবা 
সজ্জানভাবে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঘটে । কোনো বিষয়ের 
প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ন। থাকিলেও চেষ্টা করিয়! তাহাতে মন স্থির করিবার 
নাম এচ্ছিক মনোযোগ । যেমন তর্কবিদ্ভার কোন শক্ত বিষয় বুঝিবার জন্ত 


৫ 
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হয়ত ম্বাভাবিক আকর্ষণ নাই। ইহা! বুঝিতে হইলে ইহাতে চেষ্টা করিয়া 
অথবা ইচ্ছাপুর্বক বা এঁচ্ছিক মনোযোগ করিতে হয়। 


এঁচ্ছিক এবং প্রতি-এচ্ছিক মনোযোগের প্রন 


জ্টাউটু এচ্ছিক মনৌযোগের আর একটি প্রকারভেদ উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহাকে তিনি বলিয়াছেন প্রতি-এচ্ছিক ( ইন্‌-ভলাণ্টারি 
আযাটেন্শন্‌) মনোযোগ । এই মনোযোগ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে । মনোষোগ 
করিবার ইচ্ছা নাই এমন অবস্থায় জোর করিয়া যে মনোযোগ করা হয় 
তাহাকে বলে প্রাতি-এচ্ছিক মনোযোগ । যেমন তর্কবিদ্যার সমস্যাটি 
সমাধান করিবার যে স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই শুধু তাহাই নয়, তদুপরি 
ইহাতে অনিচ্ছা আছে। এইরূপ বিপরীত ইচ্ছাকে অনুকুল ইচ্ছার দ্বার! 
পরাভূত করিয়! এ সমন্া সমাধানে মনোযোগকে বল] যায় প্রতি-এচ্ছিক 
মনোযোগ । 

তাহা হইলে এচ্ছিক এবং প্রতি-এচ্ছিক মনোযোগ উভয়ই স্বেচ্ছাকুত 
মনোযোগ-_অর্থাৎ উভয়ই ব্যাপক অর্থে এচ্ছিক বা ইচ্ছাকত মনোযোগের 
দুইটি প্রকারভেদ । ইহাদের পার্থক্য এই যে প্রথমটিতে কোনো বিপরীত 
ইচ্ছার সম্মুখীন হইয়া উহার বাধা অতিক্রম করিতে হয় ন|, কিন্তু দিতীয়টিতে 
হয়। অর্থাৎ, এচ্ছিক মনৌযোগে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ছন্দ বা বিরোধ নাই, 
কিন্ত দ্বিতীয়টিতে আছে । প্রথমটিতে বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়' 
মনোযোগ করিতে হয়। 


এচ্ছিক মনোযোগের তুলনায় প্রতি-এচ্ছিক মনোযোগ উচ্চতর 

এখন প্রশ্ন এই যে এচ্ছিক মনোযোগে ষদি বিপরীত ইচ্ছা নাই থাকিলে 
তবে মনৌযোগের জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টার প্রয়োজন কি। উত্তর এই যে এচ্ছিক 
মনোযোগের স্তরে বিপরীত ইচ্ছাটি সঙ্ঞান বা চেতন স্তরে পৌছায় না, অর্থাৎ, 
সদর্থক ইচ্ছা নএক্থক অনিচ্ছার মুখোমুখী দাড়ায় না, অথবা ইচ্ছী। এবং অনিচ্ছাব 
হন্ব থাকিলেও তাহা অস্পষ্ট বা অবচেতন থাকে । কন্ত প্রতি-এচ্ছিক 
মনোযোগে সদর্থক ইচ্ছাটি যেমন প্রবল নঞর্থক ইচ্ছাটিও তেমনই প্রবল। 
এই ক্ষেত্রে নঞর্৫থক বা বিপরীত 'ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা সদর্থক ইচ্ছাকে প্রবলভাবে 
বাঁধ! দেয় এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে বাধ! দিয়া পরাভূত করে। ত্থৃতরাং 
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দেখ! যাইতেছে বে এচ্ছিক বিকাঁশের ধারায় প্রতি-এচ্ছিক মনোযোগ এচ্ছিক 
মনোযোগের তুলনায় উচ্চতর স্থান গ্রহণ করে। 

তাহা হইলে এচ্ছিক মনোযোগকে বলা যায় ইচ্ছা-সহ মনোযোগ 
অথবা যে মনোযোগ ইচ্ছার সহিত বর্তমান (আ্যাটেন্শন্‌ উইথ উইল্‌) এবং 
প্রতি-এচ্ছিক মনোযোগকে বলা যায় ইচ্ছা-বিরুদ্ধ মনোযোগ (আযাটেন্‌- 
শন্‌ এগেইন্স্ট, উইল্‌)। 


অনৈচ্ছিক মনোযোগ 


এই ছুইটি এচ্ছিক মনোযোগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি তৃতীয় প্রকারের 
মনোযোগ হইতে পারে-_যাহাকে বলা হয় অনৈচ্ছিক বা স্বতংবৃত্ত মনোযোগ 
( নন্-ভলাণ্টারি অবূ স্পন্ট্যানিয়াস্‌ আটেন্খন্‌)। বিষয়ের নিজ শক্তিতে যে 
মনোযোগ উত্পন্ন হয় তাহাকে বলে অনৈচ্ছিক মনোযোগ । এমন কতগুলি 
বস্ত্র আছে যাহা সবলে মনোযোগ আকর্ষণ করে । এই বস্ত্রগুলিতে মনোযোগ 
না দেওয়ার অথবা উহাদিগকে বাধা দেওয়ার শক্তি নাই। তীব্র উদ্দীপক, 
যেঘন উচ্চ শব্ধ, উজ্জ্বল আলো, তীব্র স্বাদ ও গঞ্ধ, কঠিন চাপ, চরম তাপ, 
তীব্র বেদনা প্রভৃতি উদ্দীপকগুলি আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়। 
মনোযোগ অধিকার করে। বাধা ধত প্রব্লই হউক না কেন, ইহারা নিজ 
শক্তিতে মনোযোগের কেন্দ্রে উপস্থিত হয়__যাহার ফলে ইহাদিগের প্রতি 
মনোযোগী না হইয়া উপায় নাই। আবার উদ্দীপকের এমন কতগুলি গুণ 
'আছে যেগুলি অনিবার্ধৰপে মনৌযোগ কাড়িয়া লয়। একই উদ্দীপক পুনরা- 
বৃন্ত হইলেও মনৌযোগ অধিকার করে। আকন্মিক, গতিশীল, নৃতন এবং 
বঙমান অবস্থার সহিত সঙ্গতিশীল উদ্দীপক ও নিজশক্তিতে মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়া থাকে । 


মুখ্য (প্রাইমারি ) এবং পরোক্ষ মনোযোগ 

এই জাতীয় অনৈচ্ছিক, স্বত:বৃত্ত ব। নিক্কিয় মনৌযোগকে মুখ্য বা সাক্ষাৎ 
(প্রাইমারি অরু ইমিভিয়েট ) মনৌযৌগ বলা যায়। ইহার বিষয়__তাহা 
সংবেদনই হউক অথবা চিন্তাই হউক-_সবলে মনোযোগ কাড়িয়া লয়। 
অনৈচ্ছিক মনোযোগ মুখ্য বা সাক্ষাৎ ন হইয়া! পরোক্ষ, বা উৎপন্নও (মিডিয়েট্‌ 
অরু ভিরাইভ্ভ্‌) হইতে পারে। এই মনৌযোগের বিষয় নিজন্থ শক্তিতে 


৩৮৮ মনোবিষ্ধ। 


মনকে আকর্ষণ করে না, কিন্ত করে অন্তান্ত এমন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের ফলে 
যেগুলির স্বাভাবিক আকর্ষণ বর্তমান । যেমন খেলার প্রতি পিতামাতার 
সাক্ষাৎ মনোযোগ না থাকিলেও, যেহেতু তীহাদের সাক্ষাৎ মনোযোগের 
বিষয়ীভূত পুত্র খেলিতেছে, স্থৃতরাং তাহার! পুত্রের খেলায় পরোক্ষভাবে 
মনোযোগী হইতে পারেন । 


১১। সন্নোমোলেন্র শ্ল্ল 
টিশ্নার প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে মনোযোগের তিনটি স্তর আছে। যথা__ 


অনৈচ্ছিক মনোযোগ-_€ প্রাইমারি ) স্তর 

প্রাথমিক (প্রাইমারি ) মনোযোগের বিষয়ে মন স্বত:বৃত্তভাবে আকুষ্ট হয় । 
যেমন বজ্রনির্ঘোষ স্বাভাবিকভাবে মনোযোগের বিষয় হইয়া ঈাড়ায়। ইহ! 
ব্ব-বলে মনোযোগ আকর্ষণ করে বা কাঁড়িয়। লয়। স্থতরাং অনৈচ্ছিক 
মনৌযোগই মনোযোগের প্রাথমিক স্তর । 


এঁচ্ছিক মনোযোগ-__গৌণ €(সেকেপ্ডারি ) স্তর 

এচ্ছিক মনোযোগ মনোযোগের দ্বিতীয় স্তর। ইহাতে বিষয় নিভস্থ 
শক্তিতে মনোযোগ কাডিয়া লইতে পারে না। যেমন তভর্কবিগ্যার কোনো! 
সমস্যা স্বাভাবিকভাবে আকর্মণীয় নয় বা প্রাথমিক অনৈচ্ছিক মনোযোগের 
বিষয় নয় | তর্কবিদ্যার সমস্যা সমাধানে জোর করিয়া মনোযোগ প্রয়োগ 
করিতে হয়। ইহাতে মনোযোগ করিবার তাগিদের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ 
আকর্মণীয় বস্ধতে মন সরাইয়। লইবার প্রবল আকর্মণ থাকে | এচ্ছিকমনৌযোগে 
মনোযোগী ব্যক্তি স্বাভাবিক আকর্ণণগুলি হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়। ঈপ্চিত 
বন্বতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে গিয়া সক্রিয় হয়। এই কারণে এচ্ছিক 
মনোযোগ হইল মনোযোগ বিকাশের দ্বিতীয় স্তর । টিশ্নার এই মনৌযোগকে 
বলিয়াছেন গৌণ মনোযোগ ( সেকেগারি আযাটেন্শন্‌ )। 


উৎপন্ন বা পরোক্ষ (ডিরা ইভ্ড্‌, মিডিয়েট )- অনৈচ্ছিক স্তর 
উৎপন্ন বা পরোক্ষ (ডিরাইভ্ড্‌, মিডিয়েট্‌) স্বতঃবৃত্ত মনে!যোগ মনোযোগের 
তৃতীয় স্তর। ইহা! গৌণ বা এচ্ছিক মনোযোগের ফল। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের 


মনোযোগ ৩৮৯ 


ফলে এচ্ছিক মনোযোগ অভ্যাসে পরিণত হইয়া স্বতংবৃত্ত ব৷ মুখ্য মনোযোগের 
আকার ধারণ করে। যেমন তর্কবিগ্যার সমস্তা সমাধানে এচ্ছিক মনোযোগের পুনঃ 
পুনঃ অন্থশীলনের ফলে উহা! স্বতঃবৃত্ত বা অনৈচ্ছিক মনোযোগে পরিণত হয় | এই 
অনৈচ্ছিক মনোযোগ মুখ্য বা প্রাথমিকভাবে স্বতঃবুন্ত নয় কিন্কু এচ্ছিক ক্রিয়। 
হইতে উৎপন্ন অথব! উহার পরোক্ষ ফল হিসাবে ( ডিরাইভ্ড্‌ প্রাইমারি )। 

তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে যে মনোযোগের তিনটি স্তর যথ। অনৈচ্ছিক 
প্রাথমিক বা আসল স্বতঃবুন্ব মনোযোগ, এচ্ছিক ব! ইচ্ছাপ্রস্তুত মনোযোগ এবং 
এচ্ছিক মনোযোগ হইতে উৎপন্ন বা পরোক্ষভাবে অনৈচ্ছিক মনোযোগ । 
প্রথমটি সহজ; দ্বিতীয়টি জটিল এবং আবার তৃতীয়টি সহজ । 


১২1/মোতঘোগ ও আক্ষর্ল ৫ যান অন. ্যাঞু, 
ইন্লউীন্েস্উ.১ 
মনোযোগ উহার বিষয়েব আকর্ষণের উপর নিভভর কবে। কতগুলি বিষয় 
স্বভাবতঃ মনোযোগ 'আকর্ণণ করে । কিন্তু বিষয়ের আকর্ণ করিবার ক্ষমতা 
থাকিলেই হয় না। মনোযোগেরও আকুষ্ট হইবার প্রবণতা থাকা চাই। 
ঘেমন অতি ক্ষ শশ্যের দানা মুবগী শাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
ইহার! প্রথদে যে কোনো ক্ষুদ্র বস্কতেই আকৃষ্ট হইয়া উহ! ঠোকরায়, কিন্ত 
মভিজ্ঞতার ফলে ইহারা ত্রমশং বিশ্বাদ ক্ষুদ্র বস্তগুলিকে বর্ন করিয়া, সুস্বান্ 
ক্ষত বস্গুলিতে ঠোক্রাইতে শিখে । তাহ! হইলে দেখা ষাইতেছে যে ক্ষ 
নস্বতে ঠোক্রানো মুবগী শাবকেব মানস-ন্বভাব । এই মানস-ম্বভাবই তাহাকে 
ক্ষুদ্র বস্বর প্রতি মনোষোগে প্রবৃত্ত করে । 
ইচ্ছা এচ্ছিক মনোযোগের একটি প্রধান প্রেষক। ইচ্ছা অচেতন বা 
অবচেতন হইলে মনোযোগের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে চেতন! থাকে না । এচ্ছিক ইচ্ছা 
মনোযোৌগে স্প্ই এবং চেতনরূপ ধারণ করে৷ কিন্তু অনৈচ্ছিক মনোযোগের 
ইচ্ছা অজ্ঞাত প্প্েধণা বিশেষ | এই অজ্ঞাত প্রেষণ! বিভিন্ন স্তরে কাজ করিতে 
পারে, যেমন প্রেরণা, আবেগ, কামনা, আকাজ্ষা প্রভৃতি । 


বেদন। (ফীলিং) ও আকর্ষণ 


সুখ-দুঃখ অন্ভূতিও মনোযোগের আকর্ষক। স্থখবাদীরা ( হিডনিস্ট স্‌) 
বলিয়া থাকেন যে স্থুখ-ছুঃখ বেদনাই আকর্ষণ বা ইন্টারেস্ট | সখ স্বতঃই 


৩৯০ মনোবিষ্ঠ। 


মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্ত ছুঃখ হয়ত স্বয়ং সদর্থকভাবে (পজিটিভ্লি ) 
মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কিন্তু নঞর্কভাবে ( নেগেটিভূলি ) করে। অর্থাৎ 
মনোযোগ দুঃখে আকষ্ট হয় ছুঃখ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্টে। যেমন মাথাধরা 
মনোযোগ আকর্ষণ করে । এই ক্ষেত্রে মনৌযোগের উদ্দেশ্ত হইল মাথাধরার 
প্রতিকার করা। কিন্তু স্থখে মনোযোগ আকুষ্ট হয় উহাকে স্থায়ী করিবার 
উদ্দোস্টে। 

কিন্ত একমাত্র বেদনাই মনোযোগের আকর্ষক হইতে পারে না। বেদনা 
নিক্ষিয় (প্যাসিভ্‌) এবং পাত্রগত (সাব্‌জেক্টিভ.) অবস্থা, কিন্ত মনোযোগ 
সক্রিয় ( আযাকৃটিভ্‌) এবং বিষয়গত (অব্জেক্টিভ, ) অবস্থাও বটে। স্থখ-ছুঃথ 
বেদনার মত নিক্রিয় এবং পাক্রগত অবস্থা মনোযোগের মত একটি ক্রিয়াত্মক 
এবং বিষয়গত অবস্থার আকর্ষণ হইতে পারে না। 

আকর্ষণে হৃখছুঃখ বেদনা অবশ্তই আছে, কিন্ত উহার সহিত ক্রিয়াপ্রবণতা 
বা সক্রিয়তাও আছে । শুধু স্থবখছুঃখ কর্মে প্রবৃত্ত করে না, কিন্তু নিক্ষিয়ভাবে 
আকর্ষণ করে মাত্র । আবার স্থুখছুঃখ বেদনা অত্যন্ত তীব্র হইলে মনোযোগ 
অসম্ভব করিয়া তোলে । স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে আকর্ষণ শুধু বেদনাত্মক 
নয়, ইচ্ছাত্মকও বটে। 


আকর্ষণ ও মনোযোগ সমার্থক নয় 

কোনো কোনো মনোবিৎ আকর্ণকে মনোযোগের সহিত অভিন্ন বলিয়া 
মনে করেন। তাহাদের মতে আকর্ষণ থাকিলেই মনোযোগ ঘটে, আবার 
মনোযোগ থাকিলেই আকর্ষণ থাকে । কিন্তু আকর্ষণ এবং মনৌযোগের এই 
সমীকরণ ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আকর্ষণ থাকিলে মনোযোগ ঘটে ইহা সত্য। 
যে বস্ততে আকর্ণ আছে তাহাতে মনোযোগ হয় সন্দেহ নাই। যেমন 
সচ্যোজাত হংস শাবক জলের প্রতি ম্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে বলিয়া জল 
দেখিলেই সে উহাতে মনোষোগী হয়। কিন্ত বিপরীত কথাটি সত্য নয়। 
অর্থাৎ এইরূপ বল! যায় না যে মনোযোগ 'থাকিলেই আকর্ষণ থাকিবে । বস্ত্বতঃ 
অনেক বিষয়ে আমরা এঁচ্ছিক মনোযোগ দিয়া গ্াকি যাহাতে আমাদের কোনো 
স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই | যেমন চাকুরী করিতে গিয়। হয়ত অনেক নীরস 
অথবা ম্বভাবতঃ আকর্ষপহীন বন্তর প্রতি মনোযোগী হইতে হয়। যাহার অঙ্কে 
স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা থাকে তাহারও হয়ত বড় বড় যোগ বা! গুণ অঙ্ক করিতে হয়। 


মনোযোগ ৩৯১ 


বলা যাইতে পারে যে নীরস অঙ্কে মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া হয় না। 


আসল আকর্ষণ হয়ত জীবিকা অর্জন এবং ইহার সহিত চাকুরী অন্ুষক্ত হওয়ায় 
চাকুরীর অঙ্গ হিসাবে অস্কেও আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। 


এই ব্যাপক অর্থে আকর্ষণ পুর্ব স্বভাব (প্রি-ভিস্পজিশন্‌ টু বি ইন্টারেস্টেড) 


এবং মনোযোগের সহিত অভিন্ন । 


পাঠ্য পুস্তকাংশ 


মেলোন্‌ আযাও, ড্রাখ্ঈও__-এলিমেন্ট স্‌ অফ সাইকলজি-_গর্থ, ৫ম পরিচ্ছেদ 
জি. এফ.. স্টাউট্‌--এ ম্যানুয়্যাল্‌ অফ. সাইকলজি--১ম খণ্ড--৩য়, ৫ম পরিচ্ছেদ 
ই. বি. টিশ্নার্-_-এ টেক্সটবুক অফ. সাইকলজি--৭৫__৮৪ অনুচ্ছেদ 


ধ এ প্রাইনার অফ. সাইকলজি-_-৫ম পরিচ্ছেদ 


উদ্ভওয়ার্থ, আও, মাকু ইস্‌__সাইকলজি _-১১শ পরিচ্ছেদ 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ 
সংবেদন- গুণ ও পরিমাপ 


১। হবেন ক্াহাক্কে জেনে 
সংবেদন একটি মৌলিক মানস বৃত্তি । উদ্দীপক (স্টিমুলাস্‌) ইন্দিয়ের 
(সেন্স অর্গ্যান্) সংবেদীয় বা অন্তর্ুখী (জেন্সরি, এফেরেণ্ট ) 
নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজন! নার্ড- 
প্রবাহের আকারে এ নার্ভ দিয়! মস্তিক্ক বা মেরুমজ্জার কেন্দ্রে পৌছিলে 
এ উদ্দীপক সম্ধন্ধে যে নিন্গতম চেতন। বা ঠৈতনামাত্র (সিম্পল্‌ অর্ 
বেয়ার্‌ কন্সাচনেস্‌) ঘটে তাহাকে সংবেদন (সেন্সেশন্‌) বলে। 


সংবেদনের বিশ্লেষণ 

সংবেদন ঘটিতে হইলে নিম্লিখিত অংশ ব! ফ্যাক্টরগুলি থাক। চাই । 

(১) উদ্দীপক (স্রিমুলাস্‌) যাহ! ইন্দ্িয়ের সংবেদীম়ু বা! অন্দবশুখী ( সেন্সরি, 
এফেরেণ্ট ) নার্ডের বহিঃপ্রান্থকে ( পেরিফের্যাল্‌ এক্স ্রিমিটি ) উত্তেজিত বা 
উদ্দীপিত করিবার পক্ষে পধাপ্ত । (২) ইন্ডরিয়ের প্রান্ঠীয় যন্ত্র ( এগু-অগ্যান্‌) 
অথব! সংবেদীয় নার্ভের বহিঃপ্রাস্থ যাহা উদ্দীপকের দ্বার| উদ্দীপিত হয়। 
(৩) সংবেদীয় নার্ভ যাহা নার্ভ-প্রবাহের ( নার্ভস্‌ ইম্পাল্স) আকারে উত্তেজন। 
বহন করে। (৪) মস্তিক্ষে বা মেরুমজ্জায় অবস্থিত নার্ভকেন্ত্ু, যেখানে সেন্সরি 
নাের অন্থঃপ্রান্ত ( সেন্ট্র্যাল্‌ এক্সট্রিমিটি ) রহিয়াছে এবং যেখানে নার্ভপ্রবাহ 
শেষ হইয়া উত্তেজক বস্ত সম্বন্ধে সংবেদন জন্মায় । (৫) প্রতিক্রিয়া ( রেস্পন্ম) 
যাহা উত্তেজনার ফলে ঘটে । প্রত্যেক সংবেদনেই ইন্দ্রিয় উদ্দীপকের সম্বন্ধে 
প্রতিক্রিয়া করে । ঘেমন একটি আলোক দর্শন সংবেদনের উদ্দীপক হইলে, 
চোখ এ আলোকের তীব্রতা বা ক্ষীণতা অন্রসারে যথাক্রমে সঙ্কুচিত এবং 
প্রসারিত হয়। 


০১১ উদ্দীপন €স্ট্রিমুলাস্‌১ 
পর্যাপ্ত এবং অপর্যাগু উদ্দীপক 
উদ্দীপক সাধারণতঃ একটি শক্তি বিশেষ যাহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজন1 ঘটাইতে 
সমর্থ । উদ্দীপক আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে, যথা পর্যাপ্ত উদ্দীপক 


ংব্দন-_গুণ ও পরিমাপ ৩৯৩ 


এবং অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক । যে উদ্দীপক ইন্দ্িয়কে উত্তেজিত করিয়া একটি 
বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন করিবার পক্ষে স্বভীবতঃ যথেষ্ট তাহাকে এ ইন্দছ্রিয়ের এবং 
ংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক (আযাডিকোয়েট্‌ ্টিমুলাস্‌) বলে। যেমন, ইথর- 
তরঙ্গ চক্ষুকে উত্তেজিত করিয়া দর্শন সংবেদন, বামুতরঙ্গ কর্ণকে উত্তেজিত 
করিয়া শব্দ সংবেদন, কোনো দ্বণীয় পদার্থ ( সলিউব্ল্‌ সাব্স্ট্যান্স ) জিহ্বার 
সংস্পর্শে আসিয়। স্বাদ সংবেদন এবং গ্যাসীয় উপাদান নাসিকাস্থ ঝিল্লীকে 
উত্তেজিত করিয়া ভ্বাণ সংবেদন ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত উদ্দীপক । 
পক্ষান্তরে যে উদ্দীপক স্বভাবতঃ কোনে। সংবেদন ঘটাইবার পক্ষে বথেষ্ট নয় 
অথচ উহা! উত্পন্ন করে, সেই উদ্দীপক এ সংবেদনের অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক 
( ইন্যাডিকোয়েট স্রিমূলীস্‌)। যেমন আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা ব্যথা 
সংব্দেনের (পেইন্‌ সেন্সেখন্‌) পর্যাপ্ত উদ্দীপক । কিন্তু চক্ষুগৌলকে (আই-বল্‌) 
আঘাত লাগিলে এ আঘাত চক্ষুতে শুধু বাথ। সংবেদনই উৎপন্ন করে না, কিন্তু 
আলোক সংবেদনও উৎপন্ন করে। এই স্থলে আঘাত আলোক সংবেদনের 
অ-পধাপ্ত উদ্দীপক | আবার চর্জকে শ্চীবিদ্ধ করা উহার ব্যথা সংবেদনেব 
পধাঞ্ড উদ্দীপক । কিন্তু চর্মের কোনো চাঁপবিন্দুকে ( প্রেসাব্‌ স্পট্‌ ) স্থচীবিদ্ধ 
করিলে এ স্বানে ব্যথা সংবেদন না ঘটিয়া চাপ সংবেদন ঘটে । অথচ 
চাপ সংবেদনের পধাণ্ু উদ্দীপক ইহা নয়। চাপ সংবেরনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক 
হইল চর্মের আকর্ষণ বা বিকধণ | স্থতরাং এই স্থলে স্থচীভেদ্‌ চাপ সংবেদনের 
অ-পধাপ্ত উদ্দীপক | 


প্রত্যেক নার্ভ-এর বিশিষ্ট শক্তি_ জোহানেস্‌ মুয়েলার 


মোটের উপর বল] চলে যে, যে নার্ডের যে কাজ করিবার শক্তি আছে উহা 
উত্তেজিত হইলে এ বিশিষ্ট কাজই করে- উত্তেজক পধাপ্তই হউক অথবা 
অ-পধাপ্তই হউক। যেমন দর্শন-নার্ডের ( অপ্টিক্‌ নার্ভ) উত্তেজনা যে 
উদ্দীপকের দ্বারাই হউক না কেন, উহা উত্তেজিত হইলে আলোক সংবেদনই 
উৎপন্ন করে। আবার কর্ণস্থ শ্রবণ-নার্ভ (অডিটরি নার্ভ) যে কোনো 
উদ্দীপকের দ্বারাই উদ্দীপিত হউক না কেন, উহা! উদ্দীপিত হইলে শ্রবণ 
সংবেদনই উৎপন্ন করে। অর্থাৎ প্রত্যেক নার্ভের এইরূপ একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা 
থাকে যাহার গুণে উহা উহার বিশিষ্ট স্বভাব অনুযায়ী এক প্রকারের সংবেদনই 
উৎপন্ন করে। সংবেদনের নিয়ামক শুধু উদ্দীপক নয়, কিন্তু উদ্দীপিত নার্ভের 


৩৯৪ মনোবিষ্ভা 


শক্তিও বটে। নার্ভের এই বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতাকে জোহানেস্‌ মুয়েলার্-এর 
থিওরী অব্‌ স্পেসিফিক এনাঞ্জি অব্‌ নার্ভম্‌ অথবা নার্ভ-এর বিশেষ শক্তির 
মতবাদ বলে। 


২। হন্নে শুন 
€আ্যাভি,ভ্রিউটউ স্‌ অফ, সেন্সেস্প্ন,১ 

সংবেদন বলিতে বুঝায় এক প্রকারের সহজতম চেতনা । এইরূপ চেতনার 
গুণ বা ধর্ম বুঝিলে উহা আর চেতনামাত্র বা সেন্সেশন্‌ থাকে না কিন্তু বিশিষ্ট 
চেতন৷ বা পার্সেপ্শন্‌ হইয়া দাড়ায় । 

সংবেদন যে ইন্ড্রিয়ের উত্তেজনার ফলে ঘটে অথবা যে উদ্দীপকের দ্বারা 
উৎপন্ন হয় তাহার ক্ষীণতা। বা স্পষ্টতা, ব্যাঞ্চি, স্থায়িত্ব প্রভৃতি গুণ অনুসারে 
উহার কতগুলি গুণ উৎপন্ন হয়। 

সংবেদনের গুণ ত্যোদ্রিবিউট্‌ ) প্রধানতঃ দুইটি, যথা প্রকার ( কোয়ালিটি ) 
এবং পরিমাণ ( কোয়ান্টিটি )। দ্বিতীয় গুণটি আবার তিন প্রকার হইতে 
পারে-__যথা, গভীরত। ( ইন্টেন্সিটি ), স্থায়িত্ব (প্রটেন্সিটি, ডিউরেশন্‌) 
এবং ব্যাপ্তি (এক্সটেন্সিটি )। তাহা হইলে, সাকুল্যে সংবেদনের গুণ 
চারটি হইয়া প্লাড়াইল-_যথা' প্রকার, গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং ব্যাপ্তি। 


প্রকারগভ গুণ ( কোয়ালিটি ) 

যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার ফলে সংবেদন ঘটে তাহার প্রকারের উপর 
উহার প্রকারগত গুণ ( কোয়ালিটি) নির্ভর করে। যেমন চক্ষু উত্তেজিত 
হইলে দর্শন সংব্দন, কর্ণ উত্তেজিত হইলে শ্রবণ সংবেদন, ত্বক উত্তেজিত 
হইলে স্পর্শ সংবেদন, নাসিকা উত্তেজিত হইলে ভ্রাণ সংবেদন এবং জিহুব| 
উত্তেজিত হইলে ম্বাদ বা রস সংবেদন উত্পন্ন হয়। সুতরাং প্রকারগত 
গুণের দিক হইতে সংবেদন কয়েক শ্রেণীর হইতে পারে। যত প্রকারের 
ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত প্রকারের । 


সাধারণ (জেনারিক্‌) প্রকারগত গুণ 
সংবেদনের উপরোক্ত প্রকারগত গুণকে সাধারণ ( জেনারিক্‌ ) প্রকারগত 
গুণ বল! হয়, কারণ এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রকারগত গুণই অপরটির 


সংবেদন-_-গুণ ও পরিমাপ ৩৯৫ 


তুলনায় জাতিতে বা প্রকারে ভিন্ন। এই ভিন্নতা নির্ভর করে যে ইন্দ্রিয় 
উদ্দীপিত হইবার ফলে ইহা ঘটে উহার প্রকার বা জাতিগত ধর্ের 
উপর । এইরূপে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদনগুলির সাধারণ 
প্রকারগত গুণ ভিন্ন, কারণ উহারা ভিন্নজাতীয় ইন্দ্িয়ের উদ্দীপনার ফলে 
ঘটিয়া থাকে । 

কিন্তু একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইবার ফলে একই প্রকার সংবেদন উৎপন্ন 
হইলেও এ সাধারণ শ্রেণীর বা জাতির সংবেদন আবার নানা! জাতির হইতে 
পারে। একই ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে যে একই জাতির বিভিন্ন 
উপজাতীয় সংবেদন ঘটে উহাদের ভেদ সাধারণ জাতিগত (জেনারিক্‌ ডিফা- 
রেন্স, ) ভেদ নয় কিন্তু বিশেষ উপজাতীয় অথবা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন 
উপজাতির ভেদ। সংবেদনের এই উপজাতীয় গুণগত ভেদকে বিশেষ প্রকার- 
গত ভেদ ( স্পেসিফিক্‌ ডিফারেন্স,) বলে। 

একই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি 
নানাবর্ণের সংবেদন হইতে পারে । সাধারণ (জেনারিক্‌) ভাবে এর বর্ণ- 
সংবেদনগুলি একজাতীয় অর্থাৎ দর্শনজাতীয় হইলেও, উহার! নানা প্রকারের 
দর্শন সংবেদন। স্থতরাং ইহারা সাধারণ গুণের দিক দিয়! অভিন্ন হইলেও 
বিশেষ গুণের (স্পেসিফিক্‌ কোয়ালিটি ) দিক দরিয়া ভিন্ন। আবার একই 
অব্ণ সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতিগুলি, যেমন বেহালার শব্ধ, তানপুরার শব্দ, 
সেতারের শব্ধ প্রভৃতি সাধারণভাবে (জেনারিক্‌ ) সমজাতীয় হইলেও বিশেষ- 
ভাবে (স্পেসিফিক্‌) ভিন্ন, কারণ উহারা একই শব্দজাতীয় সংবেদনের 
বিভিন্ন উপজাতি । 


পরিমাণগত গুণ ( কোয়ার্টিটি) 

সংবেদনের পরিমাণগত ( কোয়ার্টিটেটিভ্‌) পার্থক্যও রহিম্বাছে। একটি 
সংবেদন আর একটি হইতে শুধু জাতিতে বা! প্রকারে নয়, কিন্তু পরিমাণেও 
পৃথক হইতে পারে । যেমন শব্দ সংবেদন মৃদু বা তীব্র হইতে পারে | মেঘ- 
গর্জন তীত্র, ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কথা! বল! মৃছু শব্ধ সংবেদন | 

আবার পরিমাণগত পার্থক্যটিও নানাপ্রকার__যথ1 গভীরতা বা তীব্রতা 
( ইন্‌্টেন্সিটি ), স্থায়িত্ব ( প্রটেন্সিটি বা ডিউরেশন্‌ ) এবং ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা 
( এক্সটেন্সিটি )। | 


৩৯৬ মনোবিষ্ধা। 


০) গভীরতা বা তীব্রতা 

পরিমাণের প্রথম দিক হইল সংবেদনের তীব্রতা বা! গভীরতা! ( ইন্টেন্‌- 
সিটি )। দুইটি একজাতীয় সংবেদনের মধ্যে একটি তীব্র এবং অপরটি মৃদু 
হইতে পারে। যেমন প্রখর স্ুর্যালোক তীব্র এবং স্সিপ্ধ চন্দ্রীলোক মৃছু 
আলোক সংবেদন উৎপন্ন করে। আবার উত্তপ্ত এবং নাতির্শীতোষ্চ জলের 
সংস্পর্শ বঙ্রের এবং ঘডির টিক টিক শব্দ, সন্দেশের এবং মি দির মিষ্টতা 
স্বাদ, রজনীগন্ধার এবং গোলাপের ভ্ৰাণ যথাক্রমে তীব্র এবং মুদু' আলোক, 
তাপ, শব্দ, স্বাদ এবং ভ্রাণ সংবেদন | 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সংবেদনের পরিমাণগত গভীরতা বা 
তীব্রতা নির্ভর করে উহার উদ্দীপকের গভীরতার উপর। উদ্দীপক তীত্র 
হইলে সংবেদনও তীব্র হয় এবং উহা মৃদু হইলে সংবেদন মৃদু হইয়। থাকে । 


(২) স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা 


সংবেদনের দ্বিতীয় পরিমাণগত গুণ উহার স্থায়িত্ব ব। স্থিতিশীলতা 
( ডিউরেশন্‌, প্রটেন্সিটি )। প্রত্যেক সংবেদনই কোনে নিদিষ্ট সময়ে ঘটিয়। 
কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় এবং পরে বিলুপু হয়। বত্তমানত| সংবেদনের সহিত 
অচ্ছেছ্যভাবে জড়িত । কিন্ধ বর্তমান বিন্দুমাত্র নয়। ইহ! ভবিষাতের গড 
হইতে আবিভৃত হয় এবং অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। 
সংবেদনের বর্তমানতাবোর কাল-জ্ঞানের ভিন্তি। 

সংবেদনের স্থাঘ্িত্ব বা স্থিতিকাল নিঞ্র করে উহার উত্তেজকের স্থায়িত্ব 
উপর । যে গানটি অনেকক্ষণ চলিতে থাকে তাহার শব্দ সংবেদন অনেকক্ষণ 
স্কারী। আবার যে গানটি আরম্ভ হইয়াই থামিয়া যার তাহার শব্দ সংবেদন 
অল্লক্ষণ স্থারী । বিভ্যাতের ঝলক একবার চম্কাইয়। থামিয়া যায়, স্থৃতরাং 
ইহার দর্শন সংবেদন শল্পক্ষণ স্থায়ী । আবার শুর্যালাক সধোদয় হইতে 
আরম্ভ করিয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে, স্থুতরাৎ ইহার দর্শন সংবেদন বেশীক্ষণ 
স্থায়ী । অন্যান্য জাতীয় সংবেদনেরও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই ! 


(৩) ব্যাপকতা ব৷ বিস্তার 


সংবেদনের পরিমাণগত তৃতীয় গুণটি হইল ব্যাপকতা বা বিস্তার ( এক্সটেন্‌- 
সিটি )। সংবেদনের যে শুধু গভীরত| এবং স্থায্িত্বরূপ পরিমাণগত ভেদই 


ংবেদন-_গুণ ও পরিমাপ ৩৯৭ 


আছে তাহা নয়, কিন্তু ব্যাপকতা বা বিস্তারদূপ পরিমাণগত ভেদও 
রহিয়াছে । 


স্পর্শ ও দর্শন সংবেদনের ব্যাপকতা 


 উত্তেজক্রে অথবা উত্তেজিত দেহাংশের বেশী বা কম ব্যাধি অন্ুসারে 
সংবেদনেরও বেশী বা কম ব্যাপ্তি ঘটে । যেমন লাল রং-এর একটি ছোট 
টুকর! দেখিয়া যে ছুইটি বর্ণ বা রং-সংবেদন উৎপন্ন হয় উহার প্রথমটি কম এবং 
দ্বিতীয়টি বেশী বিস্তার বা ব্যাপকত।-_-( এক্সটেন্সিটি )-_বিশিষ্ট বলিয়া মনে 
হয়। আবার, প্রথমে মাত্র অঙ্গুলীর অগ্রভাগ এবং পরে এ অংশ হইতে 
কনুই পর্যন্ত সমস্ত হাতটি গরম জলে ডুবাইলে পর পর যে দুইটি তাপ-সংবেদন 
হয় তাহার প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষ। ব্যাপ্তিতে কম, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটি 
হইতে ব্যাপ্তিতে বেশী । 


অন্যান্য সংবেদনের ব্যাপকতা 


স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদন যে এই ব্যাপ্তি বা এক্সটেন্সিটি গুণের বিশেষ 
অধিকারী তাহাতে মতভেদ নাই । কিন্তু অন্যান্য সংবেদনের ব্যাপ্তি আছে 
কিনা এই .বিষয়ে মতভেদ আছে । অধাপক উইলিযম্‌ জেম্সএর মতে 
সকল সংবেদনেরই ব্যাপকতা গুণটি আছে। তিনি বলেন যে প্রসার 
( ভলিউম্‌ স্প্রেছ-আউট্নেস্‌) বা বিস্তৃতি (মাসিভুনেস্‌) প্রতোক সংবেদনেরই 
ধর্ম। যেমন শব্দ সংবেদনের এই গুণ আছে, কাবণ শব্দ খানিকট। জায়গা 
জুডিয়া থাকে বা পরিব্যাপ্ত করে । যাডের ডাক, অথবা সিংহ ও বাঘেব গর্জন 
বহুদূর পর্যন্ত স্থানে ব্যাপ্ত হয়। আবার চড়াই পাখীর আওয়াজ অত্যন্ত অল্প 
স্থানেই ব্যাপ্ত হয়। 

স্রাণ বা গন্ধ এবং রস বা স্বাদ সংবেদনও অল্লাধিক স্থান ছড়াইয়া থাকে । 
সন্ধ্যায় বাগানে ঢুকিলে হাস্নাহান| বা র্জনীগন্ধার গন্ধ অনেক দূর হইতেই 
পাওয়। যায়, আবার কোনো কোনো ফুল নাকের খুব নিকটে না আনিলে উহার 
গন্ধ পাওয়াই যায় না। কোনো কোনো আসম্বাদনে মুখের ভিতরকার সবটাই 
ভরিয়া যায়, আবার কোনো কোনো আস্বাদন জিহ্বার ডগা স্পর্শ করে'মাত্র। 

এইবূপে জেম্স-এর মতে ব্যাপ্তি বা বিস্তার মকল সংবেদনেরই একটি 
সাধারণ গুণ। 


৩৯৮ | মনৌবিষ্। 

অপর পক্ষে আধুনিক প্রয়োগ-_মনোবিগ্যার (এক্স পেরিমেন্ট্যাল্‌ সাইকলজি) 
গৃহীত মত অনুসারে জেম্সএর উপরোক্ত যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। এই 
মতান্ুসারে দর্শন এবং স্পর্শ, বিশেষ করিয়া চাপ-সংবেদন ছাড়া, অন্য কোনে 
সংবেদনের ব্যাপ্চি বা বিস্তার নাই। টিশ্নার প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্‌- 
গণের মতে প্রধানতঃ এই ছুইটি সংবেদনেরই ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু শ্রবণ, স্বাদ 
এবং ভ্ৰাণ সংবেদনের নাই । 


অন্তান্তা গুণ 

অনেকের মতে উপরোক্ত গুণগুলি ছাড়াও সংবেদনের আরও কতগুলি 
গুণ আছে। এই গ্ণগুলির মধ্যে স্পষ্টতা (ক্রিয়ারনেস্‌) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

কোনো কোনো মনোবিৎ মনে করেন ষে স্পষ্টতা সংবেদনের একটি প্রধান 
গুণ। স্পষ্টতা সেই গুণ যাহার ফলে সংবেদন চেতনায় একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে। সংবেদনের স্পষ্টতা আছে বলিয়াই উহ! চেতনার উপর প্রাধান্য 
স্থাপন করে অথবা মনোযোগ আকর্ষণ করে । অথবা সংবেদনে মনোযোগ 
করার ফলে উহার যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই উহার স্পষ্টতা । 


৩ হন্নে এপ্রশ্লাবত্ডভিদে 

উদ্দীপিত ইন্দ্রিয় অনুসারে ভেদ 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য 
অন্সারে সংবেদন নানাপ্রকার। যেমন চক্ষ-ইন্ছিয়ের উদ্দীপনা হইতে যে 
সংবেদন ঘটে তাহার নাম দর্শন-সংবেদন, কর্ণেন্দ্িয়ের উদ্দীপনা] হইতে যে 
সংবেদন ঘটে তাহার নাম শ্রবণ-সংবেদন | অন্তরূপভাবে ত্বকৃ, জিহ্বা এবং 
নাসিক এই তিনটি ইন্ড্রিয়ের উদ্দীপন! হইতে যে সংবেদনগুলি উৎপন্ন হয় 
উহার যথাক্রমে স্পর্শ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদন। 


উদ্দীপক অনুসারে ভেদ 

আবার উপরোক্ত পাচটি সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ উহ্বাদদের উদ্দধিপকেব 
তারতম্য অন্ুসারেও করা যাইতে পারে । যেমন যে সংবেদন ইথর তরঙের 
উদ্দীপনায় ঘটে তাহার নাম দর্শন সংবেদন এবং যে সংবেদন বাযুতরঙ্গের 


সংবেদন- গুণ ও পরিমাপ ৩৯৯ 


উদ্দীপনায় ঘটে তাহার নাম শ্রবণ সংবেদন । তেমনই তাপ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, 
চর্মের ক্ষতি বা ক্ষতির আশঙ্কা, য্থাক্রমে তাপ, চাপ ও ব্যথা নামক স্পর্শ 


সংবেদন উৎপন্ন করে এবং দ্রবণীয় বস্তব ও গ্যাসীয় কণ! যথীক্রমে স্বাদ এবং ভ্রাণ 
সংব্দেন জন্মায় । 


বাহা এবং আস্তর ভেদে সংবেদন-তেদ 

আবার অন্ত দিক দিয়া উপরোক্ত পীচটি বিশেষ সংবেদন (স্পেশ্যাল 
সেন্সেশন্‌ ) ছাড়াও সংবেদনের আরও বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীভেদ করা যাইতে 
পারে। যেমন উদ্দীপকটি বাহা অথবা আস্তর এই ভেদ অন্সারে সংবেদনকে 
বাহ্‌ ( এক্সটার্নাল্‌), এবং আভ্যন্তর ( ইণ্টান্যাল্‌) অথব! যাক্ত্রিক ( অর্গ্যা- 
নিক্‌), এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সকল সংবেদন বাহ উদ্দীপক 
দ্বারা উৎপন্ন হয় উহাদিগকে বাছা সংবেদন বলে; আবার যে সকল সংবেদন 
আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক সাহায্যে উৎপন্ন হয় উহাদিগকে আভ্যন্তরীণ বা 
যান্ত্রিক সংবেদন বলে। যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ ও প্রাণ বাহ্‌ 
সংবেদন, কারণ উহারা ইথর-তরঙ্গ, বাযু-তরঙ্গ, তাপাদি, দ্বণীয় পদার্থ, 
গ্যাসীয় কণা প্রভৃতি বাহ্‌ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুধা, তৃষ্কা, 
নিদ্রা, ক্লান্তি, মাথাঘোরা প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদনগুলি দেহমন্ত্রের নানা 
আভ্যন্তবীণ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে | 


অন্যান্য সংবেদন 


উপরোক্ত সংবেদনগুলির অতিরিক্ত আরও কতগুলি সংবেদন আছে, 
যেমন পেশী সংবেদন (মাস্ধুলার্‌ সেন্সেশন্‌), সদ্ধি সংবেদন ( জয়েণ্ট, 
টেন্ডিনাস্‌ সেন্সেশন্‌)। বন্ধনী সংবেদন (আর্টিকুলার সেন্সেশন্‌) 
প্রভৃতি । 

আবার কোনো কোনো ইন্দ্রিয় একাধিক সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে। 
যেমন কর্ণ শুধু যে শ্রবণ-সংবেদনই উৎপন্ন করে তাহ! নয়,কি অন্তান্য সংবেদনও 
উৎপন্ন করে। কর্ণের আভান্তরীণ অংশ, যাহাকে অর্ধবৃত্তনালী (সেমিসাকুলার 
কেন্তাল্‌) বলে, তাহা উত্তেজিত হইলে মাথাঘোরার ( ভার্টিগো ) উৎপত্তি হয়। 
এই কর্ণাংশটিকে স্থিরতা সংবেদনের ইন্দরিয়ও ( স্ট্যাটিক্‌ সেন্স.) বলা! হইয়া 
থাকে, কারণ ইহার উত্তেজনা দেহের সাম্যবৌধ ( সেন্স, অফ ইকুইলিত্রিয়াম্‌) 


৪০৩ মনোবিষ্ভা 


উৎপন্ন করে। কেহ কেহ অর্ধবৃত্তনালীর এই সংবেদনকে যাস্ত্রিক সংবেদনও 
বলিয়া থাকেন। 


৪1 আনহব্বেদনেল্র ব্যাপ্তি স্ছালীস্ সন্ত 
€লোন্্যাল্‌ আাইন্১ 

ব্যাপ্তি গুণটি প্রধানত: স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনেরই ধর্ম । স্পর্শ সংবেদনে 
চর্মের যে বিন্দুগুলি ( স্পট্‌স্‌) উদ্দীপিত হ্য় উহাদের প্রতোকটির সংবেদন 
অপরটির সহিত যুক্ত হইয়া একটি সমষ্টিগত চর্ন-সংবেদন উৎপন্ন করে । কিন্তু এই 
সমষ্টিগত স্পর্শ সংবেদনের অস্থ্তৃক্ত প্রত্যেকটি চর্মবিন্দুর সংবেদন পৃথকভাবেও 
ঘটিয়া থাকে । এইরূপ ঘটিবার মূলে থাকে প্রত্যেকটি চর্সবিন্দুর স্থানীয় বা 
দৈশিক স্বাক্ষর বাঁ চিহ্ন ( লোক্যাল্‌ সিগ্নেচারু, লোক্যাল্‌ সাইন্‌ )। উদ্দীপিত 
ইন্দ্িয়ের যে ধর্ম থাকিবার ফলে উহা! উদ্দীপিত হইয়াছে বলিয়া 
বুঝ। যায় তাহাকে উহার স্থানীয় সঙ্কেত বলে। 

যেমন পায়ের আঙুলের কোনো! বিন্দু উদ্দীপিত হইলে যে সংবেদন হয় 
তাহার সহিত আমরা হাতের আউ্রলের কোনো! বিন্দুর উদ্দীপনা-প্রস্থত 
সংবেদনকে একাকার করিয়া ফেলি না। আমরা প্রথম সংবেদনটিকে পায়ের 
আঙুলের কোনো নিদিষ্ট বিন্দুর এবং দ্বিতীয়টিকে হাতের আঙ্লের কোনো 
নিদিষ্ট বিন্দুর সংবেদন রূপে পুথকভাবে বুঝিয়া থাকি । প্রত্যেক চর্মবিন্ুর নিজন্ব 
দৈশিক সংবেদন বা বোধ আছে এবং তাহ! আছে বলিয়াই এ স্থানের 
স*বেদনকে অন্য স্থানের সংবেদন হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। চর্ম 
সংবেদনের এই দৈশিক নিদেশ বা সঙ্কেতই দেশ বা স্থান প্রতাক্ষের মৌলিক 
ভিন্ডি। বিষয়টি প্রত্যক্ষ নীর্ক পরিচ্ছেদে আরও ম্পষ্টদ্ূপে ব্যাখ্যাত হইবে । 

'আবার দর্শন সংবেদনের৪ এইরূপ দৈশিক নিদেশ ব। স্থানীয় সঙ্কেত আছে। 
ইহ] থাকিবার ফলেই কোনো বস্ত দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি উহা কোন্‌ 
স্থানে অবস্থিত । বস্বর যে অংশ অক্ষিপটস্থ পীতবিন্দুর ডান দ্বিকে প্রতি- 
বিশ্বিত হয় উহ1 ডান দিকে, এবং যে অশ উহার বাম দিকে প্রতিবিদ্বিত হয 
উহা বামদিকে দৃষ্ট হয়| 'আবার বস্বর ঘে অ*শ এ বিন্দুর উপরিভাগে এব" 
নিম্নভাগে প্রতিবিদ্বিত হয় তাহ যথাক্রমে উপরে এবং নীচে দেখ। যায়। 

বলা যাইতে পারে যে অক্ষিপটে বস্ত্র বিপরীত প্রতিবিষ্ব পড়িবার দ্ররুন 
দক্ষিণ, বাম, উপর, নীচ উপ্টাইয়া যায়। উত্তর এই যে শারীরবৃত্তের দিক দিয়া 


সংবেদন- গুণ 'ও পরিমাপ ৪০১ 


ইহ সত্য সন্দেহ নাই । কিন্ত দর্শন-সংবেদনে এমন মানসক্রিয়। ঘটে যাহার 
ফলে বস্ত্কে বিপরীত না দেখিয়! ষথার্থরূপে দেখা যায়। 


ঢে। সনহজ্েদিন্নে গভীল্লত্তা লা তীব্রতা 

স্নাভ্রানেদ লা পলিস্মাপ ৫ম্জালুম্মেশ্উ১ 
একই প্রকারের সংবেদন গভীরতা বা মাত্রাভেদে কমবেশী হইতে পারে। 
স্পর্শ-সংবেদন, যেমন চাপ বা ওজন, এক ছটাক বা এক সের, দর্শন-সংবেদন, 
যেমন-_লাল বর্ণ, ফিকে বা টকৃটকে, স্বাদ-সংবেদন, যেমন-_মিষ্ট, মৃদু বা তীব্র, 
শব্দ-সংবেদন, যেঘন__স্থৃর, উচ্চ বা নিম্ন, এবং ম্রাণ-সংবেদন, যেমন__ফুলের গন্ধ, 
তীব্র বা মু হইতে পারে । এই স্থলে চাপ, লাল বর্ণ, মিষ্ট স্বাদ, সুর এবং গন্ধ 
সংবেদন্ঘয়ের মধ্যে প্রকারগত ( কোয়্ালিটেটিভ্‌ ) পার্থক্য নাই, কিন্তু আছে 

মাত্রাগত বা পরিমাণগত € কোয়ার্টিটেটিভ্‌) পার্থকা। 


সংবেদনের মাত্রা পরিমাপের অস্থুবিধা 

দুইটি স্থুল বস্তর মাত্রাভেদ যেমন এ বস্থদ্ধ়কে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া নির্ণয় 
কব। যায়, উহাদের ওজন-সংবেদনকে ( ওয়েট সেন্সেশন্‌ ) এইরূপ তুলাদণ্ডে 
ফেলিধা ওজন করা যায় না। এক সের চিনি হাতে তুলিলে যে ওজন বা ভার 
সংবেদন অন্ুভত হয় সেই সংবেদনের ওজন এক সের নয়, অথব। দুই সের চিনি 
হ!তে তুলিলে যে ভার-সংবেদন হয় উহার মাত্র! ছুই সের অথব! পুর্ব সংবেদনটির 
তুলনায় দ্বিগুণ নয়। স্থৃতরাং সংবেদনের মাত্রাভেদ নিয় করা সমস্থা 
হহয়। দাডায়। 

সমস্তার এইরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে । এক, ছুই এবং তিন সের 
ওজনের তিনটি ক্ষেত্রে চিনির ওজন সংবেদনকে পৃথকভাবে পরিমাপ করিতে 
ন। পারিলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে যেরূপ মাত্রায় বেশী, তৃতীয়টিও 
দ্বিতীয়টির তুলনায় সেইরূপ মাজ্রায় বেশী, সাধারণভাবে এইরূপে সংবেদনের 
গভীরতা৷ বা মাত্রাভেদ করা যাইতে পারে। 

সংবেদনের গভীরতা বা! মাত্রাভেদ গুণটিকে প্রয়োগ ( এক্সপেরিমেন্ট) 
সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রশ্নটি দাড়াইয়াছে এই যে উদ্দীপকের 
হাস-বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের যে হ্বাস-বৃদ্ধি ঘটে ভাহা! কি সমপরিমাণ 
বা সমানুপাতিক অথবা অসমান । অর্থাৎ, উদ্দীপক যে মাত্রায় বা পরিমাণে 

২৬ 


৪০২ মনোবিষ্ধা। 


বাড়ে বা কমে উহার ফলে সংবেদনও কি সেই মাত্রায় বাড়ে বা কমে, অথবা 
উহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি ভিন্ন মাত্রায় ঘটিয়! থাকে ? এক সের চিনি তুলিতে যে ভার- 
সংবেদন অনুভূত হয়, ছুই সের চিনি তুলিবার ভার-সংবেদন অবশ্ঠই উহার 
তুলনায় বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্ত প্রশ্ন এই যে প্রথম সংবেদনটির তুলনায় 
দ্বিতীয়টি কি দ্বিগুণ বলিয়া অনুভূত হয়, অথব] দ্বিগুণ অপেক্ষা কম-বেশী 
বলিয়া অনুভূত হয়? 

হবেবার্‌, ফেক্নার প্রভৃতি মাত্রা-মনোবিদ্গণ( কোয়ান্টিটেটিভ্‌ সাইকলজিস্ট) 
এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । সুতরাং সংবেদনের 
পরিমাণ বা মাত্রার পরিমাপ করিতে গিয়া হ্বেবারু এবং ফেকৃনার, যে ত্র 
উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাই বতমানে আলোচ্য | 


৬। হেব্রলাল্-স্ুত ৫ হ্বেলাল্স লও 
শুস্সিক্া 
হেববার-এর স্থত্র' বুঝিতে হইলে এই কয়টি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে । 


সংবেদনের নিল্গ সীম 


(১) যদিও প্রত্যেক উদ্দীপকই সংবেদন উৎপন্ন করে উদ্দীপকের গভীরত।। 
একটি নিদিষ্ট সীমার কম হইলে উহার ফলে উৎপন্ন সংবেদন বোধগম্য 
( পার্শেপ্টিন্ল্‌) হয না। যেমন, মাথার চুলের ওজন থাকিলেও উঠ। বোধগমা 
হয় না। আবার চুলের সহিত একটি তুলার আশ লাগিয়া থাকিলে চুলের 
ওভন বাডিয়! ঘায়, অথচ এই ওগজন-বুদ্দি বোধগমাভাবে কোনে সংবেদন-বুদ্ধি 
ঘটায় না। সংবেদন-বৃদ্ধি যে সীমা! অতিক্রম করিলে ঠিক বোধগম্য 
(জস্ট, পার্সেপটিবল) হয় তাহাকে সংবেদনের আরম্তসীম। 
€ থুশ্‌হোন্ড, অফ, সেন্সেশন্‌) বলে। স"বেদনগদ্িব ঠিক বোধগমাতাব 
এই সীমাকে নিল্্সীমা-ও ( লোয়াবু লিমিট ) বল! হয়। 


সংবেদনের উচ্চ সীমা 

(২) ঠিক বোধগমা সংবেদনের নিপু সীম। হইতে আরসু করিয়। যদি 
উদ্দীপকটিকে ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হইতে থাকে তাহা হইলে সংবেদনও ক্রমশঃ 
বাড়িতে থাকে | এই বুদ্ধির একটি উচ্চ সীমাও (আপার্‌ লিমিট ) আছে, যাহা 


সংবেদন-_-গুণ ও পরিমাপ ৪০৩ 


ছাঁড়াইয়! যাইবার পর কোনে! উদ্দীপক-বুদ্ধিই বোধগম্য সংবেদন-বুদ্ধি উৎপন্্ 
করে না। তাহ হইলে, যে সীমাকে অতিক্রম করিলে কোনো বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে না, তাহাকে বলে সংবেদনের উচ্চসীমা | 


সংবেদন-ক্ষেত্র 

(৩) এই ছুই সীমার মধাবর্তী ক্ষেত্রকে বলে সংবেদন-ক্ষেত্র (বেঞ্চ অফ, 
সেন্সিবিলিটি )। সংবেদন-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় উদ্দীপক-বদ্ধি বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করে । উদ্দীপক-ৃদ্ধি যদি এইরূপ মাত্রা ঘটে যাহার ফলে 
একটি ন্যুনতম বা ঠিক বোধগমা সংবেদন-বুদ্ধি অনুভূত হঘ তাহা হইলে 
সংবেদনটি নিম্সীনার উধ্র্বে এবং উচ্চসীমাব নিষ্ে অর্থাৎ সংবেদনীযতার সীমায় 
ব। বেঞ্চ অফ. সেন্সিবিলিটিতে আসিল । 

(৪) এইনার প্রশ্ন হইল এই যে প্রত্যেক উদ্দীপক-নুদ্ধিই কি বোধগম্য 
সংবেদন-বুদ্ধি ঘটায়? হ্ববারু-এর আবিষ্কারের ফলে জানা গিযাছে যে তাহা 
ঘটায় না। একটি ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধি ধাহা 
একটিও কম হইলে বোধগম্য হইত না|) ঘটাইতে হইলে উদ্দাপকটিকে একটি 
নিদিষ্ট পরিমীণে বাডাইতে হইবে এবং উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার বা অনুপাত হইবে 
বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির হার ব! অনুপাত অপেক্ষা বেশী । প্রত্যেকটি “বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধিই সমান । কিন্তু প্রতোকটি উদ্দীপক-বৃদ্ধিই সমান নয । 


হেববার্‌ সূত্র 

এইবার হ্বেবার-এব মতটিকে দৃষ্টাম্থ গাহাযো বুঝানে। যাউক। 

একটি তুলাদগ্ডের একদিকে এক মের বাটখাবা চাপাইয়া অপর দিকে 
এক সের চিনি ওজন করা হইল । এ এক সের বাটখারার সহিত আব এক 
সের বাটখার। যোগ করিয়া তুলাদণ্ডের পাল্লা সমান করিতে হইলে অপরদিকে 
আরও এক সের চিনি চাপাইতে হইবে । এই ক্ষেজে বাটখারাব ওজন 
ঘেম্ন দ্বিগুণ করা হইল উহার বিপরীত দিকে চাপানো চিনির ওজনও তেমন 
দ্িগ্ুণ ঈ|ড়াইল। 

ধরা যাউক যে চর্মের উপর স্থাপিত এক সের ওজনের উদ্দীপকটি 'উ” এবং 
হার ফলে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহা “চ' | স্ৃতরাং ছুই সের ওজনের 
নর্দিত উদ্দীপকটি উ+উ এবং ইহার ফলে যে বধিত ভার-সংবেদন ঘটে তাহা! 


৪০৪ মনোবিষ্ঠা৷ 


চ+চ; আবার তিন সের ওজনের বর্ধিত উদ্দীপকটি উ+উ-+4উ এবং ইহার 
ফলে উৎপন্ন বধিত ভার-সংবেদনটি চ+চ-+চ। 


উ - চ 
উ+উ - চ+চ 
উ+উ-+উ- চ+চ+চ 
উদ্দীপক-বৃদ্ধি এবং সংবেদন-বৃদ্ধি এইরূপ নয়। 


কিন্ত চিনির পরিবর্তে চিনির চাপ বা ভার-সংবেদনের পরিমাপ ব্যাপারটি 
অন্যরূপ দাড়ায় । হ্বেবার্‌-এর স্থত্র অনুসারে উদ্দীপকের উল্লিখিত বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে সংবেদনের সমানুপাতিক বৃদ্ধি হইবে না। তাহার উদ্দীপকের সহিত 
উহার সমান বা পরিমাণ যোগ করিলে সংবেদনের সহিত সমান পরিমাণ 
ঘোরা হইবে না। উদ্দীপক-বৃদ্ধির তুলনায় সংবেদন-বৃদ্ধির পরিমাণ কম। 
সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে সংবেদন 
অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বাড়ানো দরকার । 

প্রথম উদ্দীপকটি “উ” এবং প্রথম সংবেদনটি "* হইলে প্রথম বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করিবার জন্য উদ্দীপককে উহা! অপেক্ষা বেশী উহার 
একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়! গুণ করা আবশ্যক । অথবা যতবার একটি 
নানতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে ততবারই বর্তমীন উদ্দীপককে উহা 
অপেক্ষা অধিক কোনো নিদিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয়। সংবেদন-বুদ্ধি ঘটে 
উহার একটি ন্যনতম বৌধগমা বুদ্ধি ঘটিয়াছে এই আকারে । কিন্তু উদ্দীপক-বুদ্দি 
ঘটে উহাকে উহা! অপেক্ষা বেশী উহার কোনে নিদিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়। গুণ করিয়া। 
যেমন আঙুলের অগ্রভাগে নৃনতম বা ঠিক বোধগম্য চাপ-সংবেদনবৃদ্ধি 
ঘটাইতে হইলে উদ্দীপককে অন্ততঃ উহা! অপেক্ষ। বেশী উহার ক 
ভগ্নাংশ অর্থাৎ ৬ বা ২৯ দিয়! গুগ করিতে হইবে ] 

চাপ উদ্দীপক-বুদ্দি-নানতম চাপ-সংবেদনবুদ্ধি 


উ _-  চ 

উ ১৫২ _--  চ-এর প্রথম ন্যুনতম বোধগম্য বুি 

উ%২৯৮ইই -_ প্রথমবার ন্যুনতমভাবে বর্ধিত চ- 
এর দ্বিতীয় ন্যুনতম বৃদ্ধি 

উ২৯৮২৯৮২ঠ$- দ্বিতীয়বার ন্যনতমভাবে বর্ধিত চ- 


এর তৃতীয় ন্যুনতম বৃদ্ধি 


সংবেদন-_গুণ ও পরিমাপ ৪০৫ 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে নৃয নতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন- 
বৃদ্ধি অথবা হেরবার্-এর ভাষায় “জাস্ট, নোটিপিয়েব্ল্‌ ডিফারেন্স, ইন্‌ 
সেনসেশন? সেংক্ষেপে জে. এন্‌ ডি.) উৎপন্ন করিতে হুইলে 
উদ্দীপককে উহা! অপেক্ষা! বেশী উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্মাংশ দিয়া গুণ 
করিয়। বাড়াইতে হুইবে। 

এই নির্দিষ্ট ভগ্রাংশটি বিভিন্ন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে ভিল্প। যেমন 
আঙ্লের ডগার বা অগ্রভাগের চাপ-সংবেদনের ন্যনতম বোধগম্য বৃদ্ধি 
করিতে হইলে বর্তমান উদ্দীপককে উহা! অপেক্ষা! বেশী হর অর্থাৎ ২$ ভগ্নাংশ 
দিয়া গুণ করিতে হয় । আবার আলোকের উজ্জলতা-সংবেদনের ঠিক বোধগম্য 
বুদ্ধি ঘটাইতে হইলে উহাকে উহা! অপেক্ষা বেশী ১১ অথাৎ ২০৯ ভগ্রাহশ দিয়া 
গুণ করিতে হইবে । আবার শব্ব-সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বুদ্ধি উৎপন্ন 
করিতে হইলে উদ্দীপককে উহ। অপেক্ষা বেশী উ অর্থাৎ এ ভগ্নাংশ দিয়। গুণ 
করিতে হইবে। 

এইবূপে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ প্রক্রতি সকল সংবেদনের 
নানতগ বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে উহাদের উদ্দীপক গুলিকে 
পরীক্ষালন্ধ বিভিন্ন ভগ্নাংশ দিয়! বাঁড়াইতে হয! 

স্থতরীঘ দেখা যাইতেছে ঘে একটি নিদিষ্ট সংবেদনের বেলায় উহার 
নানতম বোধগমা বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে উহার উদ্দীপককে একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ 
দিরা গুণ করিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন সংবেদনে এই ভগ্নাংশ বিভিন্ন হইয়া 
থাকে । কোন্‌ সংবেদনের প্রয়োজনীয় ভগ্াংশটি কি তাহা পরীক্ষা সাহায্যে 
নির্য করিতে হয়। 

আরও দেখা যাইতেছে ঘে নানতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির নিদিষ্ট 
ভগ্নাংশটি নিরপেক্ষ (আযাব্সল্ট,) নয় কিন্তু সাপেক্ষ (রিলেটিভ্‌)। অথাখ 
উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার নির্ভর করে বত্মান উদ্দীপকের পরিমাণ বা মাত্রার 
উপর | ন্যনতম অথবা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বুদ্ধিও নির্ভর করে যে সংবেদন 
আছে তাহার উপর । 

কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল কর্ষচারীর বেতনই যদি পাচ টাকা বাড়ানো 
হয় তবে আপাতদৃষ্টিতে এবং নিরপেক্ষভাবে সকল কর্মচারীরই একই মাত্রার 
বেতনবৃদ্ধি ঘটিল বলিয়া! মনে হইলেও, বস্তঃ সেইরূপ ঘটে না । যে কর্মচারীর 
মাসিক বেতন এক শত টাক! তাহার পাঁচ টাক! বেতনবৃদ্ধি এবং যে কর্মচারীর 
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মাসিক বেতন পাচ শত টাক তাহার পাচ টাকা বেতনবৃদ্ধি নিরপেক্ষ ব! 
আব্সলাট্ভাবে সমান হইলেও, যত টাকা বেতনের উপর এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে 
তাহার তুলনায় অথবা সাপেক্ষ বা রিলেটিভ্‌ ভাবে সমান নয়। কারণ পাচ 
টাকা এক শত টাকার কুড়ি ভাগের একভাগ, কিন্তু পাচ শত টাকার এক 
শত ভাগের এক ভাগ। স্ৃতরাং এই বুদ্ধি এককভাবে সমান হইলেও 
তুলনাগতভাবে অসমান। 

উল্লিখিত বিষয়টি পরবর্তাঁ অনুচ্ছেদে আরও বিশদভাবে বুঝ! যাইবে । 


৮1 ফেব্ন্না-এন্স স্ভৃভ্র 

হ্ববার্-এর সুত্রে উদ্দীপকের মাত্র! বুদ্ধির গাণিতিক পরিমাণ নিদিষ্ট 
হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে সংবেদনের বুদ্ধিকে ন্যনতম বা ঠিক বোধগম্য 
বুদ্ধি অথব। “জাস্ট নোটিসিয়েব্ল্‌ ডিফারেন্স ইন্‌ সেন্সেশন্‌, বা জে. এন্‌. ডি. 
বলিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া! হইয়াছে । অর্থাৎ হ্বধারু উদ্দীপক-বৃদ্ধির গাণিতিক 
সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সংবেদন-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্যা বা পরিমাণ 
নির্দেশে করেন নাই! প্রত্যেকটি নানতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বুদ্ধিকে 
সাধারণভাবে সমান বলিয়া ইঙ্গিত করিলেও উহার মাত্রা বা পরিমাণ হেববার্‌ 
কর্তৃক নিদিষ্ট হয় নাই । 

হ্বেবার্-স্ত্রের এই অসমাপ্ঠ অংশটি সমাপ্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন ফেকৃনার। 
এই কারণে এই সৃত্রটিকে যুগ্মভাবে হেববার্ফেক্নার্‌ সূত্র বল। হইয়। 
থাকে । ইহার পরিপূর্ণ রূপ শুধু হেববার্-এর একার নয়, কিন্তু উভয়ের । 

জি. টি. ফেক্নাব প্রমাণ করিলেন ঘে প্রত্যেকটি নানতম বা ঠিক বোধগম্য 
সংবেদন-বুদ্ধিই যখন সমান তখন উহাকে এককরূপে প্রকাশ করা যাইতে পাবে। 
যেমন এক সের চাপ-উদ্দীপক হইতে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে 
যদি “চ” বলা হয় তবে এ এক সের ওজনের উদ্দীপককে ১২৮ অথবা ২৯ দ্বার! 
গুণ করিয়! বাড়াইলে প্রথম নযনতম ব! ঠিক স*বেদন-বুদ্ধি অর্থাৎ "চ” এর সহিত 
একটি একক যুক্ত হইবে । স্থতরাং উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সন্ব্দ 
দাড়াইবে উ €$১5৮+১। আবার ২৪ উ-কে উহার ২২ দিয়া গুণ করি! 
বাড়ালে দ্বিতীয় নানভম বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি, অর্থাৎ পুর্ব সংবেদনেব 
সহিত দ্বিতীয় একক ঘুক হষ্টবে। স্থতরাং উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের 
সম্বন্ধ দঢ়াইবে উ১২৯১৮$-৮+১+১। আবার ২$:২$ উ-কে উহার 
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২৯ পিয়া গুণ করিয়া বাড়াইলে তৃতীয় ন্যুনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির তৃতীয় 
একক পুর্ব সংবেদনের সহিত যুক্ত হইবে । ফলে উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের 
সম্বন্ধ দাড়াইবে উ ২১২৯৮ ইই-৮+১+১+১। 


উদ্দীপক-বৃদ্ধি ন্যুনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি 
উ চ 
উ১২ ৮+১ 
উ ২৯১২৯ চ+১+১ 
উড ইই ই ৮ ইই চ+১+১+১ 


উদ্দীপক-বৃদ্ধি এবং উহার ফলে ন্যুনতম বাঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির 
সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়। কেক্নীর গাণিতিক ধারা ( এরিথ্মেটিক্যাল্‌ প্রোগ্রেশন্‌) 
এবং জামিতিক ধারার (ছিওমেট্রিক্যাল্‌ প্রোগ্রেশন্‌) সম্বদ্ধের আশ্রয় 
লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন থে সংবেদন-বুদ্ধি উদ্দীপক-বুদ্ধির লগারিথম্বপে 
ঘটিয়। থাকে ( সেন্সেশন্‌ ভেরিজ্‌ আজ দি লগারিথ্‌ম্‌ অফ. দি স্িমুলাস্)। 
এক হইতে আরম্ভ করিয়া, এক-কে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া, 
দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে এ নিদিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ করিযা, আবার তৃতীয় 
সংখাটিকেও এ নির্দিষ্ট সখ্য দিয়া গুণ করিয়া, ঘে ধারাবাহিক সংখ্যাগুলি 
পাওয়া যায় উহার! জ্যামিতিক গতি বা ধারায় অগ্রসর হয (জিওমেট্রিক্যাল্‌ 
প্রোগ্রেশন্‌ )যেমন, ১১ ৩, ৯, ২৭, ৮১ ইত্যাদি। আবার এক হইতে 
আরস্ভ করিয়। উহাকে এ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত ঘোগ করিয়া, দ্বিতীয় 
সংখ্যাটিকে এ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া, আবার তৃতীয় সংখ্যাটিকেও 
উহার সহিত যোগ করিয়। যে ধারাবাহিক বা ক্রমিক সংখ্যাগুলি পাওয়া 
যায় উহার! গাণিতিক গতি বা ধারায় অগ্রসর হয় ( এরিথ্মেটিক্যাল্‌ প্রোগ্রে- 
শন্)। যেমন ১, ৪, ৭৯, ১০ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি গাণিতিক ক্রমে 
অগ্রসরমাণ সংখ্যা । 

ফেক্নার-এর মতে এক একটি নানতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি হয় বতমান 
সংব্দনের সহিত নিদিষ্ট এক যৌগ করিয়া এবং ইহা! উৎপন্ন করিতে হইলে 
যে হারে উদ্দীপক-বৃদ্ধি প্রয়োজন তাহাও ঘটে বর্তমান উদ্দীপকের সহিত 
উহ। অপেক্ষা বেশী উহার একটি নিদিষ্ট ভয়াংশ গুণ করিয়া। ন্ৃতরাং উদ্দীপক- 
বৃদ্ধি অগ্রসর হয় অনেকাংশে জ্যামিতিক ধারায় এবং সংবেদন-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় 
অনেকাংশে গাণিতিক ধারায়। 
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তাহা হইলে উদ্দীপক-বৃদ্ধির মানকে একটি অপরিবতিত (কন্স্ট্যাপ্ট ব! “সি” 
ভগ্নাংশ দিয়! গুণ করিতে থাকিলে যে ন্যুনতম বা ঠিক বৌধগম্য সংবেদনবৃদ্ধি- 
গুলি পাওয়া যায় উহাদের যথাক্রমে জ্যামিতিক বা জি. পি. ধারা এবং 
গাণিতিক বা এ..পি. ধারা বলা যায়। উদ্দীপক-বৃদ্ধির বেলায় সিবা অপরিবতিত 
গুণনীয়ক হইল এ উদ্দীপকের একটি নিদিষ্ট ভগ্নাংশ এবং ন্যুনতম বা ঠিক 
বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধির যোজক সর্বদা একটি একক বা ইউনিট্‌। 

ফেক্নার ইহাদের সম্বন্ধকে গাণিতিক সমীকরণের ( ইকোয়েশন্‌) সাহায্যে 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত সমীকরণ স্ুত্রটি এই ₹__ 

এস্‌-সি. লগ্‌ আর 

এই সমীকরণে “এস, বলিতে বুঝায় সংবেদন বা মেন্সেশন্, “সি'এর অর্থ 
হইল অপরিবন্তিত ভগ্নাংশ, “লগ্‌” অর্থ হইল গুণ করা এবং “আবু; এর অর্থ হইল 
উদ্দীপক | 

মাতৃভাষায় এই সমীকরণটিকে এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পাবে-_ 

ংবেদন- অপরিবর্তনীয় ভগ্নাংশ উদ্দীপক । 


এখানে প্রথম ন্যনতম ব1 ঠিক বোধগম্য সংব্দনকেহ ধরা হইয়াছে । 


৯। হেরবাল্ফেন্কনাল স্ত্রেল্প সমালোচনা 

প্রথমেই শ্বীকার করিতে হয় যে হ্ববার্-ফেক্নীর সুত্র মনোবিগ্ভাকে 
বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিজ্ঞানের 
বিজ্ঞানত্ব নির্র করে উহাকে গাণিতিক আকারে প্রকাশ করিবার সাফল্যের 
উপর। ক্ক্ববার্ফেক্নার উদ্দীপক ও সংবেদনকে পরিমাণগত মনোবিষ্ার 
( কোয়ার্টিটেটিভ, সাইকলজি ) ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হ্হেবেবার্‌ 
শুধু উদ্দীপককে গাণিতিক সংখ্যায় পরিণত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
সংবেদন-বৃদ্ধিকে শুধু ন্যনতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি বলিয়াই ছাড়িয়া দিয় উহার 
গাণিতিক কুপায়ণে অগ্রসর হন লাই । কিন্ত ফেক্নার উদ্দীপক-বুদ্ধির মত ন্যুনতম 
বোধগম্য সংবেদন-বুদ্ধির পরিমাণও গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। 

(২) কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যতই সাধু হউক নাঁ কেন, ইহার 
কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং অসংশোধনীয় ক্রাট আছে বলিয়! মনে হয়। 

উদ্দীপক এবং সংবেদনের পার্থক্য মনে রাখা দরকার । হ্েবার্‌ এই 
পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হয়ত সংবেদনকে সংখ্যায়ত করেন নাই। 


সংবেদন-_গুণ ও পরিমাপ ৪০৯ 


আবার ফেক্নার্‌ ইহা লক্ষ্য না করিয়াই বোধ হয় সংবেদনকেও সংখ্যায়ত 
করিয়াছেন । 


উদ্দীপক এবং সংবেদনের পার্থক্য 


উদ্দীপক জড় পদার্থ বিশেষ । ইহা যান্ত্রিক ব| রাসায়নিক । ইহাকে ঘে 
কোনো যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক শক্তির মত বাডানো বা কমানো যাইতে 
পারে। স্বতরাং উদ্দীপককে গাণিতিক সংখার মত বাড়াইবার বা কমাইবার 
চেষ্ট। সমর্থনযোগ্য । এই অংশে যে হ্বেবার্-ফেক্নার্-এর চেষ্টা বিজ্ঞান-সম্মত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংব্দন উদ্দীপকের মত কোনো যান্ত্রিক বা 
রাসায়নিক শক্তি মাত্র নয়। সংবেদন আসলে একটি মানসবৃন্তি। যোগ অঙ্কের 
সাহাযো ইহার পরিমাণ বা মাত্র। বাড়ানো বা কমানে! যায় কিন! তাহাতে 
বিশেষ সন্দেহ আছে । এই দিক দিয় হ্ববার্‌-এর সুত্র ফেক্নারু-এর স্থত্র 
অপেক্ষা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়। হ্ববার্‌ সংহবদনকে সংখায়ত করেন 
নাই, ফেক্নার্‌ করিয়াছেন । 

একটি দৃষ্টাস্ত সাহাযো উদ্দীপক ও সংবেদনের এই পার্থক্য দেখানো যাউক! 
দুইটি রসগোল্প। ওজনে হয়ত একটির দ্বিগুণ। কিন্তু দুইটি রসগোলার স্বাদ- 
সংবেদন একটির তুলনায় দ্বিগুণ না হইয়া কম বা বেশীও হইতে পারে। 
.রসগোলার সংখ্যাবৃদ্ধিব সহিত উহার ওজন কমিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা 
নাই, কিন্ত ্বাদ-সংবেদনের আছে ॥ এই কারণে হ্বেবার্‌-এর স্থররটি ফেক্নার্‌- 
ুত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ । 

(৩) তাহা ছাড়া হ্বেবার্-ফেক্নাব্-স্থত্রের আর একটি দৌষ হইল উহার 
একদেশদখিত। ৷ ফেকৃনীবু উদ্দীপক-বুদ্ধির ভগ্রাংশকে যেমন আপেক্ষিক (রিলে- 
টিভ) বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, সংবেদন-বৃদ্ধির একককে তেমন আপেক্ষিক বলিয়া 
নির্দেশ করেন নাই । তিনি হ্বেবার্‌-এর পদাসঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রথম উদ্দীপকের 
সহিত দ্বিতীয্ন উদ্দীপকের পার্থক্যের অন্রপাত (রেশিও) নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্ত 
প্রথম ন্যুনতম বা ঠিক বৌধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির সহিত দ্বিতীয় ন্যানতম বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধির অন্থপাত দেখান নাই। ফেকৃনার সংবেদন-বৃদ্ধির একককে সমান, 
নির্দিষ্ট বা নিরপেক্ষ ( আযাব্সলুট্‌ ) রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন । 

সংবেদন-বুদ্ধির এককগুলি একক হিসাবে সমান বা নিরপেক্ষ হইলেও 
পূর্ববর্তী সংবেদন-বৃদ্ধির তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদন-বৃদ্ধিতে উহা আর একক 


৪১০ মনোবিষ্া 


থাকিতে পারে না। সংবেদন ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে কিন্তু অল্প সংবেদনের 
একক বৃদ্ধি কখনও বধিত সংবেদনের একক বৃদ্ধির সমান হইতে পারে না। 
চ+১ সংবেদন-বৃদ্দিতে যে অন্পাতে +-১ চি?কে বাড়ীয়, চ++১+১ সংবেদন- 
বৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই +-১১ সেই অহ্থপাতে চ+-১-কে বাড়ায় না। আবার ৮+১+-১ 
যে অন্ুপাতে চ+১-কে বাড়ায়, ৮+১+-১+১ সেই অনুপাতে চ+১+১-কে 
বাড়ায় না। 

অর্থাৎ সংল্রেদনের একক বুদ্ধিকে নিরপেক্ষ বাআব্সলুট না করিয়া সাপেক্ষ 
বা রিলেটিভ্‌ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 

(৪) চতুর্থতঃ একটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ন্যুনতম বৌধগম্য সংবেদন- 
বুদ্ধির ব্যবধানে বা মধ্যে যেন কোনো! সংবেদন-বৃদ্ধিই ঘটে ন! হ্বেবার্-ফেক্নার 
সুত্র এইরূপ কোনো ইঙ্গিত করে কি? কিন্তু একটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী 

ংবেদন-বৃদ্ধির মধ্যেও যে বোধের অগম্য অথবা অবচেতন লংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে 
তাহাতে সন্দেহ নাই | সংবেদনকে ক্রমশঃ বাডাইতে থাকিলে একটি সংবেদন 
ঠিক বাড়িয়াছে বলিয়! বোধগম্য হওয়ার পূর্বে উহ? বাড়ে নাই অথবা উহার 
বুদ্ধি একেবারেই বোধগম্য হয় নাই এইরূপ বলা যায় নী। এইরূপ বলিলে 
নানতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিটি একেবারেই আকম্মিক এবং অকারণ বলিয়া 
ঘনে হইতে পারে। 

এই সমস্যার সমাধান এই | সংবেদনীয় নিম়্সীমারও নিয়ে যে সকল 
মংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে তাহা ঠিক বোধগম্য হয় না, যদিও তাহার অস্পষ্ট বোধ ব 
চেতনা থাকে । এইরূপ যুক্তির ভিত্তিতে হ্বেবার্-ফেক্নার সুত্র সংজ্ঞান মনের 
অন্তন্তলে অস্থজ্ঞণন বা! অবচেতন মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 

(৫) হ্ছেবার্-ফেক্নার স্থত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রটকু মনে রাখা দরকার । এই 
সীমাবদ্ধতা এই স্ত্রের দোষ বা ক্রটি নয়, কারণ ইহা! স্বীকার করিয়াই ইহার! 
ইহাদের হ্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার সীমাবদ্ধতা এই | হ্বেবার্-ফেক্নার্‌ 
স্থত্র সংবেদনের নিম্নসীমায় (লোয়ার লিমিট) এবং উচ্চসীমায় ( আপার্‌ 
লিমিট) প্রযোজ্য নয় । ইহা শুধু এই দুইটি সীমার মধ্যবর্তা সংবেদনক্ষেত্রেই 
(রেঞ্জ অবৃ্‌ সেন্সিবিলিটি ) প্রযোজ্য । 


পাঠ্য পুস্ভকাৎশ 
জি. এফ. স্টাউট্ট_ এ ম্যাঘয়াল্‌ অফ সাইকলজি--১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ 
য় খণ্ড ১ম,৬্ষ 


ংবেদন-__গুণ ও পরিমাপ ৪১১ 


মেলোন্‌ ত্যাণড ড্রামণ্ড__-এলিমেন্টস্‌ অফ, সাইকলজি_-৯ম পরিচ্ছেদ 
ই. বি- টিশ্নার__টেক্সট বুক অফ সাইকলজি-_৩য় পরিচ্ছেদ 


10. 


1]. 


576575155 


1)০90)6 55158 001, 051৬6. 21 809155150৫6 00০ 7956555 31৮091৬20 11) 
57758.0107 (2. 392) 
৬19৮ 15 005 50100001085 2 10150160015] ৮০০৮০০20600. 900 
17790201182 501772171775. ৬৬12৮ 00 5070. 77722.) 70 010০ [00000719০01 
91১60190 17:179155 01 টব 27৬65 2 (6০. 392-394) 
১0506 2184 2:091917) 010০ 20011006501 56285201010. 10965  6স6575ঠ09 
517917,00210156 91] 56159010177) ? 10550০70055. (01১. 394-398) 
0০1955165 55252.6101 210 85000]0118 010০ 7310019]0 92 ৬1010 5001 01955115 
10. (00. 398-400) 
10501)0 10902] 51578, £5001017) 00০ 10900] 511 01 9151) 210 0০01015. 

(27. 400-403) 
৬৬1) 00 5০9৮. [0291 05 1005105 0£ 58158201011? 7০৬, 5 20 21], 
0995 52515580101 207)10 04 [029,5110161)0 ? (0. 401-402) 
১০৪6০ 0100 10109175700] 5075020005 11৮৮0160 1 ভ/০02105 0)06991001610061)0 
01 52105010101) (06. 4092-4093) 
[5০৬ 40985 ৬৬ ০06] 10110101405 1015 12৬5 01 56785201018 7 108500155. 

(2০. 403-409) 
১৫০ চ£60০117605 100৬ ত156156 এ০01 ৬৮০০ 27 006 107698.50122067)0 01 
56159019215 10 1981] 01 17010091221) 2 9]] ? (০০. 406-408) 
5৫০৪ ৪10 25091921101) ৬৬ ৩7০-০1720 ]ল৮ 0£ 56170580102, 

(292. 408-430) 
48817550001 ৮80125 ৪5 076 10821101010 ০1 016 90112011015-,---0%01817. 


(০০. 40-410) 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
দর্শন ও শব সংবেদন 


(ভিন্ুয়্যাল্‌ আ্যাশড অডিটরি সেন্সেশন্‌) 
১। দেননি লহজ্ছেদনেক্স জপ এলহ, প্রসার 

দর্শন সংবেদনের উৎপত্তি 

দর্শন সংবেদনের উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গ বা আলোক এবং ইন্দিয় চক্ষু । ইথর- 
তরঙ্গের কম্পন চক্ষুগোলকের (আই-বল্‌ ) বিভিন্ন অংশ, যথা অচ্ছোদ পটলের 
(কণিয়া) মধ্য দিয়া কলীনিকার (আইরিস্‌ ) মধ্যবর্তী তারারন্ধ (পিউপিল্‌) এবং 
অক্ষিমুকুর (লেন্স) দিয়! ততপরবর্তী স্বচ্ছ তরল পদার্থ ( ভিট্রিয়াস্‌ হিউমর্‌ ) 
অতিক্রম করে এবং অক্ষিপটস্থ (রেটিন।) পীতবিন্দুতে ( ইয়েলো! স্পট্‌, ম্যাকুলা 
লুটিয়া, ফোভিয়া! সেপ্টণলিস্‌) প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলন অক্ষিপটের 
কোষগুলিকে ( সেল্স্‌) উদ্দীপিত করে। সর্বশেষে এই উদ্দীপনা দর্শন-নার্তের 
(অপ্টিক্‌ নার্ভ) বহিঃপ্রাস্থকে উদ্দীপিত করে এবং এই উদ্দীপন1 নার্ভ-প্রবাহের 
আকারে মন্তিক্কের দৃষ্টিকেন্দরস্থ ( অক্সিপিট্যাল্‌ লোব্‌) দর্শন-নার্ভের অস্থঃপ্রান্তে 
পৌছায় । ফলে দর্শন সংবেদন উৎপন্ন হয়। 


দর্শন সংবেদনের প্রকার 

দর্শন সংবেদন প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর-যথা আলোক ব! অ-বর্ণ (লাহট্‌, 
এক্রোম্যাটিক ) এবং বর্ণ (ক্রোম্যাটিক্‌ ) সংবেদন । আবার আলোক-সংবেদন 
ছুই শ্রেণীর__-যথা আলোক ও অন্ধকার সংবেদন (লাইট আও ভার্কনেস্‌ 
সেন্সেশন্‌ )। কিন্তু বর্ণ সংবেদন অসংখ্য, যদিও ইহা! প্রধানত: চার শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়া থাকে--ঘথা লাল (রেছ), পীত বা হলুদ (ইয়েলো), সবুজ 
(গ্রীন) এবং নীল (ব্ু)। 


মৌলিক বর্ণ (প্রাইমারি কালার্স) 

আলোক সংবেদনগুলিকে উহাদের গভীরতা বা মাত্রার অল্লাধিক্য অনুসারে 
একটি সরলরেখায় সাজানো যাইতে পারে । এই সরলরেখার প্রথম প্রান্তে 
শুভ্র বা শাদা থাকিলে ইহা ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর এবং ক্ষীণতম অন্ধকার বা 


দর্শন ও শব সংবেদন ৪১৩ 


কালো হইয়! যায়। এই রেখার প্রথম প্রীস্তে রহিয়াছে শুভ্র বা শাদা 
(হোয়াইট ) এবং অপর প্রান্তে রহিয়াছে কালো (ব্লযাক্‌)। ইহার মধ্যবিন্দুটি 
আলোকান্ধকার বা শাদাকাঁলোর মাঝামাঝি ( নিউন্র্যাল্‌)। এই সরলরেখার 
মধ্যবিন্দু হইতে কালো প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলে বর্ণরেখাটি ক্রমশঃ 
ধূসর (থে) হইতে ধুসরতর হইয়া শেষ প্রান্তে সম্পূর্ণ কালো হইয়া দীড়ায়। 
শীদাকালোর মধ্যবর্তী অন্তত: ছয় শত হইতে সাত শত আলোক- 
সংবেদন আছে। 


লাল কমলা গীত 
সরুজাভ 
নীন্ল বীলাভ সরুভ 
৪১নং চিজ্ত 


কিন্ত আলোক-সংবেদনের তুলনায় বর্ঁ-সংবেদন গুলি জটিল । বর্ণের সংখ্যা 
অনন্ত। যেমন টিশনীর বলেন যে বর্ণেব সংখা! অন্ততঃ করেক হাজার । 
ইহাদ্রিগকে একটি সরলরেখায় আলোক-সংবেদনের মত সাজানো যায় না। 
বর্ণালী বীক্ষণ যন্্র (কালাবু প্রিজ্ম্‌) সাহায্যে সর্ষের আলোক দেখিলে, এ 
আলোক সৌর বর্ণালীতে ( স্পেক্টাম্‌) বিশ্রিষ্ট হয়। এই বর্ণালীর বাম দিকে 
দেখা যায় লাল। লাল হইতে ডান দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে লাল 
ক্রমশঃ গীতাভ ( ইয়েলোইশ.), তাবপর কমলা-রং (অরেঞ্জ ) হইয়া খাটি 
পীত বর্ণে পরিণত হয়। এইখানেই লাল-পীত প্রথম সরলরেখাটির শেষ । 
ভারপর মৌর বর্ণালীর দিক পরিবর্তন ঘটে । পীতবর্ণ দ্বিতীয় সরলরেখায় 
সবুজাভ (গ্রীনিশ্‌) অবস্থা অতিক্রম করিয়া খাটি সবুজ বর্ণে পরিবতিত হয়। 
এইস্থানে দ্বিতীয় সরলরেখাটির শেষ । এই পীত-সবুজ সরলরেখাটি আবার 
দিক পরিবর্তন করে। সবুজ বর্ণ নীলাভ ( ব্ুইশ.) অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
খাটি নীল বর্ণে পরিণত হয়। এইস্থানে তৃতীয় সবুজ-নীল সরলরেখাটির শেষ 
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এবং চতুর্থ সরলরেখার আরভ্ত। চতুর্থ সরলরেখায় নীল রক্তিমাভ (রেডিশ.) 
অবস্থা অতিক্রম করিয়া রক্ত বা লাল বর্ণে ফিরিয়া আসে। 

লাল, পীত, সবুজ ও নীল, এই চারটি বর্ণকে মুখ্য, মূল বা মৌলিক 
(প্রাইমারি ) বর্ণ বলে। কিন্তু নিউটন্-এর মতে মৌলিক বর্ণ সাতটি। 
তিনি মনে করেন যে রামধন্থুর সাতটি বর্ণ_যথা বেগুনী ভোায়োলেট), 
নীল (ইন্ভিগো ), আসমানী (বু), সবুজ (গ্রীন), পীত (ইয়েলে ), কমলা 
(অরেঞ্জ) এবং লাল (রেড) যাহাদের সংক্ষেপে বল! হয় ভিব্জিঅবু 
( ভ+ই+ব্1+জ্+ওয়াউ অর্ু)। মাতৃভাষায় এই সংক্ষেপখের অনুকরণে 
সাতটি রংকে বলা যায় বেনীআসহকলা (বেগুনী, নীল, আস্মানী, সবুজ, হলুদ, 
কমলা, লাল )। 

বর্ণালীর এই সাতটি বর্ণকে মুখ্য বা মৌলিক বর্ণ বলা চলে না, কারণ 
ইহাদের অনেকগুলিই একাধিক মুখাবর্ণের মিশ্রণ-ফল | যেমন কমলা রং 
লাল ও হলুদ রং-এর, আবার বেগুনী রং আসমানী ও লাল রং-এর 
সংমিশ্রণ | 

হেরিং প্রভৃতির মতে মুখ্য বা মূল বর্ণ চারটি, যথা লাল, হলুদ, সবুজ এবং 
আস্মানী নীল। কিন্তু হেল্মহোল্জ ও ইর়ংএর মতে মূল বর্ণ তিনটি, যেমন 
লাল, সবুক্ত এবং নীল । এহ' মতান্টসারে হলুদ মুখ্য বর্ণ নর, কারণ লাল ও 
সনুদ্চকে নিদিষ্ট মাজ্জার মিশাইলে হলুদ রং পাওয়া যায় । 


পদার্থবিষ্ঞা ও মনোবিদ্ভার বর্ণসংবেদন 

মনোবিগ্ায় গৃহীত্ত বর্ণ গুলি পদার্থবি্যা-গৃহীত বর্ণগুলির সহিত অন্ততঃ 
দুষ্টটি লিঘয়ে পৃথক | মনোবিগ্যার বর্ণশেণী সম্পূর্ণ, কিন্ধ বর্ণালীর বর্ণগুলি 
অসম্পূর্ণ। ঘেমন উল্লিখিত চতুর্থ সরলরেখাটিতে নীল লালে পরিণত হইবার 
আগে বেগুনী-লাল (পার্পল্‌) এবং লাল-বেগুনী ( কার্মাহন্‌) এই দুইটি স্তর 
অতিক্রম করে। বর্ণালীতে কিন্তু এই দুইটি বর্ণের কোনে সন্ধান পাওয়া 
যাপ্র না, কারণ বর্ণালী ভায়োলেট বা! বেগুনীতেই থামিয়! যায়। কিন্তু মনোবিষ্যা 
এই স্রলরেখাকে প্রসারিত করে এবং বেগুনী অতিক্রম করিয়া! বেগুনী-লাল 
এবং লাল-বেগুনীর মধ্য দিয়! লালে ফিরিয়া আসে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণালীর লাল 
র”টি নিশ্তুদ্ধ না খাটি লাল নয়, কিন্ত উহাতে পীত বা হলুদ বর্ণের মিশ্রণ থাকে। 
বিশুদ্ধ লাল বর্ণালীর বাহিরে, কিন্থ মনোবিগ্যার অস্তর্গত | 
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বণের বৈশিষ্ট্য 

বর্ণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগা । (১) বর্ণমাত্র বা হিউ__বর্ণের এই 
বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর করে উহার উৎপাদক ইথর-তরঙ্গের দৈর্য্যের উপর | লাল 
বর্ণের হিউ সর্বাধিক, কারণ ইহার উৎপাদক উথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক । 

হেল্মহোল্জ-এর বর্ণালী-বিশ্রেষণ অন্নঘায়ী উথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অন্তমারে 
প্রধান কয়েকটি বর্ণ উল্লিখিভ হইল | তিনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাইক্রোমিলিমিটার 
হিসাবে নির্ণয় করিয়াছেন। মাইক্রোমিলিনিটার বলিতে বুঝায় মিলি- 
মিটার-এর দশ লক্ষ ভাগ। | 


তরঙ্গ-দৈর্ঘা বর্ণ 

৭৬০৪০ মাইক্রোমিলিমিটার শেষ প্রান্থেব লাল 
৬৮৬৮৫৩ / লাল 

৪ ৮ লাল-কমল' 
৫৮৯-৬২৫ সোনালী পীত 
৫২৬'নন৩ রর সবুজ 

৪৮৩'১৬3 ্ সবৃজ-নীল 

৪৩০'৮২৫ বেগ্রনী, নীল-বে গুনী 
৩৯৬-৮৭ন বেগুনী 


(২) বর্ণের দ্বিতীয় নৈশিষ্টা হইল ইহার উজ্জ্বলত। | ব্রাইটুনেস) অথবা 
আভা (টিণ্ট | এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর কবে বণের প্রকাশ ( লুমিন্সিটি ) বা 
তীক্ষতাব ( ইন্টেন্সিটি ) উপর | পীত বর্ণ সর্বাপেক্ষা উজ্জল এবং বেগুনী 
সর্বাপেক্ষ। অনুজ্ঞল। বর্ণের আভা! উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের উচ্চত। ( আযাম্‌- 
প্রিচুড়) দ্বার! শিয়ন্ত্রিত হয়। 

(৩) বর্ণেব তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সংপৃক্তি (স্সাচুরেশন্‌)। বণের 
সহিত আলোকের মিশ্রণ যত কম উহা তত বেশী সংপৃক্ত € স্তাচুরেটেড্‌) এবং 
এই গিশ্রণ ধত বেশী উহা] তত কম সংপক্ত। 


২ । অসন্মুষহোম্ন € আফ উ্রীল্-সেন্সেশ্ন্ ১ 
না অন্যপ্রতিজ্ধপ ৫ আক্ুাল্-হইন্সেজ২১ 
ইঞ্জিয়ের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে সংবেদন ঘটে । উদ্দীপক একবার 
সক্রিয় হইয়। নিক্ষিমু হইলেও অনেক সময় উহার পুবক্রিয়ার.রেশ বা প্রাতক্রিয়া 


৪১৬ মনোবিদ্ধা 


চলিতে থাকে । উদ্দীপকের অপসরণ বা নিষ্ফ্রিয়ত। সত্ত্বেও উহার 
পুর্ব ক্রিয়ার বা সংবেদনের প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকার ফলে যে 
মানসবৃত্তি ঘটে তাহাকে অন্ভুবেদন (আফ্টার্-সেন্সেশন্‌ ) বা অন্থ-প্রতিরূপ 
( আফ্টার-ইমেজ্‌ ) বলে। 


সবর্ণ এবং অসবর্ণ অন্ুসংবেদন, 

অনুবেদনটি যদি নিরতিনিকির: বররন নত 
বা সমজাতীয় অনুসংবেদন বলে (পজিটিভ আফ্টার্.সেন্সেশন্‌)। 
আবার অনুসংবেদনটি যদি সংবেদনের বিপরীত অথব। বিজাতীয় 
হয় তবে উহাকে বলে অসবর্ণ বা বিপরীত অন্ুসংবেদন (আফ্টার্- 
সেন্সেশন্‌)। অন্তবেদন প্রায় সকল প্রকার সংবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
ঘটিতে পারে। বঠমানে বর্ণসংবেদনের (দর্শন) সবর্ণ এবং অ-সবর্ণ অনু- 
সংবেদনই আলোচ্য । 


সবর্ণ অনুসংবেদন 

তীব্র আলোকের দিকে ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার 
পর চক্ষু বন্ধ করিলে অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদ্‌ভূমিতে (কালার্লেস্‌ ব্যাক্‌- 
গ্রাউণ্ড ), যেমন শাদ| দেওয়ালে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে সবর্ণ আলোক অন্ুসংবেদন 
ঘটে। আবার একটি জলম্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি থুরাইলে যে অগ্নিবৃত্ 
উৎপন্ন হয় তাহাতে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া চক্ষু বুজিলে বা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদ্‌- 
ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে উহার উপর ।অগ্রিবৃত্তটি দৃষ্ট হয় । দ্বিতীয় অগ্নিবৃত্রটি 
সবর্ণ অন্সংবেদন । আবার দুই চোখ হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার পর খুলিয়া 
একটি উজ্জল আলোকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়! আবার ছুই চোখ বন্ধ করিলে 
অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চদভূমিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিলে এঁ উজ্জ্বল আলোকটি 
দেখা যাইতে থাকে । 

সবর্ণ অন্সংবেদন চঞ্চল অথব! ক্ষণস্থায়ী (ফ্রিকারিং )। উহা একবার 
দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই অনৃশ্ঠ হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য 
হইবার পর ইহা ক্রমশঃ মিলাইয়া যাঁয়। 


১ ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ্বের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রব্যে 


দর্শন ও শব সংবেদন ৪১৭ 


অসবর্ণ অনুসংবেদনৎ/ 

যদি একটি রঙ্গীন কাগজের মধ্যস্থলে ১৫ হইতে ২* সেকেও কাল স্থ্রিদৃষ্ট 
নিবদ্ধ করিবার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন ব! ধূদর পটভূমিতে (কালারুলেস্‌ 
অরু গ্রে ব্যাক্গ্রাউও. ) দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায়, উহাতে একটি বর্ণখণ্ড (প্যাচ অফ্‌ 
কালার ) দৃষ্টিগোচর হয়। এই দ্বিতীয় বর্ণধগুটির আকার উদ্দীপক বর্ণখগ্টির 
অনুরূপ, কিন্তু উহ প্রথমটির বিপরীত ( নেগেটিভ ) বা পরিপুরক ( কম্প্রি- 
মেন্টারি )। উদ্দীপক অপস্যত হইলেও উহার সমাকৃতি অথচ বিপরীত এই 
প্রতিক্রিয়াকে অসবর্ণ অন্থসংবেদন ( নেগেটিভ. আফ টার-সেন্সেশন্‌ ) বলে। 

যেমন, উদ্দীপক বর্ণটি যদি যথাক্রমে লাল, সবুজ, গীত ও নীল হয়, তবে 
উহার উপর ১৫ হইতে ২ সেকেওড কাল স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি সরাইয়া* 
লইলে এবং তাহার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূসর দেওয়াল, বন্ুখণ্ড, শাদা 
কাগজ অথবা কাঁলো বোর্ডে দৃষ্টিপাত করিলে, এ পটের উপর উদ্দীপক বর্ণখণ্ডের 
সমাকার কিন্তু বিজাতীয় বা পরিপূরক যথাক্রমে সবৃজ, লাল, নীল ও পীত বর্ণখণ্ড 
দেখ। যাইবে । অর্থাৎ লাল রং সংবেদনের অসবর্ণ অন্রসংবেদন সবুজ এবং 
সবুজের লাল গীত বা! হলুদের নীল এবং নীলের গীত বা৷ হলুদ । অসবর্ণ অনু- 
সংবেদন উহার 'সংবেদনের পরিপুরক ( কম্প্রিমেণ্টারি )। লাল অসব্ণ 
অন্সংবেদন সবুজের সংবেদনের এবং সবুজ লালের পরিপুরক । আবার পীত 
অসবর্ণ অন্ুসংবেদন নীলের সংবেদনের এবং নীল পীতের পরিপূরক । 
পরিপূরক বর্ণ বা রং বলিতে এমন ছুইটি বর্ণ বা রংকে বুঝায় যাভাদের মিশ্রণ 
ফল শাদা বা আলোক-সংবেদন_অর্থা২ হে দুইটি রংকে যথাযোগ্য 
পরিমাণে মিশাইলে শাদা বা আলোক-সংবেদন উৎপন্ন হয় উহ্থাদিগকে 
পরিপুরক বর্ণ বা রং বলে। 

অসবর্ণ অনুসংবেদন সবর্ণ অন্ুসংবেদনের মত অস্থির এবং ক্ষণিক। ইহা 
একবার আসে আবার চলিয়া যায়। এই পরিবর্তন (ফ্লাক্চুয়েশন্‌) ২* হইতে ৩* 
বার পর্যন্তও ঘটিতে পারে । অনুসংবেদনের ক্ষণিকতার কারণ কি? কাহারও 
কাহারও মতে চক্ষুর অজ্ঞাত সালন বা আন্কন্সাচ, মুভ্মেণ্ট ই অন্ুসংবেদনের 
গতিশীলতাঁর কারণ। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে অনুসংবেদনের 
গতিশীলতা! উহার নিজস্ব নিয়ম এবং হ্বভাব। 

অন্থসংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে (১) উদ্দীপক বস্তর প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ আবশ্তক, (২) আবার উহার প্রতিক্রিয়ার উপর মনকে কেন্দ্রীভূত 

চর 


৪১৮ ্‌ মনোবিষ্কা 


করাও আবশ্তক। চক্ষুর সামান্যতম ইচ্ছাকৃত সঞ্চালনও দর্শন অন্ুসংবেদনের 
প্রতিবন্ধক হইতে পারে । অনিচ্ছারুত চক্ষুসঞ্চালন প্রতিবন্ধক হইলেও ইহার 
প্রতিকার নাই। 


অন্ু-প্রতিবূপ 


অন্থ-সংবেদনকে অনেকেই অন্ু-প্রতিরপ (আফ টার-ইমেজ.) বলিয়াছেন। 
তাহাদের এই নামকরণ সহজবোধ্য । সংবেদন উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই 
ঘটিয়। থাকে । উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে যে মানসবৃত্তি ঘটে তাহাকে সংবেদন 
বল! চলে না, কিন্তু প্রতিরূপ বলিতে হয । স্থতরাৎ উদ্দীপকের উপস্থিতিতে 
ঘে সংবেদন হয় তাহা অপস্থত হইলে উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে মানসবৃতি 
ঘটে তাহাকে অন্ু-সংবেদন না বলিয়া অন্ু-প্রতিরূপ বল! সঙ্গত । 

এই মতভেদের মীমাংসা প্রসঙ্গে বলিতে হয় যে উদ্দীপকের অন্তপস্থিতিতে 
ঘটিলেও, অন্ু-সংবেদন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপেই ঘটিয়া থাকে ৷ তাহ। ছাড়া, 
স্পষঈটতার দিক দিয়াও অন্ু-সংবেদন সংবেদনের অনুরূপ | উপরন্ত ইহ! পাত্রের 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, যেমন অল্লাধিকরূপে প্রতিরপ করে । ইহা 
উদ্দীপকের অন্তপস্থিতিতে ঘাটিলেও সংবেদনের মতই জ্ঞাত হয় এবং ইহাকে 
সংবেদন বল] হয় না, কিন্ত বলা হয় অন্প-সংবেদন অথবা সংবেদনের একটি 
পশ্চাদ্বর্তী অবস্থা । স্থতরাং ইহাকে অন্-সংবেদন বলা অসঙ্গত নয়। 


৩। পলিস্ুলক্ষ বর্ণ ৫ কম্লিমেপ্ভালি কালাল্‌ ১ 

যে দুইটি বর্ণকে মাত্রান্যায়ী মিশ্রণ করিলে শাদা ব1 বর্ণহীন আলোক উৎপন্ন 
হয় উহাদের একটিকে অপরটির পরিপুরক বা কম্প্রিমেণ্টারি বর্ণ বলে। ইহাদের 
একটি অপরটির বিপরীত । যেমন পীত এবং আস্মানী নীল পরস্পর পরস্পরের 
বিপরীত ব1 পরিপুরক বর্ণ। বর্ণালটুর লাল সবুঙ্জেব পরিপুরক নয়, কিন্তু ইহ! 
একপ্রকার নীলাভ-সবুজের পরিপূরক, কারণ বর্ণালীর লাল বিশুদ্ধ লাল নয়, 
কিন্ত পাতাভ লাল। বর্ণালীর বাহিরে ঘে বিশুদ্ধ লাল কল্পিত হয় এবং যাহ। 
মনোবিদ্যার দিক হইতে বিশ্তদ্ধ লাল, তাহার পরিপুরক অবশ্যই সবুজ। বর্ণালীব 
বিশুদ্ধ নীলের সহিত বিশুদ্ধ পীতের মাত্রান্তষায়ী মিশ্রণ ফলেও বর্ণহীন আলোক 
উৎপন্ন হয়। আবার বিশ্তদ্ধ লাল এবং বিশুদ্ধ সবুজ মিশ্রিত করিলেও অন্ুরূপ- 
ভাবে শাদ! এবং বর্ণহীন আলোক পাওয়া যায়। 


দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪১৯ 


সুতরাং লাল-সবুজ এবং পীত-নীল বর্ণগুলির এক এক জোড়ার এক একটি 
অপরটির পরিপুরক বর্ণ । প্রত্যেক বর্ণেরই পরিপুরক আছে । শুধু তাহাই নয়। 
শাদা এবং কালে! বর্ণ নয়, কিন্ত আলোক এবং আলোকাভাব। ইহাদেরও 
একটি অপরটির পরিপুরক । 


৪1 বর্শ-নেসাদুস্ঠয € ক্গালাল্‌ কুল্্ত্র্যাস্উ.১ 
দেখা গিয়াছে যে বর্ণ-সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারূপে উহার অসবর্ণ অন্ুসংবেদন 
ঘটে। এই ঘটন। বা ফেনোৌমেননকে বলে বর্ণ-বৈসাদৃশ্ঠ বা কালারু কন্ট্র্যাস্ট । 
যেমন গীতবর্ণ সংবেদনের প্রতিক্রিয়।রূপে উহার বিপরীত নীল বর্ণের অসবর্ণ 
অন্ুসংবেদন ঘটে । এই ঘটনাটি একটি বর্ণ-বৈসাদৃশ্টের ঘটনা । 
বর্ণ-বৈসাদৃশ্ঠ ছুই প্রকার, যথা সমকালীন বা যুগপৎ ( সিমাল্ট্যানিয়াস্‌) 
এবং পরবর্তাকালীন বা! অন্ুবর্তী (সাক্সেসিভ্‌) বৈসাদৃশ্য। 


সমকালীন বা যুগপৎ বৈসাদৃশ্য 

ইট রং একই সময়ে পাশাপাশি বা একটির উপরে বা নীচে আর একটি 
থাকিলে, উহার একটি অপরটির পরিপুরক রং-এর দ্বার। অন্ুরঞ্জিত হয়। এই 
বর্ণ-বৈসাদৃশ্যের নাম সমকালীন বৈসাদৃশ্য। যেমন একটি শাদা কাগজের 
উপর একটি লাল রং-এর খণ্ড বা! টুকরা স্থাপন করিয়া উহাদিগকে একটি শাদা 
টিস্থ কাগজ দিয়া টাকিলে, শাদা রং-এর কাগজটি নীলাভ সবুজে অনুরঞ্জিত 
( টিন্জ্ড্‌) দেখা যায় 

অথবা নিম্নলিখিত নক্সার অনুরূপ 
একটি চক্রফলক বা ডিস্ক কাটিয়া লওয়। 
যাউক-__ইহাতে শাদা অংশগুলি শাদার, 
কালো অংশগুলি কালোর এবং মলিন 
বা ছায়াচ্ছন্্ ( শেডেড্‌ ) অংশগুলি কোনো 
রং-এর পরিবতে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

এইবার এই চক্রফলকটিকে বর্ণচক্রে ্‌ 
(কালার হুইল্‌) ঘুরানে! যাউক | এইক্ষেত্রে ৪২নং চিন 
ঘূর্ণায়মান চক্রফলকটির উপরিভাগ (সারফেস) দেখা যাইবে ধূসর যাহাকে 
ঘিরিয়া থাকিবে একটি শাদাভ ঘের (রিং)। আবার কালোর পরিবর্তে রংটি 
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কমল হইলে, চক্রফলকের উপরিভাগ দেখা যাইবে পীতাভ, যাহার চারি- 
দ্বিকে রহিয়াছে একটি নীলাভ ঘের। রংটি সবুজ হইলে, দেখা ষাইবে একটি 
ফিকে সবুজ বা সবুজীভ উপরিভাগ যাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একটি লাল- 
বেগুনী (পার্লিশ্‌) ঘের বা রিং। 


অনুবর্তা বৈসাদৃশ্য 

অন্ুবর্তা বর্ণ-বৈসাদৃশ্য (সাক্সেসিভ) অসবর্ণ অনুসংবেদনের অনুরূপ । 
কিন্ত ইহারা অনুরূপ হইলেও অভিন্ন নয়। অসবর্ণ অন্ুসংবেদনে উহার সহিত 
প্রথম সংবেদনের কোনো! স্থস্পষ্ট পার্থকা বা বৈসাদৃশ্য জ্ঞান নাও থাকিতে 
পারে। যেমন লাল রংটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার পর উহা! হইতে দৃষ্টি অপসরণ 
করিয়া একটি বর্ণহীন পটে তাকাইলে লাল রং-এর বিজাতীয় ঘষে সবুজ রং 
দেখিতে পাওয়! যায় উহা অসবর্ণ অন্কুসংবেদনের দৃষ্টান্ত । এই অন্সংবেদনে 
পূর্ববর্তী এবং পরবর্তা রংটিকে তুলনামূলকভাবে দেখা হয় না। এই দুইটি রং 
বিসদৃশ হইলেও উহাদের বৈসাদুশা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। কিন্তু অনুবর্তী 
বর্ণবৈসাদৃশ্যে উহাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । 


ঢে। আর্পীক্ষতা 0কালাল্‌ লাইগুল্নস্১ 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে বর্ণদর্শনে অক্ষমতাই বর্ণান্ধতাঁ। বর্ণান্ধ ব্যক্তি 
বিশ্বের বর্ণ বৈচিত্রা উপভোগ করিতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণান্ধতা একটি বংশগত এবং দুরারোগ্য রোগ । কোনে 
কোনো ক্ষেত্রে বর্ণান্বতাঁ চিকিৎসা-সাধ্য। নারী অপেক্ষা পুরুষই বেশী 
বর্ণান্ধতা-প্রবণ । 


বর্ণান্ধতার প্রকার 
৫১) স্বভাবী বর্ণান্ধতা ( নর্ম্যাল্‌ কালার্‌ রাইগু নেস্্‌) 

বরণান্ধতা প্রথমতঃ দুই প্রকার-ঘথা ন্বভাবী (নর্ম্যাল্‌) এবং অস্বভাবী 
(আ্যাব্নর্যাল্‌)। ম্বভাবী বর্ণান্ধতা সর্বপাধারণের মধ্যেই থাকে, কারণ ইহ। 
রেটিনা বা অক্ষিপটের নিজন্ব ধর্ম। অক্ষিপটের সকল অংশই সমানভাবে বর্ণ- 
সংবেদনশীল নয়। ইহার তিনটি স্তর আছে--যথা বাহিরের, মধ্যের ও 
ভিতরের । অক্ষিপটের প্রথম বা বাহিরের ঘ্যরটি (আউটারমোস্ট, জোন্‌) 


দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪২১ 


সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ ( কম্প্রিটুলি কালাব্-ব্লাইণ্ )। ইহাতে শুধু শাদা এবং কালো 

। অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারের সংবেদনশীলতা আছে । অক্ষিপটের দ্বিতীয় 
বা মধ্যম স্তরটি ( ইণ্টার্মিডিয়েট জোন্‌ ) আংশিক বর্ণান্ধ ( পাশিয়্যালি কালার্‌- 
বলাই )। ইহা শাদা এবং কালো অথবা আলোক এবং অন্ধকারে সংবেদনশীল 
তো] বটেই, তদ্তিরিক্ত নীল ও গীতবর্ণেও সংবেদনশীল | কিন্তু অক্ষিপটের এই 
মধ্যম স্তরটি লাল এবং সবুজ বর্ণ। অক্ষিপটের তৃতীয় বা ভিতরের স্তরটি 
( ইনার্মোস্ট জোন্‌) সম্পূর্ণ বর্ণ-সংবেদনশীল। অর্থা, ইহা শাদা-কালো 
এবং নীল-পীত সংবেদন গ্রহণ করিতে পারে তে। বটেই, তদতিরিক্ত লাল-সবুজ 
বর্ণ-সংবেদনও গ্রহণ করিতে পারে । এক কথায়, অক্ষিপটের তৃতীয় স্তরটি 
সকল প্রকার আলোক ও বর্ণ-সংবেদনে সক্ষম | 


(২) অস্বভাবী (আযাব নর্মযাল্‌) বর্ণান্ধত। 

অস্বভাবী বর্ণান্ধতা সকলের অক্ষিপটে থাকে না। যাহাদের অক্ষিপট 
বোগগ্রস্ত তাহারাই অস্বভাবী বর্ণান্ধ । 

অস্বভাবী বর্ণান্ধতা প্রথমতঃ ছুই শ্রেণীর যথা আংশিক (পাশিয়্যাল্‌) 
এবং জম্পুর্ণ ( কমপ্লিট) আংশিক বর্ণান্ধতা আবার ছুই শ্রেণীর__যথা লাল- 
সবূজ ( রেড-গ্রীন্‌) এবং নীল-পীত (ব্লুইয়েলো ) 


আংশিক বর্ণান্ধত। 


(১) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (রেড্-্রীন্‌ ব্লাইগুনেস্) ছুই দিক দিয়া 
বিশেষ গুরুত্বপুণ। প্রথমতঃ, এই বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেশী। 
দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু লাল-সবুজ বর্ণ দুইটি জলে ও স্থলে সঙ্কেতরূপে ( সিগ্ন্াল্‌) 
বাবহত হইয়। থাকে, ইহাদের বর্ণান্ধতা আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষার কাজে 
মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। শতকরা প্রায় চার জন পুরুষ এবং একজন নারীর 
মধ্যে এই বর্ণান্ধত| দেখা যায়। ইহা বংশগত এবং দৈহিক | লাল-সবুজান্ধ 
ব্যক্তিকে বূর্ণালী দিয়! পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ষে তাহার বর্ণ-সংবেদন 
নীল-গীত এই ছুইটি বর্ণে সীমাবদ্ধ । কেহ কেহ লালকে কালো এবং সবুজকে 
ঘোরু ধূসর দেখিয়া থাকে । 

২ বর্ণান্ধতার আবার দুইটি প্রকারভেদ রহিয়াছে । প্রথম প্রকারে 
লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তি ব্র্ণালীকে স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে দেখিতে পায়, কিন্তু লাল- 
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সবুজের পরিবর্তে নীল-পীত দেখিয়া থাকে । দ্বিতীয় প্রকার লাল-সবুজান্ব 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্ণালীর 'দৈর্ধ্য ছিন্ন হইয়! যায় যাহার ফলে লাল এবং বেগুনী 
রং কালে! দেখায়। ভন্‌ ক্রজ্‌ 'এই ছুই প্রকার লাল-সবূজান্ধ বাক্তিকে যথাক্রমে 
ডিউটারেনোপস্‌ এবং প্রোটেনোপ্স্‌ আখ্যা দিয়াছেন। প্রথমোক্ত প্রকারে 
পীতবর্ণ এবং দ্বিতীয়োক্ত প্রকারে সবুজবর্ণ উজ্জ্বলতম দেখায়। রিভার্স 
এই দুই শ্রেণীর নামকরণ করিয়াছেন যথাক্রমে ফটেরিথাস এবং স্কটেরিথাস্‌২ 

(২) নীল-গীত বর্ণান্ধতা পুর্বোক্ত বর্ণান্ধতার তুলনায় অনেক অল্পসংখাক 
ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে । ইহা অক্ষিপটের কোনে। রৌগের সহিত জড়িত । 
ইহা বংশগত নয়, কিন্ত অজিত। নীল-গীত বর্ণান্ধতায় এই দুইটি বর্ণের 
মধ্যে গোলমাল ঘটে । রিচার্ডসন্‌ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোনো 
কোনো নীল-পীতান্ধ ব্যক্তি নীল বর্ণকে উজ্জ্বল শাদারূপে দেখিয়! থাকে। ভন্‌ 
ক্রজ এই বর্ণান্বতার নামকরণ করিয়াছেন ট্রাইটানোপিয়]। 


পুর্ণ বর্ণান্ধতা কেমৃপ্লিট কালার্-ব্লাইগু নেস্) 

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা হইলে কোনো বর্ণ ই দেখা যায় না। এই জাতীয় বর্ণাদ্কত! খুব 
কমই ঘটিয়া থাকে । সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ বাক্তির বর্ণালী কতগুলি বর্ণহীন অংশের সমষ্টি 
এবং এই ব্যক্তি বর্ণালীর অংশগুলির পার্থক্যকে শুধু আলোক বা উজ্জলতার 
পার্থক্যরদরপে দেখিতে পায় । 

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাঁও ছুই শ্রেণীর । প্রথম শ্রেণীর বাক্তি বর্ণালীর গীত স্থানটিকে 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্তি ইহাব সবুজ স্থানটিকে সর্বাপেক্ষা উজ্জলরূপে দেখিতে 
পায়। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাকে এক্রোমোটো পিয়া বলা হয় । এই বর্ণান্ধতীয় অক্ষি- 
পটের পীতবিন্দূতে ( কোভিয়। স্যেন্টলিস্‌) আলোক এবং বর্ণ এই উভয়েই 
অন্ধত1 ঘটে । অবশ্ঠট পীতবিন্দুর বাহিরে দর্শন-সংবেদন স্বাভাবিক থাকে । 


৬। অহ্দ-লিল্দু € লাইগা ১ 
অক্ষিপটের একটি অংশ স্বভাবতঃ অন্ধ । ইহাকে অন্ধ-বিন্দু (ব্লাইওু স্পট্‌) 
বলে। দর্শননার্ভ ( অপ্টিক্‌ নার্ভ) মন্তিষ্ফ হইতে আসিয়া অক্ষিগোলকেব 
ষে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে এ স্থানটিই অন্ধ-বিন্দু। এই বিন্দুতে কোনো বন্ধ 
প্রতিফলিত ( ফোকাস্ড্‌) হইলে উহ] অদৃশ্য থাকে । 


১৫ 
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পরাক্ষা 

যদি বাম দিকের ক্রশ্‌ চিহ্টিতে ডান চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় এবং 
বাম চোখটি বন্ধ রাখ! হয়, তবে চোখের সাত, আট ইঞ্চি দূরে বইখানি ধরিলে 
অন্ধ-বিন্দু প্রমাণিত হইতে পারে। বইখানি আস্তে আন্তে সামনের ও 
পিছনের দিকে সঞ্চালন করিলে কোনো সময়ে ডান দিকের বিন্দুটি অদৃশ্ঠ 
হইয়া যায়। পাতাঁটিকে ঘুরাইয়৷ ধরিলে বাম চোখের অন্ধ-বিন্দুও অনুরূপভাবে 
নিরূপণ কর! যাইতে পারে । 

সাধারণত: আমরা অন্ধ-বিন্দুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই না, কারণ 
চারিপাশের সংবেদনশীল স্থানগুলির সংবেদন দিয়া আমরা অন্থু-বিন্দুর শূন্ব- 
সংবেদন স্থানটি মনে মনে পুর্ণ করিয়া! লই । 


৭। নর্ণহন্সিশ্রণ ৫ক্কালালু চ্মিক্সিৎ ১ 

বর্ণের বর্ণমাত্রত্ব (হিউ ) নির্ভর করে অক্ষিপটের উদ্দীপক অথবা ইথর- 
তরঙ্গের দৈর্ঘোর উপর। হেলম্হোল্জ-প্রদত্ত বর্ণতালিকায় ইহা! দেখানো 
হইয়াছে । উথর-তরঙ্গের নানা দৈর্ঘা মিশ্রিত করিলে কি ফল হয় 
দেখা যাউক। 

পীত বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘা অবুজ বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সহিত মিশ্রিত হইলে 
পীতাভ-সবুজ বর্ণের সংবেদন ঘটে । এই নিয়ম অনুসারে নিয়রূপে বর্ণসংমিশ্রণ 
কবা যাইতে পাঁরে। বর্ণগুলিকে চক্ষর উপর যুগপৎ বা একসঙ্গে না ফেলিয়া 
পর পর অথচ এত তাভাতাডি ফেলা হয় যে উহারা যেন যুগপৎ বা একই 
সময়ে অক্ষিপটকে উদ্দীপিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অক্ষিপটে 
প্রতিক্রিরা-প্রণালী অন্চসারে প্রতোক উদ্দীপনক্রিয়া উদ্দীপকটিব পরেও 
কিছুক্ষণ চলিতে থাকে । বর্ণগুলির ঘূর্ণন ক্রিয়া বাঁড়াইলে মিশ্রণ ঘটে । 


পরীক্ষ। প্রণালী 


বর্ণচক্রকে ( কালার্-হুইল্‌) উপযুক্ত আলোকে স্থাপন করিতে হয়। যে 
বর্ণের মিশ্রণ ঘটাইতে হইবে মাত্রা অনুসারে উহাদের চক্রফলক কাটিয়া লইয়া 
বর্ণচক্রে বসাইয়া দিতে হয়। তারপর বর্ণচক্র বেগে ঘুরাইয়! দিলেই বর্ণগুলির 
মিশ্রণ ঘটে এবং অনেকগুলি বর্ণের পরিবর্তে উহাদের মিশিত একটি বর্ণ দেখা 
যায়। যেমন লাল এবং পীত বর্ণ সমানভাবে মিশাইলে কমলা রং পাওয়া 


৪২৪ ' মনোবিষ্ভা 

যায়। মিশ্রণের ফলে দেখা যায় ঘষে বর্ণালীর সাতটি বর্ণই লাল, সবুজ, গীত 
এবং নীল এই চারটি বর্ণের বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণ হইতে উত্পন্ন। এমন 
কি লাল, সবুজ এবং নীল এই তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণেই সকল বর্ণ পাওয়া 
যাইতে পারে। এই কারণে এই তিনটিকেই অনেকে মুখ বা মৌলিক বর্ণ 
বলিয়াছেন । 


বর্ণহীন সংবেদ্ধন উত্পাদনের বিভিন্ন প্রণালী 

শাদা আলোক নানাপ্রকারে উত্পন্ন হইতে পারে । (১) যে বর্ণচক্রে 
বর্ণালীর সকল বর্ণগুলিই মাত্রান্ছসারে বসানো হইয়াছে তাহা ঘুরাইলে বর্ণহীন 
শাদা সংবেদন উৎপন্ন হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত চারটি বর্ণ মিশ্রণ করিলেও 
বর্ণহীন বা শাদা আলোক উৎপন্ন হয়। (৩) তৃতীয়তঃ, তিনটি মুখ্য বা প্রধান 
বর্ণকেও মাত্রান্যায়ী মিশাইলে বর্ণহীন আলোক পাওয়া যায় । (৪) চতুর্থতঃ) 
পরিপুরক বর্ণের কেম্প্রিমেণ্টারি) সংমিশ্রণেও বর্ণহীন শুভ্র আলোক পাওয়া 
যাইতে পারে । 


৮। দর্শন উদপপমোজন্ন ৫ আ্যক্ষোন্মোডেস্পন্ন্‌ ১ এছ, 
প্রতি্মোজন্ন € আ্যাডাপ জেল্প্্‌ ১ 
উপযোজন যান্ত্রিক 
দর্শন উপযোজন বা আকোমোডেশন্‌ এবং প্রতিযোজন বা আডাপটেশন্‌- 
এর সাধারণ অর্থ একই । (পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে সংবেদন-প্রতিক্রিয়ার 
যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে উপযোজন এবং প্রতিযোজন বলে এই দুইটি 
দর্শন প্রক্রিয়ার অর্থ হইল চক্ষুকে দৃশ্য বস্তর সহিত মানহিয়। বা খাপ 
খাওয়াইয়। লওয়া। তবে প্রথম প্রক্রিয়াটি চক্ষুর বিভিন্ন অংখকে-_বিশেষ 
করিয়া অক্ষিমুকুর বা! লেন্স্‌কে দৃশ্যবস্তর ক্ষুদ্রতা বা বিশালতা, দুরত্ব বা নৈকট্য 
অনুসারে পরিবতিত করা বুঝায়। যেমন একটি নিকট বা দূরের বস্তকে 
দেখিতে হইলে লেন্স এর কার্ডেচার্‌ বা বক্রতার পরিবর্তন করিতে হয়। 
নিকট বন্ত দেখিতে হইলে ইহা কম এবং দুরের বস্তু দেখিতে উহা বেশী হয়। 
এই বক্রতার পরিবর্তন সাধিত হয় সিলিয়ারি পেশীর ( সিলিয়ারি মাস্ল্স্‌) 
সাহায্যে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উপযোজন ক্রিয়াটি প্রধানতঃ 
যান্ত্রিক অথব। চক্ষুযন্ত্রের | 
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প্রতিযোজন মানসিক 

প্রতিযোজন বলিতে বুঝায় পুন: পুন: উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্রমিক 
পরিবর্তন এবং সামপ্শস্ত বিধান-_যেমন, প্রথর দিবালৌক হইতে আসিয়। 
সাধারণ আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিলে প্রথমে ঘরের আসবাবপত্র প্রভৃতি 
আব্ছা এবং অস্পষ্ট দেখায়। কারণ প্রখর দ্রিবালোকে প্রতিযোজিত ( লাইট্‌ 
আযাডাপ্টেড্‌ ) হওয়ায় চক্ষু অন্ধকারে অপ্রতিযোজিত (ভার্কনেস্‌ নন্-আযাডাপ্‌- 
টেড্‌) হইয়াছে । কিন্তু ঘরে কিছুক্ষণ থাকিলেই উহার আস্বাবপত্র স্পষ্টতর 
হইতে থাকে । কারণ এইবার চক্ষু অন্ধকারের সহিত প্রতিযোজিত 
( ডার্কনেস্‌ আযাডাপ্টেড্‌) হইয়াছে এবং হঠাৎ দিবালোকে গেলে এ 
আলোক দুঃসহ লাগিবে, অথবা চক্ষু বল্সাইয়া যাইবে । আবার রঙীন 
চশম! পরিলে চক্ষ প্রথমে চশমার রং-এ অপ্রতিযোদজিত থাকে--ফলে সকল 
ৃশ্যবস্তই চশমার রং অনুসারে রডীন দেখায়। আবার ব্যবহারের ফলে চক্ষু 
চশমায় অভ্যস্ত হইয়! গেলে দৃশ্ঠবস্তগুলি আর রঙীন দেখা যায় না। 

প্রতিযোজনের ফলে উহার বস্ত সম্বন্ধে আর কোনো অন্থবিধা থাকে নাঁ_ 
উহাবা! এক প্রকার “গাঁ-সওয়া” হইয়া যায় এবং উহাদের বৈচিত্র্য বা চমক প্রদতা 
কমিয়। যাঁয়। নৃতন ছ্েশের নৈসগিক শোভা দেখিয়া কোনো বিদেশী হয়ত 
ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠেন | কিন্তু উহা এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের মনে 
হয়ত কোনো রেখাপাত করে না। এইরূপ পার্থক্যের কারণ এই যে বিদেশী 
এই দেশের দৃশ্টের সহিত উপযোৌজিত হন নাই। কিন্তু দেশের বাসিন্দাগণ 
ইহার দৃষ্টাদর্শনে উপযোজিত হইয়াছেন । 


৯। গোম্ুুলি দর্শন € ভৌস্মাইলাইউ. ভিস্পন্ন্‌) 

ফোভিয়! বা গীতবিন্দুই স্পষ্টতম আলোক দর্শনের স্থান। কিন্তু অন্ধকারে 
প্রতিযোজিত অবস্থায় এই পীতবিন্দুই হইয়। ঈাড়ায় সর্বাপেক্ষা কম আলোক- 
সংবেদনশীল অক্ষিপটের অংশ । পীতবিন্দুকে রাত্র্ন্ধ বল! যাইতে পারে। 
অক্ষিপটের বহিঃপ্রীস্ত ( পেরিফেরি ) পীতবিন্দু অপেক্ষা গোধূলি বা রাত্রিদর্শনে 
অধিকতর গ্রতিযোজিত। পীতবিন্দু শঙ্কু (কোন্‌) প্রধান এবং শঙ্কু 
দিবালোক দর্শনের সহিত প্রতিযোজিত। অপর পক্ষে অক্ষিপটের বহির্মগল 
রড্‌বা দণ্ত-প্রধান এবং দণ্ড অন্ধকার দর্শনের সহিত প্রতিযৌজিত। নিশাচর 
পক্ষীরা, যেমন পেচক অথব। বাদুড়, দ্বিবালোকে দেখিতে পায় না। উহার 


৪২৬ মনোবিদ্ঠ। 


দিবান্ধ। উহার! রাত্রির অন্ধকারে দেখিতে পায়, কারণ উহাদের অক্ষিপটে 
শুধু দণ্ডই ( রড) আছে, কিন্তু শঙ্কু নাই। আবার বিড়াল, বাঘ, কুকুর প্রভৃতি 
পশুরা দিবালোকে এবং রাত্রির অন্ধকারে সমান দেখিতে পায়। উহাদের 
অক্ষিপটে দণ্ড এবং শঙ্কু হয়ত সম-পরিমাণে আছে । কিন্তু মানুষ দিবালোকেই 
দেখিতে পায়। উহার! রাত্রির কন্ধকারে দৃষ্টিহীন, কারণ মানুষের অক্ষিপটে 
শঙ্ষুই প্রধানভাবে এবং দণ্ড অপ্রধানভাবে রহিয়াছে । 


১০। পাঁ্ক্িন্নিজে ল্যাপাল্ 
০পাল্কিনংজে ফেন্লোচ্েনননন১১ 

ধরিয়া লওয়া যাউক, যে চক্ষু অন্ধকার-প্রতিযৌজিত (ডার্ক নেস্‌ আযাডাপ্‌- 
টেড) হইয়া রহিয়াছে । যদি এই অবস্থার একটি অস্পষ্ট আলোকিত ঘরে 
প্রবেশ করিয়া বর্ণালী দেখা যায় তাহা হইলে উহা বর্ণহীন দেখাইবে। তাই 
বলিয়া বর্ণালীর সকল অংশগুলিই সমানভাবে আলোকিত অথবা উজ্জল দ্রেখ! 
যাইবে না, কিন্তু বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন মাত্রায় আলোকিত বা উজ্জল 
দেখাইবে । বর্ণালীর লাল প্রান্ত অস্বাভাবিক অন্ধকার, নীল প্রান্ত অধিক 
উজ্জ্বল দেখা যাইবে এবং উহার উজ্জ্বলতম প্রান্ত পীত বা হলুঙ্ধ স্থান হইতে 
সবুজ স্থানে পরিবতিত হইবে । 

অন্ধকার এবং আলোকে 'প্রতিযোজন অনুসারে উজ্জ্বলতম বর্ণের এইরূপ 
স্থানান্তর বা স্থান পরিবর্তন আবিষ্কার করিয়াছেন অস্ত্ীয় গবেষক পার্কিন্জে । 
তাহার নাম অন্তসারে উল্লিখিত পরিবর্তনের নাম হইয়াছে পার্কিন্জে 
ফেনোমেনন্‌। 


১১। ইহ্বাহ-হেল্মহহোল্জ এক্স দর্শন-মতবাদ-_ 
ইন্সহ-হেল্স্হোল্জেস্‌ থিওল্লি অহ, ভিস্পন্ন 
দর্শন সংবেদনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ব্যাখা! করিতে গিয়া ইয়ং এবং 
হেল্মহোল্জ মে মত উপস্থাপিত করিয়াছেন উহার নাম ইয়ং-হেল্ম্হোল্জ 
দর্শন-মতবাদ । এই মতবাদের প্রথম স্থত্রপাত করিয়াছিলেন টমাস্‌ ইয়ং 
১৮০১ খ্রীষ্টান এবং উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন হেল্মহোল্জ ১৮৬০ খ্রীষ্টাবে । 
এই মতে মৌলিক বর্ণের সংখ্য| তিনটি__যথা, নীলাভ লাল (কার্ধাইন্‌ রেড্‌), 
পীতাভ সবুজ (ইয়েলোইশ. গ্রীন) এবং সপুদ্রপারস্থিত নীল ( আল্ট্রামেরিন্‌ ব)। 


দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪২৭ 


এক্ষিপটে (রেটিনা ) তিনটি নার্ভ আছে যাহা উল্লিখিত তিনটি বর্ণ- 
সংবেদনের উপযোগী । ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি তরক্গদৈর্য (লেন্থ অফ. 
ইথর. ওয়েইভ্স্‌) দ্বারা উদ্দীপিত হয়। বর্ণালীর দীর্ঘতম তরঙগপ্রান্ত প্রথমটিকে, 
উহার মাঝামাঝি দীর্ঘ তরঙ্গপ্রান্ত দ্বিতীয়টিকে এবং হুস্বতম তরঙ্গ প্রান্ত 
উহার তৃতীয়টিকে উদ্দীপিত করে । 

এই মতবাদের আধুনিক সংস্করণে তিন প্রকার “আলোক-রাপায়নিক' পদার্থ 
( ফটোকেমিক্যাল্‌ সাকস্ট্যান্স ) এই তিনটি নার্ভ-এর স্থান গ্রহণ করিয়াছে । 

উক্ত তিনটি নার্ভ বা আলোক-রাসায়নিক পদার্থের সমান উদ্দীপন! হইলে 
বর্ণহীন সংবেদন এবং ভিন্ন মাত্রায় হইলে বর্ণালীর সকল বর্ণগুলি উৎপন্ন হয । 
'আবার ঘখন ইহারা একেবারেই উদ্দীপিত হয় না, তখন উৎপন্ন হয় কালো বা 
অন্ধকারের সংবেদন | 


সমালোচন। 


বর্ণ মতবাদের যাথার্থ্য নির্ভর করে উহার বর্ণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ঘটনা 
বাখ্যা করিবার উপযোগিতার উপর । ইযং-হেল্মহোল্জ-এর দর্শন-মতবাদ 
এইবপ অনেকগুলি ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিধাছে আবার কতগুলির 
করে নাই। 

প্রথমতঃ বর্ণ-সংমিশ্রণ (কালার্‌ মিক্সিং, মোটে উপব সন্ভোষজনকভাবে 
বাখ্যাত হয় তিনটি মৌলিক বর্ণেব সংমিশ্রণ দ্বারা। কিন্ত বর্ণ বৈসাদৃশ্য 
( কাঁলার্‌ কনট্রাস্ট ) ব্যাখ্যায় এই মতবাদের দোষ প্রকট হইয়া পড়ে। এই 
মতান্থুসারে অন্ুবর্ত (সাক্সেসিভ্‌) বৈসাদৃশ্টের ব্যাখ্যা এইরূপ । জবর্ণ অনু- 
সংবেদন অক্ষিপটীয় জড়তা৷ (রেটিন্যাল্‌ ইনাশিয়া ) বিশেষ। “লাল” 
পদার্থটি ( রেড্‌ সাক্ষ্ট্যান্দ ) একবার উদ্দীপিত হইলে উদ্দীপক অপসারিত 
ভওয়া সত্বেও এই উদ্দীপন! থামে না, কিন্তু চলিতে থাকে । ফলে একটি লাল 
সবর্ণ অন্ুসংবেদন ঘটে । আবার অসবর্ণ অনুসংবেদন বাখা!। করিতে 
গিযা এই মতবাদ অক্ষিপটায় ক্লান্তির (রেটিন্ঠাল্‌ ফেটিগ) আশ্রয় লয। 
যেমন “লাল” নার্ভ বা পদার্থটি উদ্দীপনার ফলে ক্লান্ত বাঁ অবসন্ন হইয়া পড়ে, 
ফলে বাকী ছুইটি, বিশেষ করিয়া সবুজ পদার্থ ক্রিয়াশীল হয়, স্ৃতরাং সবুজ 
সংবেদ্ন ঘটে । কিন্ত ক্লান্তি বা অবসাদ্কে অসবর্ণ অন্ুসংবেদনের সন্তোষজনক 
কারণ বলা যায় না, কারণ অপবর্ণ অনুসংবেদন উৎপন্ন করিবার জন্য উদ্দীপকের 


৪২৮ মনোবিগ্যা 


প্রতি অল্পকালস্থায়ী মনৌষোগ দরকার হয়, স্থতরাং কোনো নার্ভ বা পদার্থের 
ক্লান্ত হইবার কথা নয়। 

আবার যুগপৎ বা সমকালীন বর্ণ-বৈসাদৃশ্টের ( সিমাল্ট্যানিয়াস্‌ 
কন্ট্র্যাস্ট.) ব্যাখ্যাটি হেলমহোলজ্-এর কষ্টকল্লিত বলিয়া মনে -হয়। সবুজ 
পটভূমির উপর স্থাপিত একটি ধূসর বর্ণথগ্ুকে কেন রক্তিমাভ দেখা যায়? 
হেল্মহোল্জ বলেন ষে আমরা সবুজের একটু অংশকে স্বচ্ছ বলিয়া কল্পন৷ 
করি এবং এই কল্পিত সবুজের মধ্য দিয়। ধূসর দেখি। অতীত অভিজ্ঞতা 
হইতে আমাদের জানা আছে যে সবুজের মধ্য দরিয়া ধূসরকে ধূসর দেখিতে 
হইলে ইহা অবশ্যই রক্তিমাভ হইবে । সমালোচনায় বলা যাইতে পারে 
যে সাধারণতঃ অতীত অভিজ্ঞতার ফলে বৈসাদৃশ্ত না বাড়িয়া ব্যাহতই 
হইয়া থাকে। 

এই মত বণান্ধতার ব্যাখ্যা এইরূপে করে। সম্পূর্ণ বর্ণান্তার কারণ 
তিনটি আলোক- রাসায়নিক পদার্থেরই অভাব বা বিকৃতি । আবার আংশিক 
বর্ণান্ধতার কারণ কোনে। একটি নার্ভ বা পদার্থের অভাব ব! বিরতি । এইরূপ 
ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে বর্ণান্ধতাঁ এক বা একাধিক পদার্থের 
অভাবজনিত হইলে বর্ণান্ধ ব্যক্তির আলোক-সংবেদন অসম্ভব হইয়! পড়ে, 
কারণ এই সংবেদন তিনটি মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ ফল । 

তাহা ছাড়া এই মতবাদের প্রধান অস্থবিধা এই যে ইহা শাদ] বা বর্ণহীন 
আলোক সংবেদনের গ্রাহক কোনো নার্ভ ব। পদার্থ স্বীকার করে নাই। 


১২। হোল্রিহ-এক্স দর্শনশ্মতনাদ 
€ হেলিহ০ন থিওলিি তফ ভিস্ণন২১ 
হেরিং এবং লিওনার্ডো-এর মতবাদটি ইয়ং-হেল্মহোলজ মতবাদ 
হইতে প্ূথক | 
হেরিং এবং লিওনার্ভো দর্শন সংবেদনের যে মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন 
তাহা এই । 
দর্শন যন্ত্রে বা অক্ষিপটে অথবা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট মন্তিষ্বের অংশে তিনটি 
রাসায়নিক পদার্থ আছে । ইহারা ইথর তরঙ্গ ছারা বিভিন্নরূপে উদ্দীপিত হয়্‌। 
প্রত্যেকটি পদ্দার্থের উদ্দীপনায় ভাঙন ও গড়ন (ডি-কম্পোজিশন্‌ আগ. 
রি-কম্পোজিশন্‌ বা আনাবলিজম্‌ আযাও ক্যাটাবলিজম্‌ )-_এই ছুইটি বিপরীত 


দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪২৯ 


ক্রিয়া চলিতে থাকে, যাহার ফলে বিপরীত বর্ণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। একটি 
পদার্থের ভাঙন ও গড়ন হইতে যথাক্রমে শাদা ও কালো, দ্বিতীয়টির অন্ুবূপ 
ক্রিয়ার ফলে হলুদ্র ও নীল এবং তৃতীয়টির এঁ প্রকার ক্রিয়ায় লাল ও সবুজ 
সংবেদন ঘটে । এইরূপে অক্ষিপটে মোটের উপর তিন জোডায় ছয়টি রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে শাদা-কালো, হলুদ-নীল এবং লাল-সবুজ, এই ছয় প্রকার দর্শন- 
সংবেদন ঘটে | 

প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থের ভাঙন (ডি-কম্পৌোজিশন্‌, ডিসিমিলেশন্‌ 
অরূ ক্যাটাবলিজম্‌) এবং গড়ন (রি-কম্পোজিশন্, আঁসিমিলেশন্‌ অরু্‌ 


আযনাবলিজম্‌ ) হইতে নিম্নবূপ সংবেদন ঘটে £__ 

লাল সংবেদন উৎপন্ন হয় লাল-সবুজ যন্ত্রের ভাঙন দ্বারা 
কমলা , «০.৮.» এবং হলুদ-নীল 2. 
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শাদা-কালো পদার্থটি প্রত্যেক আলোকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় বলিয়া 
সকল প্রকার বর্ণই অল্পবিস্তর উজ্জল রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপর ছুইটি পদার্থ 
উদ্দীপিত হয় উহাদের বিশেষ উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের দ্বার । 

লাল-সবুজ অথবা হলুদ-নীল আলোক অক্ষিপটের একই অংশে পতিত 
হইলে এই বর্ণ ছুইটি ভাঙন এবং গড়ন এই পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়ার দ্বারা 
বিধ্বস্ত ( ক্যান্সেল্ড্‌ ) হইয়া বর্ণহীন শাদা বা ধূসর সংবেদন উৎপন্ন করে। 

অক্ষিপটের একই অংশে এবং একই সময়ে শীদা-কালেো আলোক পতিত 
হইলে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে বিধ্বস্ত করিলেও উহাদের মিশ্রণ ফলে ধূসর 
সংবেদন থাকে । উদ্দীপক থাকুক বাঁ না থাকুক, অপ্টিক্‌ নার্ভ-এর সহিত 
সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্ষের কোযগুলি ( কর্টিক্যাল্‌ সেল্স্‌) সর্বদা উদ্দীপিত থাকে এবং 
অক্ষিপটের নিজস্ব আলোকরূপে ( রেটিনা'জ. অউন্‌ লাইট ) এই ধূসর সংবেদন 


৪৩০ মনোবিষ্ঠা 


ঘটায়। হেরিং-এর মতে কালো বা অন্ধকারও একটি সদর্থক সংবেদন 
( পজিটিভ, সেন্সেশন্‌ )। 

হেরিং হেল্মহোল্জ-এর মতই বর্ণসংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করেন। পরিপুরক বা! 
বিপরীত বর্ণ-সংমিশ্রণে বর্ণহীন বা আলোক-সংবেদন ঘটে একই রাসায়নিক 
যন্ত্রেররযেমন লাল-সবুজের-_বিপরীত ক্রিয়ায় একটি অপরটিকে বিধ্বস্ত 
( ক্যান্সেল্‌ ) করিবার ফলে । 


সমালোচন। 


কিন্ত এইবূপ ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ধরা পড়ে সাদাকালোর সংমিশ্রণ 
ক্ষেত্রে। শাদাকালো যন্ত্রটি উদ্দীপিত হইলে উহার একটি অপরটিকে 
বিধ্বস্ত করে না, কিন্ত উৎপন্ন করে উহাদের মধ্যবর্তী ধূসর সংবেদন। 

হেরি অনুসংবেদন ব্যাখ্যা করেন নিম্োক্তরূপে । সবর্ণ অন্ুসংবেদন 
ঘটে গঠনাত্মক প্রক্রিয়ায় ক্লান্তি বা অবসাদের জন্য, যাহার ফলে ভাঙন ক্রিয়া 
চলিতে থাকে । এই ব্যাখ্যাও অসঙ্গত। সবর্ণ অন্সংবেদনের অসবর্ণ অন্- 
সংবেদনে রূপান্তর ঘটে, যদি যে পটভূমিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা হয় তাহা অন্ধু- 
সংবেদনের পটভূমি অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হয় । 

তাহার মতে অসবর্ণ অনুসংবেদন উৎপন্ন হয় দর্শন যন্ত্রগুলির সাম্যাবস্থ। 
( ইকুইলিব্রিয়াম্‌) রক্ষা করিবার প্রবণতা (টেন্ডেন্সি) হইতে । যেমন 
লাল; ক্রিয়া উদ্দীপিত হইলে সাম্যাবস্থা ফিরিয়! আসিবার পুর্বে “সবুজ? 
ক্রিয়াটিও উদ্দীপিত হয়। ফলে অসবর্ণ অন্ুসংবেদন ঘটে । 

যুগপৎ ব৷ সমকালীন বৈসাদৃশ্য (সিমাল্ট্যানিয়াস্‌ কনন্ট্যাস্ট ) সম্পর্কে 
হেরিং-এর ব্যাখ্যা হেল্মহোল্জ্‌-এর কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার তুলনায় অধিক 
সন্তোষজনক | হেরিং বলেন যে অক্ষিপটের কোনে অংশের ক্রিয়া হইলে 
উহার বিপরীত ক্রিয়াটি নিকটবর্তী অংশে ছড়াইয়! পড়ে বলিয়া সমকালীন, 
বৈসাদৃশ্য ঘটে | হেল্মহোল্জ্-এর মানস ব্যাখ্যার স্থলে হেরিং-এর ব্যাখ্যাটি 
শারীরবৃত্তীয়। ] 

হেরিং-এর মতে বর্ণান্ধতার কারণ হইল অক্ষিপটে একটি বা একাধিক 
দর্শনযন্ত্রেরে অভাব। যেমন, লাল-সবুজ যন্ত্রটির অভাব হইলে লাল-সবুজ 
বর্ণান্ধতা ঘটে, আবার হলুদ-নীল যন্ত্রটর অভাব হইলে হলুদ্র-নীল বর্ণান্ধতা 
ঘটিয়া থাকে । উপরন্ত এই দুইটিরই অভাব ঘটিলে সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা উৎপন্ন হয়। 


দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪৩১ 
চক্ষুর বিভিন্ন স্তর 


৬ 


হেরিং-এর মতে সকল চক্ষুই অক্ষিপটের বহির্মগুলে (পেরিফের্যাল্‌, 
আউটার্মোস্ট, জোন্‌ ) সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ, কারণ এই প্রান্ত বা৷ স্তরটি শুধু শাদা এবং 
কালো বা বর্ণহীন আলোকের গ্রতি সংবেদনশীল । আবার সকল চক্ষুই 
অক্ষিপটের মধ্যমগুলে ( মিড্ল, ইন্টার্মিডিয়েট জোন্‌) আংশিক বর্ণান্ধ, কারণ 
ইহা শুধু শাদাঁকালে! এবং হলুদ্র-নীলের সংবেদনশীল | 'ভৃতীয়তঃ, সকল চক্ষুই 
অক্ষিপটের কেন্দ্রীয় মণ্ডলে (সেপ্ট্যাল্‌ জোন্‌) সম্পূর্ণ বর্ণ-সংবেদনশীল। কার্ণ 
ইহার দ্বারা শাদা-কালো, হলুদ্র-নীল এবং লাল-সবুজ, হেরিং-প্রদশিত এই 
ছয়টি বর্ণ এবং আলোক সংবেদনই গৃহীত হয়। 


১৩। ল্যাডক্র্যাহ্তিনন সতিজাদ 

« উপরোক্ত কোনে! মতই অক্ষিপটের সংগঠনের প্রতি, বিশেষ করিয়া 
ইহাতে দণ্ড ও শঙ্কু (রড্স্‌ আও. কোন্স্‌) কি পরিমাণে আছে তাহার প্রতি 
অবহিত হয় নাই। ল্যাভ্-ফ্র্যাঙ্কলিন-এর মতে সকল বর্ণ সংবেদনের মূল 
কারণ হইল অক্ষিপটের একটি আদিম ধূসর পদার্থ যাহা অপরিণত অবস্থায় 
শুধু আলোক-সংবেদনই জন্মায়। ক্রমপরিণতির নিয়ম অনুসারে এই আদিম 
পদার্থটিই দণ্ড এবং শঙ্কুতে বিভক্ত হয়। দণও্গুলি শুধু আলোক সংবেদন 
এবং শন্ুগুলি এতদতিরিক্ত হলুদ এবং নীল সংবেদন উৎপন্ন করে । আবার 
ক্রমপরিপতির দ্বিতীয় স্তরে হলুদ উৎপাদক শঙ্কুগুলি লাল এবং সবুজ সংবেদন 
উৎপাদক দুইটি স্তরে পৃথকীকৃত হয়। 

এই মতবাদটির দৃষ্টিভঙ্গী শারীরবৃত্তীয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে 
ইহা বৈজ্ঞানিক পরিণাম-বাদের উপর প্রতিষ্টিত। কিন্তু ইহার অস্থবিধা এই 
যে অক্ষিপটে শঙ্কুর উল্লিখিত পৃথকীরুৃত অংশগুলি পাওয়া যায় নাঁ। 


১৪। শ্শন্দ-সহবেদন্নেক্স €তনডিউল্লি সেন্েস্পন২১ 
পা ও প্রক্চান্দ 
শব্ধ সংবেদনের উৎপত্তি 
শব্দ সংবেদনের উদ্দীপক, বামুতরঙগ ( এয়ারু ভাইব্রেশন্‌ )। বাযুতরঙ্গ কর্ণের 
বহিরংশ, যথা কক্কা (অরিকৃল্‌) দ্বারা সংগৃহীত, কর্ণবিবর ( অডিটরি 
মিয়েটাস্‌) দ্বারা কর্ণের অভান্তরে প্রেরিত, কর্ণ-পটহ ( টিম্পানিক্‌ মেমত্রেন্‌) 


৪৩২ মনোবিগ্ধা। 


দ্বারা গৃহীত, ম্যালিয়াস্‌, ইন্কাস, স্টেপিস্‌, এই তিনটি অস্থি দ্বারা নিয়মিত এবং 
অর্ধবৃত্তীকার নালীর ( সেমি-সাকুলারু কেন্তাল্স্‌) মধ্য দিয়া চালিত হইয়া, 
ককৃলিয়ার অর্গ্যান্‌ অব্‌ কর্ট অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কর্ণের কেশ-কোষকে ( হেয়ার্‌ 
সেল্স্‌) উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনার ফলে ককৃলিয়া-এর নিকটবর্ত 
শ্রবণ-নার্ভ ( অভিটরি নার্ভ) উদ্দীপিত হইয়া বায়ুতরঙগকে নার্ভ-প্রবাহের 
আকারে মন্তিক্কের শ্রবণ-কেন্দ্রে প্রেরণ করে । ফলে শ্রবণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। 


নিয়মিত এবং অনিয়মিত বায়ুতরঙ্গ-_স্বন এবং রব 


বাযুতরঙ্গ দুই শ্রেণীর__যথা নিয়মিত (পিরিয়ডিক্‌ অরু রেগুলার্‌ ) এবং 
অনিয়মিত ( এ-পিরিয়ডিক্‌ অরু ইর্রেগুলার্‌)। নিয়মিত বামুতরঙ্গ নির্দিষ্ট 
সময়ের ব্যবধানে এবং অ-নিয়মিত বাযুতরঙ্গ অনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে 
কর্ণপটহে আঘাত করে। প্রথম বামুতরঙ্গের আঘাতে শোন! যাঁয় স্বন ব! স্থর 
( মিউজিক্যাল্‌ সাউও,) এবং দ্বিতীয় বায়ুতরঙ্গের আঘাতে শোনা যায় রব 
বা গোলমাল ( নয়েজ )। 


গীচ বা স্বনতীক্ষতা 


বাযুতরঙ্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
বাযুতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে শবের পীচ্‌ বা তীক্ষতা। বায়ুতরঙ্গগুলি 
যত তাড়াতাড়ি একটির পর আর একটি আসে, ইহারা দৈর্ঘ্যে তত ছোট হয় 
এবং স্বনও (টোন্‌) তত বেশী তীক্ষ হয়। আবার বাযুতরঙ্গগুলি যত ধীর- 
গতিতে আসে, ইহাদের দৈর্ঘ্য তত বড় এবং স্বন-এর তীক্ষতাও তত কম হয় । 
এই স্বন্তীক্ষতাকে শব্দের পীচ্‌ বলে। স্বনতীক্ষুত। নির্ভর করে নিদিষ্ট 
সময়ে কতগুলি বায়ুতরঙ্গ কর্ণকে আঘাত করে তাহার উপর । 


স্বন-গাভীরতা। 


দ্বিতীয়তঃ, স্বন-এর তীক্ষতা বা গীচ্‌ অপরিবন্তিত থাকা সত্বেও ইহ! 
গভীরতায় বা তীব্রতায় ( ইন্টেন্সিটি ) ভিন্ন হইতে পারে। গভীরতা! বা 
তীব্রতার উপর শব্দের উচ্চত। ব1 অন্ুুচ্চতা৷ ( লাউড্-নেস্‌ অর্‌ ফেইন্ট নেস্‌) 
নির্ভর করে। বায়ুতরঙ্গের উচ্চতা বা অনুচ্চতা ( জ্যামৃল্লিচুভ,) শবের 
গভীরতা বা তীব্রতার কারণ । 


দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪৩৩ 


উপস্থনতা! ব৷ টিন্বার্‌ 


তৃতীয়তঃ, শব্দের আর এক প্রকার পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার মত । শব্দের 
এই গুণকে বলা হয় ইহার উপন্বনতা (টিম্বাব্)। উপস্বনতার কারণ হইল 
বায়ুতরঙ্গের গঠন € কম্পোজিশন্‌)। উপস্বনতা প্রত্যেকটি বাগ্যযন্ত্রের সেই 
শব্দবৈশিষ্ট্য যাহ! উহাকে অন্য বাছ্যধন্ত্বের শব্ধ হইতে পৃথক বলিয়! বুঝীয়। 
টিশ্বাবু-এর দ্বারাই আমরা একটি মানুষের কঠম্বরকে আর একটি মান্থষের 
কণম্বর হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারি। 


বঙ্ধার (ক্র্যাজ,)-_ মূল স্বন এবং উচ্চ স্বন 

উপস্বনতা৷ বা টিশ্বার-এর বিশ্লেষণ করিলে দ্বেখা যায় যে স্থর বা স্বন মৌলিক 
নয়, কিন্ত যৌগিক শব্ধ । ইহাতে একাধিক স্বন বা টোন্‌ থাকে । এই জটিল 
শব্দটিকে সমগ্ররূপে বল। হয় বঙ্কার (ক্যাঙ্গ )। প্রত্যেক স্বন-এরই একটি 
মূল স্বন (ফ্যাণ্ডামেপ্ট্যাল্‌ টোন্‌) এবং একাধিক উচ্চ স্বন (ওভার-টোন্‌) 
থাকে। যেমন যদ্দি একটি ম্বন-এর কম্পন ( ভাইব্রেশন্‌) প্রতি সেকেও্ডে 
৩০০ হয়, তাহ] উহার সহিত প্রতি সেকেণ্ডে ৬০০, ৯০০, ১২০০ প্রভৃতি কম্পন- 
বিশিষ্ট উচ্চ স্বন উৎপন্ন হয়। এই উচ্চ স্বনগুলিকে বলে ওভারুটোন্‌। 

কাহারও কাহারও মতে শবের পীচ, তীব্রতা, উপস্বনতা এই তিনটি গুণের 
অতিরিক্ত একটি চতুর্থ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে । এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় 
শব্ের বিস্তার (ভলিষুম্‌ )। যেমন সমুদ্র-গর্জনের বিস্তীর ( ভলিউম্‌) তীরে 
ক্রীড়ারত শিশুদের রব বা গোলমালের বিস্তার অপেক্ষা বেশী। 


যুক্তস্বন, পার্থক্যস্বন এবং যোজিত স্বন 


শবের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইতেছে । যদি এমন দুইটি 
গন, যাহাদের পীচ. খুব নিকটবর্তী নয়, একসঙ্গে বাজিতে থাকে, তাহা হইলে 
মূল স্বন( ফাগুামেণ্ট্যাল টৌন্‌) এবং উচ্চ স্বন (ওভার-টোন ) ছাড়াও, উহার 
সহিত অন্যান্য স্বন শ্রবণগোচর হয়। এই অতিরিক্ত স্বনগুলিকে বলা হয় যুক্ত- 
স্বন ( কম্বিনেশন টোন্‌ )। 

যুক্তম্বন আবার বিভিন্ন শ্রেণীর হইতে পারে-_ইহাদের মধ্যে পার্থক্য-স্বন 
€ভিফারেন্সদ টোন্‌) উল্লেখযোগ্য । দুইটি স্বন-এর মৃূল-স্বন-এর পার্থক্যকে 
পার্থক্য-স্বন বলে। যেমন ধর! যাউক যে উচ্চ এবং নিয় স্বন দুইটির মূল-স্বন- 


খ্ 


৪৩৪ মনোবিষ্তা 


এর কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে যথাক্রমে ৩০ এবং ২০০; এই স্থলে উহাদের 
পার্থকা -্বন ৩০৩ -_২০০_-১০০ হইবে | 

আবার পার্থক্য-ন্বন-এর অতিরিক্ত আর এক প্রকার যুক্ত-স্বনও পাওয়া 
যাইতে পারে। ইহার নাম যোজিত স্বন (সামেশন্‌ টোন্)। যোৌজিত ম্বন হইলে 
মূল-স্বনদ্বয়ের কম্পনের যোগফল । স্থতরাং এই ক্ষেত্রে ৩০০+২০০- ৫০০ 
কম্পন-বিশিষ্ট স্বনই যোজিত ম্বন। 


অধিকম্প (বিট্স্‌) 


সাধারণতঃ স্বন-শূলের ( টিউনিং ফর্ক)) সাহায্যেই শব্দ পরীক্ষা! বা প্রয়োগ 
করা হইয়া থাকে । ধর! যাউক যে ছুইটি স্বন-শূলের স্বনকে সেকেণ্ডে ২৫৬ 
কম্পনবিশিষ্ট করা হইল। এ স্বন-শূল দুইটিকে একটি অন্রনীদক বোতলের 
( রেজনেটিং বট্‌ল্‌ ) উপর ধরিলে উহাদের দুইটি স্বন মিশ্রিত বা একীকৃত 
হইবে। এইবার একটি স্বন-শূলের কাটার (প্রঙ্গ ) সহিত ভার যুক্ত করিয়া 
উহার স্বননকে প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ কম্পনবিশিষ্ট কর। হইল । এখন এই ২৫৫ 
এবং ২৫৬ কম্পনবিশিষ্ট দুইটি স্বন-শুলকে একত্র বাজানো হইলে, প্রতি সেকেও 
অন্তর এই ছুই তরদ্ পরস্পর পরস্পরকে বর্ধিত (রি-এন্ফোর্স) করিবে, 
যখন উহাদের চুডা (ক্রেন্ট ১) মিলিত হইবে, অথবা কো-ইন্সাইড্‌ করিবে, 
আবার বিরোধিতা করিবে, যখন একটির চূড়া আর একটির খাজের 
(ট্রাফ্‌) সহিত মিলিত হইবে । উল্লিখিত মিলন ও বিরোধের ফলে স্বন- 
এর গভীরত। বা তীব্রতার নিয়মিত উত্থানপতনকে বল! হয় 
অধিকম্প (বিট্স্‌)। 


১০। শ্রাব মতলাদ €থিওুলিজ.অস্ক হিমবাহ ১ 
(ক) হেলম্হোল্জ.-এর মতবাদ 

বিখ্যাত জার্ধীন্‌ মনীষী হেল্মহোলজ. উপরোক্ত শব্ববৈশিষ্টযগুলি ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন । এই শ্রবণ 
মতবাদকে প্রতিধধ্বনিবাদ, অন্তরণনবাদ, প্রতিনাদবাদ অথবা পিয়ানোবাদ 


১ বাযুতরঙ্গেরও সাধারণ জল-তরঙ্গের মত ওঠা-নামা অথবা! উচ্চতা-নীচতা থাকে । একটি 
তরঙ্গের উচ্চ অংশকে উহার চূড়া ( ক্রেস্ট.) এবং নিম্ন অংশকে উহার খাজ ( ট্রাক.) বলে। 


দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪৩৫ 


( সিম্প্যাথেটিক্‌, রেজোন্যান্স, ভায়োলিন্‌ অর পিয়ানে। থিওরি ) প্রভৃতি নানা 
নামে অভিহিত করা হয়। একটি ধ্বনি কোনো স্থানে বাধাপ্রাপ্ত বা আহত 
হইয়া সেই স্থান হইতে প্রায় অবিকলভাবে ফিরিয়া আসে-_এই প্রত্যাগত 
ধ্বনিকে প্রতিধ্বনি বলে । হেল্মহোল্জ মনে করেন যে বাহিরের শব্ব-তরঙ্গও 
কর্ণের কোনো যন্ত্রাংশে অনুরূপভাবে প্রতিধ্বনিত বা অনুরণিত হয় অথবা 
উহাতে সহাম্ুভূতিস্থচক কম্পন স্থষ্টি করে। 

হেল্মহৌলজ-এর মতে বেহালাদণ্ডের উপর যেমন তার বা তন্ত্রী থাকে 
এবং'এঁ তারে বা তন্বীতে যেমন আঘাত করা যায় সেইরূপ স্থুর বাজিয়া 
ওঠে, তেমন আভান্তরীণ কর্ণের বেসিলার্‌ মেম্ব্রেন-এর উপর অসংখ্য 
কম্পনশীল তম্ত বা ফাইবার আছে যাহা বাফুতরঙ্গের দ্বারা আহত হইয়া উহার 
সহিত সহান্ভৃতিশীল ভাবে কম্পিত হইতে থাকে এবং সেইজন্যই এ শব্দ শোনা 
সম্ভব হয়। বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর উপস্থিত প্রত্যেকটি তন্ত বা ফাইবার্-এর 
নিজন্ব কম্পন-তাল আছে। উহা শুধু এ কম্পনতালবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গের 
দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং অন্যান্য কম্পনতালবিশিষ্ট বাযুতরঙ্গে সাড়াই 
দেয় পা। 

যেমন ধরিয়া লওয়া যাউক যে ২০০, ৩০* এবং ৪০০ কম্পনবিশিষ্ট তিনটি 
শব্বতরঙ্গের সমষ্টি একটি শব্দ একই সময়ে কর্ণে প্রবেশ করিল । এই তিনটি 
শব্দতরঙ্গ কর্ণের একই যন্ত্রাংশ দ্বারা গৃহীত হইবে না। যে তিনটি তন্তর 
কম্পনতাল যথাক্রমে ২০০১ ৩০* এবং ৪০০, উহারা এই তিনটি তন্তর দ্বারা 
পথক পৃথক ভাবে গৃহীত হইবে । তাহ ছাড়া কোনে। প্রধান স্বন-এর উচ্চ-স্বন, 
যুক্ত-স্বন, পার্থক্য-স্বন, যোজিত-ম্বনও পুথকভাবে গৃহীত হইবে সেই সকল 
তন্ত দ্বারা যাহাদের কম্পনতাল উহাদের কম্পনতালের অনুরূপ | 

স্তরাং দেখা যাইতেছে বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর তন্তগুলির দ্বারা একটি 
সমগ্র ব! জ্টিল স্বন সমগ্রভাবে গৃহীত হয় না, কিন্ত হয় পৃথকভাবে । শব্দ 
সংবেদনের ব্যাপারে কর্ণের একটি প্রধান কাজ হইল সমগ্র শব্দটিকে বিশ্লেষণ 
করিয়া প্রত্যেক শব্ধাংশকে উহার সমধর্মী তন্ত দ্বারা গ্রহণ কর!। 


প্রমাণ 


হেল্মহোল্জ-এর মতবাদ্‌ কয়েকটি প্রমাণ দ্বারা সমধিত হয়। স্বন- 
বধিরতা (টোন্‌ ডেফ্নেস্‌) ইহার অন্যতম প্রমাণ। পরীক্ষা করিয়া দেখ 


৪৩৬ মনোবিষ্ঠা 


গিয়াছে যে কুকুরের ককৃলিয়া-এর নিম়াংশ নষ্ট করা হইলে উহ উচ্চ-স্বন 
শুনিতে পায় না। আবার উহার ককৃলিয়া-এর সর্বোচ্চ অংশ নষ্ট করা হইলে 
উহা নিম্ন-স্বন শুনিতে পায় না। এইরূপ ঘটনা শুধু হেল্মহোলজ.-এর মত 
দিয়াই ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও স্বন-বধিরতা এবং *স্বন-দ্বীপ” 
€ আয়ল্যাণ্ড অফ. হিয়ারিং ) অথবা “ম্বন-শূন্যতা” (টোনাল্‌ গ্যাপ্‌) এই 
মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। কোনো কোনে ব্যক্তি কতগুলি শব্ধ বা 
স্বন শুনিতে পায় না, অথচ উহার উচ্চ বা নীচ গ্রামের শব বা স্বন 
শুনিতে পায়। 


সমালোচনা 


কিন্ত হেল্মহোল্জ-এর মতটির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল আপত্তি উত্থাপিত 
হইয়াছে । (১) প্রথমতঃ, বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর তন্তগুলির দৈর্ঘ্য '*৪ হইতে 
৪৯ মিলিমিটার হওয়ায় উহাদের পরিধি অত্যন্ত স্বল্প-পরিসর। পক্ষান্তরে যে 
সকল বাধুতরক্গ শ্রবণযৌগ্য শব্দ উৎপন্ন করে তাহাদের বাবধান বা পরিধি 
অন্ততঃ ১৬ হইতে ২২০০ কম্পন। এইরূপ বিশাল্‌ পরিধিবিশিষ্ট বাযুতরঙগ 
কিরূপে পূর্বোক্ত স্বল্প-পরিসর তস্তর দ্বারা গৃহীত হইতে পারে তাহ] বুঝিতে 
পারা কঠিন। অনেকগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কম্পনের ভার যদি এক একটি 
তন্তর উপর চাপানো হয় শুধু তাহা! হইলেই ইহা! সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু 
এইরূপ হুইলে হেল্মহোৌলজ.-এর মতবাদন অচল হইয়া গড়ে, কারণ এই মত 
অনুসারে প্রত্যেকটি দের্ঘ্-বিশিষ্ট বাফুতরঙ্গ গ্রহণ করিবার উপযোগী একটি 
করিয়া তন্ত বেসিলার্‌ মেম্ব্রেনে রহিয়াছে। 

(২) দ্বিতীয়ত: তন্তগুলি ঘেমন বেদিলার্‌ মেমূত্রেন-এর উপরে রহিয়াছে, 
তেমনই কেশ-কোষ ( হেয়ারু সেল্ম্‌), যাহাকে রড্স্‌ অফ. কর্টি অথব1 অগ্যান্‌ 
অফ কর্টি বল! হয়, তাহাও উহাতে রহিয়াছে । স্ৃতরাং তন্তগুলির পক্ষে এই 
কেশ-কোষগুলি বোবাস্বরূপ হইয়৷ পড়িতে পারে। ফলে উহাদের কম্পন- 
ক্ষমতাও অনেকাংশে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া 
যায় না। 

উপরোক্ত আপত্তি ছুইটির কথা বাদ ন৷ দিলেও, ইহা। স্বীকার করিতে হয় 
যে হেল্মহোলজ.-এর শ্রবণ-মতবাদ স্বন স্ব্ধীয় অধিকাংশ ঘটনার ব্যাখ্যা 
করিতে পারে । 


দর্শন ও শব্দ সংবেদন ৪৩৭ 
খে) ইওয়াল্ড-এর মতবাদ 
ইওয়াল্ড্‌-এর শ্রবণ-মতবাদকে বলা হয় শব্দ-চিত্র (সাউগু-পিক্চার্‌ ) 
মতবাদ । তিনি বলেন ষে কৃত্রিম বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর উপর একটি স্বন- 
শূল কম্পিত করিলে প্রত্যেকটি স্বন উহার উপর শব্ব-চিত্রাবলী গঠন করে। 
স্বন বেসিলার্‌ মেমৃত্রেন-এর উপর ইহার সমগ্র শব্দ-চিত্র উৎপন্ন করিয়া কেশ- 
কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে, যাহার ফলে স্বনশ্রবণ উৎপন্ন হয় । 


গে) ম্যাকৃস্‌ মেয়ার্-এর মতবাদ 

ম্যাকৃস্‌ মেয়ারু বলিয়াছেন সে স্বন-এর উচ্চতা নিরব করে বেসিলার্‌ 
মেম্ব্রেনএর উপর স্টেপিস-এর আঘ।তের ফলে। এই আঘাতের ফলে 
বেসিলার্‌ মেমূত্রেন্‌ অবনমিত হয় বা নোয়াইয়া পড়ে। উল্লিখিত অবনমনই 
স্বন-এর উচ্চতা বা নিয়তা সংবেদন উৎপন্ন করে। তাহার মতে স্বন-এর পীচ্‌ 
নির্ভর করে উক্ত অবনমনের পৌনঃপুনিকতার ( ফিকোয়েন্সি ) উপর । 


|] 
চ্ 


ঘে) ওয়ায়েট এএর মতবাদ 

ওয়ায়েট সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহার শ্রবণ মতবাদ 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি হেল্মৃহোল্জ.-এর শ্রবণ মতবাদ একেবারেই 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার মতে শব্দের একটি বিশেষ গুণ হইল উহার বিস্তার 
( ভলিউম্‌)। তিনি আরও বলেন যে স্বনতীক্ষতা বা পীচ্‌ স্বন-এর নিজস্ব গুণ 
নয়, কিন্তু একাধিক স্বন-এর স্থানীয় পার্থক্য মাত্র । 

ওয়ায়েট-এব মতে শব্দ-সংবেদন যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহা! এই | শব্ব-তরঙ্ষ 
ককৃলিয়া-এর মধা দিয়া অগ্রসর হইবার পথে বেসিলার্‌ মেম্ত্রেনএর উপর চাপ 
স্ষ্ট করে। এ চাপ বেদিলার্‌ মেম্ত্রেন্কে অবনমিত করে ব! নোয়াইয়া দেয়। 
অবনমন বা! নোয়াইবার মাত্রা নির্ভর করে শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘযেব উপর। এই 
অবনমনের ফলে শব্ব-সংবেদনের বাপ্তি, বিস্তার বা পরিমাণ € ভলিউম্‌ ) গুণটি 
উৎপন্ন হয়। 


(ও) রাদারফোর্ড-এর মতবাদ 


রাদ্দারফোর্ড-এর মত অন্থুসারে কর্ণের বহিঃপ্রান্তীয় যন্ত্রগুলি টেলিফোন 
প্লেট-এর মত কাজ করে। উহার! কম্পনের নানা নক্সা! বাঁ প্যাটার্ণ গ্রহণ করে 


৪৩৮ মনোৌবিষ্ধা। 


এবং উহাদিগকে শ্রবণ-নার্ড দিয়া মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মন্তিঞ্ধে এই প্যাটার্ণ- 
গুলির বিশ্লেষণ ঘটে । 
এই মৃতকে শব শ্রবণের টেলিফোন মতবাদ বলে। 


১৬। ক্ুর্পেন্র চেষ্টা-হন্বেদনন ৫ কাইন্েস্‌- 
থেটিন্ সেন্নংেস্পন্ন২১ 

কর্ণের সব কমটি য্বই যে শরবণ-সংবেদন উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে তাহা 
নয়। অন্তঃকর্ণের ককৃলিয়াই শ্রবণ সংবেদনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়! থাকে । 
কিন্তু ইহার অন্ততূক্ত ভেস্টিবিউল্‌ এবং অর্ধবৃত্তাকার-নালীর (সেমি-সার্ক-লাঁর্‌ 
কেন্যাল্‌) কার্য অন্যরূপ। ভেস্টিবিউল্‌ এবং সেমি-সার্ক,লার কেন্াল্‌ শ্রবণ- 
সংবেদনে অংশ গ্রহণ করে না কিন্তু করে প্রধানতঃ শারীরিক অবস্থান (বডি 
পজিশন্‌) অথবা দেহ-সাম্য (ইকুইলিত্রিয়াম্‌) সংবেদনে। এই কারণে 

ইহাদ্দিগকে ইকুইলিত্রিয়'ম্‌ সেন্স এবং স্ট্যাটিক্‌ সেন্স, বলা হইয়া থাকে । 


জ্যাম্পুলার্‌ সেন্সেশন্‌, 

পায়ের গোডালীর উপর ভর দিয়া উপযু্পরি কয়েকবার ঘুরপাক খাইয়া 
চোখ বন্ধ করিয়া স্থির হইলে মস্তিষ্কে একটি সঞ্চারণ সংবেদন (সুইমিং সেন্‌- 
সেশন্‌ ) অন্তভূত হয়। ইহাকে মাথা-ঘোরা বোধও (সেন্স, অফ. গিডিনেস্‌) 
বল! হইয়া থাকে । এই সংবেদন উৎপন্ন হয় অর্ধবৃত্তাকার নালীতে সংগ্রাহক 
কোষ (রিসেপ্টর্‌ সেলস) আযাম্পুলা-এর অংশ ক্রিই্টি-এর উদ্দীপনা হইতে ।. নানা 
জন্তুর উপর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে অর্ধবৃত্তাকীর নালীগুলির এইরূপ 
উদ্দীপনাই মস্তিক্ষের অবস্থান ও গতি সংবেদনের (হেড্‌ পজিশন্‌ আযাণ্ড, মুভ্মেপ্ট, ) 
কারণ। এই সংবেদনকে ল্যাবিরিম্থাইন্‌ সেন্সেশন্ও বলা হইয়া! থাকে । 

ম্যাকৃ-্রয়েবু-ব্রাউন্‌ মতবাদ অন্থসারে মস্তিষ্কের যে কোনো গতি অর্ধ 
বৃত্তাকার নালীগুলিকে প্রভাবিত করে, কারণ ইহারা উভয় কর্ণেই সমানভাবে 
দেশ অথব| স্পেস-এর তিনটি মাত্রায় (ডাইমেন্শন্‌) স্থাপিত রহিয়াছে । তিন 
প্রকারে দেহ-সাম্য বোধ নষ্ট হইতে পারে, যথা উপরের সহিত নীচের, সম্মুখের 
সহিত পশ্চাতের এবং ভান দিক হইতে বাম দিকের সম্বন্ধ ভুল করিয়া। 
উপরে-নীচে, ডান-বামে এবং সম্ুখে-পশ্চাতে জোরে মাথা নাড়িলে সাময়িক 
মাথাঘোর। (গিডিনেস্‌) সংবেদন উপস্থিত হয়। 


দর্শন ও শব্ধ সংবেদন ৪৩৯ 


ঘুরপাক্‌ খাইলে অর্ধবৃত্তাকার নালীর তরল পদার্থ (্ুইড্‌ সাক্ষ্ট্যান্স) পিছনে 
পড়িয়া থাকে । এই তরল পদার্থের পশ্চাৎ অভিঘাতে ক্রিস্টা-এর কুপুল! 
নোয়াইয়! পড়ে । ফলে ক্রিস্টা-এর উপরে অবস্থিত সংগ্রাহক নার্ভ উদ্দীপিত 
হয় এবং মাথায় সুড়ন্থড়ির মত সঞ্চারণ সংবেদন অন্ভূত হয়। ঘুরপাক খাওয়! 
বন্ধ করিয়া থাকিলে এ পিছনে অপস্থত তরল পদার্থ সামনের দ্বিকে অগ্রসর হয় 
এবং কুপুলাকে বিপরীত দিকে নোয়াইয়। দেয়। ইহার ফলে ন্থড়স্থুড়ি বা 
সঞ্চারণ সংবেদনের (স্থইমিং সেনসেশন ) গতি উন্টাইয়! যায় । 


ভেস্টিবুলার্‌ সেন্সেশন্‌ 

ভেস্টিবুলার্‌ সেন্সেশন্‌ সমস্ত শরীরের অবস্থান সম্বন্ধে অনুভূতি উৎপন্ন 
করে। ইহা শরীরের ভার-সাম্যবৌধ জাগায় এবং ইহার সাম্যাবস্থা ( ইকুইলি- 
ব্রিয়াম) রক্ষা করিতে সাহায্য করে। চক্রাকারে দোল খাইয়াও যে দেহের 
সাম্যবোধ বজায় থাকে তাহার কারণ কর্ণের ভেস্টিবিউল্‌ অংশ । জলে সাতার 
কাটিবার সময় এই অংশই গতির দিক ( ডিরেক্শন ) সম্বন্ধে চেতনা অক্ষুগ 
রাখে। যাহারা মুক-বধির ( ডেফ-মিউট্‌) তাহাদের ভেস্টিবিউল্‌ কার্যক্ষম 
থাকে না। ফলে তাহার! উক্ত সংবেদন হইতে বঞ্চিত। 

কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন নামক উপরোক্ত সংবেদনগুলি শ্রবণ-সংবেদন 
নয়। কিন্ত যেহেতু ইহার! কর্ণেরই কয়েকটি অংশের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে, সেই কারণে শ্রবণ-সংবেদন অন্ুচ্ছেদেই উহাদের আলোচনা করা 
হইল । চেষ্টা-সংবেদন নামক সংবেদনের সহিত শ্রবণ-সংবেদনের কোনো 
সম্বন্ধ নাই। 

পাঠ্য প্ুস্তকাৎশ 
মেলোন্‌ আগ, ড্ামণ্ড_এলিমেন্ট স্‌ অফ. সাইকলজি-__নবম পরিচ্ছেদ 
জি. এফ... টাউট্‌__এ ম্যানুয্যাল্‌ অফ. সাইকলজি-_দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
এম্‌. কলিন্স আও জে. ড্রিভার-_এক্সপেরিমেন্ট্াল্‌ সাইকলজি-_প্রথম, দ্বিতীষ পরিচ্ছেদ 
ই. বি. টিশ.নার-_এ প্রাইমার্‌ অফ. সাইকলজি-তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
উদ্ভওয়ার্থ, আ্যাণ্ মাকুইদ্‌__সাইকলজি-_চতুরর্শ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
বোরিং, ল্যাংফেও্ড, ওয়েজ্ড-_ফাউ্ডেশন্স্‌ অফ. সাইকলজি-_দ্বাদশ, জয়োদশ, চতুরর্শ পরিচ্ছেদ 
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ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
স্বাদ, ভ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান 
ংবেদন-_গাস্টেটরি, অল্ফ্যাক্্ররি, কিউট্যানিয়াস্‌ 
অর্থ্যানিক্‌, মাস্কুলার্‌ আ্যা্ড আদার, 


সেন্সেশন্স্‌ 
১। স্বাদ সহব্বেদন্ন €গা্টেউল্লি অলল্‌ ইস্ট, 
সেনল্স্েশনম৩ 


ইক্িয় এবং উদ্দীপক 

জিহ্ববাস্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিঘগুলির উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় 
তাহাকে স্বাদ সংবেদন ( গাস্টেটরি অবু টেইস্ট সেন্সেশন্‌) বলে। 

স্বাদ সবেদনের ইক্ত্িয় জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ কোরক (টেইস্ট, বাডস্‌ 
প্যাপিলি) গুলি। এই কোরকগুলি আচিলের মত জিহ্বার উপরিভাগে 
গুচ্ছে গুচ্ছে অবস্থান করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে 
সার্কাম্ভ্যালেট, এবং উহার আশে পাশে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে ফাঙ্গিফর্ম 
প্যাপিলি বল হয়। এই কোরকগুলির ভিতরে স্বাদ-কৌষ ( টেইস্ট, সেল্স্‌) 
অবস্থিত। ইহাদের সন্নিহিত টেইস্ট-নার্ড উত্তেজিত হইলে এবং এ উত্তেজনা 
মস্তিষ্কে পৌছিলেই স্বাদ-সংবেদন ঘটে । 

আবার স্বাদ-সংবেদনের উদ্দীপক কোনে। দ্রবণীয় পদার্থ ( সলিউব্ল্‌ 
সাক্ট্টযান্স)। এই পদার্থ লালার সহিত দ্রবীভূত হইয়া! স্বাদ-ইন্দ্রিয়কে 
উদ্দীপিত করে। 

সাধারণভাবে জিহুব! স্বাদেন্দ্রিয় হইলেও উহার সকল অংশই যে সকল প্রকার 
স্বাদ উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীল তাহা নয়। বিভিন্ন রকম স্বাদ-সংবেদনে 
জিহ্বার বিভিগ্র অংশ ক্রিয়াশীল হয়। 

স্বাদ-সংবেদন প্রধানত: চার প্রকার, থা! মধুর (স্থইট.), অগ্ (সাওয়ার্‌ 
তিক্ত (বিটার্‌) এবং লবণ ( সন্ট )-_-যেমন চিনি, লেবুর রস, কুইনাইন এবং 
লবণের স্বাদ। 


৪৪২ মনোবিদ্ধা 


জিহ্বার বিশেষ বিশেষ অংশ এই স্বাদগুলির প্রতি বিশেষ বিশেষ ভাবে 
সংবেদনশীল । যেমন জিহ্বার অগ্রভাগ প্রধানতঃ মধুর ও লবণ স্বাদগ্রহণে 
সংবেদনশীল, উহার পশ্চান্তাগ বা গোড়া তিক্তরস গ্রহণে এবং উহার দুই পার্খ, 
অথবা কাহারও কাহারও মতে মধ্যভাগ, অগ্রস গ্রহণে সংবেদনশীল । কিন্তু 
প্রয়োগ-মনোবিদ্ার ( এক্স পেরিমেণ্টযাল্‌ সাইকলজি ) মতে জিহ্বার মধ্যভাগের 
কোনো! ম্বাদসংবেদনশীলতা নাই । উপরোক্ত চারিটি স্বাদগ্রহণে সক্ষম চারিটি 
স্বাদ-কোরক বা স্বাদ-মূকুল রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মুকুল-গুচ্ছে (ক্লান্টার্‌ অফ. 
বাড্স্‌ 1 প্যাপিলি) উহাদের একাধিক মুকুল থাকিতে পারে। 


স্বাদ সংবেদনের প্রকার 


উপরে বলা হইয়াছে যে স্বাদ চার প্রকার-_বথ। মধুর, অগ্্, তিক্ত এবং 
লবণ। এই চারিটিই মৌলিক স্বাদ ( সিম্পল্‌ টেইস্ট. ) এবং অন্যান্ট স্বাদগ্ডলি 
যৌগিক ( কম্পাউও ), অর্থাৎ ইহাদেরই বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণে ফল । যেমন 
ধাতুজ ( মেটালিক্‌ ) স্বাদ মধুর ও লবণ রূপের সংযোগ ফল। আবার তৈলাক্ত 
€ অয়েলি ) স্বাদ, পান্সে ( পান্জেন্ট ), মহ্থণ (ন্মুথ.), উগ্র ( আ্যান্্রিন্জেপ্ট,) 
প্রভৃতি স্বাদ্রগুলিকেও এরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 

লিনিয়াস্‌ উপরোক্ত স্বাদগুলির সহিত ধাতুজ, তৈলাক্ত, পান্সে, মণ, 
উগ্র প্রভৃতি আরও ছয়টি যুক্ত করিয়া মৌলিক স্বাদের সংখ্যা বাড়াইয়া৷ দশটি 
করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ চারিটি প্রধান স্বাদকে মধুর ও তিক্ত, এই 
দুইটি মূল স্বাদ সংবেদনে পরিণত করিয়াছেন। কাহারও কাহারও, যেমন 
জোহানেস্‌ মুয়েলার্‌এর মতে বিব্মিষা ( নসিয়।) স্বাদেরই একটি গুণ। 
কোনো কোনো আধুনিক মনোবিৎ ক্ষারজ (আ্যাল্কেলিন্‌) এবং ধাতুজ 
€ মেটালিক্‌) স্বাদকেও মূল স্বাদ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। 

অধিকাংশ মনোবিদের মতে মধুর, অল্প, তিক্ত এবং লব্ণ এই চারিটিই 
প্রধান বা মূল স্বাদ এবং অন্যান্ত প্রদশিত স্বাদগ্ডলি এই চারটির রূপান্তর, নতুবা 
স্বাদ-সংবেদনের সহিত যান্ত্রিক (অর্গানিক্‌), স্পর্শ (কিউট্যানিয়াস্) এবং ভা 
(ম্মেল) সংবেদনের যৌগিক ফল। যেমন উগ্রস্বাধ্ধের মৌলিকতা৷ নাই, ইহা 
অঞ্পের রূপান্তর, কারণ অঙ্্ প্রথমে উগ্র বা সঙ্কোচক, পরে জালাময় (বানিং) 
এবং সবশেষে বেদনাদায়ক । লবণের সহিত প্রথমে জলন থাকে, পরে উহা 
বেদনাদায়ক হয়। মধুরের সহিত মস্থণতা ও কেমলতা। থাকে, কিন্তু প্রবল 


ত্বাদ, স্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্তান্ত সংবেদন ৪৪৩ 


হইলে উহা! বিদ্ধ করে অথবা তীক্ষ ব্যথার মত অনুভূত হয়। তিক্ত স্বাদ চখিময় 
বা তৈলাক্ত কিছু বুঝায় এবং প্রবল হইলে জালাময় হইয়া দাড়ায়। 


স্বাদের কয়েকটি ধর্ম 


স্বাদ সংমিশ্রণ বিষয়ে নিয়লিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য । কতগুলি স্বাদ 
অল্প-বিস্তর পরম্পর-রিরোধী। কফি-এর তিক্ত স্বাদ চিনির স্বাদে উপশমিত 
হয়। আবার অল্প এবং লবণ একটি অপরটিকে নিউন্র্যালাইজ. করে, অর্থাৎ 
একটি অপরটির বিরুদ্ধতা নষ্ট করে। 

কতগুলি স্বাদ পাশাপাশি থাকিতে পারে, যেমন তিক্ত এবং লবণ। 

উদ্দীপকের তীব্রতা বেশী হইলে দুইটি স্বাদ দৌলায়মান ভাবে 
চলিতে থাকে, অথবা অসিলেট, করে। কিন্তু ইহার তীব্রতা কম 
হইলে একটি আর একটির আংশিকক্ষ তিপুরণ করে অথবা উহাকে 
কম্পেন্সেট, করে| 

স্বাদ-সংবেদনের প্রতিযোজন ( আ্যাভাপ্টেশন্‌ ) উল্লেখষোগ্য নয়, কারণ 
স্বাদঘন্ত্রগুলি উদ্দীপকের সহিত নিজেছের মানাইয়া লইতে পারে না। বেশী 
মিষ্টি খাইলে মিষ্টির তীব্রতা না কমিয়া বাড়িয়াই যায়, যাহার ফলে আরও বেশী 
মিষ্টি খাওয়া যায় ন|। 

কোনো কোনো ম্বাদ-সংবেদনের বৈসাদৃশ্য ফল ( কনঝ্র্যাস্ট, এফেক্ট ) 
উল্লেখষোগ্য-_যেমন হরীতকী, আমলকী প্রভৃতির তিক্ত-অম স্বাদ উহাদের 
বিপরীত মধুর শ্বাদে রূপান্তরিত হইতে পারে। 


স্বাদ-সংবেদন ও ঘ্রাণ, স্পর্শ এবং যাল্ত্রিক-সংবেদন 

স্বাদ-সংবেদনের সহিত যাব্ত্রিক-সংবেদনের ( অর্গ্যানিক্‌ সেন্সেশন্‌ ) সম্বন্ধ 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠট। স্বাদ শারীরিক স্বাস্থ্যের সুচক। ইহার বিশৃঙ্খলা যান্ত্রি- 
সংবেদনের বিশৃঙ্খলার সহিত জড়িত। যেমন অগ্রিমান্দ্য, অজীর্ণ, পেট বাথা, 
বিবমিষ! প্রভৃতি যাস্ত্রি-সংবেদনের তারতম্য স্বাদ-সংবেদনের তারতম্য 
ঘটিয়া থাকে । 

তাহা ছাড় স্বাদ-সংবেদনের সহিত ভ্রাণ-সংবেদনেরও/ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
নাকে সদ্দি থাকিলে খাগ্যের স্বাদ পাওয়া যায় না। নাক বন্ধ থাকিলে আলুর, 
আপেলের এবং পেঁয়াজের স্বাদে পার্থক্যবেধ নষ্ট হয়। 


8৪৪৪ মনোবিদ্ধ। 


তৃতীয়তঃ, স্বাদ-সংবেদনের সহিত স্পর্শ-সংবেদনের সন্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ। 
মধুর স্বাদের সহিত সাধারণতঃ মস্থণতা৷ বা কোমলতার স্পর্শ বোধ যুক্ত থাকে। 
তীক্ষ বা রুক্ষ স্বাদের, যেমন ঝালম্বাদের, সহিত জালাবোধ (বানি সেন্সেশন্‌ ) 
যুক্ত থাকে। 


২ । আ্রাণি-সনহন্বেদম্ম €তঅল্স্্যাক্ুউল্লি অব 
স্মেল্‌ সেনতসশনন২১ 

ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপক 

দ্রাণ-সংবেদনের ইন্ড্রিয় স্থলভাষায় নাসিকা, কিন্ত আসলে নাঁসিকাগহ্বরের 
ঝিল্লীর ( নেজ্যাল্‌ মেমূত্রেন্‌) উপরিভাগে অবস্থিত ঘ্রাণকোষগুলি। ইহার! 
নার্ভকোষ দ্বারা ( নার্ভ-সেল্স্‌) নিষ্বিত। এই স্বামু ছুই প্রকার। একটির 
কাজ হইল গন্ধ বহন কর! এবং অপরটির কাজ হইল স্থড়ন্থড়ি-সংবেদন (টিকৃলিং 
সেন্সেশন্‌) সষ্টি করা। দ্বিতীয়টির সহিত ঘ্রাণ-সংবেদনের কোনো সংশ্রৰ 
নাই। দ্রাণ-নার্ভ উদ্দীপিত হইয়া ঘ্রাণ-নার্ভ-প্র বাহের আকারে মন্তিক্কে বাহিত 
হয় এবং স্রাণ-সংবেদন উত্পন্ন করে। 

দ্রাণ-সংবেদনের উদ্দীপক গ্যাসীয় রেণু (গ্যাসিয়াস্‌ পার্টিক্ল্স্‌), যাহা 
আত্রাত বস্ত হইতে বাযুদ্বারা বাহিত হইয়া নাঁসিকাস্থ ভ্রাণকোষগুলিতে 
পৌছায়, উহাদের সন্গিহিত ভ্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে এবং এই নার্ভ-প্রবাহ 
মন্তিক্ষের ভ্রাণকেন্দ্রে আসিয়। উপস্থিত হয় 


ঘ্রাণ-সংবেদনের প্রকার 


স্বাদ-সংবেদনের তুলনায় ভ্রাণ-সংবেদন অপেক্ষারুত শ্ক্ম এবং জটিল । ঘ্রাণ- 
নার্ভের দ্বাণ সংবেদনশীলতা স্বাদ-নার্তের সংবেদনশীলতা অপেক্ষা ২৪০০০ গুণ 
বেশী। ম্বাদ-সংবেদনকে মোটের উপর চারটি শ্রেণীতে পরিণত করা 
হইয়াছে । কিন্তু ভ্রাণ-সংবেদনের সংখ্যা এই তুলনায় অনেক বেশী । লিনিয়াস 
ঘ্রাণ-সংবেদনকে সাত শ্রেণীতে এবং বিখ্যাত ভাচ্‌ শারীরবৃত্তবিৎ জোয়ারদে 
মেকার ভ্রাণ-সংবেদনকে নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই নয়টি 
শ্রেণী নিম্নপ্রকার | এ 
(১) ইথেরিয়েল গদ্ধ-_যেমন যাবতীয় ফল, মধ্য, ইথর, মৌচাক 
প্রভৃতির 


স্বাদ, ভ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্য সংবেদন ৪8৪৫ 
(২) আযারোমেটিক গন্ধ বা সৌরভ-_যেমন কপূর, মসলা, গোলাপ 


প্রভৃতির 
(৩) ফ্র্যাগ্র্যাপ্ট বা বাল্সামিক্‌ সুগন্ধ__যেমন কমলালেবু, ফুল, চা 

| গ্রভৃতির 

(৪) আ্যাম্ব্রসিয়াক্‌ বা অমৃত গন্ধ__যেমন মুগনাভি, তৈলম্ষটিক, অস্বর, 
চন্দন প্রভৃতির 
(৫) আ্যালিয়েসিয়স্‌ বা রশুন জাতীয় গন্ধ_যেমন হিঙ্গ , মস্ত, আয়োডিন্‌ 
প্রভৃতির 

(৬) বানিং বা দাহজনক গন্ধ-_যেমন টোস্ট, বেঞ্জল্‌, তামাকের ধোয়া 
প্রভৃতির 


(৭) হিরসাইন্‌ গন্ধ__যেমন পনীর, ঘাম প্রভৃতির 
(৮) ভিরুলেণ্ট, ফাউল্‌, তীব্র বা বদ গন্ধ__যেমন আফিং, ছারপোকা! 
প্রভৃতির 
(৯) নসিয়েটিং বা বমনজনক গন্ধ-_যেমন গলিত বা পচা প্রাণিদেহ, 
বিষ প্রভৃতির 
জোয়ার্দেমেকার-এর উপরোক্ত শ্রেণীভেদ মূল্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ইহার অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গন্ধ মৌলিক নয়__ইহারা জটিল। হেনিং 
ইহার বিশ্লেষণ করিয়া যাবতীয় গন্ধকে ছয়টি মৌলিক গন্ধে পরিণত করিয়াছেন। 
তাহার নির্দেশিত ছয়টি মৌলিক গন্ধ এই 
(১) ফ্লাওয়ারি ম্মেল্‌ বা পুষ্পগন্ধ 
(২) স্পাইসি স্মেল্‌ বা! মশলা গন্ধ 
(৩) রেজিনাস্‌ ম্মেল্‌ বা ধুনাঁ-গন্ধ 
(৪) ফ্রুটি ন্মেল্‌ বা ফল-গন্ধ 
(৫) পিউট্রিড বা ফাউল ম্মেল্‌ বা গলিত বা! পচা গন্ধ 
(৬) বার্ন বা স্বর্চড ম্মেল্‌ বা পোড়া গন্ধ 
হেনিং উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক গন্ধকে একটি ত্রিভুজ প্রিজ্মে 
সাজাইয়াছেন। ইহার নাম “হেনিংস্ন্মেল প্রিজ্ম্” । ইহার একদিকের 
তিন কোণে তিনটি গন্ধ, ষথা-ফ্লাওয়ারি, ফ্রুটি এবং ফাউল এবং বিপরীত 
দিকের তিন কোণে বাকী তিনটি গন্ধ, থাস্পাইসি, রেজিনাস্‌ এবং বাট 
রহিয়াছে । 


৪৪৬ মনোবিষ্ধা 


ঘাণ-সংবেদনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
নিষ়্ে “হেনিং,স ম্মেল্‌ প্রিজ্ম্৮”-এর চিত্র দেখানো! হইল 
দ্রাণেন্দ্রিয়েরে একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যে ইহা সহজেই ক্লান্ত হইয়া 
পড়ে। একটি ফুলের স্থগন্ধ এক 
মিনিট ধরিয়া আত্রাণ করিলে এ 
স্থগন্ধ কমিতে কমিতে লুপ্ত 
হইয়া যায়। 
ঘ্াণ-সংবেদনেরও প্রতিযোজন 
( আযাডাপ্টেশন্‌ ) হয়। যেমন তীব্র 
গন্ধের প্রতিও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহনশীল 
হেলিংস্েল প্রিজম... হইয়া যাইতে পারে । 
. আবার দুইটি গন্ধ একই সময়ে 
উপস্থিত থাকিলে একটি অপরটির ।ক্ষতিপুরণ ( কম্পেন্সেশন্‌ ) করিতে পারে । 





৩। ল্লাা্রন্নিক ইত্র্রিয্-ক্কেন্সিক্্াল্‌ জেম্সন, 

রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলিতে বুঝায় এমন ইন্দ্রিয় যাহা উহার সংগ্রাহক যন্ত্রের 
(রিসেপ্টর্‌ অর্গ্যান্) উপর কোনে! উদ্দীপক পদার্থের প্রতিক্রিয়া দ্বার! প্রভাবিত 
হইয়া থাকে । নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে স্বাদ ও প্রাণেন্দ্রিয়ের পথক বিকাশ ঘটে না, 
কিন্ত ইহারা অবিভক্ত বা! মিলিত অবস্থায় থাকে । ইহাদের এইরূপ অবিভক্ত 
বা স্বাদ ও দ্রাণের মিলিত ইন্ড্িয়কে রাসায়নিক ইন্দ্রিয় (কেমিক্যাল সেন্স) 
বলে। সংগ্রাহক যন্ত্রের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে প্রতিবর্ত ঘটে তাহাকে 
রাসায়নিক প্রতিবর্তও বলা হয় 1১ 

স্বাদ ও গ্রাণকে রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলা হইয়! থাকে । স্বাদের উদ্দীপক 
কোনো দ্রবণশীল পদার্থ ( সলিউব্ল্‌ সাবস্ট্যান্স )। আবার দ্রাণের উদ্দীপক 
কোনো গ্যাসীয় পদার্থ (গ্যাসিয়াস্‌ সাব্স্ট্যান্স)। এই উদ্দীপক দুইটির 
রাসায়নিক উপাদান কতগুলি অন্থু (মলেকিউল্‌) দিয়া গঠিত । অণুগুলির 
আকার প্রকার অনুসারে ইহার! স্রাণেন্ছ্রিয় এবং শ্বাদেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া 


১ জেম্স্‌ ড্রিভার--এ ডিক্শ্নারি অফ .সাইকলজি--পৃঃ ৩৬ 


স্বাদ, স্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্য সংবেদন ৪৪৭ 


করে। জলাভূমির গ্যাস্‌ গন্ধ উৎপন্ন করে না, কারণ ইহার অণুগুলির আকার 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র । তাহা! ছাড় উদ্দীপকের'রাসায়নিক উপাদানগুলি গন্ধ নাই । 

এই পদার্থগুলির রাসায়নিক স্বভাব বা গঠন আসলে মনোবিছ্যার বিষয় 
নয়। ইহারা ষে ইন্জিয়কে রাসায়নিক ভাবে উদ্দীপিত করে তাহাতে 
সংন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপকগুলির রাসায়নিক প্রক্রিয়াই মনো- 
বিদ্যার বিষয়। 

দ্রবণশীল পদার্থ লালার সহিত মিশিয়! স্বাদ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে । আবার 
গ্যাসীয় পদার্থ গন্ধহীন হইয়াও নাসিকাগহ্বরের হাইড্রোজেন-এর সহিত 
রাসায়নিক ভাবে মিশিয়া ভ্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে। এই রাসায়নিক 
ক্রিয়ার স্বভাব কি তাহা সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই। কিন্ত ইহা ঠিক যে 
ভ্রাণ-সংবেদনের তারতম্য হয় উহার উদ্দীপক পদার্থেব রাসায়নিক উপাদানের 
গঠন অনুসারে । 


৪ 1 স্পর্্শভনহলেদনন--্চিউট্যানিম্জাস্‌ সেনল্সেশ্পন্‌ 
ইন্ড্রিয় এবং উদ্দীপক 
স্পর্শ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় চর্মের নিয়ে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের অন্রূখ বা 
সংবেদীয় নার্ভ এবং ইহার উদ্দীপক তাপ, শৈতা, চর্মের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং 
চর্মের আঘাত বা আঘাতের ভয়। 


চর্মের বিভিন্ন অঞ্চল _স্পর্শবিন্দু 


চর্মের সকল অংশই সমানভাবে স্পর্শসংবেদনশীল নয় । পক্ষীন্তবে চর্মকে 
বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলে (জোন্স্‌) ভাগ করা হইয়াছে বিভিন্ন প্রকারের 
সংবেদনশীলতা অনুসারে । তীক্ষাগ্র উদ্দীপক (পাঙ্কটেট্‌ হ্রিখুলি) সাহায্যে 
পরীক্ষা! ও প্রয়োগের ফলে দেখা গিয়াছে যে চর্মে চার শ্রেণীর বিন্দু ( স্পট্স্‌) 
পাওয়া যায়__যথা তাপ, শৈত্য, চাপ ও ব্যথাবিন্দু। 


স্পর্শ-সংবে্দনের প্রকার 

তাপ, শৈত্য, চাপ ও ব্যথাবিন্দুগুলির উদ্দীপনায় চার প্রকার স্পশ- 
সংবেদন উৎপন্ন হয়, যথা তাপ ( হিট), শৈতা ( কোল্ড), চাপ ( প্রেসার ) 
এবং ব্যথা ( পেইন্‌ সংবেদন )। 
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তাপ ও শৈত-সংবেদন_ হিট আ্যাণ্ড কোল্ড, সেন্সেশন্‌ 

তাপ ও শৈত্য-সংবেদনকে মিলিতভাবে তাপ ( হিট্‌, টেম্পারেচার্‌ 
সেন্সেশন্‌) সংবেদন বলা হয়, কারণ ইহারা তাপ বা! টেম্পারেচার্-এর অধিক 
বা অল্প পরিমাণের উপর পির্ভর করে। তাপ উদ্দীপক একতরফা! অথবা 
নিরপেক্ষভাবে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করে না। কি পরিমীণের তাপ 
€ টেম্পারেচাব্‌ ) তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিবে তাহা আংশিকভাবে নির্ভর করে 
চর্মের তাপের উপর (বডি টেম্পারেচার ), অথবা কোন্‌ মাত্রার তাপের 
সহিত চর্য প্রতিযোজিত ( আযাভাপ্টেড্‌ ) হহয়া আছে তাহার উপর ৷ 

সাধারণতঃ ১২* হইতে ১৫০ ডিগ্রী সেট্িগ্রেড তাপ শৈত্য-সংবেদনের এবং 
৩৭০ হইতে ৪০৭ ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড তাপ-সংবেদনের নিয়সীম1 | সুস্থ চর্মের তাঁপ 
সাধারণতঃ ৩৫* সেট্িগ্রেড্‌ হইয়া থাকে এবং জরাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে তাপ 
সংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে তাপ-উদ্দীপকের মাত্রা বেশী হওয়া চাই। 
আবার শীতল দেহতাঁপবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিতে 
হইলে তাপ-উদ্দীপকের মাত্র! অপেক্ষাকৃত কম হইলেও চলে । 

তাপ ও শৈত্য সংবেদনের প্রত্যেকটি আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে__ 
যথা প্রথমটি তাপ (হিট) ও উষ্ণতা (ওয়ার্মথ্‌) এবং দ্বিতীয়টি শৈত্য (কোল্ড ) 
ও শীতলতা ( কুল্নেস্‌)। 

শৈত্যবিন্দু দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া থাকে । ইহারা 
অনিয়মিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয় (ক্লাস্টার্ভ্‌) এবং কখনও গুচ্ছাকারে, আবার 
কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে । পেরেকের অথবা পেনসিলের অগ্রভাগ 
দিয়! চর্ষে অনুসন্ধান করিলে উহাতে শৈতাবিন্দুগুলি বাহির করাযায়। ইহার! 
দেহের সর্বত্র ছড়াইয়৷ থাকে, কিন্তু প্রধানতঃ কপালেই অধিক সংখ্যায় বিরাজ 
করে। শৈত্য-সংবেদনের ইন্দ্রিয় হইল ভন্‌ ক্রজ আবিষ্কৃত প্রাস্তীয় বাহগুলি। 
এই ইন্ড্রিয়ের গঠন সপ্তম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে । 

শৈত্যবিন্দুর তুলনায় তাপ-বিন্দুর সংখ্যা কম। চর্মের প্রতি বর্গ সের্টিমিটারে 
তাপবিন্দু থাকে গড়ে ছুইটি করিয়।, কিন্তু শৈতাবিদ্দু থাকে গড়ে তেরোটি 
করিয়া । শৈত্যবিন্দুর মত তাপবিন্দুও দেহের সকল অংশে পরিব্যাপ্ত । কিন্ত 
গগুদেশেই তাপবিন্দু থাকে বেশী সংখ্যায় । শৈত্যবিন্দুর তুলনায় তাপবিন্দু 
নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ ইহাতে তাপ-উদ্দীপক, যেমন ৩৭০ 
'সেটিগ্রেড অথবা এতদপেক্ষ। অধিক তণ্ত মেটাল সিলিগার প্রয়োগ করিবার 


স্বাদ, স্রাণ, স্পর্শ, যাস্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্য সংবেদন ৪৪৯ 


অব্যবহিত পরেই ঠাণ্ডা হইয়া যায় । তাহা ছাড়া, শৈত্য-সংবেদন অপেক্ষা তাপ 
সংবেদন নিস্তেজ এবং কম প্রবল । 

তাপ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় রাফিনি আবিষ্কৃত প্রাস্তীয় যন্ত্র ( এগ অর্গ্যান্‌) 
অথবা কর্পাস্ল্স্‌ বা রক্তকণিকাগুলি ৷ ইহারা শৈত্য-সংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ- 
এর প্রান্তীয় বান্গুলির তুলনায় চর্মের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত। এই 
কারণে ইহাদের প্রতিক্রিয়া কাল (রি-আ্াকৃশন টাইম) শৈত্য-সংবেদন 
অপেক্ষা অধিক । 


তাপ ও শৈত্য-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক ( আযাডিকোয়েট 

স্টিমূলাস) 

তাঁপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত (আযাডিকোয়েট্‌ ) উদ্দীপক কম পক্ষে ৩৭০ ডিগ্রী 
সেট্টিগ্রেড তাপ। আবার শৈত্য-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক কম পক্ষে ১২০ 
সেন্টিগ্রেড তাপ। পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিক্মাছে যে কোনো! কোনো! ক্ষেত্রে 
অপর্যাপ্ত ( ইন্‌-আযাডিকোয়েট্‌ ) উদ্দীপক দ্বারাও শীতবিন্দু উদ্দীপিত হইতে 
পারে। যেমন চর্মের তাপ ও শৈতাবিন্দ্র অনুসন্ধান করিতে গিয়! দেখা যায় যে 
কোনো কোনে! শৈত্যবিন্দু ৪৩ ডিগ্রী সেটিগ্রেড হইতে ৫০০ ডিগ্রী সেট্িগ্রেড্‌ 
উদ্দীপকের সংস্পর্শে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন না করিয়। শৈত্য-সংবেদন উৎপন্ন 
করে। এই তাপ উদ্দীপক তাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত কিন্তু শৈত্য-সংবেদনের 
অপর্ধাপ্ণ উদ্দীপক! এইরূপ অ-পর্যাপ্» উদ্দীপক-প্রস্ত শৈত্য-সংবেদনকে__ 
অর্থাৎ কোনো শৈতাবিন্দ্কে ৪৩০ সেট্টিগ্রেড তাঁপ উদ্দীপকের সাহায্যে 
উদ্দীপিত করিবার ফলে তাপ-সংবেদনের পরিবর্তে উৎপন্ন শৈত্য-সংবেদনকে-__ 
উড্ওয়ার্থ বলিয়াছেন আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদন (প্যারাডক্সিক্যাল্‌ 
কোল্ডভ্‌ সেন্সেশন্‌ )। 

প্যারাডক্সিক্যাল কোল্ড সেন্সেশন্‌ বা আপাত-বিরুদ্ধ শৈতাসংবেদনের 
মত আপাত-বিরুদ্ধ ভাপ-সংবেদনও (প্যারাডক্সিক্যাল ওয়ার্ম থ্‌ সেন্সেশন্‌) 
কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। দেহতাপ অপেক্ষা কম তাপ-উদ্দীপকের সংস্পর্শে 
স্বভাবতঃ শৈত্যসংবেদন ঘটা উচিত। কিন্তু এই উদ্দীপক যদি তাপ- 
,বিন্বুকে স্পর্শ করে তাহা হইলে কখনও কখনও উষ্কতা সংবেদন উৎপন্ন 
হয়। এইবপ আপাত-বিরুদ্ধ উষ্ণতা সংবেদনকে বল! হয় প্যারাডক্সিক্যাল্‌ 
খয়ার্মথ্‌ সেন্সেশন্‌। 


ত৯ 
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চাপ জংবেদন €প্রেসার্‌ সেন্সেশন্‌) 

. চাপ-সংবেদনের ইন্ড্িয় হইল মিস্নার এবং প্যাসিনি এর কর্পীস্ল্স্‌ বা, 
রক্তকণিকা এবং চর্মরোমের মূলে অবস্থিত নার্ড-প্রাস্ত অথবা উহাতে 
অবস্থিত সংগ্রাহক কোষ। চাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক হইল চর্মের 
উপরিভাগকে ঠেলা বা! ধাক্কা দেওয়া অথবা টানা বা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ 
করা । কোনো বস্ত যাক্ত্রিকভাবে (মেকানিক্যালি ) চর্সকে উদ্দীপিত করিলে 
অথবা চর্মরোম স্পর্শ করিলে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। দেহের সর্বত্র, 
বিশেষ করিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগে চাপবিন্দু অধিক সংখ্যায় অবস্থান 
করে। জে. বি. ওয়াটসন বলেন যে চর্মের প্রতি বর্গ সের্টিমিটারে নীচের 
দিকে ৭টি এবং উপরের দিকে ৩০০টি পর্যস্ত এবং গভে ২৫টি করিয়া চাপ- 
বিন্দু থাকে। 

চাপ-সংবেদনের অনুসন্ধানে উষ্টের অথবা ঘোড়ার রোম দ্বারা নিষিত ব্রা 
ব্যবহৃত হয়। চর্মের প্রত্যেক রোমমূলে, রোমহীন হাতের বা পায়ের পাতায়, 
বিশেষ করিয়া হাতের আঙ্গুলের ভগায় চাঁপ বিন্দু পাওয়া যায়। অচ্ছোদপটলে 
( কণিয়া ) চাঁপ-বিন্দুর অভাব পরিলক্ষিত হয় । 

চাপ-সংবেদনে গ্রতি-যোজন বা! আযাভাপ্টেশন্‌ উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। 
যেমন পরিধানের কাঁপড-চোপড় বা পোষাক-পরিচ্ছদের চাপ অনুভূত হয় না, 
কারণ প্রতি-যৌজনের ফলে পরিহিত পোষাক-পরিচ্ছদের ওজন গা-সওয়া হইয়া 
যায়। চশমা চোখে দিয়া চশমা খুঁজিয়া বেড়ানো অথবা! জুতা পায়ে দিয় জুতা 
খু'জিয়া বেড়ানে চাপ প্রতি-যোজনের উতকুষ্ট উদাহরণ । 

চাপ-সংবেদনের অন্ু-সংবেদনও ঘটিয়া থাকে । সবর্ণ (পজিটিভ) অন্ভ- 
সংবেদনের উদাহরণ__যথা ব্যবহৃত আংটি খুলিয়া ফেলিলেও বৌধ হইতে থাকে 
যেন আংটিটি হাতেই রহিয়াছে । 

আবার স্থান-নির্দেশ ( লোৌক্যালাইজেশন্‌ ) চাপ-সংবেদনের একটি বিশেষ 
লক্ষণ । ইহাকে দেশ-সংবেদন ( স্পেস্‌ সেন্স) বল হইয়| থাকে | অধিকাংশ 
চাপ-বিন্ুরই এই নির্দেশ ক্ষমতা নির্ভুল হইয়া থাকে । 


ব্যখা-সংবেদন (পেইন্‌ সেন্সেশন্‌) 
ব্যথা-সংবেদনের সংশ্রাহক ইন্জ্িয় চর্মের নানাস্থানে ছড়াইয়! রহিয়াছে । 
কতগুলি মুক্ত নার্ড-প্রাস্তই (জী-নার্ড-এগ্ডিংস্‌) ব্যথা সংবেদনের 


স্বাদ, ভ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্য সংবেদন ৪৫১ 


সংগ্রাহক।১ আঙ্গুলে খোচা বা ফোড় লাগিলে, আগুনে ছ্যাক! লাগিলে, 
অথবা পায়ের আঙ্গুলে ঘষা লাগিলে ঘে ব্যথা অনুভূত হয় তাহার কারণ এ 
মুংগরহকগুলির উদ্দীপন1। চর্মের নীচে গভীর নার্ড-ত্রগুলিও ব্যথা সংবেদনের 
্াঘসক কারণ হইতে পারে। 


ব্যথা-বিন্দু 

ব্যথা-বিন্দু ( পেইন্‌ স্পট্‌স্‌) চর্মের সর্বক্র অল্লাধিক সংখ্যায় পরিব্যাপ্ত। 
চর্মের গ্রতি বর্গ সের্টিমিটারে গড়ে ১০০ হইতে ২০০টি ব্যথা-বিন্দু আছে। 
ন্ৃতরাং অন্ান্য স্পর্শবিন্দুর_ যেমন তাপ, শৈত্য এবং চাপ বিন্দুর তুলনায় ব্যথা- 
বিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। মুখ-গহ্বরে ব্যথা-বিন্দু নাই বলিলেই চলে। 
কিন্ত ওষ্ট, তে এবং জিহ্বাগ্রে ব্যথা-বিন্কু আছে। সর্বাপেক্ষা ব্যথা- 
সংবেদনশীল অচ্ছোদপটল (কণিয়া)। ইহাতে ব্যথাবিন্দুর অস্তিত্ব সর্বাধিক । 


উদ্দীপক 

ব্যথা-সংবেদনের উদ্দীপক আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা (ড্যামেজ অবৃ 
থেটেন্ড্‌ ভ্যামেজ্‌ ) অথবা চর্মকে বিদ্ধ কর! বা কাটা । অতাধিক তাপ, শৈত্য 
বা চাপেও ব্যথা-সংবেদন উৎপন্ন হইতে পারে । 


পরীক্ষা প্রণালী 


ব্যথাবিন্দুগুলির অনুসন্ধান চর্ম কাঁমাইয়! লইতে হয়, সাবানজল দিয়! চর্মকে 
নরম করিয়া লইতে হয়। তারপর ঘোড়ার রোম (হর্স হেয়াব) সুক্মাগ্র করিয়। 
চর্মের বিভিন্ন অংশে লাগাইলেই ব্যথ।-বিন্দু বাহির করা যায়। 


ব্যথা-সংবেদনের আরও কয়েকটি দ্রিক 


বাথা-সংবেদনের প্রতিযৌজন ( আযাডাপ্‌্টেশন্‌ ) ঘটে বলিয়! মনে হয় না। 
ব্যথাবিন্দুকে পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত করিলে, ব্যথা “গা-সওয়া” হয় না, কিন্ত 


১ এই নার্ভ প্রান্ত চর্মের বহিন্তরে (এপিভামিস্‌) চালিত হইয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। 
আবার এই শাখাগুলি এপিডার্সিস*এর কোষে (সেল্স্‌) আসিয়া শেষ হয়, কখনও বা! উহার ভিতরে 
প্রবেশ করে। 


৪৫২ মনোবিষ্ধা 


পুনঃপুনঃ ব্যথা-সংবেদনই উৎপন্ন হইতে থাকে এবং এ ব্যথা-বিন্দুর চারিপাশ 
আহত ও উত্তেজিত অনুভূত হয়। ্‌ 

ব্যাথার অন্ু-সংবেদন দীর্ঘস্থায়ী এবং সকল ব্যথা-সংবেদনই ছুঃখকর। 

আবার ব্যথা-সংবেদনের অস্তর্শনে উহার তিনটি অবস্থা বা স্তর পাওয়া 
যায়। প্রথমে ব্যথা-সংবেদন অনুভূত হয় স্পষ্ট (ব্রাইট) এবং চুল্কানো (ইচিং) 
সংবেদনের আকারে । মধ্যবর্তা অবস্থায় ব্যথা-সংবেদন দেখা দেয় কণ্টকিত 
শিহরণের (প্রিকৃলি থিল্‌) আকারে এবং শেষ অবস্থায় ইহা অনুভূত হয় বিদ্ধ 
হইবার ব্যথার (পাক্ষ টিফর্ম পেইন্‌) আকারে । 


জুড়ন্ুড়ি সংবেদন (টিকৃলিং সেন্সেশন্) 

রোম-বিহীন ত্বকের উপরিভাগকে মৃছু ঘর্ষণ (ব্রাশ) করিলে স্থড়ন্ুড়ি 
(টিকৃলিং) সংবেদন উৎপন্ন হয়। উপন্ক ( এপিভামিস্‌)-এর নার্ডপ্রান্ত 
উদ্দীপিত হইলেই এই সংবেদন ঘটে । 

সুড়ন্থড়ি সঘবেদন মৌলিক সংবেদন নয়, কিন্তু কয়েকটি সংবেদনের সমান । 
ইহার মধ্যে হাক্কা চাপ (লাইট্‌ প্রেশীব্‌ ) সংবেদন, তাঁপ সংবেদন, যেমন উষ্ণতার 
শিহরণ বা শৈত্যের মৃদু কম্পন, রক্তসঞ্চালনের পরিবর্তন-জনিত সংবেদন, পেশীয় 
চাপ সংবেদন উল্লেখযোগ্য | 


ড। সস্পর্শনহন্েদলেক্ দুই প্রক্ষা্প ংক্ছানন 

প্রটোপ্যাথিক্‌ আযাণ্ু এপিক্রিটিক্‌ সেন্সেশন্‌ 

স্পর্শ সংবেদনের উপর ডং হেড্‌ এবং রিভার্স প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের প্রসিদ্ধ 
গবেষণা স্পর্শ-সংবেদনের উপর নৃতন জ্ঞানের আলোকপাত করিয়াছে । 

বিভিন্ন স্পর্শ সংবেদনের সংগ্রাহক নার্ভ বা যন্ত্র কি তাহা নিরূপণ করিবার 
উদ্দেশ্তে ড: হেড্‌ তাহার কনুই পর্যস্ত বাছুর (র্যাভিয়্যাল্‌) এবং বাহা-স্পর্শায় 
নার্ভগুলি ছিন্ন করিলেন। এই নার্ভগুলি উপত্বকের ( এপিভাগিস্‌ ) তাপ, শৈত্য 
চাপ ও ব্যথা সংবেদন নিয়ন্ত্রণ করে জানা থাকিলেও, কোন্‌ নার্ভ কোন্‌ বিশিষ্ট 
স্পর্শ সংবেদনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা! জানা ছিল না। ডঃ হেড্‌ নিজ নার্ভ ছেদ 
করিলেন এই অজ্ঞাত বিষয়টি জানিবার জন্য 

ছেদনের সঙ্গে সঙ্গেই কতিত স্থানের প্রান্তীয় যন্্রগুলির ( এগ অর্যান্স্‌) 
দ্বারা উৎপন্ন সকল স্পর্শ সংবেদনই--যেমন তাপ, শৈত্য, চাপ এবং ব্যথ! 


স্বাদ, স্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্য সংবেদন ৪৫৩ 


_ সম্পূর্ণ বন্ধ বা রহিত হইয়া গেল। ন্থতরাং অমগ্রভাবে বুঝা গেল যে এ 
্রাস্তীয় যন্ত্রগুলিই সাধারণভাবে সকল প্রকার স্পর্শ সংবেদনের কারণ, যেহেতু 
উহাদের উত্তেজনায় এই সংবেদন্গুলি ঘটে এবং উহাদের উত্তেজনার অভাবে 
ইহারা ঘটে না । 

কিন্তু ডঃ হেড্‌ দেখিলেন যে সকল ম্পর্শ-সংবেদন রহিত হওয়া সত্বেও 
একপ্রকার “গভীর জংবেদনশীলতা” €ভীপ সেন্সিবিলিটি ) অক্ষ 
রহিয়াছে । কতিত স্থানের চর্ষের উপর গভীর চাপ দিয়া তিনি এই গভীর 
সংবেদনশীলতা অনুভব করিলেন । কিন্তু পশম বা! তুল৷ জাতীয় মু উদ্দীপকের 
সামান্ত চাপ এবং ব্যথা সংবেদন অনুভব করিলেন না। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত 
হইল যে গভীর সংবেদনশীলত৷ উপত্বকের স্পর্শ-সংবেদন উৎপন্ন করে এইরূপ 
কত্তিত নার্ভগুলির উদ্দীপনায় ঘটে নাই, কিন্তু ঘটিয়াছে উহাদের গভীরতর 
তলদেশে অবস্থিত অন্যান্য নার্তগুচ্ছের উদ্দীপনায়, যে নার্ভগুচ্ছ পেশী, সন্ধি 
এবং কগুরায় নার্ভতন্ত প্রেরণ করে। 

তাহা হইলে, ডঃ হেড্‌-এর বাহুর র্যাডিয়াল্‌ নার্ভ কতিত হইবার ফলে সকল 
স্পর্শ-সংবেদন তিরোহিত হইবার পরও যে সংবেদনশীলতা অবশিষ্ট রহিল 
তাহার নাম “গভীর সংবেদনশীলতা” (ভীপ. সেন্সিবিলিটি ), এবং ইহার 
সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় কতিত নার্তগুলি নয়, কিন্ত ইহাদের তলদেশে অবস্থিত অন্যান্য 
নার্ভ । গভীর সংবেদনশীলতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে 
আপেক্ষিক স্থান-নির্দেশ ক্ষমতা (রিলেটিভ. লোক্যালাইজেশন্‌) নাই. যদিও 
নিরপেক্ষ স্থান-নির্দেশের (আযাব্সল্যুট, লোক্যালাইজেশন্‌) ক্ষমতা আছে। 
অর্থাৎ, ইহাতে একটি কম্পাস্‌ বা এস্থেসিওমিটার-এর ছুই প্রাস্ত এই চর্মের 
উপর স্থাপন করিলে একটি চর্মবিন্দু হইতে অপর চর্মবিন্দুটির দূরত্ব বা সম্বন্ক 
(রিলেটিভ, লোক্যালাইজেশন্‌ বা আপেক্ষিক স্থান-নির্দেশ) অনুভূত হয় না, কিন্তু 
প্রত্যেকটি চর্মবিন্দুর পৃথক পৃথক স্থান-নির্দেশ (আব্সলুট, লোক্যালাইজেশন্‌ 
বা নিরপেক্ষ স্থান-নির্দেশ ) ক্ষমতা অঙ্ষু্ন থাকে । 


নষ্ট স্পর্শ-সংবেদনগুলির পুনঃপ্রাশ্তি 

ডঃ হেড-এর আহত স্থানটি ক্রমশঃ নিরাময় হইতে লাগিল এবং উহার 
স্পর্শ-সংবেদনগুলি একে একে ফিরিয়া আসিল। সর্বপ্রথম ফিরিয়। আসিল 
বেধন ( প্রিকিং )১এর ফলে উৎপন্ন ব্যথা-সংবেদন। কিন্তু এই ব্যথা- 
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সংবেদনে নির্ভুলভাবে স্থান-নির্দেশ ক্ষমতা পাওয়া গেল না। ব্যথার স্থানটি 
চতুষ্পার্থে ছড়াইয়া পড়িল বা! র্যাভিয়েটট করিল এবং উদ্দীপিত ব্যথা-বিন্দ 
হইতে অনেক দূরবর্তী স্থানের বলিয়া! (রেফার্ড্‌ ) অনুভূত হইল। ইহাতে 
প্রমাণিত হইল যে আসল ব্যথা-উৎপাদক নার্ভ বা সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় আহত 
নার্ভগুলির উপরিভাগে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ অর্থাৎ প্রথম অনির্দিষ্ট ব্যথা 
সংবেদনের পরে ফিরিয়া আসিল অত্যুঞ্ণ বা অধিক তাপ-সংবেদনের এবং 
অতিশীতল বা! অধিকশৈত্য-সংবেদন, যাহা! যথাক্রমে ৫০* সেন্টিগ্রেড তাপের 
এবং বরফের দ্বারা উৎপন্ন হইল, কিন্তু মাঝামাঝি তাপ ব! শৈত্য উদ্দীপক 
দ্বারা উৎপন্ন হইল না। এই তাপ ও শৈত্য সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যেউহাদের ক্রমিক মাত্রায় সংবেদন (গ্র্যাজুয়েটেড সেন্সেশন্‌ ) পাওয়া 
গেল না। তাহ! ছাড়া, এই দ্বিতীয় সংবেদন-প্রত্যাবর্তনের স্তরে চর্মরোমের 
( হেয়ার্-রুটুস ) সঞ্চালনে এক প্রকার স্পর্শ-সংবেদনও পাওয়া গেল। কিন্তু 
কি ব্যথা, কি তাপ ও শৈত্য, কি স্পর্শ বা চাপ, কোনো! সংবেদনেই স্থান- 
নির্দেশ সম্ভব হইল ন|। 

অস্ত্রোপচার সত্বেও যে গভীর সংবেদনশীলতা! অক্ষৃপ্ন ছিল তাহাতে বিনিশ্চয়তা 
বোধ (সেন্স অফ ডিস্কিমিনেশন্‌ ) অথবা সাপেক্ষ স্থান-নির্দেশ ক্ষমতা না 
থাকিলেও, নিরপেক্ষ স্থান-নির্দেশ ক্ষমতা ছিল । কিন্তু নিরাময়ের বা কত্তিত 
নার্ভ জোড়া লাগিবার প্রথম অবস্থায় যে সংবেদনগুলি পাওয়া গেল--যেমন 
ব্যথা, অতত্যুঞ্ণতা এবং অতিশৈত্য এবং গভীর চাপ সংবেদন, উহাদের মধ্যে এই 
সাধারণ স্থান-নির্দেশ ক্ষমতাও রহিল না। ডঃ হেড এই প্রাথমিক স্তরের 
সংবেদনকে বলিয়াছেন অবিলক্ষ্য বেদিতা ( প্রটোপ্যাথিক্‌ সেন্সেশন্‌ )। 

নিরাময়ের পরবর্তণ অবস্থায় আর একটি সংবেদনের আবির্ভাব হইল নার্ভ- 
কতিত চর্মের একটি ত্রিতৃজাকতি স্থানে । ডঃ হেড, ইহার নামকরণ করিয়াছেন 
বিলক্ষ্য বেদিত। € এপিক্রিটিক্‌ সেন্সিবিলিটি )। এই স্থানে গভীর ব্যথা 
এবং চাপ সংবেদন অনুভূত হইল, কিন্তু অবিলক্ষ্য বেদিতাগুলি অনুভূত হইল 
না। হাক্ষা বা মৃছু স্পর্শ (লাইট. টাচ), ২৬* হইতে ৩৭* সেট্িগ্রেড তাপের 
সংস্পর্শে শীতলতা৷ ( কুল্নেস্‌) এবং উষ্ণতা ( ওয়ার্মথ ) সংবেদন দেখা দিল । 
এই সংবেদনগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিনিশ্চয়তা বোধ ( সেন্স অব. ডিস্ক্ি 
মিনেশন্)। এ ব্রিভুজাকৃতি স্থানে কম্পাস্‌ বা এস্থেসিওমিটার-এর ছুই বিন্দু 
স্থাপন করিলে এই দুইটি বিন্দুর পারস্পরিক দূরত্ব বা ব্যবধান ( রিলেটিভ, 
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আযাপার্টনেস্‌) অনুভূত হইল। অর্থাৎ আপেক্ষিক স্থান-নির্দেশ (রিলেটিত, 
লোক্যালাইজেশন্‌ ) ক্ষমত1, যাহা একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, একটি 
সীমাবদ্ধ স্থানে ফিরিয়া আসিল। আবার নার্ভকতিত চর্ম নিরাময় হইবার 
শেষ স্তরে “এই সীমাবদ্ধ স্থানটিতেও অবিলক্ষ্য বেদ্িতা (প্রটোপ্যাথিক 
সেন্সিবিলিটি ) ফিরিয়া আসিল । 

দেখা গেল যে চর্মতলস্থ (সাবৃকিউট্যানিয়াস্‌) গভীর সংবেদনশীলতা! (ডীপ. 
সেন্সিবিলিটি ) ছাড়া চর্ম-সংবেদনের দুইটি সংস্থান রহিয়াছে । উহাদের 
প্রথমটির নাম অবিলক্ষ্য বেদিতা (প্রটোপ্যাথিক্‌ সেন্সিবিলিটি) এবং দ্বিতীয়টি 
নাম বিলক্ষ্য বেদিতা (এপিক্রিটিক্‌ সেন্সিবিলিটি)। প্রথমটিতে পরিমাণ বা মাত্রা 
ভেদে ব্যথা, অত্যুঞ্ণতা, অতিশৈত্য এবং গভীর চাপ সংবেদন থাকিলেও 
ইহাদিগের স্তরবিন্যাস ( গ্রেডেশন্‌), সঠিক স্থান-নির্দেশ এবং স্পষ্টতা নাই। 
ইহা সব-অথবা-কিছুনা (অল্‌ অর্‌ নান্‌ ক্যারেক্টার) নিয়ম দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টিতে আছে লঘু তাপ, শৈত্য এবং চাপ সংবেদন। আবার 
ইহাতে আছে সংবেদনের স্তরবিন্তাস (গ্রেডেশন্‌ ), আপেক্ষিক স্থান-নির্দেশ, 
স্পষ্টতা এবং মৃদু উদ্দীপকে সংবেদনশীলত! । 

তাহা হইলে, সম্পর্শ-সংবেদনবাহী নার্ভতন্তও দুই প্রকারের। প্রথম 
প্রকারের নার্ভতন্ত অবিলক্ষ্য বেদিতায় এবং দ্বিতীয় প্রকারের নার্ভতন্ত বিলক্ষ্য 
বেদিতায় উদ্দীপিত হয়। এই ছুইটি নার্ড-সংস্থানের পার্থক্য মেরুদণ্ড পর্যন্ত 
প্রসারিত হয়। কিন্তু মন্তিক্ষের সংবেদনকেন্ছরে উহারা আর পৃথক থাকে না। 

ডঃ হেড্‌ এবং রিভার্স, প্রভৃতির উপরোক্ত গবেষণাফল সাম্প্রতিক কালের 
অনেক গবেষকই গ্রহণ করেন নাই । যেমন বোরিং ও শেফার এই মতের 
সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই। 


৬। প্পেম্পী-সহবেদন্ন € স্ত্‌ সেন্্‌স্ঠ আ্ড্ুলালল্‌ 
সেন স্সেপ্পম্ন,২১ 
পেশী-সংবেদন কোন্‌ শ্রেণীর সংবেদন ? 
পেশীসংবেদনকে ( মাস্কুলার সেন্সেশন্‌ ) কেহ কেহ যাস্ত্িক ( অগ্যানিক্‌ ) 
সংব্দেনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কারণ এই ছুই সংবেদনেই উদ্দীপক 
আভ্যন্তরীণ দেহের কোনে! অংশকে উদ্দীপিত করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই সংবেদন 
নিরিষ্ট ইন্ছ্রিয়ের উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন হয় না। কিন্ত পেশী সংবেদনকে যাল্ত্রিক 
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সংবেদনের অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন নয়, কারণ এই সাধারণ সাদৃশ্ত সত্বেও 
উহাদের পার্থক্যই অধিক গুরুত্বপুর্ণ । পেশী সংবেদন বাহা জগতের জ্ঞানলাভে, 
বিশেষ সহায়তা করে, কিন্তু যান্ত্রিক সংবেদন এরূপ করে না । 

উপরোক্ত কারণে স্টাউট্‌ প্রভৃতি মনোবিৎ পেশী সংবেদনকে একটি বিশেষ 
(স্পেশাল ) সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন। এইরূপ অভিমত 
গ্রহণ করিলেও পেশী-সংবেদন কোন্‌ সংবেদনের শ্রেণীভুক্ত, স্টাউট্‌ তাহার উল্লেখ 
করেন নাই। টিশ্নার প্রভৃতি মনোবিদ্গণ পেশী-সংবেদনকে চেষ্টা-বেদন 
(কাইনেস্থেটিক্‌ সেন্সেশন্‌ ) শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন । ইহ] সদ্ধি-সংবেদন 
(টেন্ডিনাস্‌ সেন্সেশন্‌) এবং বন্ধনী-সংবেদনের ( আর্টিকুলার সেন্সেশন্‌ ) 
সমগোত্রীয়, অর্থাৎ এই ছুইটির মত চেষ্টা-বেদন শ্রেণীর সংবেদনের অন্তর্তৃক্ত । 


পেশী-সংবেদনের উৎপাদন প্রণালী ও প্রকৃতি 

পেশী-সংবেদন নিষ্বপ্রকারে পাওয়া যাইতে পারে। বাহুর এবং তস্তর 
(টীস্থ ) উপরকার চর্ম কোকেইন ইন্জেক্শন্‌ অথব! ইথর সাহায্যে অসার 
করিয়া দেওয়া হয়, ষাহাতে চর্মের কগুরার এবং সন্ধির সংবেদন অপসারিত 
হয়। এইবার অসার বাহুটিকে একটি বিশ্রাম স্থানের (সাপোর্ট ) উপর 
রাখিয়া! উহার পেশীর উপর চাপ দেওয়া হয়। চাপের মাত্রা বাড়াইবার ফলে 
পেশী সংবেদনের পরিবর্তন অনুভূত হয়। 

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি নিস্তেজ (ডাল্‌ ) এবং বিস্তৃত ( ভিফিউজ্) 
সংবেদন ঘটে । উদ্দীপকের, অর্থাৎ চাপের, মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা! একটি 
টান-সংবেদনের (সেন্সেশন্‌ অফ স্টেইন্‌) মত অনুভূত হয়। কখনও 
কখনও মনে হয় যেন পেশীতে একটি শক্ত এবং নিশ্চল পিও রহিয়াছে, আবার 
কখনও বা যনে হয় যেন পেশীতন্তগুলির একটি আর একটির সহিত ঘর্ষণ করা! 
অথবা! জড়াইয়া ফেল! হইতেছে । উদ্দীপিত অঙ্গটিকে ক্লান্ত বলিয়া! মনে হয় 
এবং শেষ পর্যন্ত টান-সংবেদনটি আঘাত বা ব্যথা সংবেদনে পরিণত হইয়া 
নিম্তেজ ও বিস্তৃত বেদনার আকার ধারণ করে । 


ইজ্জিয় 
পেশী-সংবেদনের ইঞ্রিয় হইল ফেসিয়্যাল্‌ রক্তকণিকা ( ফেসিয়্যাল্‌ 
কর্পাস্ল্স) এবং পেশীদণ্ড (শ্পিগুল্স্‌)। উদ্দীপনার ফলে রক্তকণিকাগুলি 


স্বাদ, ভ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্য সংবেদন ৪৫৭ 


সম্ভবতঃ একপ্রকার চাপ-সংবেদন উৎপন্ন করে। উপরোক্ত নিস্তেজ ও বিস্তৃত 
সংবেদনটিকে উহাদেরই কাজ বলা যাইতে পারে । টান, ব্যথা ও ক্লান্তি, যাহা! 
বেদনার আকার ধারণ করে, হয়ত পেশীদগুগুলিরই কাজ । 


নার্ভ-সংস্থান বোধ ( ইনার্ভেশন্‌ সেন্স) 

পেশী-সংবেদনের সহিত সদ্ধি (টেন্ডিনাস্‌) এবং বন্ধনী ( আর্টিকুলাব্‌) 
সংবেদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে । যাহাকে নার্ভ-সংস্থান বোধ ( ইনার্ভেশন্‌ 
সেন্স্‌) বল! হয় তাহা! আসলে পেশীর কার্ষ নয়, কিন্ত উপরোক্ত দুইটি সহকারী 
সংবেদনের কার্য । 

কোনো গুরুভার তুলিবার সময় যেন একটি শক্তি প্রয়োগ করিবার ( পুটিং 
ফোর্থ অফ এনাজি) অনুভূতি জন্মে। ইহাকেই নার্ভ-সংস্থান বোধ বা 
ইনার্ভেশন্‌ সেন্স বল! হইয়াছে । এই ইনার্ডেশন্‌ সেন্স্‌ সম্বন্ধে অনেক মনোবিৎ 
বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন । হুব্‌ও, প্রস্তুতি মনোবিৎ এই শক্তি প্রয়োগের 
বোধটির কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া! বলিয়াছেন যে শক্তি প্রয়োগ করিবার 
ফলে মস্তিষ্কের চেষ্টায় কেন্দ্র মোটর এরিয়া) হইতে নার্ভ-প্রবাহ উপচাইয়৷ পড়িয়া 
উহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পেশীতে প্রবাহিত হওয়ার ফলেই এই শক্তি বা চেষ্টা 
প্রয়োগের বোধ জন্মে । 

কিন্তু ডঃ কুশিং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মস্তিষ্কের চেষ্রীয় কেন্দ্রকে 
মৃছ তড়িত্প্রবাহ (মাইল্ড্‌ ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট) দিয়া উদ্দীপিত করিলেই 
অঙ্গ-সঞ্চালন ঘটে, কিন্তু *এই সঞ্চালনে কোনো শক্তি বা চেষ্টা-প্রয়োগ বোধের 
উৎপত্তি হয় না। 

জেম্স্‌ প্রভৃতি মনৌবিদ্গণের মতে এই বৌধটিকে চেষ্টায় সংবেদন এবং 
কল্পনার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে এবং ইহাকে একটি স্বতন্ত্র সংবেদন 
বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 

স্টাউট্‌ এবং ম্যাকৃডূগ্যাল প্রভৃতির মতে শক্তি বা চেষ্ট। প্রয়োগের বোধটি 
কোনো সংবেদন নয়। আসলে ইহা! পেশী সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইচ্ছামূলক শক্তি । 

উপসংহারে বলা যায় যে পেশী সংবেদন সক্রিয় নয়, কিন্তু নিক্ষিয়। সক্রিয়তা 
বোধ এই সংবেদনের নিজম্ব ধর্ম নয়, কিন্তু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য 
সংবেদনের যেমন সন্ধি ও বন্ধনী সংবেদনের ধর্ম। আধুনিক প্রয়োগ-মনোবিদ্যার 
সিদ্ধাস্তও এইরূপ । 


৪৫৮ মনোবিদ্ধা 


৭। অক্ষ সহন্বেদন্ম € টেনংূৃভিনাস্‌ লেন্মসেম্পন,১ 

একটি পেশীর সহিত আর একটি পেশীর অথবা অস্থির সংযৌজক স্থত্রকে 
( কনেক্টিভ্‌ টান্থ ) টেন্ডন্‌ বা সন্ধি বলে। সন্ধিতে অবস্থিত সংগ্রাহক যন্ত্রের 
উদ্দীপনার ফলে যে সংবেদন হয় তাহাকে বলে সন্ধি-সংবেদন ( টেন্ডিনাস্‌ 
সেন্সেশন্‌)। এক পায়ে ভর করিয়া! দাঁড়াইয়া থাকিলে, অথবা! হাত 
প্রসারিত করিয়া সেই হাতে একটি ভার ধারণ করিলে, যথাক্রমে পায়ের 
এবং হাতের পেশীঘ্য়ে অথবা পেশীর সহিত অস্থির সংযোৌজক সন্ধিতে ক্লান্তি 
উৎপন্ন হইয়। একপ্রকার চাপ-কষ্ট (স্টেইন্‌) সংবেদন স্য্টি করে। এই সংবেদনের 
নাম স্ষি-সংবেদন | 

কুস্তি করা, ঠেলা দেওয়া, টানাটানি করা, ভার উত্তোলন করা 
প্রভৃতি সক্রিয় চেষ্টায় যে সন্ধি-সংবেদন হয় তাহাকে বলা যায় চেষ্টা 
ব৷ পরিশ্রম | 

গল্গি আবিষ্কৃত পেশী-দণ্ুগুলিই ( স্পিগুল্স) সম্ভবতঃ সন্ধি-সংবেদনের 
ইন্্রিয়। উদ্দীপক প্রবল হইলে, পেশীর টানিয়া-ধরা সংবেদনের মত এই 
সংবেদনও একঘেয়ে ( ভাল্‌) ব্যথায় পরিণত হইতে পারে। 


৮। নক্ষনী সহন্বদন্ন আআিকুলাল্‌ সেন তস্শন.১ 

হাতের আঙ্গুল ছড়াইয়া অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া হাতের কজি (রিস্ট) 
আত্মে আস্তে সামনের ও পিছনের দিকে নাড়াইলে যে সংবেদন হয় তাহাকে 
বন্ধনী সংবেদন (আর্টিকুলার সেন্সেশন্‌ ) বলে। 

নানাপ্রকার চর্ম-সংবেদন_ যেমন হাতের পাতায় শিবু শিরু বা ঠাণ্ডা বোধ, 
কখনও অঙ্গুলি-সদ্ধির অস্থিতে, কখনও বা তর্জনীর সম্মুখভাগে অথবা অন্গুলির 
পার্খে বিস্তৃত চাপ-বোধ এই সংবেদনের লক্ষণ। 

ইহাতে চর্মতল-সংবেদন (সাব্কিউট্যানিয়াস্‌ সেন্সেশন্‌ ) থাকিলেও 
অত্যন্ত ক্ষীণভাবে থাকে এবং চাপ-কষ্ট (স্ট্েইন্‌ সেন্সেশন্) এবং পেশী- 
সংবেদদন একেবারেই থাকে না। শুধু কক্জির সন্ধি-বন্ধনীতে একটি বিস্তৃত 
এবং জটিল সংবেদন হয় যাহার গুণ চর্সের চাপ-সংবেদন হইতে পৃথক 
বলিয়। বোধ হয় না। এই সংবেদন প্রধানতঃ সন্ধি-বন্ধনীতে ( আর্টিকুলার 
লিগামেন্টস্‌) অবস্থিত প্রাস্তাঙ্গের ( এওু-অর্গ্যান্) উদ্দীপনা হইতে 
উৎপন্ন হয়। 
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৯। দেহ-ন্েদিত্াা ৫সোত্েমস্থেসিস্১ 

দেহ-বেদিতা ( সোমেস্থেসিস্‌) বলিতে দেহের, বিশেষতঃ চর্মের, 
সংবেদনশীলতা! বুঝায়। চর্মে, গভীরতর ততন্ততে এবং আভ্যন্তরীণ দেহ-যন্তে 
(ভিসার) চাপ, ব্যথা, তাপ এবং শৈত্য সংবেদনগুলির মিলিত নাম সোমেস্‌- 
েনিস্‌ বা! দেহবেদিতা। 

দেহ-বেদিত। ইন্দ্রিয়গ্ুলি ( সোমেস্থেটিক্‌ সেন্স) তিন প্রকার কার্য করে। 
প্রথমতঃ, উহার। বাহাজগতের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, দেহে 
ও দেহাভ্যন্তরে যে সকল অবস্থা ঘটে সেই সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান 
সংগ্রহ করিয়া নিজ ( সেল্ফ. ) এবং দেহ প্রতিরূপ ( বডি ইমেজ্) সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভে সহাযতা করে। তৃতীয়তঃ, ইহারা অনেক নোদন1 (ড্রাইভ) এবং 
উদ্দেশ্তের ( মোটিভ্‌) যোগস্ত্রৰপে কাজ করে। 


দেহ-বেদিতা অঞ্চল € সোমেস্থেটিক্‌ এরিয়। ) 


দেহ-বেদিতা অঞ্চল বা সোমেস্থেটিক্‌ এরিয়া ম্তিষ্ষের মধ্য-চির (সেপ্ট্যাল 
ফিসার্‌ )-এর পশ্চাতে শিরকুস্ভাঞ্চলে (প্যারায়েটেল্‌ লোব ) অবস্থিত । 

দেহবেদিতা বলিতে বুঝায় চর্মে, গভীরতর তত্ততে এবং দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রে 
( ভিসারা ) চাপ, ব্যথা, তাপ এবং শৈত্য সংবেদনগুলি। চর্মসংবেদন পুর্বে ই 
আলোচিত হইয়াছে । দেহের আভ্যন্তরীন সংবেদন ( ভিসার্যাল্‌ সেন্সেশন্‌ ) 
ব্যাখ্যা করিলেই দেহ-বেদিতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইবে। 


১০। দেহাভ্যন্তল্ীশতজ-সহবেদন 
ভিজ্নাক্স্যাল্‌ নন ৩স্প২১ 
দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সংবেদনকে ভিসার্যাল্‌ সেন্সেশন্‌ বলে। দেহাভ্যন্ত- 
রীণ সংবেদনকে মোটের উপর তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা! 
যাইতে পারে যথা_(১) অস্থি, পেশী ও কগুরা বা সন্ধি সংবেদন; 
(২) শৌঁষ্টিক নালী বা মহাস্রোতদেশীয় (আযালিমেণ্টারি কেন্যাল্‌) সংবেদন; 
এবং (৩) ফুস্ফুস্‌১ রক্তবাহ (ব্লাড ভেসেল্) এবং বস্তি (ব্রাডার্‌) 
দেশীয় সংবেদন। | 
(১) অস্থি, পেশী ও সন্ধি সংবেদন পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । অস্থি- 
গুলি পেশীর সাহায্যে সঞ্চালিত এবং পেশীগুলি উহাদের সহিত ন্সায়ু এবং কগুরা 


& 


৪৬০ মনোবিগ্তা 


(টেওন্‌) দ্বারা যুক্ত থাকে। স্থৃতরাং অস্থির কোনো! পৃথক সংবেদন ঘটে কিনা 
তাহাতে সন্দেহ কাছে। 

(২) দেহ নিরেট নয়। পৌঁষ্টিক নালী (আযালিমেপ্টারি কেন্তাল্‌) ইহাকে 
বিদীর্ণ করিয়াছে । এই নালীর কাজ হইল খাছ্য গ্রহণ করা এবং খাছের 
অপ্রয়োজনীয় ( ওয়েইস্ট ) অংশগুলি নিঃসারিত করা। এই নালীর উপরের 
অংশ হইতে তিন প্রকারের সংবেদন হয়__ষথা, মুখগহুবরের শেষ পশ্চাদংশ এবং 
কণ্ঠের উপরাংশ তৃষ্ণ-সংবেদন, মুখগহ্বর হইতে পাকস্থলী পর্বস্ত চালিত অংশ 
বিবমিষ! ( নসিয়া ) অথবা অন্থস্থতা! (সিকৃনেস্‌) সংবেদন এবং পাকস্থলী হয় 
ক্ষুধা সংবেদন উৎপন্ন করে। অস্ত ( ইন্টেস্টাইন্‌) হইতে কোনো নৃতন 
সংবেদন উৎপন্ন হয় না । 

(৩) ফুস্ফুস্‌, রক্তবাহ এবং বস্তি প্রদেশ হইতে সম্ভবতঃ নৃতন সংবেদন 
পাওয়া যায়। ফুস্ফুস্‌ হইতে সতেজ (ব্রেসিং ) এবং রুদ্বশ্বীস ( স্টাফি ) সংবেদন 
জন্মে । আবার রক্তবাহ হইতে স্ুড়ন্থঁড়ি বা টিঙগলিং, চুলকনা বা ইচিং এবং 
বেধন (পিন্স্‌ আযাণ্ড নিডভ্ল্স) সংবেদন উৎপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ, ভয়ে প্রন্ষুব্ধ 
হইলে সম্ভবতঃ বস্তিদেশ হইতে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উত্তেজিত হওয়ার 
(স্টার্ড্‌ আপ্‌ ) সংবেদন ঘটে । 


কাইনেস্থেসিস্‌ (চেষ্টা বেদন) 


কাইনেস্থেসিস্‌ বলিতে পেশী, কণুর! বা সন্ধি সংবেদনগুলির সমষ্টি বুঝায় । 
এই সংবেদনগুলি গতি (মুভ্মেণ্ট)এবং অবস্থানের পেজিশন্) দূরত্ব (ডিস্স্যান্স) 
এবং দেহের সাম্যবোধ (সেন্স, অব. বডি ইকুইলিব্রিয়াম্‌ ) প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘটে । 
এইগুলির আলোচনা পুর্বেই করা হইয়াছে । 


১১। শ্বাহ্যেত্দ্রিস্ম ৫ এক্স উীল্লোতেপ্উজ্‌ ১ অধ্য্যেত্স্ত 
€ ইণ্জীল্লোসেপ্উল্‌ ১ এন্বহ আভ্যন্তবীন হত্বিয্ 
০প্রপ্রাম্সোসেগ্উজ্‌ 5 
শেরিংটন্‌ উদ্দীপক সংগ্রাহক ঘ্যন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
(১) প্রথমটি দেহের উপরিভাগে অথব! উহার নিকটে অবস্থিত । এই 
সংগ্রাহক ইন্জিয়গুলি বাহা পরিবেশের উদ্দীপক ছারা উদ্দীপিত হয়, যেমন চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, চর্ম গ্রভৃতি ইন্দ্িয়ের সংগ্রাহক যন্ত্রগুলি 


স্বাদ, আ্রাণ, স্পশ, যান্ত্রিক, পেশায়, এবং অন্যান্য সংবেদন ৪৬১ 


(২) দ্বিতীয়টি দেহের অভ্যন্তরের উপরিভাগে অবস্থিত, যেমন 
মুখগহবর, পোঁষ্টিক নালী 'এবং উহার সহিত সংস্পৃষ্ট উদ্দীপকের দ্বারা 
উদ্দীপিত হয় । 

(৩) তৃতীয়টি দেহের কলায় (টীস্থ ) অবস্থিত এবং টীন্-এর পরিবর্তিত 
অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া! থাকে । 

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সংগ্রাহক ইন্ড্রিয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিকে 
শেরিংটন্‌ বলিয়াছেন যথাক্রমে বাহোব্দিয় (এক্সটারোসেপ্টর্‌), মধ্যেত্দিয় 
( ইণ্টারোসেপ্টব্‌) এবং আভ্যন্তরীণ (প্রপ্রায়োসেপ্টবু ) ইন্দ্রিয় । 

_.. প্রপ্রায়োসেপ্টর্‌ গুলির মধ্যে যেগুলি গতি-সংবেদন উৎপন্ন করে প্রধানতঃ 
সেইগুলিই প্রায়োগিক মনোৌবিৎকে আকুষ্ট করে। এই গতি সংবেদনগুলি 
সাধারণতঃ পেশীয়, চেষ্টীয় অথবা চেষ্টা-বেদনীয় সংবেদনে বিভক্ত । ব্যক্তির জ্ঞান 
ও নৈপুণ্য বিকাশে ইহারা বিশেষ সহায়ক । গতি সংবেদনগুলির নানা 
শ্রেণীবিভাগ পুর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহা! ছাড়া এক্স টারোসেপ্টর্‌ অর্থাৎ 
বিশেষ সংবেদনের এবং ইণ্টারোসেপ্টরু অর্থাৎ যাস্ত্িক সংবেদনের সংগ্রাহক 
ইন্দ্রিয় যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে । 


১২। বাতিক সহ্েদেন্ন অর্গ্যান্নিক্ত সেন্ন সম্পন্ন, ১ 
যান্ত্রিক সংবেদন কাহাকে বলে 
যে সকল সংবেদনের সংগ্রাহক যন্ত্র ( বিসেপ্টব্‌ অর্গ্যান্স্‌) দেহের অভ্যন্তরে 
অবস্থিত উহাদ্দিগের সমষ্টিকে যাত্ত্রিক-সংবেদন (অর্গানিক সেন্সেশন্‌ ) বলে। 
যান্ত্রিক সংবেদন ব্যাপক ও সঙ্ীর্ণ, এই দ্রই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বাপ 
অর্থে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সকল সংবেদনই এমন কি চেষ্টা-বেদন (কাইনেস্থেটিক্‌) 
সংবেদন এবং পেশী-সংবেদনও যান্্িক-সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু সন্কীর্ণ 
অর্থে, যে সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সংবেদন দেহের পুষ্টি (ন্যুটি শন) 
বা স্বাস্থ্যের নিয়ামক- যেমন পৌষ্টিক নালীর €আ্যালিমেণ্টারি 
কেন্যাল্‌) সংবেদন, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, মাথাধরা, ক্লান্তি, বিবমিষা 
প্রভৃতি _উহাদের সমষ্টিই যান্ত্রিক সংবেদন। সাধারণত: এই দ্বিতীয় 
অর্থেই যাস্ত্রিক সবেদন কথাটি গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু গতিসংবেদন অথবা 
বিশেষ চেষ্টাবেদনগুলিকে যাস্ত্রিক সংবেদন হইতে বাদ দিলেও, ইহারা উহার 
: উপর প্রভাব বিস্তার করে। 


৪৬২ মনোবিষ্ঠা 


যান্ত্রিক ও বিশেষ সংবেদনের পারস্পরিক প্রভাব 


(১) যাস্ত্রিক সংবেদন বিশেষ জটি্স, কারণ ইহার সহিত পেশীর, দ্বায়ুর 
এবং সন্ধির সংবেদন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে । তাহ ছাড়া যাস্ত্রিক 
সংবেদনের সহিত প্রায় সবগুলি বিশেষ (স্পেশাল্‌) সংবেদনই সহশ্লিষ্ট থাকে। 
যেমন, স্রাণ বা স্বাদ বিবমিষ (নসিয়া ) সংবেদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
আবার বিবমিষ! খাছ্যের স্বাদ ও ভ্রাণকে পরিবতিত করে, অথবা সমগ্র দেহে 
শিহরণ এবং তাপ, শৈত্য প্রভৃতি বিশেষ স্পর্শ সংবেদনের স্থঙ্টি করিতে পারে। 
আবার কোনে! শব্ধ বা কণ্ঠস্বর হয়ত বিতৃষ্ণা ব| একপ্রকার দৈহিক অস্বস্তি 
জন্মায়। শ্লেটএর উপর পেন্সিল ঘষিলে যে তীক্ষ ও কর্কশ শব্দ হয় তাহা 
শুনিয়া! ীতে দাত লাগিতে পারে । কোনো দৃশ্ট, যেমন ময়লা, আবর্জনা, বমি, 
আরগুলা, কেঁচো, প্রাণীর গলিত দেহ, বিবমিষা বা অন্য দৈহিক অস্বস্তি 
জন্মাইতে পাঁরে। স্পর্শ সংবেদন, যেমন চাপ, উত্তাপ, শৈতা, ব্যথা প্রভৃতির 
সহিতও যান্ত্রিক সংবেদন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। কর্কশ ভূমিতে বা 
ঘরের মেজেতে হাত বুলাইলে সমস্ত শরীরে কণ্টকিত বোধ বা শিহরণ 
জাগিতে পারে। 

যাস্ত্রিক সংবেদনও বিশেষ সংবেদনগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে। ক্ষুধা বা রুচি থাকিলে খাছ্যের স্বাদ ও গন্ধ অপেক্ষাকৃত ভাল লাগে, 
এমন কি শাকান্নও অমৃত বলিয়া মনে হয়। আবার অক্ষুধায় বা অরুচিতে 
উপাদেয় খাগ্যও বিশ্বাদ লাগে। 


বান্ত্রিক ও বিশেষ সংবেদনের পার্থক্য 

(২) কিন্তু যান্ত্রিক সংবেদন আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক-প্রস্তত এবং বিশেষ সংবেদন 
বাহ্‌ উদ্দীপক-প্রশ্থত, ছুই সংবেদনের উল্লিখিত ভেদটি গ্রহণযোগ্য নয়। 
কারণ বাহ্‌ উদ্দীপকও যান্ত্রিক সংবেদন ঘটাইতে পারে। যেমন কোনো আঘাত 
বা ক্ষত হইতে উৎপন্ন ব্যথা সংবেদন বাহা উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হইলেও যান্ত্রিক 
সংবেদন। স্থতরাং যান্ত্রিক সংবেদনকে শুধু বহিরুদ্দীপক-্রস্থত ( ইণ্টারন্তালি 
ইনিসিয়েটেড্‌ সেন্সেশন্‌ ) সংবেদন রূপে ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না । 

(৩) বিশেষ সংবেদন হইতে যাস্ত্রিক সংবেদনের পার্থকা গভীর । যান্ত্রিক 
সংবেদন সেই সকল দৈহিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হয় যেগুলি প্রাণীর পুষ্টি 
্থ্ট্রিশন্‌) এবং বৃদ্ধিকে (গ্রউথ.) প্রভাবিত করে। উহার উদ্দীপক পাওয়? 


ত্বাদ, আ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্য সংবেদন ৪৬৩ 


যায় রক্তসঞ্চালনের বা রক্তসরবরাহের বিভিন্ন অবস্থায়, খাদ্যের পরিপাক- 
ক্রিয়ায়, গ্রশ্থির রসক্ষরণে, অক্সিজেন সরবরাহে অথবা! শ্বাসকার্ধে_ এক কথায়, 
সেই সকল দৈহিক ক্রিয়ায় যাহারা দেহতস্তগুলিকে (নার্ভাস্‌ টীস্থ ) তাহাদের 
প্রধান ক্রিয়া-সম্পাদনে সহায়তা করে । অপর পক্ষে, বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন হয় 
বাহ উদ্দীপকের সংস্পর্শে । ইহা মুখ্যভাবে প্রাণীর পুষ্টি বা বুদ্ধির সহায়তা 
করে না। 


যান্ত্রিক সংবেদন দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপক 

(8) যান্ত্রিক সংবেদনকে দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপক যন্ত্র 
(ব্যারোমিটার ) বলা যায়। এই সংবেদনগুলি স্বাভাবিক হইলে বুঝিতে হইবে 
যে প্রাণীর স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক এবং উহাদের গোলযোগ বা বিশৃঙ্খল! হইলে 
বুঝিতে হইবে যে অসুস্থতা ঘটিয়াছে। তৃষ্ণা, ক্ষৃধা, ক্লান্তি, নিদ্রা। প্রভৃতি যান্ত্রিক 
সংবেদনের আধিক্য বা অল্পত] অস্থস্থৃতার এবং উহাদের যথাযথ ক্রিয়! সুস্থতার 
স্থচক। যান্ত্রিক সংবেদনগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার ফলে সমগ্র দেহে যে 
একতানভা বা সাম্যবোধ হয় অধ্যাপক স্টাউট্‌ তাহার নাম দিয়াছেন সমগ্রা- 
সংবেদন €(কো-এনেস্থেসিস্‌ ), অথবা সাধারণ সংবেদনশীলতা (কমন্‌ 
সেন্দিবিলিটি )! ইহাকে জীবনীশক্তিবোধও € ভাহট্যাল ফীলিং ) বলা 
যায়। একটি যান্ত্রিক সংবেদন বিশৃঙ্খল হইলেই এই সাধারণ বা সমগ্র সংবেদন 
ব্যাহত হয়। এই সমগ্র সংবেদনের মূলে রহিয়াছে যাবতীয় আভ্যন্তরীণ যন্ত্র 
গুলির স্থশুঙ্খল ক্রিয়া! যাহ! প্রাণীর যান্ত্রিক সুস্থতার (অর্গানিক ওয়েলফেয়ার্‌) 
নির্ণায়ক । এই সতেজ অথবা! সুস্থসবল বোধ নষ্ট হইয়া যায়, যদি সামান্য একটি 
আভ্যন্তরীণ যন্ত্রও বিকল হইয়া পড়ে, যেমন যদ্দি হঠাৎ মাথা ধরে বা ঘুম পায়, 
ব| পেট ব্যথা করে। জলাশয়ের নিম্তরঙ্গ জলরাশির উপর একটি টিল ছু"ড়িলেই 
যেমন উহা তরঙ্গায়িত এবং চঞ্চল হইয়া ওঠে, তেমন একটি যান্ত্রিক সংবেদন 
বিশৃঙ্খল হইলেই সাধারণ বৌধ বা! সমগ্র সংবেদন বিশৃঙ্খল হয়। 


স্থান নির্দেশ 

(৫) যাক্ত্রিক সংবেদন, বিশেষ সংবেদনের তুলনায় অস্পষ্ট। কতগুলি 
যান্ত্রিক সংবেদন এতই অস্পষ্ট যে উহাদের স্থান-নির্দেশ ( লোক্যালাইজেশন্‌ ) 
একেবারেই অসম্ভব । যেমন বিবমিষা বা বমি-বমি ভাব সমগ্র দেহে বিস্তৃত 


৪৬৪ মনোবিষ্ঠ। 


হয় এবং ঠিক করিয়া বলা যায় না এই সংবেদনটি দেহের কোন্‌ বিশেষ অংশে 
অবস্থিত। আবার কতগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের অস্পষ্ট স্থান-নির্দেশ সম্ভব । 
যেমন, পাকস্থলী, ফুস্ফুস্‌, যরৎ প্রভৃতির: যাস্ত্রিক সংবেদনের মোটামুটিভাবে 
স্থান নির্দেশ করা যায়। তৃতীয়তঃ, আরও কতগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের স্পষ্ট 
স্থান নির্দেশ করা যায়। যেমন আঘাত বা ক্ষত হইতে যে যান্ত্রিক সংবেদন ঘটে 
উহা আঘাত ব! ক্ষতস্থানে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। 

(৬) যান্ত্রিক সংবেদনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সর্বাপেক্ষা 
আদিম সংবেদন। ক্ষুদ্র কীট এবং পতঙ্গেরও এই সংবেদন আছে। 
(৭) আবার বাহ্‌ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা যান্ত্রিক সংবেদনের নাই 
বলিলেই চলে । ইহারা দেহাভ্যান্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করে 
মান্র। (৮) তাহা ছাড়া যান্ত্রিক সংবেদন সহজ প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, অনুভূতি 
প্রভৃতি মানসব্কিয়ার ভিত্তি। সহজ প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার মূলে যে অন্বস্তি বোধ 
থাকে তাহা একপ্রকার যাল্ত্রিক সংবেদন। (৯) আবার অনুভূতিতে যাস্ত্রিক 
সংবেদনের স্থানও অনন্বীকার্য। 


১৩। ক্ম্সেক্টাটি মান্ত্রিক্ সহল্লেদন্ন 


ক্লান্তি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষা, বিবমিষা প্রভৃতি, যান্ত্রিক সংবেদনের উল্লেখযোগ্য 
প্রকারভেদ । এই সংবেদনগুলি ষোড়শ পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । 

ক্লান্তি উৎপন্ন হয় পেশীর অবিশ্রাম ক্রিয়ার ফলে। ইহার সহিত জড়িত 
থাকে নানাবিধ যাস্ত্িক সংবেদন, যেমন সাধারণ অবসন্নতা বোধ, স্থানীয় 
চাপবেদন (স্টেইন্‌, পেইন্‌ )। 

নিদ্রায় বাহ জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। জীবদেহের বিপাঁকের 
( মেটাবলিজ্ম্‌) ছুইটি দিক, যথা উপচিতি (আযানাবলিজ্ম্‌) এবং অপচাত 
(ক্যাটাবলিজ্ম্‌)। উপচিতি এবং অপচিতির মধ্যে তাল (রিদ্ম্‌) রক্ষাই 
নিদ্রা এবং জাগরণের লক্ষ্য । জাগরণে নিয়ত কর্মপ্রচেষ্টা বা ব্যস্ততার ফলে 
জীবদেহের যে ভাঙ্গন বা অপচিতি ঘটে তাহার ক্ষতিপুরণ হয় নিদ্রায় 
বিআাম হইতে উৎপন্ন গড়ন বা উপচিতির মধ্য দিয়া । নিদ্রায় ইন্ড্রিয়গুলি 
পরিপূর্ণ বিশ্রাম পাইয়া জাগরণের ক্লান্তি হইতে যুক্ত হয় এবং আবার সতেজ 
হইয়া জাগরণের কর্মব্যস্ততার জন্য প্রস্তুত হয়। এই কারণে জীবদেহের স্বাস্থ্য, 
পুঠি এবং বৃদ্ধির পক্ষে নিদ্রা একটি অপরিহার্ধ গ্রয়োজন। 


স্বাদ, ত্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্ত সংবেদন ৪৬৫ 


পুষ্টিনালীর সহিত সংশ্লিষ্ট সংবেদনগুলির মধ্যে ক্ষুধা, তৃষা, বিবমিষা 
এবং অজীর্ণের ব্যথা প্রধান। অবশ্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আংশিকভাবে 
পাকস্থলী এবং গলবিল-এর (ফ্যারিংস্‌) অবস্থা হইতে উদ্ভৃত। এই ছুইটি 
যাস্তিক সংবেদনেই একপ্রকার দংশন বা কামড়ানো৷ ( নয়িং ) সংবেদন অনুভূত 
হয় এবং আহার্ধ ও পানীয় পাইলেই এই কষ্টকর অনুভূতি দূর হয়। গলদেশের 
শুফতা তৃষ্ণার একটি প্রধান লক্ষণ । 
ক্ষুধা দেহের কোনো অভাব হইতেই উদ্ভুত, যদিও ক্ষধাবৌধ পাকস্থলীতে 
নিদিষ্ট । প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুধায় বাথা অনুভূত হয় না. এবং ইহা! শুধু খাদ্য 
অনুসন্ধানের আবেগরূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্ষুধা পরিতৃপ্ত না হইলে 
পাকস্থলীতে বিশেষ কষ্ট এবং দেহযস্ত্রের অভাব-জনিত ছূর্বলতা ও আচ্ছন্নতা 
অনুভূত হয়। 
ক্ষুধার প্রধান ভিত্তি শুধু পাকস্থলীর অবস্থাই নয়, কারণ পাকস্থলী অপসারিত 
ইলেও কুকুরের ক্ষুধা বোধ থাকে । রাত্রিতে সনিদ্রা হইলে দশ ঘণ্টা উপবাসে 
ষ ক্ষুধা হয় তাহা কর্মকোলাহলে থাকিয়। চার ঘণ্টা! উপবাসজনিত ক্ষুধা অপেক্ষা 
কম অনুভূত হয়। দেহকলা তন্তর (টাস্থ) ক্ষয় ও পুরণের উপর এই পার্থকা নির্ভর 
করে। ইন্জেক্শন করিয়া শিরায় পুষ্টিকর পদার্থ প্রবিষ্ট করিলে পাকস্থলীতে 
ধাদ্য না দিয়াই ক্ষুধার উপশম হয়। খাদ্য রক্তের সহিত মিশিবার পুর্বেই ক্ষুধা 
র হয় এবং তৃপ্তিবোধ জন্মে । | 
ক্ষুধার অন্রূপ তৃষ্ণাও দেহযন্ত্রের জলাভাব বোধ হইতে উদ্ভূত হয়। প্রথমে 
জহ্বার ও গলদেশের শুফতারূপে ইহার অনুভূতি ঘটে । 
বিবমিষ! ( নসিয়া ) অজীর্নণতার একটি প্রধান লক্ষণ । কখনও কখনও ইহা! 
য়বিক কারণেও উৎপন্ন হয়, যেমন সমুদ্র-পীড়ার (সী-সিক্‌নেস্‌) ক্ষেত্রে । 
্রীয় নার্ভতস্ত্রের জৈব ক্রিয়ার উপর প্রজ্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে বিবমিষ! জন্মে । 
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চতুবিংশ পরিচ্ছেদ 
প্রত্যক্ষ ( পার্ুসেপ শন) 


৯ বা ব্গাহাক্ে লজ্নে 

সংবেদন বস্তর চেতনা-মাত্র ( বেয়ার্‌ আযাওয়্যার্নেস্‌)। এই চেতনা-মাত্র 
হইতে যে বিশেষ প্রকারের চেতন] জন্মে, যেমন সংবেদিত বস্তু এই প্রকার বা 
এ প্রকার, এইরূপ বিশেষ প্রকারক চেতন! বা জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। 

একটি নীল ফুল দেখিতেছি। ফুলের নীল বর্ণ ইথর তরঙ্গের আকারে 
চক্ষুগোলকের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে প্রতিফলিত 
হইল, ফলে পীতবিন্দুর সন্নিহিত দর্শন-নার্ভ উদ্দীপিত হইল, উদ্দীপনা নার্ত- 
প্রবাহের আকারে এ নার্ভ দিয়া মন্তিক্ষের দর্শনকেন্দ্রে ( অক্সিপিটাল্‌ লোব্‌) 
পৌছিল, এইরূপে নীলবর্ণের একটি চেতনা জন্মিল। কিন্তু এই চেতনা চেতনা- 
মাত্র বা সংবেদন | নীল বর্ণটি যে নীল ফুলটিরই একটি গুণ অথবা! নীলত্ব নামক 
সামান্য গুণেরই একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত--প্রভৃতি বিশেষ আকারের জ্ঞান বা 
চেতনা এই সংবেদনে নাই । 

নীল ফুলের জ্ঞান শুধু সংবেদন নয়, কিন্ত প্রত্যক্ষ! এই স্থলে নীলত্ব- 
জ্ঞানটি একটি বিশেষ প্রকারের জ্ঞান। এই জ্ঞানে অন্যান্ত নীল বস্তর সহিত 
নীল ফুলটির সাদৃশ্ত, নীল-অতিরিক্ত অন্য বস্তব হইতে ইহার পার্থক্য, ষে নীল 
ফুল পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ইহ! তজ্জাতীয় এইরূপ প্রতাভিজ্ঞা ( রি-কগ্নিশন্‌ ), 
যে নীল ফুলটি প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা বস্তুতঃ নীল এইরূপ বিশ্বাস, নীল ফুলটি 
বাহা জগতের একটি অংশ, এবং ইহা! কোনো নিদিষ্ট স্থানে বা দেশে এবং 
বর্তমান কালে প্রত্যক্ষ ব। জ্ঞাত হইতেছে এইরূপ চেতনা রহিয়াছে । 

প্রত্যক্ষে সদ্দশীকরণ (আপসিমিলেশন্‌), পৃথকীকরণ ( ডিক্রিমিনেশন্‌ ) 
পুর্ব অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন ( রিপ্রভাকৃশন্‌ ), বিশ্বাস ( বিলিফ্‌), বহি:ক্ষেপণ 
( অব্জেক্টিফিকেশন্‌ ) এবং স্থান ও কাল নির্দেশ ( লোক্যালাইজেশন্‌ ) _-এই 
সকল লক্ষণগুলি বর্তমান। যে মানসবৃত্তিতে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুৎ- 
পাদন, উহার সহিত বর্তমান অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ও পার্থক্য জ্ঞান, বহিঃ- 
ক্ষেপণ এবং স্থানকাল নির্দেশ সাহায্যে উপস্থাপিত বিবয়ের 
সংবেদনের (সেন্সেশন্‌) বিশ্বাসযুক্ত অর্থব্যাখ্যা ( হন্টার্প্রেটেশন্‌) 


৪৬৮ মনোবিদ্ধ। 


ঘটে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। সংক্ষেপে প্রত্যক্ষকে সংবেদনের ব্যাখ্যা 
অথবা সংবেদন+ব্যাখ্যাও (সেন্সেশন্‌ প্লাস্‌ ইট্স্‌ ইন্টীরুপ্রেটেশন্‌) বল! 
হইয়া থাকে । 

নীল ফুলটির প্রত্যক্ষে উহ1 উপস্থাপিত (প্রেজেণ্টেড্‌) হইয়াছে । কিন্ত 
উহা যে শুধু উপস্থাপিত হইয়াছে অথবা বর্তমানে প্রদত্ত বস্তরূপেই জ্ঞাত 
হইতেছে তাহা নয়। উপস্থাপিত নীল ফুলটির প্রত্যক্ষে অস্পষ্ট স্বৃতির আকারে 
অতীতে জ্ঞাত উহার সমজাতীয় বা বিজাতীয় বস্তর পুনরুপস্থাপনও ( রি- 
প্রেজেন্টেশন) আবশ্টক। নীল ফুল কাহাকে বলে তাহার পুর্বজ্ঞান না থাকিলে 
উপস্থাপিত নীল ফুলটির সংবেদন ( সেন্সেশন্‌ ) হইতে পারে, কিন্তু উহার প্রত্যক্ষ 
(পাঁরসেপ্শন্‌ )হইতে পারে না। উহার প্রত্যক্ষ হইতে হইলে নীল ফুলের 
অতীত অভিজ্ঞতার সহিত বর্তমানে উপস্থাপিত নীল ফুলটির সম্বন্ধ থাকা চাই। 
নীল ফুলটির উপস্থাপিত বূপ দেখিবা মাত্র অতীতে উপস্থাপিত এবং বর্তমানে 
অনুপস্থিত নীল ফুলগুলির প্রতিরূপের পুন্রুৎ্পাদন সাহায্যে অস্পষ্ট স্মরণ ঘটে 
এবং এইবূপেই উহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 

এই কারণে বলা যাইতে পারে যে প্রত্যক্ষ একটি উপস্থাপন পুনরুপ- 
স্থাপন কুউ ( প্রেজেন্টেটিভ্-রিপ্রেজেন্টেটিভ-কম্প্লেক্স)। 

প্রত্যক্ষ একাধারে বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক ক্রয়! । প্রত্যক্ষ 
উহার বিষয়কে বিজাতীয় বস্ত হইতে পৃথক করিয়া জানে । এই দিক্‌ দিয়া প্রত্যক্ষ 
বিশ্লেষণাত্মক (আযানালিটিক), কারণ পৃথকীকরণ ( ডিফারেন্সিয়েশন্‌) ইহার 
একটি বিশেষ ধর্ম। আবার প্রত্যক্ষ সংশ্লেষণাত্বুকও (সিন্থেটিক)রটে, কারণ ইহা 
বস্তকে সমজাতীয় বস্তর সহিত সদৃশীকরণের (আাসিমিলেশন্) সাহায্যে জানে । 

কিন্তু প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণাত্মক লক্ষণটিই প্রধান বা মুখ্য বলিয়া মনে হয়। 
প্রথমত: প্রত্যক্ষে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে কল্পিত সংবেদনগুলি গ্রথিত বা সংশ্লেষিতত 
হয়। টেবিলের প্রত্যক্ষে কোনে! বর্ণ, যেমন বাদামী, কোনো স্পর্শ, যেমন 
কিন্ত, শীতলতা, মস্থণতা৷ প্রভৃতি গুণগুলি দ্বারা বিশিষ্ট টেবিল জ্ঞাত হয়। 
প্রত্যক্ষে আমরা এইগুলিকে টেবিল হইতে পূথক রূপে জানি না, কিন্ত 
জানি উহার সহিত সংযুক্তভাবে-_-অর্থাৎ একটি বাদামী-কঠিন-শীতল-মস্থণ 
টেবিল জানি । স্থতরাং প্রত্যক্ষ কতগুলি পৃথক সংবেদনের সমষ্টি মাত্র নয়, 
কিন্ত ইহা একটি গোটা! বা সম্পূর্ণ বস্ত্র জ্ঞান। অতীত অভিজ্ঞতার সহিত 
বর্তমান জ্ঞানের মিলন বা সংঙ্লেষণ প্রত্যক্ষের প্রধান বা মুখ্য ধর্ম। 


প্রত্যক্ষ ৪৬৯ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যক্ষে পূর্ব অভিজ্ঞাত বস্ত পুনরুপস্থাপিত বা 
পুনরুদ্দীপিত হয় এবং পুনরুপস্থাপিত বস্তর প্রত্যভিজ্ঞা ঘটে । ল্মরণক্রিয়ায়ও 
( মেমরি ) অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন বা! পুনরুপস্থাপন এবং প্রত্যভিজ্ঞা 
ঘটিয়া থাকে । তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে প্রত্যক্ষের সহিত স্মরণের পার্থক্য 
কি। উত্তর এই যে এই দুইটি ক্রিয়ায় পুনরুদ্দীপন বা পুনরুৎপাদন থাকিলেও, 
ভিন্নভাবে থাকে । এই পার্থক্যটি পরবর্তা অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে । 

প্রত্ক্ষ সংবেদনের বিশেষ প্রকারক জ্ঞান । অর্থাৎ নীল ফুলটির সংবেদনে 
এ বস্তর একটি চেতনামাত্র থাকে । কিন্তু নীল ফুলটির প্রত্যক্ষে এ নিবিশেষ 
জ্ঞান বিশিষ্ট আকার লাভ করে। ফুলটি যে নীল, উহা যে নীলত্বগ্তণ-বিশিষ্ট 
ফুলের সমশ্রেণীভুক্ত এবং নীলত্বভিন্নগুণবিশিষ্ট বস্তুর পৃথক্‌ শ্রেণীভূক্ত এই জ্ঞান 
নীল ফুলের প্রত্যক্ষে ঘটিয়৷ থাকে । অর্থাৎ নীল ফুলের প্রত্যক্ষ এ বস্তর 
অর্থব্যাখ্যা বিশেষ । স্থৃতরাং প্রত্যক্ষকে বল! যায় সংবেদনের ব্যাখ্য। বা 
অর্থগ্রহণ_€পার্সেপশন্‌ ইজ দি ইন্টার্প্রেটেশন্‌ অফ্‌ সেন্সেশন্‌ )। 

তাহা ছাডা নীল কুলের প্রত্যক্ষে শুধু উপস্থিত ফুলটিই উহার জ্ঞাত অর্থের 
সবটুকু নয়। উপস্থিত ফুলটির প্রতাক্ষ হয় সেইরূপ একটি বস্তর আকারে যাহা 
পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছিল। বস্তুটি উহার পুনঃপরিচিতির স্বাক্ষর লইয়া জ্ঞাত হয। 
অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা বা রি-কগৃনিশন্‌ প্রত্যক্ষের একটি বিশেষ লক্ষণ। 
প্রত্যভিজ্ঞা ঘটতে হইলে প্রত্যভিজ্ঞাত বস্তর অতীত জ্ঞানের স্মরণ আবশ্যক ৷ 
এই স্মরণ অস্পষ্ট বা অব্যক্ত হইলেও ইহাতে পুর্ব প্রত্যক্ষের ফল হিসাবে বস্তুর 
প্রতিরূপ পুনরুপস্থাপিত হইয়া থাকে । 

অর্থাৎ প্রত্যক্ষে যে শুধু উহার বস্তটি প্রদত্ত বা উপস্থাপিত ( প্রেজেণ্টেড্‌) 
হয় তাহাই নয়। এই উপস্থিত ব' প্রদত্ত বস্ত ব্যাখ্যাত হয় উহার অতীত 
প্রত্যক্ষফলের, অর্থাৎ প্রতিরূপের পুনরুপস্থাপনের মধা দিয়া। উপস্থিত নীল 
ফুলটি এবং উহার 'অতীত প্রত্যক্ষফলের বা! প্রতিরূপের পুনরুপস্থিতি মিলিত 
হইবার ফলেই নীল ফুলের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 

এই কারণে প্রত্যক্ষকে উপস্থাপিত-পুনরুপস্থাপিত বস্তকূট 
(প্রেজেণ্টেটিভ্-রিপ্রেজেণ্টেটিভ্‌ কম্প্লেক্স,) বলা হইয়া থাকে । 


উপসংহার 
সুতরাং প্রত্যক্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এই :__ 


৪৭০ মনোবিষ্ঠা 


(১) প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত এবং পুনরুপস্থাপিত এই ছুই প্রকার উপাদান 
মিলিত হয়৷ 

(২) প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত বা প্রদত্ত বন্তর উহার সমশ্রেণীভূক্ত বস্তর সহিত 
সদৃশীকরণ ( আসিমিলেশ্ন্‌) এবং ভিন্ন শ্রেণীতূক্ত বস্ত হইতে পৃথকীকরণ 
€ ডিক্রিমিনেশন্‌ ) ঘটে | 

(৩) ইহাতে যে বস্তটি জ্ঞাত হয় তাহার স্থানীয় (স্পাশাল্‌) এবং 
কালিক (টেম্পোরাল্‌) নির্দেশ থাকে । বন্ত্রটি কোথায় এবং কখন প্রত্যক্ষ 
হইতেছে সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষের বিশেষ লক্ষণ । 

(৪) আবার বস্তুটি যে বাহিরে রহিয়াছে এবং উহা! যে মানস নয় এইরূপ 
বিক্ষেপণও ( অব্জেক্টিফিকেশন ) প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম । 

(৫) তাহা ছাড়া অস্পষ্ট স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞাও প্রত্যক্ষের পরিচায়ক । 
যে বস্তুটি প্রত্যক্ষ হইতেছে উহাকে চিনিতে পারা এবং উহাকে চিনিতে গিয়া 
উহার পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করা প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম । 


২ । প্রত্যক্ষেক্স সহিত সহন্লিষ্ট কম্সেশ্ি জিলস্তা 

প্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপন ও প্রত্যভিজ্ঞার কথা বলা হইয়ছে। কিন্ত প্রত্যক্ষ 
এই ক্রিয়াগুলি সহজ ও স্বতন্র্তভাবে ( অটোম্যাটিক ) নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে । পক্ষান্তরে স্তিতে এই ক্রিয়া দুইটি সচেষ্ট এবং ন্বেচ্ছারুতভাবে 
সম্পন্ন হয়। 

এই পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষকে সচেষ্ট ( ভলাণ্টারি ) স্থৃতি না বলিয়া 
অস্পষ্ট স্মৃতি (ইমৃপ্রিকেট মেমরি ) এবং স্বভঃম্যর্ত (ফ্রী) স্মৃতি বলিতে হয়। 
তাহ! ছাড়া প্রত্যক্ষে যে সদৃশীকরণ এবং পৃথকীকরণ ঘটে তাহা ও ম্বতঃস্ফৃর্ত এবং 
সহজভাবে সম্পন্ন হয়। এই কারণে কেহ কেহ প্রত্যক্ষকে সহজ সদৃশীকরণ 
€ অটোম্যাটিক্‌ আসিমিলেশন্‌) বলিয়াছেন। আবার প্রত্াক্ষে বু সংবেদন 
মিশ্রিত হওয়ার ফলে একটি সম্পূর্ণ বা গোটা বস্ত জ্ঞাত হইয়া থাকে । এই জন্ব 
কেহ কেহ প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণকে মিশ্রণ (ফিউসন্‌ ) বলিয়! থাকেন । 


প্রত্যক্ষ ও অভ্যাস 
প্রত্যক্ষকে একপ্রকার আনভ্যাস (হ্যাবিট্‌) বলা চলে। পুনঃ পুনঃ অন্ব- 
শলীলন করিবার ফলে ক্রিয়। অভ্যাসে পরিণত এবং সহজসাধা হয়। তেমন 
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পুর্ব অভিজ্ঞতার ফলে কোনে বস্ত সংবেদিত হইবামাত্র প্রত্যক্ষ হয়। 
যেমন পরিচিত বস্ত বা! ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয় উহার পুর্ব অভিজ্ঞতার ফলে উহাতে 
অভ্যন্ত হইবার জন্য । এই নিয়মেই নিত্যব্যবস্ৃত বন্ত্ বা পরিচিত বক্তির 
সহজ প্রত্যক্ষ ঘটে । আপন পুত্র, কন্পা, আত্মীয়, বন্ধু, প্রভৃতি অথব! নিজ 
কলম, টেবিল, বই প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতে কাহারও বিলম্ব বা কষ্ট হয় না। 
সুতরাং প্রত্যক্ষ এক প্রকার অভ্যাস গঠনেরই নামান্তর । অবশ্ঠ অভ্যাস-গঠন 
প্রধানতঃ চেষ্টাত্মক ক্রিয়া, কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রধানত: অবগতিমৃূলক ক্রিয়া। এই 
পার্থকাটি মনে রাখা দরকার | 


প্রত্যক্ষ ও জটিলীকরণ (কম্প্রিকেশন্‌) 


প্রতাক্ষের বিষয় একটি গোট! ব| সমগ্র বস্ত। এই বস্তর অংশগুলি সংশ্লেষিত 
হইয়। এমন ঘনিষ্টন্থত্রে আবদ্ধ হয় যে পরবর্তী অভিজ্ঞতায় এ বস্তর এক বা 
একাধিক অংশ প্রতাক্ষ করিলেই অন্য অংশও প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া! মনে হয় । 
এইরূপ প্রত্যঙ্ষকুটকে বলে জটিলীকরণ ( কম্প্লিকেশন্‌ )। এই প্রত্যক্ষকূটে 
বস্তর বর্তমানে প্রত্যক্ষ কোনো দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট উহার অতীত-প্রত্যক্ষ 
অপর কোনে। দিক সম্বন্ধে স্মরণ বা! উহার প্রতিরূ্প সাহাযো পুনরুৎ- 
পান হইয়া থাকে। যেমন “ম্ুগন্ধ চন্দন দেখিতেছি” “শীতল বরফ 
দেখিতেছি” অথবা “শুভ্র বরফ স্পর্শ করিতেছি”, এই জাতীয় প্রত্যক্ষে 
চন্দনের স্থগন্ধ, বরফের শীতলতা দর্শন প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে 
না অথবা বরফের শুভ্রতারও স্পর্শন প্রতাক্ষ ঘটিতে পারে না, কিন্ত যথাক্রমে 
ঘ্বাণ, স্পর্শ এবং দর্শন প্রত্যক্ষেরই বিষয় হইতে পারে । অথচ অতীতে যখন 
চন্দন বা বরফ দেখিয়াছি, তখন চন্দনের সুগন্ধ ম্রাণ করিয়াছি এবং বরফের 
শবীতলতা স্পর্শ করিয়াছি । স্থতরাং চন্দনের দর্শন ও ভ্রাণ সংবেদন, বরফের 
দর্শন ও স্পর্শ সংবেদন অনুষক্ত ( আসোসিয়েটেড্‌) হইয়া এক একটি প্রতাক্ষ- 
কৃট ব! জটিল প্রত্যক্ষ গঠন করিয়াছে, যাহার ফলে এ বস্তর কোনো দিক্‌ 
সংবেদিত্ড হইলেই অপর দিকের ম্মরণ হইয়! থাকে । কিন্তু এই স্মরণ স্বতংস্ফৃর্ত 
এবং স্পষ্টভাবে ঘটে বলিয়! মনে হয় যেন স্থৃত বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইতেছে। চন্দন বা 
বরফের দর্শন প্রত্যক্ষ উহার স্থগন্ধের বা শীতলতার পুর্বান্ুভব ( ফোর-ফীল্‌) 
উৎপন্ন করে। এই কারণে ওয়ার্ড, স্টাউট্‌ প্রভৃতি মনোবিৎ এই জটিল 
গ্রত্যক্ষের নাম দিয়াছেন পুর্ব-প্রত্যক্ষ ( প্রি-পার্সেপ্শন্‌ )। 
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এই প্রকার জটিলীকরণকে নৈয়ায়িক যথার্থ প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করেন ॥ 
নৈয়ায়িক ইহার নামকরণ করিয়াছেন জ্ঞান-লক্ষণ! প্রত্যক্ষ । নৈয়ায়িক ইহাকে 
অলৌকিক প্রত্যক্ষের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। 


সহ-সংবেদন (সিন এস্থেসিয়া ) 

প্রত্যক্ষকুট বা জটিলীকরণের অনুরূপ আর এক প্রকার প্রত্যক্ষকে 
সহ-সংবেদন ( সিন্-এস্থেসিয়া ) বলা হইয়াছে । টিশনাঁর প্রভৃতি প্রায়োগিক 
মনোবিদ্গণ সহ-সংবেদন সম্বন্ধে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়াছেন । 

সাধারণতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় উহার নিদিষ্ট স্বভাব অনুসারে নিদিষ্ট সংবেদন 
উৎপন্ন করিয়া থাকে । যেমন, চক্ষু উদ্দীপ্ত হইলে দর্শন সংবেদন এবং কর্ণ 
উদ্দীপিত হইলে শ্রবণ সংবেদন ঘটে । কিন্তু কোনো! কোনো ক্ষেত্রে দেখা 
যায় যে একটি ইন্দ্রিয় শুধু উহার স্বাভাবিক এবং নিদিষ্ট সংবেদনই উৎপন্ন 
করে না, কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট সংবেদনও উৎপন্ন করিতে পারে। কর্ণের 
নিিষ্ট সংবেদন হইল শ্রবণ, অথচ এই ইন্দ্িয়টি রড়ীন ব। বর্ণযুক্ত শব্দ শুনিতে 
পায়। একই শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বার! শ্রবণের সহিত বর্ণের এই সহ-সংবেদনকে 
( সিন্-এস্থেসিয়। ) বর্ণযুক্ত শ্রবণ (কালার্ড হিয়ারিং বা সাইকো-ক্রোমেস্‌- 
থেসিয়া )বলে। ইহ! আবার ছুই শ্রেণীর । উদ্দীপিত ইন্দড্রিয়ের সংবেদনের 
সহিত অন্য ইন্ড্রিয়ের সংবেদনের সাহচর্য বা অনুষঙ্গ প্রথম ক্ষেত্রে সোজাস্থজি 
( ডিরেক্ট ) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরোক্ষ ( ইন্ডিরেক্ট )। প্রথমটির বেলায় শব 
সোজান্থুজি দর্শন সংবেদন ঘটায় এবং দ্বিতীয়টির বেলায় পরোক্ষভাবে অথবা 
কোনো যান্ত্রিক সংবেদনের মধ্যস্থতায় এইরূপ করে। যেমন কেহ হয়ত 
ইংরাজী ব্যঞ্চনবর্ণগুলি পৃথকভাবে গভীর বেগুনীরূপে, স্বরবর্ণগুলি হলুদ বর্ণ- 
বিশিষ্টরূপে, কিন্ শব্দের অংশ হিসাবে বাঞজনবর্ণগুলি হলুদবর্ণবিশিষ্টরূপে শোনে। 

রডীন শ্রবণের মত শ্রুত দর্শনও ( টোন্যাল্‌ ভিশন্‌) ঘটিতে পারে । 
যেমন কোনে! কোনে ব্যক্তি সকল প্রকারের নীল রং, গভীর এবং নিন্ভেজ 
আবার সকল প্রকারের হলুদ রং উচ্চ এবং ঝঙ্কত শবরূপে শুনিয়া থাকে। 
স্বাদ-শ্রবণের (গাস্টেটরি অভিশন্‌) ক্ষেত্রও পাওয়| গিয়াছে, যেমন “ইন্টেলি- 
জেন্স' কথাটি শ্রবণ করিয়! কোনো! ব্যক্তি হয়ত কীচ] টম্যাটো-এর স্বাদ-সংবেধন 
অন্ভব করে। গ্রন্থকার কর্তৃক স্বাদ-শ্রবণের একটি ক্ষেত্র পরীক্ষিত হইয়াছিল । 
এই ব্যক্তি শাস্তিপুরের কথ্য ভাষা শুনিয়া আপেলের স্বাদ অন্নভব করিতেন । 
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নানা অঞ্চলের নানা কথ্যভীষাই ভিন্ন রকমের স্বাদবিশিষ্ট টা তাহার 
দ্বার! শ্রুত হইত । 

আবার দৃষ্ট স্বাদও ( ভিন্ুয়্যাল্‌ টেইস্ট ) ঘটিতে দেখা এ | যেমন 
লবণের ফিকে লাল, তিক্ত স্বাদের বাদামী, অগ্পলের সবুজ বা সবুজাভ নীল এবং 
মিষ্ট স্বাদের উজ্জল নীল বর্ণ-সংবেরন ঘটিতে পারে। 


সহ-সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষকূটের পার্থক্য 

সহ-সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষকূটের পার্থক্য এই ষে প্রথমটি সংবেদন এবং 
দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষ। ইহাদের আর একটি পার্থক্য এই যে প্রত্যক্ষকূট যথার্থ 
প্রত্যক্ষ, কিন্ত সহ-সংবেদন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকূট ছাড়া কিছু নয় । তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ 
কূট একটি সর্বসাধারণ জ্ঞান__ইহা একটি স্বাভাবিক মানস অবস্থা । পক্ষান্তরে 
সহ-সংবেদন সর্ব-সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানস জ্ঞান নয়। কিন্তু ইহ] 
স্বাভাবিক সংবেদনের ব্যতিক্রম । 


৩। শুদ্ধ সলহন্বেদন্ন €পিওশুলু সেল্সেশন্১ 

চেতনা-মাত্র বা নিবিশেষ চেতনাকে সংবেদন বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে 
এইরূপ বিশুদ্ধ বা নিছক সংবেদন সম্ভব কিনা, যাহ1 নিশ্রকারক চেতনা-মাত্র। 
বাস্তব অভিজ্ঞতায় এইরূপ নিছক বা বিশুদ্ধ সংবেদন ঘটে না ।২পরিণত 
( আযাডাণ্ট ) অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ সংবেদন পাওয়া যায় না। পরিণত মনের সকল 
জ্ঞানই পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ) শুধু “নীল” সংবেদন, যাহাতে নীলটি 
নীল এইরূপ জ্ঞানও ঘটে না, অথবা যে নীল-জ্ঞানে পুর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাব 
ব| ক্রিয়া নাই, এইরূপ সংবেদন যে সাবালক বা পরিণত মনে ঘটিতে 
পারে না। শিশুর মনেও এইরূপ নিবিশেষ চেতনা ঘটে কিনা সন্দেহ। 
শিশুও তাহার নিকট উপস্থাপিত বস্তরকে পুনরুপস্থাপন বা অতীত অভিজ্ঞতার 
পুনরুদ্দীপন সাহায্যে জানিয়া থাকে । অবশ্ত পরিণত ব| সাবালক ব্যক্তির 
জ্ঞান হইতে শিশুর জ্ঞানের পার্থক্য এই যে প্রথমটির ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার 
পরিধি দ্বিতীয়ের তুলনায় অধিক। শিশুর জীবনের প্রথম সঙ্ঞান মূহুর্তের 
চেতন। হয়ত বিশুদ্ধ সংবেদনের মত হইয়া থাকিতে পারে। এই চেতনা 
অবশ্যই নিপ্রকারক চেতনা-মাত্র হইয়া থাকিবে, কারণ এই অবস্থায় শিশুর 
এমন কোনে! অভিজ্ঞতাভাগডার সঞ্চিত হয় নাই যাহা হইতে আহত উপাদান 
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তাহার চেতন! বা জ্ঞানকে কোনে! বিশেষ আকারে আকারিত করিতে পারে। 
এই কল্পিত প্রথম সঙ্ঞান মূহুর্তে শিশুর সম্মুখে নীল ফুলটি ধরিলে হয়ত সে 
উন্াকে নিশ্রকারভাবে জানিতে পাবে অথবা তাহার বিশুদ্ধ সংবেদন হয়ত 
কোনো প্রতাক্ষের আলোকে আলোকিত নাও হইতে পারে । 

শিশু-চেতনার এই প্রথম মুহূর্তাটকে মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তর বলা 
যায় না, কারণ বাস্তবঃঅভিজ্ঞতা ব! চেতনাই মনোবিষ্ভার বিষয় এবং শিশুর 
এইরূপ কোনে! বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে কি না তাহা সে বলিতে পাবে না। 

স্টাউটু বলিয়াছেন যে শুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ ম্বাভাবিক বা বাস্তব 
চেতনা অসম্ভব হইলেও, অন্তজ্ঞণন (সাব্-কন্সাচ্) স্তরে ইহা সম্ভব হইতে 
পারে। অন্তমনস্ক ব1 চিন্তামগ্রভাবে রাস্তায় চলিতেছি, এমন সময় হয়ত 
কোনো পরিচিত বাক্তির সমভাষণের উত্তরে প্রতি-সম্ভাষণ করিলাম নিতান্ত 
সংস্কারের বা অভ্যাসের বশবর্তা হইয়।। এ পরিচিত ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে পরিচিত 
বলিয়। না বুঝিয়াই যে প্রতিসম্তাষণ করা হইল সেই অস্পষ্ট জ্ঞানকে বিশুদ্ধ 
সংবেদনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। 

বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ চেতনার আরও উদাহরণ দেওয়। যাইতে পারে। 
জাগ্রৎ অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে নিদ্রামগ্ন হইবার ঠিক পুর্বের অবস্থাটি, যাহাকে 
নিব্বাও বলা যায় না, আবার জাগরণও বল! যায় না, তাহা হয়ত শুদ্ধ সংবেদনের 
অনুরূপ | আবার নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগিয়! উঠিবার মধ্যবর্তী অবস্থাটিকেও 
ইহার দৃষ্টান্তস্থল বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, অস্মার রোগে (আযাম্‌- 
নেশিয়া ) পূর্বস্থৃতি লুপ্ত হইলে সকল উপস্থাপিত বস্তই অর্থহীন হইয়া ঈাডায়। 
অম্মার রোগীর উপস্থাপিত বস্তর যে জ্ঞান হয় তাহাঁকে হয়ত বিশুদ্ধ সংবেদনের 
অন্তরূপ বলা যাইতে পারে। 

উপসংহারে বল! যায় যে মনোবিগ্যার অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। তথাপি প্রত্যক্ষ ঘটিবার 
পুর্বে অবশ্যই বিশুদ্ধ সংবেদন ঘটিয়া থাকিবে, অখবা কোনো বস্তর সপ্রকারক 
বা বিশিষ্টাকারীয় জ্ঞান ঘটিবার পুর্বে অবশ্যই উহার কোনো! নিধিশেষ ব 
নিশ্রকারক জ্ঞান হইয়া থাকিবে। নীল ফুলটি এই প্রকার বা এ প্রকার 
এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার পুর্বে উহার বস্তরমাত্ররূপে জ্ঞান অবশ্যই ঘটিয়া 
থাকিবে । এই জাতীয় যুক্তির সাহাযো বলা যাইতে পারে যে বিশুদ্ধ 
সংবেদন অবশ্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ববর্তা একটি প্ররুত অবস্থা। যুক্তিবিষ্ঠার 
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দিক হইতে এইবূপ অনুমানের যাথার্থ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কিন্ত মনোবিগ্ঠার দ্দিক হইতে প্রত্যক্ষের পুর্বে সংঘটিত এইব্প বিশ্ুদ্ 
চেতনা'-মাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে, স্থতরাং অবাস্তব । 


৪1 -প্রত্যক্ষ শু হু জেদন্ন 
প্রত্যক্ষ ও সংবেদনের পার্থক্য; 

(১) উপরে দেখানে। হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ একটি উপস্থাপন-পুনরুপস্থাপন 
কুট। প্রতাক্ষে বস্তর উপস্থাপন এবং উহার অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুপস্থাপন 
ঘটে। সংবেদরনে জ্ঞাত বস্তু উপস্থাপিত হয়, কারণ প্রদত্ত বস্তর সহিত 
ইন্জিয়ের সংযোগ না ঘটলে সংবেদন উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে প্রতাক্ষে 
জ্ঞাত বস্ত শুপু উপস্থাপিতই হয় না, কিন্তু এই বস্তর পুর্ব-অভিজ্ঞতা 
প্রতিরপের (ইমেজ্‌) আকারে পুনরুপস্থাপিত হয়। 

(২) সংবেদিত বস্তু চেতনামাত্র, অথবা নিবিশেষ চেতনার আকারে 
জ্ঞাত হয়। সংবেদনে উহার অর্থ (মিনিং) জ্ঞাত হয় না। কিন্ত প্রত্যক্ষ 
সংবেদিত বস্ত্র অর্থপূর্ণ হইম়! প্রকাশিত হয়। অথবা অর্থপূর্ণ (মিনিংফুল্‌) 
সংবেদনই প্রত্াক্ষ। 

(৩) প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বলা যায়, কিন্তু সংবেদনকে জ্ঞান ( নলেজ) বলা 
চলে না। জ্ঞানে বস্তুর অর্থপ্রতীতি থাকে, যেমন নীল ফুলের জ্ঞানে ফুলটিকে 
নীল বলিয়া জানা যায়। সংবেদনে বস্তর এইরূপ অর্থপ্রতীতি থাকে না, 
স্থতরাং ইহাকে জ্ঞান বল! যায় না। অথবা অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্স-এর 
ভাষায়, সংবেদনে বস্তর পরিচিতি মাত্র (আযাকোয়েট্ট্যান্স ) ঘটে, কিন্তু 
প্রত্যক্ষে এই পরিচিত বস্ত্র জ্ঞান সম্ভব হয়। 

(৪) সংবেদনে বস্তর গুণ জানিতে পারা যায়, কিন্ত গুণবিশিষ্ট বস্তকে 
জানা যায় ন।। যেমন, সংবেদনে নীল ফুলটির জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় 
ফুলের নীলত্ব গুণটির, সুগন্ধ ফুলের জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় ফুলের সুগন্ধ 
গুণটির। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ সাহাযো গুণবিশিষ্ট বস্তর জ্ঞান হয়, অর্থাৎ 
শুধু ফুলের নীলত্ব বা সৌগন্ধয গুণেরই জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় নীল অথবা 
স্থগন্ধ ফুলের । 


১ প্রচলিত (ট্রেডিশ্যাল্) মনোবিগ্ভার মতের, অর্ধাৎ প্রতাক্ষের গে সংবেদন ঘটিয়া থাকে 
এই মতের ভিত্তিতে বর্তমান অনুচ্ছেদের আলোচন! কর! হইয়াছে । 


৪৭৬ মনোবিষ্। 


(৫) সংবেদনে একটি বিষয়গত ( অব্জেক্টিভ্‌) চেতনা থাকে, সন্দেহ 
নাই। সংবেদন, যে শুধু মনের কল্পিত নয়, কিন্ত মন-নিরপেক্ষ কোনোে। 
বস্তর দ্বারা সংঘটিত মানসবৃত্তি ইহাতে এইরূপ একটি চেতনা অবশ্যই 
থাকে । কিন্তু সংবেদনের এই ব্ষিযিগত চেতনা সত্বেও ইহাতে বিষয়ের 
বাস্তব সততায় বিশ্বাস ফুটিয়া ওঠে না। যে নীল ফুলটি প্রত্যক্ষ হইতেছে 
তাহা যে বাস্তবিকই আছে এইকপ স্পষ্ট বিশ্বাস প্রত্যক্ষের অঙ্গীভূত লক্ষণ। 
কিন্তু সংবেদ্িত নীল ফুলের অন্তিত্বে স্পষ্ট বিশ্বাস নাই, কারণ সংবেদন চেতনা- 
মাত্র এবং বিশ্বাসের জন্ত মনের যে উচ্চতর অবস্থা আবশ্যক সংবেদনে তাহার 
বিকাশ ঘটে না। 

(৬) সংবেদন অপেক্ষারুত নিক্ষিয় (প্যাসিভূ) এবং প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত 
সক্রিয় (আযকৃটিভূ) মানসবৃত্তি। সংবেদিত বস্ত এমন একটি উদ্দীপক-শক্তি 
যাহ! সবলে চেতনাকে অধিকার করে । এই চেতনায় মন বস্তর প্রতি 
গ্রহণশীল (রিসেপ্টিভ্‌) থাকে । পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষে মনের অনেক ক্ডিয়া 
সম্পাদন করিতে হয়, যেমন সদুশীকরণ, *থকীকরণ, স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা, 
বিশ্বাস প্রভৃতি । সংবেদন নিক্ষিয় চেতনামাত্র, কিন্তু প্রতাক্ষ সংবেদনের 
সক্রিয় অর্থাবধারণ ( ইণ্টারুপ্রেটেশন্‌ )। 

(৭) আবার প্রত্যক্ষের বিষয় একটি সম্পূর্ণ বা গোট] বস্ত যাহার জ্ঞান 
অনেক প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নীল ফুলের প্রত্যক্ষ, 
ফুল, এবং উহার নীল গুণ পূথক ব! বিচ্ছিন্বভাবে জ্ঞাত হয় না, কিন্তু হয় 
নান! গুণবিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তরূপে ৷ তাহা ছাড় নীল ফুল যে গাছে 
ফুটিয়াছে বলিয়! প্রতাক্ষ হইতেছে এই জাতীয় পারিপাশ্থিক বস্তগুলির সহিত 
সম্বদ্ধরূপেই নীল ফুল প্রত্যক্ষ হয়। পক্ষান্তরে সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ বা 
গোট। বস্ত নর, কিন্ক এ বস্তর গুণ বা অংশ। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ 
বস্তর জ্ঞান, কিন্তু সংবেদন আংশিক বস্তর জ্ঞান। 

(৮) স্বতরাং সংবেদন কোনো বস্তর বাস্তব বা মূর্ত (কংক্রিট) 
মানসবৃত্ভি নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ইহার বাস্তব ব! মূর্ত মানসবৃত্তি। সংবেদনের 
বিষয় সম্পূর্ণ বস্ত নয়, কিন্তু উহার বিচ্ছিন্ন অংশ। সমগ্র বস্ত হইতে 
উহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিলে উহা কাল্পনিক বা অবান্তব হইয়া 
দাড়ায় । সংবেদন এইরূপ কাল্পনিক বা অবাস্তব বিষয়কে অবলম্বন করিয়! 
ঘটিয়া থাকে । 


প্রত্যক্ষ ৪৭৭ 


(৯) জ্ঞানব্যাপারে উহাদের কার্য বা! স্থানের দিক দিয়াও প্রত্যক্ষ এবং 
সংবে্ধন ভিন্ন। সংবেদন জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ করে, কিন্তু 
প্রত্যক্ষ এইগুলিকে সন্বদ্ধ করে । 

[ উল্লিখিত পার্থক্য আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সম্পূর্ণ বস্তর 
প্রত্যক্ষের পূর্বে উহার বিভিন্ন গ্রণগুলির সংবেদন আবশ্যক এবং সংবেদিত 
উপাদানগুলির সম্বন্ধ স্থাপন ও অর্থবোধের ফলে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। 
চিরাচরিত মনোবিদ্যার এই যামুলী ধারণ! প্রায়োগিক মনোবিদ্যার মতে 
অগ্রাহ। অন্ষঙ্গবাদী (আসোসিয়েশনিস্ট ) বা পরমাণবিক মনোবিদ্গণের 
(আটমিক্‌ সাইকলজিস্ট ) মতে পৃথক পৃথক সংবেদন সন্বদ্ধ হইযা প্রত্যক্ষের 
আকার ধারণ করে, অথবা! প্রত্যক্ষের উপাদান পরস্পর বিচ্ছিন্ন মৌলিক 
সংবেদন। মিল্‌, বেইন্‌ প্রভৃতি এইরূপ মতবাদের সমর্থক। কিন্তু অধ্যাপক 
জেম্স্‌ এইরূপ মতবাদকে ইট-চুন মনোবিদ্যা (ব্রিক আগু মর্টার সাইকলজি ) 
বলিয়া উপহাস করিয়াছেন । গেস্টশল্ট মনোবিদ্গণও প্রত্যক্ষের এই মত 
গ্রহণ করেন নাই । তাহাদের মতে প্রত্যক্ষ একটি সম্পূর্ণ মানসবৃত্তি। ) 


3। গেস্টীল্টউ, প্রত্যক্ষবাদ €দি গেস্টীল্ট,থিওল্ি অফ 
পাঁসে্পিন.১ 

গেস্টাপ্ট, মনোবিদ্গণ মনে করেন যে প্রতাক্ষই সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি । 
প্রত্যক্ষই বাস্তব এবং মূর্ত জান। ইহা তথাকথিত মৌলিক সংবেদনের সংযোজন 
নয়, কিন্ত সকল জ্ঞানের মূল একক ( ইউনিট্‌)। সংবেদন এই মৌলিক জ্ঞানের 
বিশ্লেষিত দিগ্দর্শন মাত্র। হিউম্‌ হইতে মিল্‌ পর্যন্ত যে সকল মনোবিং 
সংবেদনকে মানস জীবনের মুল উপাদান মনে করিয়া এই সংবেদনগুলির 
সংমিশ্রণ বা মানস রসায়নের ( মেণ্ট্াল্‌ কেমিস্ত্রি) উপর নির্ভর করিয়া 
আসিয়াছেন তাহার ভ্রান্ত । যেমন ব্রাউন্‌, মিল্‌ প্রভৃতি রসায়নে যেমন মৌলিক 
পদার্থের সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তেমন মনোবিদ্যায়ও মৌলিক 
সংবেদনের সংমিঅণে যৌগিক, অর্থাৎ উচ্চতর মানসবৃত্তি উৎপন্ন হয়। 


পশ্চাদ্ভুমি (গ্রাউ্ড) এবং আকার (ফিগার্) 


গেস্টাণ্ট, মনোবিদ্গণ মনের এইরূপ ব্যাখ্যাকে বিকৃত বলিয়৷ মনে করেন । 
তাহাদের মতে মানস রসায়নের ধারণ! অমূলক | তাহারা নান! প্রয়োগ ও 


৪4৮ মনোবিষ্ধা 


পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে প্রত্যক্ষই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির 
মৌলিক অথবা একক ভিত্তি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ একটি এবং সমগ্র বস্তর জ্ঞান। 
বেড়া অথবা ফেন্স, ফেনমেনন্‌ সাহায্যে প্রত্যক্ষের এই একক ও 
সমগ্র রূপ বুঝা যায়। নীচের ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, এই আটটি সরলরেখা 
| এইব্ূপভাবে আক হইয়াছে । 
যে ক হইতে খ, গ হইতে ঘ, 
ঙ হইতে চ এবং ছ হইতে 
জ-এর দূরত্ব ক হইতে গ, 
খ হইতে ঘ, গ হইতে ও 
ক গঘ ও চ নস্ জ ইত্যাদি সরলরেখাগুলির দূরত 
৪৩নং চিত্র- বেড়া অথব। ফেন্স, ফেনমেনন অপেক্ষা কম। 
সংবেদনের দ্বিক দিয়া বিচার করিলে এই বেড়া ব্যাপারটিতে আমাদের 
জোড়াবদ্ধ আটটি সরলরেখার এবং উহাদের ব্যবধানগুলি পুস্তকের শাদ৷ 
পৃষ্ঠার অংশ হিসাবে এবং মাত্র চওড়ায় বা প্রশস্ততায় ভিন্ন বলিয়! জ্ঞান হওয়া 
উচিত । কিন্তু বস্ততঃ আমাদের জ্ঞান 
হইতেছে শাদা পৃষ্ঠার পশ্চাদভূমিতে 
( ব্যাক্গ্রাউওু. ) প্রতি জোড়ার ব্যবধান 
সহ চার জোড়! সরলরেখার একটি 
আকারের (ফিগার, গেস্টান্ট, )। 
কখ, গঘ, ঙচ এবং ছজ এই চার 
জোড়া লাইন-এর ব্যবধানগুলি ফিগার্‌ 
বা আকারের অংশ । পক্ষান্তরে খগ, 
ঘউ, চছ ব্যবধানগ্তলি পশ্চাদভূমি ব৷ 
ব্যাক্গ্রাউও-এর অংশ। আকারের 
অন্তর্গত সাদা বাবধানগুলি সংবেদনরূপে অন্য ব্যধধানগুলি হইতে ভিন্ন নয়, 
অথচ প্রত্যক্ষজ্ঞানে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয়। 
৪৪নং চিত্রের কালো অংশে মনোযোগ করিলে উহ1 সাদ। অংশের পশ্চাদ্‌- 
ভূমিতে আকাররূপে ফুটিয়া ওঠে, আবার সাদ! অংশে মনোযোগ করিলে উহা! 
কালো অংশের পশ্চাদ্ভূমিতে আকাররূপে ফুটিয়৷ ওঠে ।১ 


১, এম্‌. কলিন্দ্‌ আযাও, জে. ড্রিতার__এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি-_পৃঃ ১০৮-১১* 





৪৪নং চিদ্র 
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এইবূপে গেস্টাপ্ট, মনোবিদ্গণ বুঝাইতে চাহেন যে প্রত্যেক প্রত্যক্ষেই 
আকার (ফিগার্‌, গেস্টাপ্ট) এবং পশ্চাদ্‌্ভূমির (গ্রাউণ্ড ) পার্থক্য আছে। 
আকারের তুলনায় পশ্চাদ্ভূমি অস্পষ্ট । 


প্রত্যন্ষের বিষয় একটি সমগ্র বস্ত 


প্রত্যক্ষের বস্তু একটি একক বা সমগ্র এবং ইহার অংশগুলির মধ্যে 
সংগঠন (ইন্টিগ্রেশন ) থাকে, যাহার ফলে ইহা অবিভাজ্য। অবশ্ঠ 
পরবর্তী বিশ্লেষণে অংশগুলি পৃথকভাবে নির্দেশিত হইতে পারে। প্রতি 
মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র ব! গোটা বস্ত। এই সমগ্রের কতক 
অংশ স্পষ্ট আকাররূপে (ফিগার্‌) ফুটিয়া ওঠে এবং বাকী অংশ ইহার 
পশ্চাদ্ভূমি ( গ্রাউণ্ড ) রূপে আকারের স্পষ্টতায় সহায়তা করে। প্রত্যেক 
পরবর্তী অভিজ্ঞতাই উহার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা হইতে আবিভূর্ত হয়, 
অর্থাৎ এটি কোনো নৃতন অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু উহার পরিবতিত রূপ 
বা আকার। 

স্ৃতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় একটি বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় কিন্ত এমন একটি সমগ্র 
পরিস্থিতি ( সিচুয়েশন্‌) যাহ ব্তম।ন এবং পুর্ববর্তাঁ অভিজ্ঞতার সহিত সন্বদ্ধ। 
মনোযোগের ফলে এই সমগ্র পবিস্থিতি বা অবস্থা হইতে এক বা একাধিক 
অংশ পৃথকভাবে নির্বাচিত হইতে পারে। আবার এই নির্বাচিত অংশটিও 
একটি সমগ্র পরিস্থিতি যাহা উহার পশ্চাদ্ভূমিতে আকার বা! গেস্টাণ্ট রূপে 
.ফুটিয়। উঠিয়াছে। মোটের উপর বল। যায় যে আকার এবং পশ্চাদ্ভূমির সম্বন্ধ 
প্রত্ক্ষ বিষয়ের অপরিহার্য লক্ষণ । 


ফাই-ব্যাপার (ফা ই-ফেনমেনন্‌) 

হবার্দাইমীর্-এর পরীক্ষিত ফাই-ব্যাপার ( ফাই ফেনমেনন্‌ ) গেস্টাণ্ট মনো- 
বিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ । যদ্দি দুইটি বিন্দুকে প্রায় ০৬ সেকেণ্ড 
ব্যবধানে পুর্বাপরভাবে আলোকিত করা হয় তাহা হইলে বিভিন্ন স্থানে ছুইটি 
আলোকবিন্দু দেখা যায় না, কিন্তু দেখা যায় এক স্থান হইতে আর এক স্থানে 
চলনশীল একটি আলোকবিন্দু। এইরূপ দর্শন শুধু গেস্টান্ট, মনোবিষ্ার 
ভিত্তিতেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। পুর্ববর্তী আলোকের সবর্ণ অন্থুসংবেদন, 
শেষ ন| হইতেই পরবর্তী আলোক দর্শন হয়ত ইহার কারণ। 


৪৮৩ মনোবিষ্ঠ। 
জমগ্র-বস্ত-গঠনের আকার-বিষয়ক নিয়ম 


সমগ্র বস্ত গঠনের আকার ( অর্গ্যানাইজেশন্‌ ) যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয় তাহা বুঝাইতে গিয়! হ্বার্দাইমার্‌ বিন্দু এবং রেখার সাহায্য লইয়াছেন। 
কতকগুলি বিন্দু কাছাকাছি থাকিলে অথবা একই প্রকারের হইলে 
উহাদিগকে একটি সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপে দেখায়। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষের 
ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক আকারের বা বর্ণের বিন্দু থাকিলে একজাতীয় বিন্দু- 
গুলিকে এক একটি সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধ দেখায় । আবার বিন্দুগুলিকে একই 
সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রতাক্ষ করিবার আর একটি অন্ুকুল অবস্থা হইল 
উহার! বদ্ধ (ক্লোজড) অথবা মুক্ত (ওপ্ন ) কিনা তাহা | এই বন্ধন 
সুত্র ( প্রিন্সিপ্ল্‌ অফ্‌ ক্লোজাব্‌ ) গেস্টাপ্ট, মতবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
শূন্যস্থান ( গ্যাপ্‌) বিশিষ্ট আকারের শূন্তস্থানগুলি স্বভাবতঃই উপেক্ষিত এবং 
পূর্ণ বা আবদ্ধ (ক্লোজড) হইয়া থাকে । 

সমগ্র বস্ত গঠনের আকার নিয়ন্ত্রিত হয় তিনটি নিয়মের দ্বারা, ষথ। নৈকটা, 
সাদৃশ্য এবং বন্ধন । নিম়প্রদশিত তিনটি চিত্রে এই নিয়ম দেখানো হইল । 





-৪৫নং চিত্র_ নৈকট্য ৪৬নং___সাদৃশ্ঠ চিত্র 
নৈকট্য যে সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধতার একটি কারণ তাহা কতগুলি বিন্দুকে 
পরস্পরের কাছাকাছি আকিয়া ৪৫ নং চিত্রটিতে দেখানো হইয়াছে । এই 
চিত্রের নিকট বিন্দুগুলিকেই এক একটি বিন্দুশ্রেণী অথবা সংগঠনরূপে দেখা 
যাইতেছে । আবার দূরের বিন্ুগুলিকে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ বা সংগঠন রূপে 
দেখা যাইতেছে না। 


৪৬ নং চিত্রটিতে একই বা সদৃশ আকার, আকুতি বা বর্ণের বিন্দৃগুলিকে 
এফ শ্রেণী বা সংগঠনভুক্ত এবং বিভিন্ন বা বিসদৃশ আকার, আরুতি বা বর্ণের 
বিন্দুগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণী বা সংগঠনতুক্ত বলিয়৷ দেখা যাইতেছে । 


প্রত্যক্ষ ৪৮১ 


বন্ধন 
৪৭নং চিত্রটিতে বক্ররেখার অংশগুলি মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন থাকিলেও 


গঠনের অন্তনিহিত বদ্ধনপ্রবণতা 
অনুসারে উহাদের ফাক বা শূন্যতা ১ /7 
(গ্যাপ) যেন দেখিয়াও দেখা 
যাইতেছে না, কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ৃ 


অংশগুলি যেন একটি ছেদহীন আকার 
( ফিগার্‌) রূপে দৃষ্ট হইতেছে । 


ংগ্ঠঠন-প্রবণত৷ (প্রা স্যান্জ্‌) 
সংগঠনের অর্গ্যানাইজেশন্‌ ) ৪৭ নং চিত্র _বন্ধন 
স্থায়ী, সহজ এবং নিয়মিত রূপ লাভ 
করিবার প্রবণতাকে “প্রাগ্ন্ান্জ” বলা হয়। এই প্রবণতার ফলেই বন্ধন, 
শ্নস্থানের পুরণ ( “ক্রোজার্‌” ) ঘটিয়া থাকে | বদ্ধ স্থানের সংগঠন স্থায়ী এবং 
প্রতিকূল শক্তিগুলিকে বাধা দিতে সক্ষম। 


৬। সম্মুল ভর প্রত্যক্ষ € ইলিউস্নাক্লি পাসে পি ন২১ 
ভ্রমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় মনোবিদ্ঠার দৃষ্টিভলী 

সর্পে রজ্জুভ্রম একটি পরিচিত ভ্রমপ্রতাক্ষ। বস্তুটি রজ্ছু হইলেও, অন্ধকারে 
অল্প আলোক বা অন্য কোনে! অবস্থীয় উহা সর্প বলিয়া প্রত্যক্ষ হইত 
পারে। এইরূপ স্থলে কোনে! বস্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে সত্য, তাহা সর্পই 
হউক ঘা রজ্জুই হউক । বাস্তব মানসবৃত্তি বা অভিজ্ঞতা হিসাবে ভ্রমপ্রত্যক্ষ 
মনোবিষ্ায় যথার্থ প্রত্যক্ষের মতই বাস্তব। যাথধর্থ্য বা অযাথার্থয, 
(সত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রভৃতি মান নির্ধারক ( নর্মযাটিভ) অবধারণ 
(মনোবিষ্ঠার আলোচ্য নয়। যাহাই চেতনার বিষয় তাহাই বাস্তব ঘটনারূপে 
(ঘনোবিষ্ভার বিচার্ধ। ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিগ্ভা সত্যমিথ্যা 
অথবা যথার্থ-অযথার্থ নিবিশেষে সকল মানস ঘটনারই আলোচনা 
করিয়া থট্কে। সত্য-মিথ্যা, প্রমা-অপ্রমা প্রভৃতি প্রশ্নগুলি জ্ঞানবিদ্যার 
( এপিস্িমৌলজি ) বিচার্ধ। ঘটন। বা বস্তরূপে মনোবিদ্যা উহাদিগকে সমভাবে 
গ্রহণ করে। 


৩৬ 


৪৮২ মনোবিচ্যা 


ভ্রমপ্রত্যক্ষ একটি বাস্তব ঘটনা 


কিন্ত প্রশ্ন উঠিবে, এইরূপ ক্ষেত্রে মনোবিগ্ায় ভ্রমপ্রত্যক্ষের আলোচন। 
অপ্রাসঙ্গিক কিনা। উত্তর এই যে এই আলোচনা মনোবিগ্যার পক্ষে 
অপ্রাসঙ্গিক নয়, বরং বাস্তব ঘটনা হিসাবে ইহার আলোচনা মনোবিগ্ভার 
অপরিহার্য অঙ্গ। তাহা ছাড়! ভ্রমপ্রতাক্ষের সহিত যথার্থ প্রত্যক্ষের 
বিরোধিতা একটি বাস্তব ঘটনা। যে বস্তটিকে একবার সর্প বলিয়া! দেখা 
হইল তাহাই হয়ত পুনরায় রজ্জু বলিয়া দেখা হইল। এই ছুইটি দর্শন 
প্রত্যক্ষের বিরোধিতা-জ্ঞানও একটি বাস্তব মানস ঘটন। । স্বতরাং ভ্রম- 
প্রত্যক্ষের বস্তনিষ্ঠ বা ঘটনানিষ্ঠ বিশ্লেষণ ঈানিনারিঃ পক্ষে অবান্তর 
বা অপ্রাসজিক হইতে পারে ন1।' 


জমপ্রত্যক্ষ কাহাকে বলে 

যেপ্রত্যক্ষে বস্তর যথার্থ জ্ঞান ন! হুইয়। অযথার্থ জ্ঞান হয় তাহাকে 
জমপ্রত্যক্ষ বলে। যেমন রজ্ছুতে সর্পভ্রম স্থলে যথার্থ বস্তুটি রজ্জব, কিন্তু উহ্াব 
অযথার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথবা যে রূপে রজ্ছ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহ 
সর্প। আবার, শুক্তিতে বা বালুকায় রঙ্জতভ্রম স্থলে যথার্থ বস্ত শুক্তি ব! 
বালুকা, কিন্তু উহার অযথার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথব। যে রূপে উহা! প্রত্যক্ষ 
হইতেছে, তাহা রজত বা রৌপ্য । আবার, জলমগ্র একটি সৌজ। লাঠিকে 
কাকা দেখা যায়। এই স্থলে প্রত্যক্ষ বিষয়ের যথার্থ রূপটি সোজ! লাঠি এবং 
উহার অধথার্থ বা ভাসমান রূপ বাক! লাঠি । 


বাস্তব ভিত্তি 


তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে ষে ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনো বাস্তব ভিত্তি 
থাকা চাই-_অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ বস্তটি শুধু মানসস্থগ্টি নয়। শ্ুষ্যে দুগ 
নির্মাণকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে না। রজ্ছু, শুক্তি অথবা সোজ। লাঠি প্রভৃতি 
বন্ত না থাকিলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে না। এই যথার্থ বস্তকে উহ। যাহ! 
নয় তাহ! বলিয়া প্রত্যক্ষ করাকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে। অথবা প্রত্য্গে 
বে উদ্দীপকগুলি ইন্দ্িয়কে উদ্দীপিত করে তাহাদের অপব্যাথ্য। ব! 
ভুল অর্থগ্রহণ ( ফলল্স্‌ ইণ্টারপ্রেটেশন্‌ অফ. সেম্স-হ্িমুলি) করার লাম 
জ্রমপ্রত্যক্ষ ( ইলিউসারি পার্সেপশন্‌ )। ভ্রমপ্রত্যক্ষে বাস্তব সংব্দেন 


প্রত্যক্ষ ৪৮৩ 


ভূমি (সেম্সরি বেসিস) থাকে । কিন্তু উহা! যথার্থরূপে প্রত্যক্ষ ন। 
হইয়া! একটি মন-গড়া বস্তরূপে প্রত্যক্ষ হয়। ইহার সহিত আসল বস্ত্র 
মিল থাকে না। সুতরাং ভ্রমপ্রত্যক্ষের একটি সংবেদনলব্ধ বস্তগত 


দিক এবং আর একটি অপব্যাখ্যা বা ভুল অর্থগ্রহথণরূপ মানস 
দিক আছে। 


্ 
ভ্রমপ্রত্যক্ষের শ্রেণীভেদ- ব্যক্তিগত ভ্রমপ্রত্যক্ষ 


্রমপ্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর হইতে পারে-_ যথা ব্যক্তিগত 
( ইন্ডিভিজুয়াল্‌) এবং সার্বজনীন (ফু[নিভার্স্যাল্‌)। ভীতু লোক হয়ত 
অন্ধকারে স্তম্তকে চোর বলিয়া অথবা দেওয়ালে ঝুলানো টু বা জামাকে 
ভূত বলিয়া ভ্রম করে। প্রুফ্-রিডার-এর ভ্রমও একপ্রকার ব্যক্তিগত 
ভ্রম। লেখক স্বয়ং তাহার নিজ লেখায় মুদ্রিত প্রুফ সংশোধনে প্রায়ই 
ভূল-ছাপ। শব্দটির স্থানে তাহার পরিচিত বা প্রত্যাশিত শব্দটি পড়িয়! যান, 
স্থতরাং ছাপার ভূল আর সংশোধন হয় না। আবার সংবাদপত্রের 
শিরোনামাগুলিকে আমরা অনেক সমঘ তুল পড়িয়া যাই, কারণ হয়ত 
আমরা কোনো! বিশেষ সংবাদের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ব৷ আশান্বিত 
হইয়া থাকি । 


নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং অভ্যাসের প্রভাব_ সার্বজনীন ভ্রমপ্রত্যক্ষ 


সার্বজনীন রম প্রত্যক্ষের মূলে কোনো নির্দিষ্ট ( ফিক্সিটি অফ. ইন্টীর্‌- 
প্রেটেশন্‌) ব্যাখ্যা বা অভ্যাসের প্রভাব থাকিতে পারে! যেমন 
মধামা এবং তর্জনীর মধ্যস্থলে একটি পেন্সিল অগ্রপশ্চাংভাবে চালাইলে 
এ একটি পেন্সিলকে দুইটি বলিয়া ভ্রম হয়। আবার একটি মটর দানা 
ন্থরূপভাবে ছুইটি আঙ্গুলের মধ্য দিয়া চালনা করিলেও উহ1 ছুইটি বলিয়া 
প্রত্যক্ষ হয়। একটি আঙ্গুলের উপর এবং আর একটি আঙ্গুলের নীচ অংশ 
সাধারণতঃ দুইটি বস্তই স্পর্শ করিতে পারে, এইরূপ ব্যাখ্যায়ই আমরা 
অভ্যস্ত বলিয়া উপরোক্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে । আবার আকার- 
ওজনের ভ্রম (সাইজ্-ওয়েটু ইলিউসন্‌) উল্লেখযোগা । পুরাভ্যামের ফলে 
একই ওজনের অথচ বিভিন্ন আকারের বাক্সকে বিতিন্ন ওজনের, অর্থাৎ 
ছোটটিকে বেশী এবং বড়টিকে কম ওজনের, বলিয়া ভ্রম ঘটে । এই ভ্রম 


৪৮৪ মনোবিছ্ধা 


এমনই অসংশোধনীয় যে ছুইটি বাক্সের ওজন সমান দেখিয়া বা জানিয়াও এই 
ভ্রম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।» 

দৃষ্টিবিভ্রম সকলেরই ঘটিয়া থাকে। একটি ধাবমান ট্রেন দেখিবার 
পর অন্যদিকে তাকাইলে দেখা যায় যে নিশ্চল ঘর, বাড়ী, গাছপালা প্রভৃতি 
বিপরীত দ্রিকে ছুটিতেছে। ইহার কারণ এই যে গাড়ীটিকে ছুটিতে দেখিবার 
সময় চোখ যে দিকে ঘুরিতেছিল, গাড়ীটি চলিয়া! যাইবার পরই চোখের 
সেই গতি থামিয়া যায় না এবং নিশ্চল বস্তগুলিকে দেখিবার জন্য চোখের 
গতিকে বিপরীত দিকে ফিরাইতে হয়। আংশিকভাবে একই কারণে 
পায়ের গোড়ালীর উপর ভর করিয়া ঘুরিবার পর থামিলে আশে পাশের 
সকল বন্তগুলিই ঘুরিতেছে দেখা যায়। ইহার কারণ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে 
বলা হইয়াছে ।২ 


জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রম €জিওমেটি ক্যাল্‌ অপ.টিক্যাল্‌ ইলিউসনস্) 


সংবেদনলন্ধ বস্তর মানস বিকৃতিকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বল! যায়। জ্যামিতিক 
দর্শনভ্রমে কোনো জ্যামিতিক রেখাচিত্র (ফিগাবু) বৈজ্ঞানিক বা! গাণিতিক 
মান অনুসারে যেরূপ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত সেইরূপ হয় না। যেমন একটি 
যথার্থ সম-চতুক্ষোণের (স্কোয়ার ) উচ্চতা এবং প্রস্থ সমান হইলেও উহার 
উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষ। দীর্ঘ বলিয়! প্রত্যক্ষ হয়। 

জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রমকে প্রধানত: তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
(১) ছ্যর্থবোধক বা প্রত্যাবর্তণীয় দৃষ্টিকোণ-মূলক ভ্রম (আ্যাম্বিগুয়াস্‌ রিভাসিব্ল্‌ 
পারস্পেক্টিভ্‌); (২) পরিমাণ অথবা দূরত্ব সম্বন্ধে ভ্রম ( এক্সটেন্ট ভিস্ট্যান্স্‌ ), 
(৩) দিক (ডিরেকৃশন্‌ ) সম্বন্ধে ভ্রম ব৷ দিক্ভ্রমূ। 


€১) স্বযর্থবোধক ব৷ প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম 

এই ভ্রম উৎপাদন করিতে হইলে জ্যামিতিক রেখাচিত্র শাদা বা কালো 
পশ্চাদ্ভূমিতে আকিতে হয়। এই রেখাচিত্রের কোনো নিদিষ্ট দৃষ্টিকোণ নাই, 
ইহাকে ছুইদিক হইতেই দেখা যাইতে পারে। ছুই দ্রিক হইতে রেখাচিত্র 


১ এম্‌. কলিন্দ্‌ আও জে. ড্রিভার্‌-__এক্স পেরিমেন্টযাল্‌ সাইফল্লজি পৃঃ ১২ 
₹ ম্বাবিংশ পরিচ্ছেদ-_যোড়শ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 


প্রত্ক্ষ ৪৮৫ 


দেখিলে একবার উহার একটি এবং আর একবার উহার অপরটি দিক ত্রষ্টার 
নিকটবর্তী বলিয়। প্রতাক্ষ হয়। এই ভ্রমপ্রত্যক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল 
শ্োয়েডাব-এর সিঁড়ি রেখাচিত্র এবং স্কিপ চার-এর খণ্ুপুঞ্জ (ব্রক্স্)। এই 
ছুইটিকে যথাক্রমে ৪৮নং এবং ৪৯নং রেখাচিত্রে দেখানো হইল । 


রা ২ 
হা 


৪৮ নং চিত্র ৪৯ নং চিত্র 
স্বোয়েডাবের সিড়ি রেখাচিত্র স্কিপ চাব্-এর প্রত্যাবর্তনীয় খগ্ুপুঞ্জ | এই চিজ 
কতগুলি খণ্ড গ্রত্াক্ষ হইবে তাহা নির্ভর করে 
প্রত্যক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর | 





স্কিপ্চাব্-এর খগ্পুঞ্জে কতগুলি ঘনক ( কিউব্‌) এমনভাবে সাজানো থাকে 
যে উহাদিগকে গুণিতে 


গ ক গা 
আরম্ভ করিলেই উহারা 

ফিরিয়া আসে। ইহাতে রী 
প্রত্যক্ষ ঘনকের সংখ্যা 

নির্ভর করে উহাদিগকে 

কোন্‌ দিক হইতে দেখা 

হইতেছে তাহার উপর । 

আবার এই রেখাচিত্রকে ক ঘা চ 
কতগুলি পুঞ্তীকৃত খণ্ড- ছা ঙ 

রূপে দেখা যায় যাহাদের ৫০ নং চিত্র ৫১ নং চিত্র 
খোলামুখণ্ডুলিও অন্রূপ ক্রণ, বা কাঁটা চিত্ত ম্যাক্-এর পুস্তক 


ভ্রম উৎপাদন করে। 
শ্রোয়েডারু-এর সি'ড়ি রেখাচিত্রটিও একই প্রকার ভ্রমপ্রত্যক্ষের অবস্থা, ঘটায় 


৪৮৬ মনোবিষ্া 


আবার ম্যাক্‌-এর পুস্তক (ম্যাকৃস্‌ বুক্‌) এই জাতীয় ভ্রমপ্রত্যক্ষের একটি 
সরল রেখা চিত্র । 

এই চিত্রটিতে একখানি বই দেখানো হইয়াছে । মধ্য অর্থাৎ খ উ রেখাটিতে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে অথবা উহার শেষ প্রাস্ত হইতে দৃষ্টি বাহিরের দ্রিকে 
চালিত করিলে বইখানির পশ্চান্তাগ দেখ! যায়। আবার বাহিরের কোনে। 
রেখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে অথবা! উহার শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি ভিতরের 
দিকে চালাইলে বইখানির সম্মুখভাগ দ্রেখ। যায়। আসলে কিন্তু এই চিত্রটি 
ছুইটি সামান্তরিকের (প্যারালেলোগ্রাম্‌ ) সমষ্টি মাত্র । 

প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম পাশের ৫০নং রেখাচিত্রটিতেও ঘটে। 
উপরের ক্রুশ বা কাটা চিহ্টির ক'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে এ বিন্দু গঘ 
হইতে সম্মুখে চলিয়া আসে এবং কখ রেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়। 
আবার খ'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে খ সম্মুখে চলিয়া আসে এবং খ ক সরল 
রেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়। 


€২) পরিমাণ ব! দূরত্ব সম্ধন্ধে ভ্রম 


দূরত্ব, পরিমাণ অথবা দৈর্ঘ্যের হ্বাসবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ভ্রম নানাপ্রকারে উৎপন্ন 
হয়। যেমন একটি বর্গক্ষেত্রের ( স্কোয়ার্‌) উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা বেশী 


হা গা 
চা 


ক গা 1 
৫ নং চিত্র ৫০ নং চিত্র 
গাড়া সরলরেখাকে (ভার্টিক্যাল্‌ লাইন) উহার 
সমান অন্বভূমিক (হরাইঞণ্টাল্‌) সরলরেখার 
তুলনায় বড় দেখায় । 


দেখা যায়। ইহাকে অন্রন্মিক খাড়া ভ্রম ( হরাইজপ্টাল্‌ ভার্টিকা।ল্‌ ইলিউসন্‌ 
বলে। ইহাতে একটি খাড়। সরলরেখাকে (ভার্টিক্যাল্‌ লাইন্‌) উহার 
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সমান অন্ুভূমিক সরলরেখা (হরাইজন্টাল্‌ লাইন্‌) হইতে বড দেখায়। 
৫২ এবং ৫৩ চিত্র দ্রষ্টব্য । 


দৈর্ঘ্য ভ্রমের একটি প্রসিদ্ধ ক থা গা 
উদাহরণ হইল মুয়েলার-লায়ার ৮ 
ভ্রম। ৫৪ নং চিত্র জষ্টব্য। ক -স্থ 
একটি চিত্রে পরিমাণ বা 
দৈর্ঘা অনুসারে ক খ-খ গ, ০ ন্ঘর্ত 


এবং অন্ত চিত্রটিতে কখ-গ ঘ। 


৫ ৫৪ নং চিত্র 
অথচ কাধতঃ ক খ রেখাকে মুয়েলার-লায়ার ভ্রম রেখাচিন্ত 
খগএবং ক খ-কে গঘ অপেক্ষা ক গ সবলরেখা খ বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। 
ৃ কিন্তু কথ অংশটি খ গ অংশ হইতে বড দেখায়। 
বড দেখায়। আবার ক খ এবং গ ঘ দরলরেখ। দুইটি সমান হওয়া 


সন্ত্েও গ ঘকে কখ অপেক্ষা বড় দেগায । 
€৩) দিক্ভ্রম 
কোনে। কোনে। অবস্থায় সরলবেখা বক্র, নোরানো! বা ছিন্ন দেখা যায়। 
এই ভ্রমটি ৫৩ নং চিত্রে দেখানে। হইয়াছে 


চ্‌ 
ছা ঙ 
টাচ নানার 
ক বে] 


(51) 


২২১/ 


০ 
এর ক ১২৯৯, 
(গ) 


পগেনডফ “ চিন্তে ৫৫নং চিঞ্ঞর-_দিকত্রম 





৪৮৮ মনোবিচ্াা 


ক চিত্রে লম্বালম্ি সরলরেখ৷ দুইটি সমাস্তরাল, কিন্তু উহারা বক্র বা 
বাকা দেখাইতেছে। আবার খ চিত্রেক গ খ অরলরেখাকে গ বিন্দুতে 


2 ঙ রর 





রা 


ক / গা 
ত্ড ্/ 
৫৬নং চিত্র শূন্তস্থানের তুলনায় পূর্ণ বা খণ্ডিত 
নমান স্থান বড় দেখায় 


নোয়ানো বলিয়। দেখায় । গ চিত্রে চ ছ সরলরেখাকে ছুইটি ভিন্ন সরল- 
রেখার অংশ বলিয়! দেখায় অথবা! দেখায় যেন ছ সরলরেখা চ সরলরেখাব 
সহিত অবিচ্ছিন্ন নয়। 

এইগুলি ছাড়াও শূন্যস্থানের তুলনায় পুর্ণ ব| খণ্ডিত সমান স্থান বড 
দেখায় । ৫৬নং চিত্রে দ্রষ্টব্য । 


৭) ক্রম্মপ্রভ্যক্ষেন্র ল্যাহ্া 

সংবেদন ও অন্ধুমানমূলক ব্যাখ্যা 

ভ্রমপ্রতাক্ষের ব্যাখ্যায় উহার ছুই জাতীয় কারণ নির্দেশ করা হইয়া] থাকে। 
প্রথম কারণটি সংবেদনমূলক এবং দ্বিতীয় কারণটি অন্তমানমূলক। সংবেদন- 
মূলক ব্যাখ্যায় বল! হয় যে অক্ষিপটীয় প্রতিরূপ (রেটিন্তাল্‌ ইমেজ) অথবা 
চক্ষুসঞ্চালনের অভিজ্ঞতাই অধিকাংশ ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ। যেমন খাডা 
রেখাটিকে উহার সমান অন্ভূমিক রেখা হইতে বড দেখায়, কারণ 'প্রথমটিকে 
দেখিতে গিয়া দ্বিতীয়টির তুলনায় চক্ষস্ালনের শ্রম বেশী হয়। অবশ্য এইরূপ 
ব্যাখ্যার সমালোচনায় বলা যায় যে যদি চক্ষুসঞ্জালনের কোনো স্থযোগ ন। 
দিয়াই রেখা দুইটি অতি অল্প কালে দেখানো হয়. তখনও এই দৃষ্টিভ্রম ঘটিম। 
থাকে । আবার শ্ন্তস্থানের তুলনায় পুর্ণস্কানের পরিমাণ ব। দৈর্ঘ্যের আধিক। 
ভ্রম ব্যাখ্যা করিতে গিয়! বলা হয় যে যেহেতু পূর্ণস্থানের বিন্দু বা সরলরেগ। 
দেখিতে চক্ষুর কাজ বাধা পায়, এবং শূন্তাস্থান দেখিতে উহার কাজ অবাধে চলিতে 
পারে, সেই কারণে প্রথমটি বেশী এবং দ্বিতীয়টি কম দীর্ঘ দেখ! যায় । 


প্রত্যক্ষ ৪৮৯ 


এই মতে মুয়েলার্-লায়ার্‌ ভ্রমের ব্যাখ্যা এইরূপ । এই ভ্রম অক্ষি- 
পটের উপর ব্যাপ্ত কতগুলি বৃত্ত প্রতিফলিত হইবার জন্যই ঘটিয়া থাকে । 
এই বৃত্বগুলি স্পষ্টতম দর্শনের স্থান, অর্থাৎ গীতবিন্দু (ইয়েলো স্পট্‌) হইতে 
বাহিরে পড়ে। ফলে তীরপ্রান্ত (আ্যারো-এগড) এবং পালক-প্রান্তের 
( ফেদার্-এও, ) প্রতিরপ আব্ছ1 ব! অস্পষ্ট হয়। ফলে এই ছুই প্রাস্তবি শিষ্ট 
সরল রেখাটি ছোট দেখায় । 

মুয়েলার্-লায়াব্‌ ভ্রমপ্রতাক্ষের উপরোক্ত ব্যাখা। গ্রহণীয় নয, কারণ চিত্রটি 
চক্ষু হইতে যত দূরে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ উহার প্রতিরূপ যে পরিমাণে স্পষ্ট 
দর্শনস্থানে পড়ে, এই ভ্রম সেই পরিমাণে বাড়িয়া ষায়। 

আবার প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ হইতে যে সকল ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে সেইগুলিও 
অনেক সময় চক্ষুঞ্চালনের অভাবে ঘটিয়া থাকে এবং উহা! বর্তমান থাকিলে 
ঘটে না। 

মোটের উপর ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংবেদনমূলক ব্যাখ্যার দোষ এই যে চক্ষু- 
সধশলন না থাকিলেও উপরোক্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষগুলি ঘটিয়া থাকে । 

সংবেদনমূলক ব্যাখ্যার তুলনায় সম্বন্ধ বা অনুমানমূলক ব্যাখ্যাই বেশী 
সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়। গেস্টান্ট, মতবাদ স্বীকার না করিলেও, ইহা 
স্বীকার্ধ যে সকল ভ্রমপ্রত্যক্ষেই একটি নিদিষ্ট সংগঠন ( প্যাটার্ণ) এবং উহার 
নিজন্ব স্বভাব ও সক্রিম়ত। থাকে | তাহ। ছাড়া, কোনো কোনে ভ্রমপ্রতাক্ষ যে 
অনুশীলন এবং দীর্ঘকালীন দৃষ্টিনিবেশের ফলে দূর হইতে থাকে, তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। শুধু সংবেদনই ভ্রমের কারণ হইলে, ভ্রমপ্রত্যক্ষ এইবূপে 
কমিতে পারে না। স্থৃতরাৎ সম্বন্ধ অথবা অন্তমানমূলক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই 
ভ্রমপ্রত্াক্ষের অধিকতর সঙ্গত ব্যাখা! বলিয়া মনে হয়। 


০৮ অম্মুন ভুস্মপ্রত্যম্ষ € হ্যাঁতিউজ্িন্নেশন্ন২১ 
অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ কল্পনা” পরিচ্ছেদে আরও বিশদভাবে আলোচিত 
হইবে ।১ কিন্ত অমৃল ভ্রমপ্রত্াক্ষের সহিত সমূল ভ্রমপ্রতাক্ষের পার্থক্য বুঝা 
দরকার । স্থতরাৎ সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের পরই অমূল ত্রমপ্রতাক্ষের সংক্ষিপ্ত 
আলোচন! কর! হইল । 


১ উনবিংশ পবিচ্ছেদ__পঞ্চম অনুচ্ছেদ দরঈবা 


৪৯০ মনোবিষ্ঠ। 


যে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাস্তব ভিত্তিমূলক ন হইয়া সম্পুর্ণ মানস বা 
যান্ত্রিক কারণে ঘটে তাহাকে অমূল প্রত্যক্ষ (হালিউসিনেশন্‌ ) বলে। 
যেমন অন্ধকারে কোথায়ও কিছু নাই, অথচ একটি অশরীরী ছায়ামৃত্তির দর্শন 
হইল। অথবা যেমন মত্ত অবস্থায় চাবিদ্রিকে ইদুর ছুটাছুটি করিতেছে এইরূপ 
দেখা গেল। অথব। যেমন ঘুমের ঘোরে লেডি ম্যাকৃবেথ্‌ রক্তাক্ত ₹পাণ 
দেখিলেন। অবশ্ঠ ঘুমের ঘোরে রক্তাক্ত কপাণ দেখাকে অমূল প্রত্যক্ষ না 
বলিয়া স্বপ্ন বলাই ভাল।১ 

অমৃূল এবং সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সাদৃশ্য এই যে উহারা উভয়ই ভ্রম- 
প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ । কিন্তু ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে । 

সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের মূলে যেমন কোনো বাস্তব ঘটনা বা পদার্থ থাকে, অমূল 
ভ্রমপ্রত্যক্ষে সেইরূপ থাকে না। অর্থাৎ, বাস্তব জগতের অথবা সংবেদনের 
দিক হইতে দেখিলে অমূল ভ্রমপ্রতাক্ষ নিতান্ত অমূলক । পক্ষান্তরে সমূল 
ভ্রমপ্রতাক্ষ সমূল, অর্থাৎ ইহার মূল বা বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে । সমূল ভ্রম- 
প্রত্যক্ষ বাস্তব সংবেদনের মানস বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা (রং ইন্টারপ্রেটেশন্‌ 
অফ্‌ সেন্সেশন্‌)। কিন্ত অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ পুরাপুরিভাবে বাহ সংম্পর্শহীন 
মানসপ্রত্যক্ষ, কারণ ইহা কোনো বাহ্বস্তর দ্বার উৎপন্ন নয়, ইহ সম্পূর্ণভাবে 
মনের ক্রিয়। হইতে উদ্ভূত । 


অমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণ 

অযৃল ভ্রমপ্রত্যক্ষ যে কোনো ইন্দ্রিয়েই আরোপিত হইতে পাবে, যদিও 
ইহা প্রধানতঃ দর্শন এবং শরবণেই আরোপিত হয় বেশী। ভ্রাস্তদর্শন, ভ্রান্কশ্ববণ 
প্রভৃতি অমূল প্রতাক্ষ স্বভাবী এবং অস্থভাবী সকল বাক্তির ক্ষেত্রেই ঘটিয়। 
থাকে । দূরদর্শন বা টেলিভিশন এবং দুরশ্রবণ না ফ্লেয়ার-অভিয়েন্স-প্রন্থত 
অধিকাংশ প্রত্যক্ষই অমূল প্রত্যক্ষ । 

অমূল প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ মানসিক এবং যান্ত্রিক কারণে ঘটিয়া থাকে । 
লংবেদন (হিপনোসিস্‌) দ্বার। এই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করা যায়। এইবপ 
অমূল ভ্রম প্রত্যক্ষ সদর্থক ( পজিটিভ) এবং নএর্থক ( নেগেটিভূ) হইতে পারে। 
সদর্থক অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষে নাস্তবভিত্তিহীীন সংবেদন জন্মে, যেমন সংবেশিত 


১ স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের পার্থক্য উনবিংশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে । 


প্রত্যক্ষ ৪৯১ 


বাক্তি তাহার সম্মুখে অন্তপস্থিত বাক্তিকে দেখিতে পায় এবং তাহার সহিত 
কথাবার্তা বলে। নঞ্র৫থক অমূল প্রত্যক্ষে যে সকল সংবেদন বান্তবিকই 


ঘটিতেছে তাহা অন্ভৃত হয় না। যেমন, সংবেশিত বাক্তি তাহার নিজ নাম, 
ধাম, পরিচয় প্রভৃতি ভুলিয়া যাইতে পারে । 


পাঠ্য পুস্তকাংশ 
মেলোন্‌ আগ ড্রামণ্ড__এলিমেন্ট স্‌ অফ. সাইকলজি__ একাদশ, অ্রযোদশ, পবিচচ্ছদ 
জি. এক, স্টাউট এ মান্বযাল্‌ অফ. সাইকলজি-_ততীয় খণ্ড_প্রথম অংশ, প্রগম পরিচ্ছেদ 


তৃতীয খণ্ড, দ্বিতীয অংশ, দ্বিন্ীয পবিচ্ছোদ 
উড ওয়ার্থ, ম্যাও, মার্ব,ইদ্‌__সাইকলজি__ 


জয়োদশ পরিচ্ছেদ 
বোরিং, লাংসেন্ড,, ওযে্ড_ফাউগ্ডেশন্স্‌ অফ. নাইকলজি_- দশম পবিচ্ছেদ 
জি. মাফি__জেনাবাল সাইকলজি__ একাদশ পরিচ্ছেদ 
এম্‌. কলিন্ন্‌. আগ জে. ড্রিভাব__এক্সপেবিমেন্টাল্‌ নাইকলছি_- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
উড ওযার্ঘ_-কন্টে,ম্পাবারি স্্ল্স অফ. সাইকলজি-_ পঞ্চম পবিচ্ছোদ 
25570156 

]1.1069116 [১০:০৪0001] 200 ০1217 10517210102 জা] 21) 291001)15. 
(00. 467-470) 
(31৮6 21) 2170155150৫ 006 [0702055 01 16102100101). (00. 467-470) 
[70৬ 0818 001০6701019 06. 09116010011) 1700170015 2100 19010 2 1015- 
0171601151) 1০০0৮০০1) (001)1110201017. 2170 5০050170519. (119. /70-473) 


4. ৬/1105 51101109695 0) (৪) 00100110969] 100 (0) 9517965006518. 
(00. +71-473) 
9. [5 [006 5011570/011 00955101০ ? [)150055. (20. 473-475) 


10150170500151) 060৮/661) 50115910101) 2130 19610600010. ৬৬1)101) 19 70016 
10101010172] 01 006 (০? 


(017. 475-477) 
7,10881১0100 06 06507100601 ০19010০0610), 1015017817151 70০৮ ০61) 
1080006" 2] চ0000 (10 477-479) 

৪ 


, ৬৬1)৭০ 81৩ 076 0110501016৭ 01 0০006705018? 1[081500035 ঠা 521000]0৭, 


(017 4১0-491) 
9. ৬৬/০6০ 51)016170053 01) (9) দি1£6, (0) েশেঞাণ, (0) চ18800155, 


(00 177-481) 

10. [09000 111005015 1১07৩০607 [ও 55 16161০৬2100 ট০০1১০1০81691 
১0105 ? (1১ 431-482) 

01855115 0116. 10911] (51905 0 1110501৮ 70:5600101 9170 11171510715 
(17600. (01). 483-4১3) 
12. ৬1106 10095 017. (7) (০0176011091 000010571 11100৯10105, (0) 171011৩7- 
[5৩ 1110510105, (07. +১84-488) 


11. 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ 
( পার্সেপশন অফ্‌ স্পেস আগু টাইম) 


১। সআাধান্রপক্ভাজে দেশ প্রত্যনস্ষ 
(পাসেপিশন্‌ অক্কং ত্পেস্‌ ইন জেন্নাল্র্যা্‌) 
পুর্ব পরিচ্ছেদে প্রতাক্ষের সাধারণ রূপ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 


বর্তমান পরিচ্ছেদে বিভিন্ন গ্রতাক্ষক্রিয়া কিরূপে সংঘটিত হয় তাহার আলোচন| 
কর! যাইতেছে । 


দেশপ্রত্যক্ষ আলোচনায় মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী 


দেশ বা স্থানের আসল স্বরূপ কি তাহা মনোবিগ্যার আলোচ্য নর। দেশ 
বা স্থান যাহাই হউক ন1 কেন, ইহার জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়, অথবা! জ্ঞাতাব 
মনের দিক হইতে দেশ বা স্থান কি তাহাই মনোবিগ্যার আলোচ্য। 


মনোবিষ্তায় দেশ বলিতে কি বুঝায় 


দেশ সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞান হয়। শূন্য স্থান বা দেশ (এম্পটি স্পেস) বলিতে 
মনোবি২ বুঝিবেন অব্যাহত ব| বাধাহীন অঙ্গধ্ধালন ( আন্রেজিস্টেড 
মুভ মেপ্ট,.)। ঘরের শূন্বস্থান দেখিতে বা উহাতে চলিতে গিয়া কোথায়ও 
চক্ষুর বা হস্তপদের সর্চালন বাধা পায় না। এইরূপ অবাধ অঙ্গচালনার বাহণ 
( মিডিয়াম্‌) শৃন্তম্থান। আবার পূর্ণস্থান (ফ্ল্ভি আপ. স্পেস) বলিতে 
মনোবিৎ বুঝিবেন ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত অঙ্গসঞ্চালন ( রেজিস্টেড্‌ মুভমেন্ট )। 
ঘরে চক্ষু বা হস্তপ্দ সঞ্চালন করিতে গিয়| ঘরের আসবাবপত্রে অথবা দেওয়ালে 
এই গতি ব্যাহত বা বাঁধাপ্রাঞ্ধ হইল। স্থতরাং এই গতির বাধাদানকাঁরী 
স্থানগুলি পুর্ণ। ব্যাহত গতি-সংবেদন হইতে পূর্ণস্থানের এবং অব্যাহত 
গতি-সংবেদন হইতে শৃন্যাস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে । 

বস্তর বিভিন্ন দৈশিক ধর্মগুলিও মনোবিগ্যায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞভার মানদ্ 
নির্ণাত হয়। বস্তর দৈর্ঘা, প্রস্থ এবং ঘনত্ব, পরিমাণ, ওজন, আকার, আরুতি, 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৪৯৩ 


নহণতা, কর্কশতা, দূরত্ব, নিকটত্ব, এক কথায়, উহার সকল দৈশিক ধর্মগুলিই, 
বুঝিতে হয় প্রত্যক্ষের মানদণ্ডে । 

মনোবিদ্যার দিক হইতে দেশ বাঁ স্থান কতগুলি বিন্দুর সমষ্টি। একটি ব্ড 
জিনিসের সহিত একটি ছোট জিনিসের পার্থক্য নির্ভর করে উহার! যে দৈশিক 
বিন্দুগুলি লইয়া গঠিত তাহাদের সংখ্যার উপর। এই বিন্দুগুলি উপরে-নীচে, 
ডাইনে-বীয়ে, সন্মুখে-পশ্চাতে, দূরে-নিকটে প্রভৃতি নানা অবস্থানে, দিকে ও 
দূরত্বে পরস্পর-সম্বদ্ধ। দেশ বা স্থান বলিতে বুঝায় অনেকগুলি বিন্দুর 
সহাবস্থান ( কো-এক্সিজ টেন্স অফ্‌ পয়েণ্ট স্‌)। 


জড়পদার্থের মুখ্য এবং গৌণ গুণ 

বাহ জগৎ বা জড় পদার্থই দেশ জুড়িয়। থাকে । স্থতরাং দেশ প্রত্যক্ষ 
বলিতে জড়পদার্থের বা বহির্জগতের প্রতাক্ষ বুঝীয়। জড়পদার্থের (ম্যাটাবু) 
দেশ জুডিয়া থাকা ছাডা ওজন, পরিমাণ, ঘন, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি গুণ- 
গুলিকে বলা হয় মুখ্য গুণ (প্রাইমারি কোয়ালিটিজ.)। দেকার্তে, লক্‌ প্রভৃতি 
মনোবিদগণের মতে এই মুখ্যগুণগুলি জডপদার্থের নিজন্ব গুণ ইহারা প্রত্যক্ষ 
হউক বা না হউক, ইহারা বাস্তব সত্য। আবার এই মুখ্য বা! প্রাথমিক 
গ্ণগুলি ছাডাও জড়পদার্থের আরও কতগুলি গুণ আছে যাহাদের বলা হয় 
(গৌণ গুণ (সেকেগ্ডারি কোয়ালিটিজ ), যেমন রং, শব্দ, কাঠিন্ত, গন্ধ, স্বাদ 
প্রভৃতি । ইহারা জড়বস্তর নিজস্ব ব| আসল গুণ নয় কিন্তু চক্ষু, ত্বক, নাসিকা, 
| জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তর সংযোগ-হেতু উত্পন্ন গুণ। 


জড়পদার্থের ব! বহির্জগতের প্রত্যক্ষ বলিতে কি বুঝায় 

দেশপ্রত্/ক্ষ বলিতে শূন্য ও পূর্ণভেদে ছুই প্রকার দেশের প্রত্যক্ষ বুঝায়। 
পুর্ণ দেশ প্রত্যক্ষ বলিতে আবার বহিবিশ্বের বিভিন্ন জড়পদার্থের প্রতাক্ষ বুঝায় । 
আবার জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় উহা! যে সকল দৈশিক বিন্দু লইয়া 
গঠিত উহাদের নানা অবস্থান, দিক, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধগুলির প্রত্যক্ষ 
অধিকন্তু, জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ হইল উহার মুখ্য ও গৌণ গুণগুলির প্রতাক্ষ । 
তাহ ছাড়া, ইহাঁও মনে রাখা! দরকার ঘে প্রত্যক্ষ একটি ফালিক ঘটন।। ইহা! 
কোনো কালে সংঘটিত হয়। স্থৃতরাং বাহ জড়পদার্থের দৈশিফ প্রত্যক্ষের 

ইত উহার কালিক প্রত্যক্ষও বুঝিতে হইবে । 


৪৯৪ মনোবিগ্া 


২। ছেশ্পেল্র »্পর্্শ প্রত্যক্ষ 
ট্যান্কচুম্স্যাল্‌ সাতে্পিজশন্‌ অফ ০্স্প স্) 

স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদনের বাহা জগৎ বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমত। 
কম। আবার শ্রবণ সংবেদন সাহায্যে বাহ জগতের যে জ্ঞান হয় তাহা 
সামান্য । এই জ্ঞান উৎপন্ন করিবার সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষমতা স্পর্শ ও দর্শন 
সংবেদনের 1১ স্পর্শ ও দর্শন প্রত্যক্ষই বহিবিশ্বকে জানিবার ছুইটি প্রধান দ্বার! 

কাহারও কাহারও মতে দর্শন অপেক্ষা! স্পর্শ ই জড়জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবাণ 
প্রকৃষ্ঠতর উপায় । যাহার! জন্মান্ধ, স্থতরাৎ দর্শন সাহায্যে বহিবিশ্বের জ্ঞানল।ভে 
বঞ্চিত, তাহাদের পক্ষে ম্পর্শই এই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় । জন্মান্ধের 
বহির্জগত্প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রত্যক্ষ । পক্ষান্তরে যাহারা চক্ষম্মান্‌ বা দর্শনক্ষম, 
তাহার! স্পর্শের সহিত দর্শন এব* দর্শনের সহিত স্পর্শ মিলিত করিয়া এই 
জ্ঞানলাভের স্থৃবিধা পায় । 


জন্মান্ধ ব্যক্তির জগৎ্প্রত্যক্ষ 


জন্ম হইতেই যাহার দর্শন ক্ষমতা নাই তাহার, অর্থাৎ জন্নান্ধ ব্যক্তিব, 
জগৎ প্রত্যক্ষ কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা আলেচ্য । 


নিক্ঞিল়্ স্পর্শ (প্যাসিভ্‌ টাচ.) 

হাতের কাছে টেবিলটিকে জন্মান্ধ ব্যক্তি কিরূপে প্রত্যক্ষ করে তাহ। 
দেখা যাউক। এই ব্যক্তি তাহার ডান হাতটি টেবিলটির উপর রাখিল 
এই একটি স্পর্শনক্রিয়ায় টেবিলের যতট্রকু অংশ তাহার ডান হাতেও 
সংস্পর্শে আসিল টেবিলটি ঘে অন্ততঃ ততটুকু তাহ! সে প্রত্যক্ষ করিল 
টেবিলটি যদি তাহার করতলের মত ছোট হইত, তাহা হইলে এই একটি 
স্পর্শনেই মোটের উপর গোট। টেবিলটিকে সে প্রত্যক্ষ করিতে পারিত 
এইব্ূপ স্পর্শপ্রত্যক্ষে হাত চালাইবার বা সঞ্চালন করিবার, অর্থাৎ সক্রিয় 
স্পর্শের, দরকার নাই, কারণ ধরিয়া লওয়া ভইযাঁছে ষে টেবিলটির আক।৭ 
এই জন্মান্ধ ব্যক্তির দক্ষিণ করতলের সমান। এইরূপ স্পর্শের নাগ 


নিষ্ক্রিয় স্পর্শ (প্যাসিভ্‌ টাচ)। 


১ ছ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৪৯৫ 


টেবিলটি করতলাকার বলিতে মনোবিদ্যার দিক হইতে বুঝায় যে, 
করতলের যে স্পর্শবিন্দুগুলি (টাচ স্পট্‌স্‌) টেবিলে সংস্পর্শে আসিয়া 
উদ্দীপিত হইয়াছে উহার আকার এগুলির সমান। প্রত্যেকটি ম্পর্শবিন্দরই 
একটি স্থানীয় সঙ্কেত ( লোকাল্‌ সাইন্‌) আছে, যাহার ফলে উহ! উদ্দীপিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য স্পর্শবিন্দুর সহিত তুলনায় উহ1 কোথায় অবস্থিত 
তাহ প্রত্যক্ষ হয়। ধরিয়া লওয়! গেল যে টেবিলের সংস্পশে আসিয়া 
করতলের যে স্পর্শবিন্দুগুলি উদ্দীপিত হইয়াছে উহারা ক', খ' গ', ঘ, এবং 
৪) এবং টেবিলের উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ এবং ও। 
ক' বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাক্ষ হয় যে ইহ! অন্থান্য বিন্বগুলির 
বাম দিকে । আবার খ' বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় যে 
উহা] ক' বিন্দুর ডান দিকে এবং অন্যান্ত বিন্বুগুলির বাঁমদিকে । অন্গবূপভাবে 
প্রত্যেকটি বিন্দুরই নিজস্ব স্থানীয় সঙ্কেত রহিয়াছে। তাহ। হইলে টেবিলটির 
ক, খ, গ, ঘ এবং ও এই উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে করতলের ক", খ* 
গ',ঘ', এবং উ", বিন্দুগুলি উদ্দীপিত করিয়াছে এবং করতলের উদ্দীপিত 
বিন্দুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ যেরূপ, টেবিলের উদ্দীপক বিন্দুগুলির সন্বন্ধও 
সেইরূপ, এই প্রকার প্রত্যক্ষ ঘটিল 


সক্রিয় স্পর্শ (আযাকৃটিভ্‌ টাচ.) 

টেবিলের আকুতি করতলের সমান ধরিয়া লইলেও, হয়ত উহার প্রকৃত 
আকৃতি করতল অপেক্ষা বড। সুতরাং গোটা টেবিলের দৈশিক 
পরিমীণ ব। আকার করতলের একটি মাত্র নিক্ষিয় স্পর্শ দ্বার! প্রতাক্ষ করা৷ 
সম্ভব হয় না। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি নিক্ষিয় স্পর্শ অথবা স্পর্শের সহিত 
করতলসঞ্চালন দরকার হইবে । এইরূপ অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শনকে 
সক্রিয় স্পর্শ ( আযাক্টিভ্‌ টাচ) বলে। সক্রিয় স্পর্শের সাহাযো টেবিলের 
বিভিন্ন অংশগুলিকে পুর্বাপরভাবে স্পর্শ করিয়াই এই বস্থটির পুর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ 
সম্ভব। এইরূপ পুনঃ পুন: এবং পর পর টেবিলের অংশগুলি গতিবা হস্ত 
সঞ্চালনের সাহাষো স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ ম্পর্শ সংব্দেনের সহিত পেশী 
সংবেদন যুক্ত করিয়া, টেবিলের আকার এবং আয়তন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব 
হয়। বস্তর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে কোন্টি কোন্‌ অংশের সম্বন্ধে কোথায়, 
কোন্‌ দিকে এবং কতদুরে বা নিকটে অবস্থিত, প্রত্যক্ষের এই সকল জ্ঞাতব্য 


৪৯৬ মনোবিষ্চা 


বিষয়, সক্রির স্পর্শের সাহায্যে জান! যায়। কিন্ত নিঙ্ষিয় স্পর্শের সাহায্যে 
কোনে। ক্ষুদ্র বস্তুকে কতগুলি বিন্দুর সহাবস্থান (কো-এক্সিজ্টেম্ন অফ্‌ পয়েন্ট স্) 
রূপেই জানা যায় মাত্র। এ বিন্দৃগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ, যেমন অবস্থিতি, 
দিক এবং দুরত্ব বা নিকটত্ব প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ করিতে হইলে শুধু নিক্ষিয় স্পর্শ ই 
যথেষ্ট নয়, কিন্তু উহার সহিত সক্রিয় স্পর্শের অর্থাৎ গতি-স্পর্শ সংবেদনের 
( ট্যাক্চু-মাস্থুলার্‌ সেন্সেশন্‌ ) প্রয়োজন হয়। 


সক্রিয় স্পর্শের পরিমাণ ভেদ 

কিন্ত সক্রিয় স্পর্শেরও ভেদ রহিয়াছে, েমন পরিমাণগত ( কোয়ার্টি- 
টেটিভ্‌) এবং প্রকারগত (কোয়ালিটেটিভ্‌ ) ভেদ। টেবিলটির দৈর্ঘ্য কোন্টি 
এবং প্রস্থ কোন্টি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে জন্মান্ধ ব্যক্তি টেবিলের উপর 
হত্তসঞ্চালন করিয়া দেখিবে যে উহার কোন্‌ প্রান্ত হইতে কোন্‌ প্রান্ত পর্যন্থ 
হন্ত সঞ্চালন করিয়া উহাকে স্পর্শ করিতে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশী ও স্পর্শ 
সংবেদনের পরিমাণ বেশী হয় । বল! বাহুল্য, যে প্রীস্ত হইতে যে প্রান্ত 
পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের পরিমাণ বেশী হয়, তাহাই 
টেবিলের দৈধ্য এবং যে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে স্পশ 
ও পেশী সংবেদনের মাত্রা হয় কম, তাহাই টেবিলের প্রস্থ। এইরূপে টেবিলটি 
কত বড় তাহার প্রত্যক্ষ নির্ভর করে উহাতে হস্তসধ্শলন করিতে কি পরিমাণ 
পেশীয় ও স্পর্শ বা সক্রিয় স্পর্শ সংবেদন লাগে তাহার উপর । 


সক্রিয় স্পর্শের প্রকারভেদ 


স্তরাং জন্মান্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে টেবিলের অথবা অন্য যে কোনে। বাহা 
প্রত্যক্ষ বস্ত্র পরিমাণ বুঝিতে হইলে উহাকে সক্রিয় স্পর্শের সাত্রা বা পরিমাণ 
দিয়া বুঝিতে হইবে । কিন্তু সহাবস্থিত বিন্দুগুলির পারস্পরিক অবস্থিতি 
এবং দিক, প্রত্যক্ষ করিতে হইবে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের গুণ (কোয়ালিটি 
দ্বারা । টেবিলের ক, খ, প, ঘ এবং ঙ বিন্দুগুলিব একটি অপরটির সহিত 
কিরূপে সম্বদ্ধ, একটি অপরটির কোন্‌ দিকে অবস্থিত, ইহ] প্রত্যক্ষ করিতে 
হইলে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের প্রকার বা গ্তণের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
ডান দিক হইতে বাম দিকে হ্তসঞ্চালন করিতে হইলে য়ে জাতীয় সক্রিয় 
স্পর্শ করিছ্ে হয়) বাম দিক হইতে ডান দিকে, উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৪৯৭ 


উপরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে হস্তসঞ্চালনের সক্রিয় 
স্পর্শ উহার তুলনায় ভিন্ন জাতীয়, এমন কি বিপরীতও, হইতে পারে। এই সকল 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনে বিভিন্ন প্রকারের পেশী সংবেদন জন্মে 
এবং এই ভিন্নজাতীয় সক্রিয় স্পর্শ ই সহাবস্থিত বিন্ুগুলির দিক এবং পারস্পরিক 
অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতে সাহাঁধা করে। পাখাটি যে মাথার উপরে এবং 
টেবিলটি পাখার নীচে, ইহা বুঝিতে পারা যায় উহাদিগকে স্পর্শ করিতে হইলে 
যে বিপরীত সক্রিয় স্পর্শ প্রয়োজন, তাহার সংবেদন দ্বারা । হাত তুলিবার 
সক্রিয় স্পর্শ যে হাত নামাইবার সক্রিয় স্পর্শের তুলনায় বিপরীতজাতীয় তাহা 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ই ধরা পড়ে । 

স্বতরাং, জন্মান্ধ ব্যক্তি পেশীয় ও স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণ বা 
মাত্রীভেদ অনুসারে বস্তু পরিমাণ, যেমন দৈর্ঘ্য, প্রন্ছ, বেধ, দূরত্ব, 
নিকটত্ব প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ করে, এবং এই সংবেদনের প্রকার বা 
গুণভেদ অনুসারে বস্তুর অবস্থিতি, দিক, পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ করে। 


৩। দেস্পেক্র দর্শন প্রত্যস্ষ 
€ভিন্ুক্ম্যাল্‌পাতসিশনন অফ স্সেস্১ 
চক্ষুত্মান্‌ ব্যক্তির দেশ প্রত্যক্ষ 
জন্মান্ধ ব্যক্তি পেশী ও স্পর্শ সংবেদন সাহাযো দেশ প্রত্যক্ষ কবে। কিন্তু 
চক্ষম্মীন ব্যক্তিব দেশপ্রত্যক্ষে দর্শন সংবেদনও প্রধান অংশ গ্রহণ করে। 
স্বাভাবিক দেশপ্রত্যক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব কম নয়। 


নিজ্ফ্িয় ও জক্রিয় দর্শন প্রত্যক্ষ 


স্পর্শ সংবেদনের যত, দর্শন সংবেদনও পেশী সংবেদনের সাহায্যে অথবা 
উহার সাহায্য না লইয়া, অর্থাৎ সক্রিয় ও নিক্ষিয় ভাবে, ঘটিতে পারে । নিক্ষিয় 
দর্শন সংবেদনে চক্ষুসঞ্ধালন থাকে না, কিন্তু সক্রিয় দর্শন সংবেদনে চক্ষুপেশীর 
ক্রিয়ার ফলে চক্ষু স্শলিত হয়। যেমন এক দৃষ্টিতে, অথবা একটি চোখের 
পলকে টেবিলটি দেখিয়া লইলাম। টেবিলটি ছোট হইলে অবশ্ঠই উহাকে 
এক পলকে অথবা চক্ষুসঞ্চালন ন1 করিয়াই দেখা যায়। এই একটি দৃষ্িতে 
দেখার নাম নিক্ষিয় দর্শন ((প্যাসিভ্‌ সাইট )। আবার টেবিলটি যদি প্রকাণ্ড 


৩২ 


৪৯৮ মনোবিষ্ঠ 


হয়, তাহা হইলে উহাকে এক পলকে দেখিয়া! লওয়! যায় না, কিন্ত চক্ষু 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অর্থাৎ সক্রিয় দৃষ্টির (আযক্টিভ্‌ সাইট্‌) সাহায্যে 
দেখিতে হয়। 


দর্শন-সংবেদনের পরিমাণ ও প্রক।রভেদ 

স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন সংবেদনেরও পরিমাণ অনুসারে দৈশিক পরিমাণ, 
দূরত্ব প্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষ হয়, এবং ইহার প্রকার ব৷ গুণভেদ অন্ুুপারে দৈশিক 
অবস্থিতি অথব। অন্ত বস্ত্র সহিত উহার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়। চর্মে স্পর্শবিন্দুর 
মত অক্ষিপটেও দর্শনবিন্দু আছে । আবার স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন 
সংবেদনের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ বস্তর অবস্থিতি, সম্বন্ধ প্রভৃতি ধর্ম গুলি অক্ষিপটের 
কোন্‌ বিন্দুতে বস্তরটি প্রতিফলিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। অক্ষিপটের 
দর্শনবিন্দুগুলি, অর্থাৎ যে বিন্দুতে প্রত্যক্ষ বস্ত প্রতিফলিত হয়, যেমন ডান-বাম, 
উপর-নীচ, সম্মুখ-পশ্চাৎ প্রভৃতি, যে ক্রমে সম্বদ্ধ' উহাদের উপর 'প্রতিফলিত 
বস্বর বিন্দুগুলিও সেই ক্রমানুসারে সন্বদ্ধ। 

বস্তর পরিমাণ, অর্থাৎ বস্তুটি ছোট কি বড় তাহাও, নির্ভর করে দৃষ্টিবিন্দু ব। 
দৃষ্টিকোণের ( আঙ্গ ল্‌ অফ্‌ ভিসন) উপর । দৃষ্টবস্ত হইতে প্রন্গত আলোকরশ্যি 
অঞ্ষিমুকুর প্রভৃতি চক্ষুগোলকের স্তর অতিক্রম করিবার কালে প্রতিস্তত 
(রিফ্যাক্টেড্‌) হইয়া অক্ষিপটে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে 
অক্ষিপটের সহিত দৃষ্টবস্তর একটি কোণ গঠিত হয়। এই কোণের পরিমাণ 
অন্ুসারে দুষ্ট বস্বর আকার বা পরিমাণ প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । 

একই আকারের 

দুইটি বস্্ব যথা ক খ 
এবং ক খ' চক্ষুর দূরে 
ও নিকটে অবস্থিত হইলে 
উহবারা অক্ষিপটে যথা- 
ক্রমে ছোট এবং বড় 
দৃিকোণ গঠন করে 
এব এ কারণে দূরের 
বন্থটি ছোট ও নিকটের বস্তুটি বড় দেখায় । উপরের প্রতিসরণ (রিফ্র্যাক্শন্‌) 
চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে । 


৫ ঞ% 





€2/+ 
ৎণনং চিজ প্রতিসরণ (রিফ্র্যাকশন্‌) 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৪৯৯ 


অবশ্ঠ দর্শন প্রত্যক্ষের এই ব্যাখা। যতটা শারীরবৃত্তীয় ততটা মনোবৈজ্ঞানিক 
নয়। সংবেদন ও প্রতাক্ষের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে অনেকাংশে শারীর- 
বৃত্বীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ এই ছুইটি মানসবৃত্তিতেই ইন্দরিয়-যন্ত 
এবং কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়া স্থলভাবে প্রকট । মনোবিগ্ঠার দ্রিক হইতে 
বলা যায় যে, সক্রিয় দর্শনপ্রত্যক্ষের সংশ্লিষ্ট চক্ষুর পেশী-সংবেদন দৃষ্টবস্্র 
প্রত্যক্ষে প্রভীব বিস্তার করে। একটি বস্তকে দেখিতে হইলে উহাকে স্পষ্ট 
দর্শন-রেখায় ( ক্রিয়াব্‌ লাইন্‌ অফ্‌ ভিসন্‌ ) আনিতে হয় এবং এই ক্রিয়ায় চক্ষুকে 
ডান-বামে, উপরে-নীচে, সম্মুখে-পশ্চাতে সঞ্চালিত করিতে হয়। চঙ্ষু- 
সঞ্চালনের এই বিভিন্ন প্রকার ক্রিম্াগুলি দৃষ্টবস্তর অবস্থিতি, সম্বন্ধ, দিক্‌ 
প্রভৃতির নির্ণয়ে সায়ত। করে । 

মোটের উপর, স্পর্শ প্রত্যক্ষের মূলনীতি দর্শন প্রত্যক্ষেও প্রযোজ্য । এই 
ছুই প্রত্যক্ষের পার্থক্য এই যে, চক্ষু উহার বিবর হইতে দৃশ্ঠবস্র নিকট 
ছুটিয়৷ যায় না, কিন্তু ত্বগিন্দড্রিয় পেশীর সাহাঁষ্যে প্রত্যক্ষ বস্তুর নিকট যাইয়! 
উহার স্পর্শজ্ঞান লাভ করে। চক্ষু উহার বিবরে অবস্থিত হইয়াই দৃশ্বস্তর 
বিভিন্ন ধর্মগুলি প্রতাক্ষ করে। অবশ্যন্তায় প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনমতে চক্ষু 
স্পর্শেন্দিয়েব ন্যায় দৃশ্তবস্তর নিকট আলোকরশ্মির মধ্য দিয়! গমন করে এবং এ 
আলোকরশ্মি বস্ত্র আকারে আকারিত হওয়ার ফলে প্রতাক্ষ সম্ভব হয়। 


৪1 এক্শচাক্ষষ €নোন্ুলাল্‌ ১ এন্হ 
হ্হি-াক্ষু ৫ বাইনন্ুলাল ১ প্রত্যক্ষ 

প্রত্যন্ষ 

সাধারণত: দুই চক্ষুর সাহাযোই দর্শনপ্রত্যক্ষ ঘটে, অর্থাৎ সাধারণ চাক্ষ্ষ 
প্রত্যক্ষকে দ্বিচাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ( বাইনকুলারু পার্সেপ্শন্‌) বলা যীয়। এক- 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (মনোকুলার্‌ পার্সেপ্শন) সাধারণ নয়। কিন্তু যাহাদের এক 
চক্ষু নিক্ষিয়, অথব! যাহার! প্রয়োগশালায় এক চক্ষু বন্ধ করিয়া দর্শনপ্রত্যক্ষের 
অনুশীলন করে, তাহাদের দর্শনপ্রত্যক্ষ এক-চাক্ষুষ প্রত্াক্ষ। অবশ্য এই 
ক্ষেত্রেও এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রায়ই অতীত দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়। 

এক চক্ষু দিয়া দূরত্ব দর্শন হইলেও অস্পষ্ট বা আব্ছ1 ভাবে হয়। যাহারা 
একটি চক্ষুর সাহায্য হইতে বঞ্চিত, তাহাদের দূরত্বজ্ঞান যে অপেক্ষারুত নিরুষ্ট, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এক চক্ষুর সাহায্যে দূরত্বপ্রত্যক্ষ কতগুলি দর্শলের 


৫০০ মনোবিদ্ধা 


জুচক ব। চিহ্ছের ( ভিহ্ুয়্যাল্‌ সাইন্স) সাহায্যে সাধিত হইয়া! থাকে । যেমন, 
কোনো বস্বর আকার উহার পরিচিত আকার অপেক্ষা ছোট দেখাইলে, 
বুঝা যায় যে উহা দূরে অবস্থিত। আবার ছুইটি সমান্তরাল রেখা! একস্থানীভি- 
মুখী হইতেছে ( কন্ভার্জেন্স ) দেখিলেও, এ রেখা ছুইটির দূরত্ব বুঝা যায়। 
তৃতীয়ত:, বস্তর অস্পষ্ঠীত। এবং উহাতে অবস্থিত গাছপালা প্রভৃতির বং-এর 
পরিবর্তন প্রভৃতি দেখিয়াও বুঝা যায় যে উহা! দূরে অবস্থিত। চতুর্থত:, 
“আলো।-ছায়ার খেলা, (প্লে অফ্‌ লাইট্‌ আযাণ্ড শেইড্‌) দেখিয়াও ছায়াময় অংশ 
দূরে এবং আলোকময় অংশ নিকটে বলিয়া দেখা যায়। পঞ্চমতঃ, গতিশীল 
র্টার দৃষ্টিবিন্দুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তর আপাতদৃষ্ট স্থান পরিবর্তন 
দেখিয়াও (প্যারালাক্স) দূরত্ব ব৷ নিকটতের দর্শন প্রত্যক্ষ হয়। ধাবমান 
রেলগাড়ীতে বসিয়! নিকটবর্তী বস্তগুলি বিপরীত দিকে এবং দূরবর্তী বস্তগুণি 
সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছে দেখা যায়। অধিকন্ত, এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও নিকট 
এবং দূরবর্তী বস্তর সহিত চক্ষুকে উপযোজিত ( আযাকোমৌডেটেড্‌) করিতে 
হয় এবং এই উপযোজনে বস্তর নিকটত্ব বা দৃবত্ধ অনুসারে অক্ষিমুকুরকে বেশী 
বা কম ন্যব্জ ( কন্ভেক্স ) করিতে হয়। এই ক্রিয়ায় চক্ষুপেশীর যে শ্রম বা! টান 
€ স্টেন্‌) অনুভূত হয়, তাহাই বস্তর নিকটত্ব বা দূরত্বের পরিমাপ করে । 

উপরোক্ত লক্ষণগুলির সাহায্যে এক-চাক্ষুষ দর্শনেও দৃষ্টবস্তর দুরত্ব ৭1 
নিকটত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । 

দ্বি-চাক্ষুষ দর্শনে উপরের লক্ষণগুলি ছাডা আরও কতগুলি দর্শনের স্থচক- 
চিহ্ন বর্তমান থাকে । যেমন, ছুই চক্ষু দিয়া একই বস্তকে দেখিলে, দুই চক্ষু একটি 
দর্শন-যস্থরূপে কাজ করে এবং উহাদের দুইটি অক্ষকেই (আাক্সিস), অর্থাং 
পীতবিন্দু হইতে অক্ষিমুকুরের মধ্য দিয়া দৃষ্টবস্ত পর্যন্ত কল্লিত রেখাকে, কমবেশী 
একস্থানীভিমুখী ( কন্ভার্জ ) করিতে হয়। দুইটি অক্ষিমুকুরের অক্ষদ্বয়কে 
এইরূপ করিতে হইলে চক্ষপেশীগুলির যে শ্রম হয় তাহার পরিমাণ অনুসারে দুষ্ট 
বস্বর দূরত্ব বুঝা যাইতে পারে। বস্তটি অত্যান্ত নিকটবর্তা হইলে এই €পশীর শ্রম 
অত্যধিক হয়। আসবার উহ] যতদূরে হয়, চক্ষুর পেশীয় শ্রম তত কম হইয়া থাকে। 








ছি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একটি বসত দর্শন 


দুইটি চক্ষু দিয়া একই বস্ত্রকে দেখিলে, ছুই অক্ষিপটের দুইটি পীতবিন্দুতে 
বস্তর দুইটি প্রতিরূপ (ইমেজ) প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় বন্তটিকে 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৫০১ 


দুইটি বস্তরূপে দেখা উচিত। কিন্তু বস্তৃতঃ এই অবস্থায়ও একটি বস্ত দুইটি 
রূপে দৃষ্ট না হইয়া একটি রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহার কারণ এই যে চক্ষু 
দুইটি হইলেও উহার একটি দর্শনেক্দ্রিযদূপে কাজ করে । প্রশ্ন এই যে 
কিরূপে দুইটি চক্ষু একটি বস্তদর্শনে একটি ইক্জিয়রূপে কাজ করিয়া 
একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ জন্মায় । 

মনে কর। যাউক যে, দুইটি অক্ষিপটের একটিকে অপরটির উপর এইবরূপভাবে 
স্থাপন করা হইল ঘে উহারা সর্সম হয়। এইবার একটি পিন দিয়া উহাদের 
যে স্থানই বিদ্ধ কর। হউক না কেন উহার! সদৃশ বিন্দুতে (সিখিলার্‌ বা করেস্‌- 
পন্ডিং পয়েন্ট স্‌) বিদ্ধ হইবে | এই সদৃশ বিন্দুগুলি ছাড়া অন্যবিন্দুগুলি বিসদৃশ 
(ডিস্-সিমিলারু বা নন্করেস্পন্ডিং) বিন্দু। দুই চক্ষু দ্বারা দুষ্ট একটি বস্ত তখনই 
একটি বস্ত বলিয়। দৃষ্ট হয়, যখন উহা! ছুই পীতবিন্দুর সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত 
হয়। কিন্তু এ বস্তু কোনে! কারণে দুই পীতবিন্দুর বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত 
হইলে উহ। একটি বস্তরূপে প্রত্যক্ষ ন। হইয়। ছুইটি বস্তরূপে প্রত্যক্ষ হয় । 


বস্তুর একত্ব এবং দ্বিত্বদর্শন 


একটি সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা বস্ত্র একত্ব বা দ্বিত্বদর্শন সহজবোৌধা হইতে 
পারে । তঙ্জনী আহুুলটি সম্মুখে ধরিয়। উহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাউক | এইবার 
র তর্জনী ও চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে অপর কোনো বস্তু, যেমন একটি পেন্সিল, ধরা 
হইল। এইরূপ অবস্থায় পেন্সিলটি দুইটি দেখা যায় । এই স্থলে একটি তর্জনী 
একটিই এবং একটি পেন্সিল ছুইটি দৃষ্ট হয় কেন? উত্তর এই যে দুই চক্ষুই দৃবব্র্তী 
তর্জনীতে নিবদ্ধ থাকায়, উহার প্রতিরূপ দুই অক্ষিপটের সৃশ বিন্দুতে প্রাতি- 
ফলিত হয় বলি তর্জনীটি একটি রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু চক্ষু দুইটি দূরবর্তী তর্জনীতে 
নিবদ্ধ থাকা য়, চক্ষু এবং তর্জনীর মধ্যবর্তী পেন্সিলের প্রতিরপ দুই অক্ষিপটের 
বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় এবং একটি পেন্সিল দুইটি রূপে দুষ্ট হয়। 


ও হযন্নত্ লা সুলক্ প্রত্যক্ষ €পাসেক্পশন্‌ 
তক সভ্নিডিটি ১ 
ঘনত্ব বলিতে আমরা বস্তর সেই দৈশিক গুণ বুঝি যাহার ফলে বস্তর একটি 
পরাস্ত চক্ষুর নিকটে আর একটি প্রান্ত দূরে দেখায় । ইহা বস্ত্র দৈর্ঘা এবং প্রস্থ 
হইতে পৃথক একটি তৃতীয় গুণ। 


৫০২ মনোবিদ্ধা 


আমরা দেখিয়াছি যে বস্তু ছুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে 
একটি এবং বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে ছুইটি দেখায়। এইবূপও হইতে 
পারে যে বস্তু দুই অক্ষি- 
পটের ঠিক সদৃশ ব! 
বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতি- 
ফলিত না হইয়া উহাদেব 
নিকটবর্তাঁ বিন্দুতে গ্রৃতি- 
ফলিত হইল। এইরূপ 
ক্ষেত্রে বস্তটি যে একটি 
রূপে প্রত্যক্ষ হইবে তাহ! 
নয়। আবার ইহা যে 
৫৮নং চিত্ত দুইটি রূপে প্রত্যক্ষ হইবে 

ক্রাস্টার্-এর প্রতিনারক (রিফ্রাক্টিং )ষ্টিরিয়ক্ষোপ। তাহাও নয়, কিন্ত বস্তটিব 

ছুই চক্ষুতে একই বস্তুর সামান্য পরিমাণে ভিন্ন দুইটি প্রতিবূপ প্রত্যক্ষ এই ছুই প্রকার 


প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিরূপ দুইটি ৫৭, ৫৮নং চিত্র-ঘনদৃক্‌ প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি 
যন্থ্ মিলিত হইয়! ঘনত্ব-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। 








হইবে, অর্থাৎ 

বন্তটি ঘত্ববিশিষ্ট 

বলিয়া প্রত্যক্ষ 

হইবে। তাহা 

হইলে বস্ত্র একত ৫৯নং চিত্ত ঘনদৃক্যস্ত্ 

এবং দ্বিত্ব দর্শনের হোয়েট্ষ্টোন.-এর প্রতিভাসক (রিফ্লে্টিং ) স্িরিয়ন্কোপ। 
মাঝামাঝি বা উহাদের আপোষমূলক দর্শনই বস্তর ঘনত্ব ( সলিডিটি ) দর্শন | 
ঘনদৃক্দর্শন (স্টিরিওস্কপিক্‌ ) ভিসন্‌ 


ঘনদৃক্‌ (ছ্টিরিওক্কোপ) সাহায্যে উপরোক্ত ঘনত্ব দর্শনের পরীক্ষা! করা! যাইতে 
পারে। ঘনদূকৃ যন্ত্রে একই বস্তুর দুইটি ছবি মিলিত হইয়া ঘনত্বের প্রতাশ 
উৎপন্ন করে। বস্তর এই ছবি ছুইটি যথাক্রমে ভান এবং বাম চক্ষু দিয়! বস্তটিবে 


১. ই.বি. টিশ্নার__এ টেক টবুক অফ, সাই কলেজি__পৃ: ৩১ 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৫০৩ 


যেরূপ দেখ। যায় তাহার ছবি। পৃথকভাবে কোনো ছবিতেই বস্তর ঘনত্ব দেখা 
যায় না, ইহাতে শুধু বস্তর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেখা যায়। কিন্তডান চক্ষু দিয়া 
বস্তর ডান দিক প্রত্যক্ষ হয় এবং বাম চক্ষ দিয়া উহার বাম দিক প্রত্যক্ষ হর । 
দুইটি চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট এই সামান্য পৃথক ছবি দুইটি দৃক্ষন্ত্রে মিলিত হইয়া যে 
বস্তর প্রতাক্ষ ঘটায় তাহ! ছুইটিও নয় বা একেবারে একটিও নয়, কিন্তু এই ছুই 
প্রকার প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি একপ্রকারের প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ বস্তুর ঘনত্র প্রত্যক্ষ । 

যেমন দৃক্যন্থের সাহাযো একটি দেওয়ালের ঘনত্ব গ্রতাক্ষ এইরূপে বুঝানো 
যাইতে পারে । বাম চক্ষু দিয়! দেওয়ালটি,যেরপ দেখা যায় তাহার একটি ছবি 
এবং ভান চক্ষু দিয়! উহ! যেরূপ দেখা যায় তাহার আর একটি ছবি, এই দুইটি 
ছবিব একজ্র মিলন ঘটানো! হয় দৃক্যন্ত্রে। এই মিলনের ফলে, যে ঘনত্ব 
দেওয়ালের ডান চক্ষু এবং বাম চক্ষু দ্বারা পৃথকভাবে দৃষ্ট দুইটি ছবিতে নাই, তাহার 
প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ ঘনত্ব প্রত্যক্ষের নাম ঘনদৃক্দর্শন (ই্িরিওক্কোপিক্‌ ভিসন্)। 


৬) পুকরজ্হেক্প ম্তল এ-বহ অক্জিত প্রত্যক্ষ _ডিল্রেক্ট 
€ অন্রিজিন্যাল্‌ ১ আ্যাশু ইনংভডিল্লেক্উ ত্যাক্কষোস্মার্ডও 
সাতে পিস, অস্কং ভিসউ্যাল্নং 

কোনে। কোনো মনোবিৎ মনে করেন যে স্পর্শ সংবেদন সাহায্যে দূরত্বের 
ষে প্রতাক্ষ হয় তাহাই উহার মূল ব! সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ । অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনজ 
দূর-প্রত্যক্ষ অন্য কোনে। প্রতাক্ষের উপর নির্ভর ন। করিয়াই সোজাস্থজি ব! 
মুখাভাবে দূরত্ের জ্ঞান উৎপন্ন করে। পক্ষান্তরে, এই সকল মনোবিদের মতে, 
(সাঁজাস্থজি ব৷ সাক্ষাৎভাবে দূরত্বের দর্শন প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু হয় স্পর্শ 
সংবেদনের নধাস্থতায়। স্ৃতরাং দূরত্বের দর্শন-প্রত্াক্ষ আসলে এক 
প্রকারের পরোক্ষ জ্ঞান । উহা! স্পর্শ সংবেদনের সাহাযো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার 
ফলে অঞ্জিত (আযাকোয়ার্ড ) হইয়। থাকে । 


বার্ক লে-প্রবতিত দূরত্বের অজিত বা পরোক্ষ দর্শনপ্রত্যক্ষবাদ _ 
(বার্কলেজ, ইন্ডিরেক্ট থিওরি অব ভিসন ) 

বাকলে বলিয়াছেন যে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশীয়-স্পর্শ সংবেদনের সাহায্যে 

যে দূরত্ব প্রতাক্ষ হয়, তাহাই উহার মুখ্য বা সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ। তাহার মতে, 

দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ আসলে প্রতাক্ষ নয়, কিন্ত পরোক্ষ বা অজিত | দর্শন- 


৫০৪ মনোবিষ্ঠ। 


সংবেদনজ দূরত্বপ্রত্যক্ষ শিক্ষালব্, অজিত বা গৌণ প্রত্যক্ষ। উহা অঞ্জিত হয 
উহার সহিত অন্ুষক্ত (আযাসোসিয়েটেভ ) দূরত্বের সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ 
সাহাযো । সক্রিয় স্পর্শই সাক্ষাৎভাবে দৃরত্ব-প্রত্যক্ষের একমাত্র উপায়। 
সক্রিয় স্পর্শই এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইয়! সাক্ষাৎ দূরত্বজ্ঞান বা উহার 
প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। কিন্তু দেশ হইতে দেশান্তরে পৌছিবার সাক্ষাৎ সক্্িয়- 
স্পর্শজ প্রত্যক্ষের সহিত দর্শন সংবেদনও জড়িত থাকে । দর্শন সংবেদন সক্রিয় 
স্পর্শের সহকারীরূপে ক্রিয়াশীল হয়। সক্রিয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষ করিয়া এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় আমরা গস্থবা পথ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর 
হইয়া থাকি । যেমন, যে বস্তটিকে এই স্থান হইতে ছোট দ্েখাইতেছে, উহাই 
বড় দেখায়, যখন পেশীয় স্পর্শ সাহায্যে এ স্থানে পৌছানে। যায় । যে সমান্তরাল 
রেল লাইন দুইটি এক স্থানে ঈ্াড়াইলে মিলিত দ্রেখাইনেছে তাহা! নিশ্চয়ই এই 
স্থান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, কারণ এ স্কানে পৌছাইতে হইলে এই স্থান 
হইতে অনেকটা! পথ হাটিয়া যাইতে হম়। আবার, যে পাহাড়টি এই স্থান 
হইতে ছোট, আব্ছা এবং অস্পষ্ট দেখায়, তাহা অবশ্যই অনেক দূরে অবস্থিত, 
কারণ এ পাহাড পর্যন্ত হাটিয়া অথবা পেশীয় ম্পর্শ-প্রত্যক্ষ সাহাযো জান৷ 
গিয়াছে, যে পাহাড়টি আসলে বড এবং স্পষ্ট । 

এইবূপে দূরত্থের ম্পর্শ-প্রত্যক্ষ হইতে উহার পরোক্ষ দর্শন-জ্ঞান অজিত 
হয়ু। পর্বতে ধুম দেখিয়া পুর্ব-প্রত্যক্ষ ধৃম-বহ্ছির সহচার দর্শনের সাহায্যে 
পর্বতে বহ্ছির অন্তমান হইয়া থাকে । তেমন দূরত্বের অতীত স্পর্শ-প্রত্যক্ষেব 
সহকারী দর্শনের ভিত্তিতে পরবর্তী দর্শনকালে স্পর্শজ লক্ষণগুলির স্মরণ হয 
এবং শুধু দর্শনই যেন ম্পর্শনিরপেক্ষভাবে দূরত্বের প্রত্াক্ষ ঘটাইতেছে বলিয়! 
মনে হইয়! থাকে | 


দুরত্বের অর্জিত দর্শন-প্রত্যক্ষের পক্ষে যুক্তি 

দূরত্বের অজিত দশন-প্রত্যক্ষবাদের সমর্থনে বার্কলে কতগুলি যুক্তি 
দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, দূরত্বের সাক্ষাৎ দর্শনপ্রতাঙ্গ ঘটিতে পারে না, কারণ 
চক্ষু উহার বিবরে বা কোটরে থাকিয়াই দ্ববত্ধ দেখিয়া থাকে । সক্কিয় স্পর্শে 
প1” যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, চক্ষু তেমন উহা 
কোটর হইতে ছিট্কাইয়া বা ঠিক্রাইয়! পড়িয়া! দৃষ্ট দূরবর্তী স্থানে চলিয় 
ষায় না, অথবা সশরীরে উপস্থিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বল! যাইতে পারে যে, 
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যাহারা জন্মান্ধ তাহারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া! পাইলে নিকট ও দূরবর্তী বস্তর পার্থক্য 
গ্রতাক্ষ করে না। যাহাদের দর্শন স্পর্শ সংবেদনের সহিত মিলিত হইবার 
স্থযৌগ পায় নাই, অথবা যাহাদের শুধু দর্শনশক্তি আছে কিন্তু সক্রিয় ম্পর্শন- 
শক্তি নাই তাহাদের দূরত্বের প্রত্যক্ষশক্তিও নাই । যেমন, শিশু বহু দূরে 
অবস্থিত চাদের দিকে হাত বাঁড়াইয়া উহাকে ধরিতে চায়। আবার নবজাত 
গোবৎস ব৷ বাছুর ভূমিষ্ঠ হইয়াই সমতল মাটির উপরও লাঁফাইতে থাকে । 
এইরূপ আচরণের কারণ এই যে নবজাত গোবৎস সক্রিয় স্পর্শ সাহায্যে 
উচু-নীচ, দূর-নিকট প্রভৃতি দৈশিক ভেদ প্রত্যক্ষ করিবার স্থযোগ পায় নাই। 
আবার বিড়ালশিশু যে অনেক উচু হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়। মার! পড়ে, 
এইরূপ ঘটনার ব্যাখ্যাও এই যে, তাহার দর্শন সংবেদনেব সহিত সক্রিয় 
স্পর্শ সংবেদন যুক্ত হইতে পারে নাই-_কাজেই সে দূর ও নিকটের পার্থক্য 
জানে না। 

তৃতীয়তঃ, বস্ত্র ছবি দেখিয়। উহাতে আমর দূরত্ব নিকটত্ব অথবা ঘনত্ব 
প্রতাক্ষ করিয়া থাকি । অথচ ছবিতে আকা বস্তগুলির আসলে কোনো ঘনত্ব 
নাই, কারণ উহাারা সমতল কাগজে বা স্থানে অস্কিত। ছবিতে ঘনত্ব দর্শন 
সম্ভব হয় কতগুলি দরশন-প্রতীক বা চিন্বের ( ভিন্বুয়যাল্‌ সাইন্স) সাহাযো 
যাহাদের জ্ঞান বা শিক্ষা অজিত হইয়াছে সক্রিষ স্পর্শসংবেদনের মধ্যস্থতায | 


বার্ক লে-এর অজিত দর্শন প্রত্যক্ষবাদের সমালোচন। 


অজিত দর্শন-প্রত্যক্ষবীদের পক্ষে বার্কলে-প্রদশিত উপরোক্ত যুক্তিগুলি 
অনেক মনোবিংই গ্রহণ করেন নাই। দেশের দর্শন প্রতাক্ষ আলোচনায় 
আমর! দেখিযাছি যে ইহাঁও মৌলিক, প্রাথমিক বা! সাক্ষাৎ প্রত্াক্ষ। অনেকেই 
মনে করেন যে ঘনত্ব বা দূরত্ব প্রতাক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব বেশী, 
কারণ দর্শন-প্রত্যক্ষ স্পর্শ-প্রত্যক্ষের তুলনায় স্ুক্্তর | বনুদূরবর্তী বস্, যেমন 
চন্দ্র, স্থর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সক্রিয়ম্পর্শ-প্রতাক্ষের বাহিরে, অথচ দর্শন সাহায্যে 
এই সকল বস্ত্র প্রতাক্ষ হয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশ তিনটি মাত্রাবিশিষ্ট । দেশের 
প্রতাক্ষ হয় বলিলে বুঝা যে উহার তিনটি মাত্রারই-_যথা। দৈর্ঘা, প্রস্থ এবং 
ঘনত্বের প্রত্যক্ষ হয়। দর্শন সাহাযো মাত্র উহার দুইটি মাত্রীর__অর্থাং 
দের্ঘ্য ও প্রস্থের-_ প্রত্যক্ষ ঘটে বলার অর্থ এই যে উহার একেবাবেই প্রতাক্ষ 
হয় না। 


৫০৬ মনোবিষ্ভা 


৭1 নত ভিপল্লীভি দর্শন্ন হম্ত্র না ক্রেন ? 


কোনো বস্ত অক্ষিপটে প্রতিফলিত হইবার পুর্বে এ বস্ত হইতে প্রস্থত 
আলোকরশ্মি অক্ষিমুকুর, ভিট্রিয়াস্‌ হিউমবু্‌ প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিতে গিয়। 
প্রতিস্থত (রিষ্র্যাক্টেড্‌ ) হয়। ফলে এ বন্তটির প্রতিরূপ অক্ষিপটে প্রতিফলিত 
হয় উল্টা বা বিপরীতভাবে। ক্যামেরার নেগেটিভে ছায়ামৃত্িগুলি 
দ্বেখিলেই ব্যাপারটি বুঝা যাইবে-_এই ছায়ামৃতিগুলি আসল ব্যক্তি বা বস্তব 
বিপরীত ক্রমে দেখা যায়, যেমন ভান হাতিটি বাঁ দিকে এবং বা হাতটি 
ডান দ্বিকে। 

অথচ, অক্ষিপটে এই বিপরীত প্রতিফলন সত্বেও আম্‌র! দৃষ্ট বস্তগুলিবে 
যথার্ণ ক্রমেই দেখিয়। থাকি। বলা যাইতে পারে যে নেগেটিভের বিপরীত 
ক্রম সত্বেও যেমন ফটোতে যথার্থক্রমে বস্তু দেখ! যায় ফটে। তুলিবার রাসায়নিক 
ক্রিয়ান্থসারে, তেমন চক্ষতে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত বস্ত্র বা ব্যক্তিকে 
যথার্থক্রমে দেখ। যায় দর্শনের রাসায়নিক ক্রিয়। অথব| উহার নিজস্ব স্বভাব 
অন্গসারে। আরও বলা যাইতে পারে, অক্ষিপটে প্রতিফলন একটি শারীব 
ক্রিয়া, পক্ষান্তরে দর্শন একটি মানস ক্রিয়া । এই পার্থকোর ফলেই বস্তব 
বিপরীত প্রতিফলন সত্বেও উহার যথার্থ ক্রমে দর্শন ব্যাখ্য। কর। যাইতে পারে ' 

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে দর্শন সাহায্যে দেশের প্রতাক্ষ সাক্ষাৎ অথব। 
মৌলিক । কিন্তু বার্কলে-প্রদশিত অঞ্জিত দর্শনপ্রত্যক্ষবাদ অনুসারে, অক্ষি 
পটে বস্তর বিপরীত প্রতিফলন সবে যে ইহা স্বাভাবিকরূপে প্রতাঙ্গ 
হয় তাহার কারণ 'এই যে, দেশপ্রত্যক্ষে দর্শন সংবেদন স্পর্শ সংবেদনের উপণ 
নির্ভর করে। বার্কলে বলেন যে দুষ্ট বস্ত্র অক্ষিপটে প্রতিফলন-ক্রম বিপরীত 
হওয়া সত্বেও যে বস্ত যথার্থ ক্রমে দৃষ্ট হয়, তাহার মুখ্য কারণ দর্শন প্রতান্ 
নয়, কিন্ধ সক্রিয় স্পর্শ প্রতাক্ষ । স্পর্শ-বিবজিত দর্শনই যদি দেশ প্রতাক্ষেব 
একমাত্র কারণ হইত, তাহ! হইলে প্রত্যক্ষ বস্তর ক্রম আসল বস্তর বিপরীত 
থাঁকিয়! যাইত । কিন্ধ দেশের দর্শন প্রত্যক্ষ অজিত ব। পরোক্ষ জ্ঞান এব 
ইহার স্পর্শ প্রত্যক্ষই মুখ্য বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। দর্শনে বস্তর বিপরী: 
ক্রম সক্ক্রিয় স্পর্শ সাহায্যে সংশোধিত হয়, এবং এই সংশোধনের ফলে দর্শনেও 
স্তর মথার্থ ক্রম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

বার্কলে-সমধিত মতটি জি. এম্‌. স্ট্যাটন-এর পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণিত 
হইয়াছে । তিনি এক জোড। চশম। এমনভাবে তৈয়ারী করেন, যাহা ধাবণ 
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করিবার ফলে প্রথমে সকল দুষ্টবস্তই বিপরীত বা উন্টাভাবে প্রত্যক্ষ হইতে 
লাগিল। ফলে দক্ষিণ-বাম, উচু-নীচু বস্তগুলি যথাক্রমে বামে-দক্ষিণে, নীচুতে 
উচুতে দেখা যাইতে লাগিল। কিন্ত তিনি দেখিলেন যে, যে বস্তটিকে দক্ষিণে 
বা বামে এবং উচুতে বা নীচুতে দেখা যাইতেছে, উহার নাগাল পাইতে হইলে 
যথাক্রমে বামে বা! দক্ষিণে এবং নীচুতে বা উচুতে অবস্থিত বস্তুর নাগাল পাইবার 
উপযোগী সক্রিয় স্পর্শপ্রতাক্ষ ঘটে । এইরূপে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যে 
বস্তটিকে ডানদিকে দেখা গিয়াছিল, তাহা! আসলে বামদিকে এবং ষে বস্তটিকে 
উচুতে দেখা গিয়াছিল, তাহা আসলে নীচে । 'এইবূপে স্টযাটন্এর দৈশিক 
দর্শনপ্রত্যক্ষের ভ্রম সক্রিয় স্পর্শ প্রতাক্ষ দ্বার| সংশোধিত হইল । তাহার 
দর্শন্লন্ধ দেশপ্রত্যক্ষের বিপরীত ক্রম সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের সাহায্ো 
যথার্থ ক্রমে পরিণত হইল । 

এই পরীক্ষার দ্বার স্ট্যাটন্‌ দেখাইলেন যে, দেশ প্রতাক্ষ মুখা ব। সাক্ষাতভাবে 
সক্রিয় স্পর্শপ্রতাক্ষ এবং মাত্র পরোক্ষ বা অজিতভাবে দর্শন প্রতাক্ষ। স্ট্যাটন্‌- 
এর পরীক্ষায় বার্কলে-প্রবতিত দেশের মুখা স্পর্শপ্রত্যক্ষবাদ এবং গৌণ ব! 
অজিত দর্শন প্রত্যক্ষবাদ সমথিত হইল । 


উপসংহার 


উপসংহারে বলিতে হয় যে, সক্রিয় স্পর্শপ্রতাক্ দেশের সাক্ষাৎ ব৷ মুখ্য 
জ্ঞান অবশ্যই উৎপন্ন করে। যাহারা জন্মান্ধ তাহাদের পক্ষে দ্রেশপ্রত্যক্ষের 
একমাত্র উপায় সক্রিয় স্পর্শসংবেদন | কিন্তু বার্ব লে-এর মতানুযায়ী এইবপ 
মনে করিবার কারণ নাই যে. দর্শন সাহায্যে দেশের সাক্ষাৎ ব। মৌলিক প্রত্াক্ষ 
হইতে পারে ন। | যাহার। জন্মান্ধ, স্পর্শসংব্দন সত্বেও, তাহাদের পক্ষে অতি- 
দূরবর্তী সৌরপিগুগুলি প্রতাক্ষ করিবাব কোনো উপায় নাই, কারণ তাহার! 
দর্শনসংবেদন হইতে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে, এগুলির দর্শন-প্রতাক্ষ ঘটিয়া থাকে । 
মোটের উপর বলা যায় যে, স্বাভাবিক প্রতাক্ষে সক্রিয় স্পর্শ এবং দর্শন ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে যুক্ত থাকে । ইহার কোনোটিই অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা স্বাভাবিক 
দেশপ্রতাক্ষ ঘটায় না। প্রত্যক্ষ সমগ্র দ্রষ্টার ক্রিয়। এবং ইহাতে ডর্টার সকল 
প্রকার প্রত্যক্ষই অংশগ্রহণ করে, যদিও শ্রবণ, স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদনের 
তুলনায় স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনই এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ 
করিয়। থাকে। 


৫০৮ মনোবিদ্ধ। 


৮। গৌণ দৈশ্পিক্ক প্রত্যক্ষ ৫০েক্েগুল্তি 
ত্সপেস্‌ পাস্সেিস্পন্ন,১ 
সংবেদন পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছে যে স্বাদ, গন্ধ এবং শ্রবণ সংবেদনের 
বিস্তার (এক্স টেন্সিটি) নাই, যদ্দও জেম্স্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ শ্রবণ 
সংবেদনের বিস্তারে সন্দেহ পৌষধণ করেন না । 


গন্ধের দৈশিক প্রত্যক্ষ 


গন্ধ সংবেদনগুলির বিস্তার ন। থাকিলেও, স্থানীয় নির্দেশ ( লোক্যালীই- 
জেশন্‌) সম্ভব । ইহার উৎপত্তি হয় কোনো বাহ্‌ দেশে বা স্থানে । স্প্শ 
অথবা! দর্শন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বা স্থানে উহার স্থাননির্দেশ কর! যায়। গন্ধ 
যে দিক হইতে আসিতেছে সেইদিকে মাথা ফিরাইয়। অথব। গন্ধের তীব্রত। 
অনুভবের ফলে, আমরা উহার কিঞ্চিৎ স্থাননির্দেশ করিতে পারি, যদিও 
এইরূপ স্থাননিদেশ প্রায়ই ভ্রান্ত হইতে পারে। 


স্বাদের দৈশিক প্রত্যক্ষ 


আবার স্বাদের স্থাননির্দেশ ক্ষমতা গন্ধ অপেক্ষাও কম। স্বাদের উৎপত্তি- 
স্থল বাহাদেশীয় নয়, কিন্তু জিহ্বার মধ্যবর্তী স্বাদমুকুলগুলি ( টেইস্ট বাড্স্‌)। 
স্থৃতরাং বহিবিশ্বের কোন্‌ স্থান হইতে স্বাদ আসিতেছে সেই প্রশ্ন ওঠে ন|। 
স্বাদের স্থান নির্দেশ মুখগহবরের অভ্যন্তরেই থাকে । 


শ্রবণের দৈশিক প্রত্যক্ষ 

গন্ধ এবং স্বাদ এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের তুলনায় শ্রবণ ইন্দরিয়ের স্থান-নির্দেশ এবং 
দেশপ্রত্যক্ষের ক্ষমত। অধিক | সাধারণতঃ, শরবপের সঙ্গে সঙ্গে শবের স্থান 
নির্দেশ যথেষ্ট নিখুঁতভাবে ঘটিয়। থাকে । শ্রবণের স্কাননিদেশ তিনটি 
অবস্থার সহযোগিতায় সাধিত হয়। প্রথমতঃ, দুইটি কর্ণের দ্বার! শ্রুত শব্দেব 
আপেক্ষিক (রিলেটিভূ) তীব্রতা বা গভীরত। বং দ্বিতীয়তঃ, এ শে 
নিজন্ব বা! নিরপেক্ষ (আযাব্সল্যুট ) তীব্রত। বা গভীরত|। বিভিন্ন দিণ 
হইতে আগত শবের তীব্রতীয় স্বাভাবিক পার্থক্য থাকে । তৃতীয়ত:, 
শব্ের জটিলতা ( কম্প্লেক্সিটি ) উহার স্থাননির্দেশে সহায়তা করে। 
যেমন, তানে (মিউজ্িকাল্‌ টোন্‌), মান্থষের কণ্ম্বরে এবং কোল।; 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৫০৯ 


হলে, শুদ্ধ শব্ধ (পিওর টোন) অপেক্ষ। নিখুঁতভাবে স্থান নির্দেশিত 
( লোক্যালাইজ্ভ. ) হয়। 

জন্মান্ধ ব্যক্তির ত্রৈমাত্রিক ( 9 দেশপ্রত্যক্ষ সক্রিয় স্পর্শ 
প্রতাক্ষ। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ব্যক্তি শবণপ্রত্যক্ষজ্ঞাত 
গৌণ দেশেই বাস করে। টিশনার একজন অন্ধ গ্রন্থকারের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, ধাহার দেশজ্ঞান স্পর্শসংবেদন অপেক্ষা শ্রবণসংবেদনের উপরই 
অধিক নির্ভরশীল । এই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দৈশিক নমনীয়তা এবং 
কাঠিন্তের স্পশজ্ঞান অন্ধ-দেশ-প্রত্যক্ষের একটি আনুষঙ্গিক অংশ মাত্র । 


“সাবধানী-সংবেদন? (ওয়ার্নিং সেন্স) 

আবার জন্মান্ধ ব্যক্তিদের একপ্রকার সংবেদন হয যাহার নাম 'সাবধানী- 
সংবেদন? ( ওয়ানিং সেন্স )। সাবধানী-সংবেদনের সাহাধ্যে জন্মান্ধ ব্যক্তি 
তাহার নিকটবর্তা কোনো কঠিন ব! ঘন বস্ত্র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া সাবধান 
হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষও মুখ্য বা গৌণভাবে শ্রবণপ্রতাক্ষ। কিন্তু এই শ্রবণ- 
প্রতাক্ষ কিরূপে ঘটিতে পারে? হয়ত এ বস্ত্র উপরিভাগ হইতে শব্বতরঙ্গ 
আসিয়া সোজাস্থজিভাবে জন্মান্ধ বাক্তির কর্ণে আঘাত করে। হয়ত আভান্তরিক 
কর্ণের চেষ্টা-বেদন যন্ত্রে এ শ্রবণ উদ্দীপক গুলি প্রতিক্রিয়। স্ষ্টি কবে, যে কারণে 
এই সাবধানী সংবেদনকে ভেষ্টিবূলার সংবেদন বল যাইতে পারে। এই 
সংবেদন এমন স্থম্মম যে চক্ষুক্মান্‌ ব্যক্তিরা ইহা ধরিতে পারে না। 

“সাবধানী সংবেদন” বপ্বির এবং অন্ধ শ্রবণক্ষম ব্যক্তির কর্ণ বন্ধ কবিলেও 
'ঘটিয়া। থাকে । এই ক্ষেত্রে ইহার কারণ হয়ত তাপের অথবা বাযুচাপের 
পবিবৃতন। অন্ধ বাক্তিরা ইহার উতপত্তিস্থলরূপে মুখমণ্ডল নির্দেশ করে। 

“সাবধানী সংবেদন” যে একটি ইল্জ্রিয়ষন্ত্েই সীমাবদ্ধ, এইরূপ মনে করিবার 
হেতু নাই । অন্ধের দেশপ্রতাক্ষ হয়ত প্রয়োজন অনুসারে ককৃলিযা, ভেস্তিবিউল্‌, 
চাপবিন্দু এবং তাপবিন্দু প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয্গুলির দ্বারাই সাধিত হয়। 


৯। অক্ষিপটীম্ত্র দবন্দ্র লা টৈজ্প্য এনহ প্রক্য লা 
একল্সপত €ক্লেডিন্যাল্‌ বাইভ্যাল্ক্কি আ্যাশু.ইউন্নিডি3 
| ছুইটি ভিন্ন বর্ণ বা আকার একই সময়ে ছুই চক্ষুকে উদ্দীপিত করিলে 
ধর পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে থাকে, অর্থা২ কখনও 


৫১০ মনোবিষ্ঠা 


উহাদের একটি, কখনও উহাদের অপরটি পর্যায়ক্রমে দৃষ্িক্ষেত্রকে অধিকার করে। 
এই ঘটনাকে বলে অক্ষিপটায় ছন্দ ( রেটিন্যাল্‌ রাইভযাল্রি )। 

কিন্তু ছুইটি একই জাতীয় বর্ণ বা আকার একই সময়ে ছুই চক্ষুকে উদ্দীপিত 
করিলে, উহার পরস্পরের প্রতিঘন্দিতা করে না, কিন্ত মিলিত হইয়! একটি বর্ণ 
বা আকাররূপে দুষ্ট হয়। এই ঘটনাকে বলে- অক্ষিপটায় এঁক্য ( রেটিন্যাল্‌ 
ইউনিটি )। ৃ 

প্রথম ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই ষে ভিন্ন বর্ণ বা আকারদ্ধয় অক্ষিপটেব 
বিসদৃশ বিন্দুতে ( ভিস্-সিমিলাবু পয়েপ্ট,স্‌) প্রতিফলিত হয় বলিয়া, একটি বর্ণ 
বা আকারের রূপ ধারণ করিতে পারে না। আবার দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিবার 
কারণ এই যে সমজাতীয় বর্ণ বা আকারছয় অক্ষিপটের সদৃশ বিন্বুতে ( সিমিলাৰ্‌ 
পয়েণ্ট স্‌) প্রতিফলিত হয় বলিয়।, একটি বর্ণ বা আকারের মিলিত রূপ ধাবণ 
করে। নিমে রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ঘটনা ছুইটি বুঝা যাইতে পারে। 


১১০ 8) 


অক্ষিপর্ীয় এক অক্ষিপটিয়- হ্বজ্ব 


অক্গিপটায় এঁক্য অক্ষিপটায় দ্বন্ 
১০নং চিত্র 


১০। দেহান্বন্থান্মেল্প (নডি-পজিস্পন্) প্রত্যন্ষ 

আমাদের দেহ কোথায় এবং কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে তাহ। সাধারণ: 
দর্শনের দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । যেমন আমরা দেখিতে পাই কোথাথ, 
কিভাবে আমর! বসিরা, শুইয়া ব। দাড়াইয়। রহিয়াছি। এমন কি অন্ধকাবে 
থাকিয়। আমর। কল্পনানেত্রে আমাদের দেহাবস্থান বুঝিয়া থাকি এবং এই 
কল্পন। দর্শন-প্রুতিরূপ ( ভিন্বয়্যাল্‌ ইমেজ.) সাহাষোই ঘটিয়। থাকে । 

দ্বিতীয়ত£ স্পর্শ এবং সন্ধি সংবেদনেও আমরা আমাদের দেহাবস্থান 
প্রত্যক্ষ করি। পায়ের তলদেশ অসার হইয়া গেলে ঠিকভাবে হাটা অস্ব 
হম়। আবার দেহের ভার সম্বন্ধে কোমর অসাড় হইয়া পড়িলেও, দেহাবস্থাদ 
সম্পর্কে ভুল হইয়। থাকে । 

তৃতীয়ত, দেহাবস্ানপ্রত্যক্ষে কর্ণও সাহাষ্য করে। কর্ণের ভেষ্টিবিউল 
অথবা শেইক্‌ অগ্যান্‌ সাহায্যে দেহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে । দেহের ভারসাম 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৫১১ 


কোনোপ্রকারে নষ্ট হইলেই এই অংশটি সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন 
করে। সংবেদন পরিচ্ছেদে ভারসাম্যবোধ ( ইকুইলিত্রিয়াম্‌ সেন্স) দর্টব্য | 


১১। গ্তি-প্রত্যন্ষ € পাসে্পিস্শন্্‌ অস্ক, মুভ্ভস্মে্উ২১ 


গতি-প্রত্যক্ষ দুই প্রকারে ঘটিতে পারে, যথা-স্পর্শ সংবেদন এবং দর্শন 
সংবেদন সাহায্যে । 


স্পর্শসংবেদন সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ 


(১) কোনো স্বানে একই ব। সমান বেগে এবং বিন। বাধায় বাহিত হইয়া 
গেলে গতি-প্রত্যক্ষ হয় না । যেমন, কামরার সকল আলোকপথ বা জানাল! 
বন্ধ করিয়া চলন্ত রেলগাড়ীতে বাহিত হইলে, যতক্ষণ গাড়ীর গতি পরিবতিত 
ন| হয়, অথব| বাহিরের কোনে। বস্ত দৃষ্টিগোচর না হর, ততক্ষণ আমরাও যে 
গাডীর সহিত ছুটিয়! চলিয়াছি, তাহা প্রতাক্ষ হয় না। আবার একই কারণে 
ধের চারিদিকে পৃথিবীর নিত্রস্থর গতি বা! আবর্তনও আমরা প্রত্যক্ষ করি না, 
কারণ এই গতি একই প্রকার বা অব্যাহত । কিন্তু ভূমিকম্প হইলেই পৃথিবীর 
াতিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় । 

মোটর গাড়ী একই গতিতে চলিতে থাকিলে এবং যাত্রীর দৃষ্টি বন্ধ থাকিলে, 
তাভাৰ এই গতিপ্রতাক্ষ হয ন। |. কিন্ত হঠাৎ গাঁডীটির ব্রেক কিয়! দিলে 
াত্রী তৎক্ষণাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, আবার উহার গতি হঠাৎ বাডাইয়া দিলে, 
তরী তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে কুশন-এর গায়ে হেলিয়। পড়ে। এইবপ সম্মুখে বা 
ধন্চ|তে পড়িয়। যাইবার কারণ দেহভারের স্থানপরিবর্তন, চর্ষে তাপ-সহবেদন, 
টতগুলি পেশীর এবং কগডরার প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন, কোনো সন্ধির 
মাবদ্ধ এবং অপরটির উন্মুক্ত হইয়। যাওয়! প্রভৃতি । এই সকল ত্বক, 
রঃ পেশী, কগুরা প্রভৃতিব সংবেদনগুলির মিলিত ক্রিয়ায গতি প্রত্যক্ষ 
২পন্ন হয়। 





একটি অঙ্গ বা প্রত্ঙ্গ, যেমন বাহু, পা প্রভৃতির গতিপ্রতাক্ষ শুধু সন্ধি- 
ংবেদন দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে। হয়ত বাহুটি নাডানো হইল। এই 
তির সঙ্গে সঙ্গে বাহুর সন্ধি ( জয়েন্ট, ) উহার বিবর (সকেট্‌ ) হইতে বিচলিত 
ইথা বাহুর গতিপ্রত্যক্ষ ঘটায়। অন্ধ এবং স্পর্শ-পেশী-কগুরা-সংবেদনবিহীন 
ক্কিও এইরূপে তাহার অঙ্গপ্রতাঙ্গের গতিপ্রত্যক্ষ করে। 


৫১২ মনোবিষ্ঠা 


উপরোক্ত কারণে স্পর্শ, সন্ধি, কণ্তরা এবং পেশীর সংবেদনগুলিকে মোটর 
সেন্সেশন্‌ বা চেষ্টায় সংবেদন বল! হইয়া থাকে । কিন্তু এইরূপ বল ঠিক নয়, 
কারণ গতির সংবেদন হয় না এবং গতিসংবেদনের কোনো নিরিষ্ট ইক্জিমিও নাই। 
গতির প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত সংবেদন হয় না। 


দর্শন সংবেদন সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ 


(২) একটি বস্কে “এককালে ছুই স্থানে” দ্রেখিয়া গতির প্রাথমিক দর্শন- 
প্রত্যক্ষ ঘটে | আকাশ হইতে তীরবেগে একটি তারকার পতন হইল | স্পষ্ট 
দেখা গেল, জ্যোতির রেখা পশ্চাতে রাখিয়া তারকাটি এক স্থানে যাত্রা-আরত্ত 
করিল এবং আর এক প্রান্তে অদৃষ্ঠ হইল । এইরূপে তারকাটির গতির দর্শন- 
প্রত্যক্ষ ঘটিল। গতিপ্রত্যক্ষ স্মরণ সাহাযো ঘটিয়! থাকে | তারকাটি বিভিন্ন স্থান 
অতিক্রম করিয়া উহার ষাত্রীশেষ করিল। এই গতিপথের প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী 
প্রত্যক্ষ স্মরণ ন| থাকিলে, উহার গতি যে এক স্থান হইতে আরম্ত হইয়া আব 
এক স্থানে শেষ হইল, এই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না । রেলগাড়ীটি ছুটিয়া চলিয়াছে, 
ইহা আমর! দেখিতে পাই, কারণ আমাদের স্মরণ আছে যে এক মুহূর্ত পুর্বে 
উহা! এই বৃক্ষটির নিকট ছিল এবং আর একটি মুহূর্ত পূর্বে ইহা ছিল অপর 
একটি বৃক্ষের নিকট । প্রত্যক্ষ চলনশীল বস্তর তুলনায় দরষ্টা কম চলনশীল 
বা নিশ্চল ন। থাকিলে গতিপ্রত্যক্ষ ঘটে না। বদি গাড়িটির গতিব 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাডাহবার স্থান এবং সমগ্র দৃশ্ঠজগত্সহ আমণ। 
বাস্তবিকই গতিশীল হইতাম, তাহ? হইলে গতির দর্শনপ্রত্যক্ষ সম্ভব হইত না। 

সৌরজগৎ অনস্ত শুন্যে সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে । আমাদের এই গতি: 
প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ এই গতি একরপ এবং অপরিবর্তিত এবং এই গতি 
সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই সমভাবে গতিশীল । গতিব স্পর্শ প্রত্যক্ষের বেলায় যেমন 
উহার বেগপরিবর্তন আবশ্যক, তেমন গতির দর্শন প্রত্যক্ষের বেলায়ও অন্যা, 
স্থির বস্ত্র পশ্চাদ্ভুমিতে কোনো বস্তুর স্থান পরিবর্তন আবশ্তক | 


১২ । ভ্ডাব্র ও লাথা এও্রত্যক্ষ (পাসে কিন, অফ, 
শুন্সেউ, যাও লেজিস্টযাল্ন,১ 

একটি ভার বা ওজন তুলিবার কালে ভার-প্রত্যক্ষ হয়। ভার-প্রতা 

বলিতে বুঝায় কোনো বিপরীত শক্তি, যথা _মাধ্্যাকর্ষণ শক্তিকে পরা 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৫১৩ 


করিবার ক্লেশ বা টীন-প্রত্যক্ষ । ভারটি বেশী হইলেই ইহা স্পষ্ট হয়; অনুভূত 
হয যেন হাতটি নামিয়া আসিতেছে এবং বহু ক্লেশে হাতটিকে উপরে উঠাইয়া 
ভার উত্তোলন কর। হইতেছে । 

বাধ। (রেজিস্ট্যান্স,) প্রত্যক্ষও ভারপ্রত্যক্ষের সহিত একজাতীয় বলিয়া মনে 
হয়। বাধা অতিক্রম করিবার প্রত্যক্ষেও একটি বিপরীত বা প্রতিকূল শক্তিকে 
পরাজিত করিবার অগ্রভূতি হইয়া থাকে । | 

এই ছুইটি প্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় প্রথমতঃ সন্ধির সংবেদনশীল উপরিভাগ । 
টানপ্রত্যক্ষ (স্ট্েন্), কগুরার (টেগুন্‌) দণ্ডের (ম্পিন্ড্ল) উদ্দীপনায় 
ঘটিয়া থাকে । 

ভারপ্রত্যক্ষ নিক্ষিয় এবং লক্রিম ভেদে ছুই প্রকার। টেবিলের উপর 
হাতটি রাখা হইল । এইবার এই নিশ্চল হাতের উপর একটি ভারী বস্ত 
বাখিলে নিক্ষিয় ভারপ্রত্যক্ষ হয়। এই নিক্ষিয় ভার প্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় হইল 
চর্সের চাপবিন্দু এবং চর্মতলস্থ সংযৌজক হ্যত্রের প্যাসিনীয় রক্তকণিক। জিহবা 
এবং ওষ দ্বারা গতিপ্রত্যক্ষের মত এইরূপ প্রত্যক্ষেও ঠিকমত ভার-বিনিশ্চয় 
( ওয়েট ডিস্ক্রিমিনেশন্‌) হয় না । ভারবিনিশ্চয় হয় সক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষে অথবা 
ভাব উত্তোলনের অনুভূতিতে । 


১৩। ন্স্ভব পন্লিক্মানি শু আক্কাস এ্রত্যন্ষ_ 

€ পাত সিসশন.সফু ম্যাগ িচুড আ্যাশ ফলর্ম,১ 

বস্তর পরিমীণ বলিতে উহা! কত বড় বা ছোট বুঝায়। বস্তর আকাব বলিতে 
“বায় উহা গোল, লম্বা, ত্রিকোণ বা চতুক্ষোণ প্রভৃতি | 

বস্তর পরিমাণ এবং আকার স্পর্শ এবং দর্শন এই ছুই প্রকারেই প্রত্যক্ষ 
»ইতে পারে । একটি বস্তর প্রথম প্রান্ত হইতে শেষ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং 
ঘনত্ব স্পর্শ করিতে বা দেখিতে কি পরিমাণ স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনের 
পয়াজন হয় তাহার উপর নির্ভর করে উহার পরিমাণ কি, তাহার প্রত্যক্ষ । 
এই বিষয়টি পুবেই আলোচিত হইয়াছে । 

কোনো বস্তুর আকার কিরূপ, ইহা গোল, লম্বা, ত্রিকোণ অথবা চতুক্ষোণ 
কিনা, তাহার স্পর্শ এবং দর্শন প্রতাক্ষ নির্ভর করে এই সংবেদনের পরিমাণ 
এবং গুণের উপর। বস্তুটি যে গোল তাহ বুঝা যাইবে তখন, যখন দ্রেখা যাইবে 
যে যে স্থান হইতে উহার উপর দিয়া হস্ত বা চক্ষ-সধ্শালন আরম্ভ হইয়াছিল, 


৬৩ 


৫১৪ মনোবিষ্। 


অনবরত এই গতির দিক পরিবর্তন করিয়! পুনরায় সেই হন্ত বা চক্ষু সেই স্থানে 
ফিরিয়া আসে । আবার বস্তটি যে লম্বা তাহ বুঝা যাইবে তখন যখন হস্ত 
বা চক্ষু সঞ্চালনের দিক পরিবতিত হইতেছে না। ত্রিকোণ আকার প্রত্যক্ষ 
হইবে তখন যখন প্রথম দিক হইতে আরম করিয়া আরও ছুইটি দিক 
পরিব্রতনের পর হস্ত বা চক্ষু প্রথম স্থীনে ফিরিয়া আসে । 


১৪। ব্কালগও্ত্যক্ষ- পীসেনপিপল্‌ অক্কংউীইজ্ছ্‌ 

সংবেদনের স্থায়িত্ব (ডিউরেশন্‌ ) গুণটি কালপ্রত্যক্ষের ভিত্তি। সকল 
সংবেদন হইতেই উহাদের স্থায়িত্ব বা কালপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে । 

দেশ ত্রিমীত্রিক, কিন্তু কাল একমাত্রিক 1? দেশের মাত্র। তিনটি, যথা 
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ বা ঘনত্ব। কিন্তু কালে মাত্র। একটি, যথা_পৌর্বাপৰ 
(সাক্সেশন্‌)। কাল একটি রৈখিক পরিমাণ বিশিষ্ট ( হউনি-লিনিয়াব্‌) 
কালিক ঘটনাগুলি ক্রমিক ধারায় পুর্বাপরভাবে ঘটিয়! যায় । 

কালের ধারাবাহিকতা বা কালপ্রবাহের মধ্যে ছেদ টানিষা আমরা বর্তমান, 
অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালিক অংশ কল্পনা করি । এই তিনটি 
কালাংশের মধ্যে বর্তমান প্রত্যক্ষ হয় সংবেদনে | সংবেদন ইন্ডিয়ের সম্মুখে 
বর্তমানে প্রদত্ত বা উপস্থাপিত একটি বস্তর চেতনা । আবার ম্বৃতিতে প্রত্যশ্শ 
হয় অতীত । যে বস্তুটিকে ম্মরণ কর] হইতেছে তাহ! অতীত বস্তু যা 
বর্তমানে উপস্থিত নাই কিন্তু পুনরুৎপন্ন (রি-প্রডিউস্ড্‌) হইতেছে । ভবিষ্যৎ 
প্রত্যক্ষ হয় প্রতীক্ষা ( এক্স পেক্টেশন্‌) বা অগ্রন্থচনার ( আযান্টিসিপেশন্‌) 
সাহায্যে। 

কালের ক্ষণিকত! আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি । মনে।যোগ এণ' 
ংবেদনের হ্রাসবুদ্ধি, ইচ্ছার সাফল্য এবং বার্থতা, স্থখ-দুঃখ, আলোক-অদ্ধকাঁ৭ 
প্রভৃতি বিচিত্র অন্থভবের মধ্য দিয়া কালের ক্ষণিকতার সহিত আমাের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়া থাকে । 


তথাকথিত বর্তমান (স্পিশাচ, প্রেজেন্ট) 

প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধই কাল-প্রত্যক্ষের মূল ভিত্তি । যাহাকে বর্তমান 
কাল বলা হইয়া থাকে, তাহ] প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধ হইতেই সঞ্জাত 
বর্তমান বলিতে বান্তবিকভাবে উপলব্ধ সংবেদন, স্থখ-ছু:খ, ইচ্ছা-গ্রক্ষোত, 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৫১৫ 


কল্পিত প্রতিরপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বুঝায়। যাহ। বাস্তব অভিজ্ঞতায় 
নাই তাহাই অতীত বা ভবিষ্যৎ । কিন্তু বর্তমান কাল শুধু কালের অনস্ত- 
প্রবাহকে ছিন্ন করিয়া ফেলে এমন কোনে ছুরির শাণিত প্রান্ত (নাইফ- 
এজ)নয়। ইহ] শুধু একটি অবিভাজ্য বিন্দুমীত্র নয়, কিন্ত একটি প্রসার । 
যে বর্তমানকে আমরা “এখন”, “এইমাত্র” প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করি ভাহার 
আবির্ভাব হয় “এখনও নয় (নট্‌ উয়েট্‌) স্থচক ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে এবং 
তাহার লয় ঘটে 'আর নাই” (নো মোৌর্‌) এইরূপ চেতনাত্মবক অতীতের 
অন্ধকারে । বর্তমান বলিতে আমর! প্রত্যক্ষ করি একটি “তথাকথিত 


বতমান? (স্পিশাচ্‌ প্রেজেণ্ট) যাহার একপ্রান্ত রহিয়াছে ভবিষ্যতে এবং 
অপব প্রান্ত অতীতে । 


কালপ্রত্যক্ষ ও মনোযোগ 


কালপ্রত্যক্ষ মনোযোগের সহিত সংযুক্ত । বূর্তমীন বলিতে বুঝায় সেই 
বাস্তব সংবেদন যাহা মনোনিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতীত বলিতে বুঝায় 
মনোনিবেশ্র সঞ্চিত ফল যাহ বর্তমান মনোনিবেশকে প্রভাবিত করে। 
আবার ভবিষ্যৎ বলিতে বুঝায় মনোনিবেশের প্রতীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে | 


কালাতিক্রম প্রত্যক্ষ-_পরীক্ষা প্রণালী 


কালাতিক্রমের ( ল্যাপ্ অফ্‌ টাইম্‌ ) পরিমাপচেষ্টা হইয়াছে । এই প্রয়োগে 
প্রধানত: দুইটি প্রণালী ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে । প্রথমটিতে প্রয়োগকর্তা পাত্রের 
নিকট একটি কাল-ব্যবধান (টাইম. ইণ্টাবৃভ্যাল্‌) উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে 
যথার্থভাবে এ ব্যবধানের পুমরুত্পাদন করিতে বলেন। দ্বিতীয়টিতে প্রয়োগ- 
কত। পাত্রের নিকট দুইটি কাল-ব্যবধান উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করেন এই ছুইটি ব্যবধান সমান, বেশী, না কম। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে 
মাযার্স, বলিয়াছেন যে পাত্র অল্প ব্যবধানকে বাড়াইয়া' এবং বেশী ব্যবধানকে 
কমাইয়া বলিয়া থাকে । এই দুইটির মধ্যবতী একটি “উদাসান্তর” € ইন্‌- 
ডিফারেন্স, ইন্টার্ভ্যাল্‌) আছে। উদাসাস্তর ব্যবধানটি এক সেকেগ্ডের 
৭০০ এবং ৮০০ সহআাংশের মধ্যবত্তী | উদ্াসান্তর অপেক্ষা কম এবং বেশী 
কাল-ব্যবধানকে পাত্র যথাক্রমে বাড়াইয়া এবং কমাইয়া বলে। মায়ার্স, 
আর একটি তথ্য আবিষ্ষার করেন যে “পূর্ণ” ব্যবধান__€ অর্থাৎ যে কাল- 


৫১৬ মনোবিগ্ধ। 


ব্যবধানে কোনে মানস ঘটনা ঘটে) “শৃন্ত”ব্যবধান (অর্থাৎ যে কাল 
ব্যবধানে কোনো মানস বৃত্তি ঘটে না) অপেক্ষা বিলম্বিত বা দীর্ঘ বলিয়৷ 
মনে হয়। 

কালের বিভিন্ন স্থায়িত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত হয় মনোনিবেশের দ্বারা । মনোনিবেখ 
অবিরামভাবে চলিতে থাকিলে ক্রমিক অভিজ্ঞতাগুলি ধূতির (রিটেন্টিভনেস্‌ 
সঞ্চিত ফলের দ্বার। প্রভাবিত হঘ্ন। যতক্ষণ ধরিয়া মনোনিবেশ চলিতেছে, 
কালের স্থায়িত্ব ততক্ষণ। মনোনিবেশ ক্রিয়া একঘেয়ে বা ব্যাহত হইলে 
কালের স্থায়িত্ব বেশী বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। আবার উহা সহজ এবং অব্যাহং 
হইলে কালের স্থায়িত্ব কম বলিয়া অন্থভৃত হয়। 


১০। চ্হন্দেন্ল লিদ্স্‌১ প্রত্যক্ষ 

শব্দ অথবা গতি দ্বারা চিহ্নিত নিদ্দিষ্ট সময়াস্তরের নিয়মিত পৌর্বাপধবে 
ছন্দ বলে। ছন্দ প্রত্যক্ষের জন্য ছুই শ্রেণীর সংবেদন বিশেষ প্রয়োজনীয় 
প্রথমটি হইল চর্ম, পেশী, কগডরা, সন্ধি প্রভৃতির সংবেদন লইয়া গঠিত স্”* 

ংবেদন, এবং দ্বিতীয়টি হইল স্পর্শ-শ্রবণ সংবেদন যাহা উপরোক্ত সংবেদনগুলি' 
সহিত শ্রবণ সংবেদন সংযুক্ত হইয়। গঠিত। 

(১) দ্রেহরূপ কাণ্ডের সহিত ছুই হাত-পা যেন চারিটি দোলকের্‌ মদ 
সংযুক্ত হইয়া! থাকে । দৌড়াইবার বা হাটিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই পা” এবং প্রতো 
পায়ের সহিত উহার বিপরীত বাহু দোল খায়। এই দোলন-প্রত্যক্ষই ছন্দ 
প্রত্যক্ষের মূল ভিত্তি। 

(২) উপরোক্ত গতিচ্ছন্দ ছন্দ প্রত্ক্ষে প্রধান অংশ গ্রহণ করে । কিন্তগতি ' 
শ্রবণের যুগ্ম ছন্দ শুধু গতিচ্ছন্দ অপেক্ষা অধিক উন্নত। কারণ, উপরোক্ত চারি 
অঙ্গ দেহের সহিত আবদ্ধ। উহার! সম্মুখে-পশ্চাতে এবং উপরে-নীচে দোলা 
মান হইবার অতিরিক্ত আর কিছু করিতে পারে না। পক্ষান্তরে শব এইক' 
দেহবন্ধন হইতে মুক্ত। 


১৬। প্রত্যক্ষ এব সহ-প্রত্যল্ষ 
€পা্সেপিজ্পন, আ্যাণ্ড, আযাপাসে্পিশন্ন,১ 
সংবেদনের স্পষ্ট চেতনাকে যেমন প্রত্যক্ষ বলা যায়, তেমন প্রত্যক্ষের স্প 
চেতনাকে বল৷ যায় সং-প্রত্যক্ষ ( আযাপার্সেপশন্‌ )। 


দেশ ও কাল প্রতাক্ষ ৫১৭ 


কিন্ত সংপ্রত্যক্ষ শুধু স্পষ্ট প্রত্যক্ষই নয়। ইহার অর্থ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অপেক্ষা 
াশক। ন্ৃতন জ্ঞানকে পুর্বলন্ধ অথব। পুরাতন-সঞ্চিত জ্ঞানের 
নাহায্যে স্পষ্টভাবে জানিবার নাম সংপ্রত্যক্ষ। 

প্রত্যক্ষে যেমন উপস্থাপিত (প্রেজেন্টেটিভ ) এবং পুনরুপস্থাপিত 
নিপ্রেজেণ্টেটিভ, ) অংশ থাকে, সংগ্রত্যক্ষেও সেইরূপ থাকিতে পারে । কিন্ত 
ংগ্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপিত ভাবকেও আমর! অন্য পুনরুপস্থাপিত ভাবের সাহাধ্যে 
শষ্টভাবে জানিতে পারি । তাহ। ছাড।, প্রত্যক্ষের পুনরুপস্থাপিত অংশ 
1: স্বতংক্কর্তভাবে উপস্থাপিত অংশের সহিত যুক্ত হয়। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষের 
নরুপস্থীপিত অংশ উহার সহিত এচ্ছিকভাবে সংযুক্ত হয়। আবার প্রত্যক্ষের 
দশীকরণ ( আসিমিলেশন ), পৃথকীকরণ ( ডিফারেন্সিযেশন্‌ ), স্থাননির্দেশ 
লোক্যালাইজেশন্‌ ), বিক্ষেপণ (অব্জেক্টিফিকেশন্) প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ঘটে 
সনৈচ্ছিক বা! স্বতঃস্ফুততভাবে। পক্ষান্তরে সংপ্রতাক্ষে এই ক্রিয়াগুলি ঘটে 
ঈচ্ছিকভাবে । অধিকন্ত, প্রত্যক্ষ শুধু সংবেদনকেই ম্পষ্টতরভাবে জানিয়। 
1কে, কিন্তু সংপ্রতাক্ষ শুধু প্রত্যক্ষকেই নয়, ভাব বা যুক্তিকেও স্পষ্টভাবে 
গনিতে পারে । 

সংগ্রত্যক্ষে যে অতীত জ্ঞান্ভাগার নৃতন জ্ঞানকে চেতনায় স্পষ্ট করিয়৷ তোলে 
তাহাকে বলা হয় জংপ্রত্যক্ষক পিগড (আ্যপাসিভিং মাস্‌)১ অতীত 
“ব* নৃতন জ্ঞানের মিলিত ফলকে বলে সংপ্রত্যক্ষ পিগু (আ্যাপার্সেপ শন্‌ 
গাস্) এবং যে নৃতন জ্ঞানটি সংপ্রত্যক্ষের ফলে স্পষ্ট হইয়া চেতনায় ফুটিয়া 
৪ঠে তাহাকে বলে সংপ্রত্যক্ষকৃত পিগড (আযপাসিভড্‌ মাস )। 


১৭। এপ্রত্যক্ষেন্প্ প্রশীভলী জা! হান্পল্ষস্ে লিভিন্স হত্দ্রস্থা- 
গুলনিনল্প তুলন্না_ক্ম্পীল্লিজ ন্‌ অফ্ুহদি ফেল্সেস্‌ 
তআ্যাজ, চ্যানেল্‌্স্‌ অফ পাতন্িজশল্ট 

সব কয়টি বিশেষ ইন্ট্রিয়ই বস্তপ্রতাক্ষের দ্বার । চক্ষু-সাহাধো আলোক- 
দ্ধকার, কর্ণ সাহাযো শব, ত্বক সাহায্যে তাপ, শৈতা, চাপ এবং বাথা, নাসিক 
হাধ্যে গন্ধ এবং রসন! সাহায্যে হ্বাদ প্রত্যক্ষ হয়। জগৎ বলিতে এই 
[টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞাত বস্ত ব। বস্তনিচয় বুঝায় । 

এই পাঁচটি ইন্জ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বক অবশ্ঠই নাসিকা এবং জিহ্বার 
লনায় উন্নত। বিশেষ করিয়! চক্ষু ও ত্বক বহির্জগতের জ্ঞান উৎপাদনে 


৫১৮ মনোবিদ্ধা 


অন্যান্য ইন্ডরিয়যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্ই বহির্জগতের 
বিভিন্ন গুণাবলী প্রত্যক্ষ হয়। বাহা বা জড় পদার্থের মুখ্য এবং গৌণ গুণগুলি, 
যেমন-_ অবস্থান, ঘনত্ব, পরিমাণ, আকার, ওজন, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি মুখা 
গুণ এবং বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গৌণ গুণ__দর্শন এবং স্পর্শেক্িয়ের সাহাযোই 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | বিশেষ করিয়া জড়পদার্থের ব্যাঞ্চি বা অবস্থান প্রভু 
মুখা গুণগুলি জানিবার একমাত্র উপায় এই ইন্দ্রিয় দুইটি । দূরত্ব সম্বন্ধে 
যথার্থ জ্ঞানও এই দ্ইটি ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে ঘটিয। থাকে। 

শ্রবণ-সংবেদন সাহা শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। ইহা ছাডা, এই সংবেদনের 
সাহায্যে বাহ্ৃবস্তর অবস্থান, পরিমাণ, দ্রিক, দূরত্ব প্রত্ভতির যতটুকু জ্ঞান লা 
করা যায়, তাহা নিতান্তই নগণ্য। অবশ্ঠ শ্রবণেক্দিয়ের একটি অংশ, অর্থাং 
ভেঙ্টিবিউল্‌ দেহসামা এবং দেহাবস্থান সম্বন্ধে গ্রতাক্ষ জন্মীয়। কাজে কাজেই) 
অবণও দর্শন এবং স্পর্শের মত উচ্চতর ইন্দ্রিয়গুলির অন্তভূক্ত। 

স্বাদসংবেদন বাহ্‌ জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যক্ষ জন্মায় না । ইহার কাজ হইল 
কোনো দ্রবণীয় বস্তু জিহ্বার সংস্পর্শে আসিলে, উহার স্বাদ-সংবেদন উৎপন্ন 
করা। কিন্ত স্বাদ-সংবেদন বাহাজগৎ সম্বন্ধে গুরুত্বপুর্ণ জ্ঞান উৎপন্ন করে না। 

আবার গন্ধ সংবেদনের প্রধান কাজ হইল গন্ধ বা! দ্বাণ প্রত্যক্ষ উতর 
করা। গন্ধ সংবেদনের স্থাননির্দেশ ক্ষমত! থাকিলেও তাহা নির্ভরযোগা নঘ। 
গন্ধটি কৌথ! হইতে আসিতেছে ইহার সন্ধান করিতে স্বাণেন্দ্রিয় অপারগ । 

স্থতরাৎ, ঘদিও সকল ইন্দ্রিয়েরই বাহাজগতের জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষম 
আছে, এই ক্ষমতা দর্শন ও স্পর্শেন্ছিয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী, শ্রবণেক্রিষের 
অপেক্ষাকৃত কম, ভ্ৰাণেন্দিয়ের আরও কম, এবং স্বাদেন্দিয়ের সর্বাপেক্ষা কম । 


১৮। দেস্পাভিিভভ্তানন € লোব্চ্যাল্‌ সাহন্ন্‌১ এন 
নির্দেশ €লোক্যালাইজেস্শন্্‌ ১ 

স্পর্শ ও দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচনা! প্রসঙ্গে দেখ গিয়াছে যে ত্বক ও অক্ষিপটেঃ 
দেশাভিজ্ঞান (লোক্যাল্‌ সাইন্‌ ) আছে। দেশাভিজ্ঞান বলিতে বুঝায় জে 
ব| অক্ষিপটের সেই গুণ, যাহা থাকিবার জন্ত উহার যে কোনো পিন 
উদ্দীপিত হইলে, প্রত্ক্ষ জন্মে যে এ বিন্বুই উদ্দীপিত হইয়ীছে । অথব 
দেশাভিজ্ঞান ত্বাচ, বা অক্ষিপটায় বিন্দুর সেই পরিচিতি জ্ঞান,-যাহার ফা 
উহার উদ্দীপন উহাকে অন্যান্য বিন্দু হইতে পৃথক রূপে চিস্তিত কবে 


দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ ৫১৯ 


সংক্ষেপে বলা যায় যে, দেশাভিজ্ঞান চর্ষের বা অক্ষিপটের কোন্‌ বিন্দু উদ্দীপিত 
হঈয়াছে, তাহার দৈশিক জ্ঞান। এই জ্ঞানটি এ উদ্দীপিত বিন্দুর পরিচায়ক 
চিহ্ন, সঙ্কেত বা নির্দেশ । ইহার ফলে আমর! বুঝিতে পারি,একটি বিশেষ 
বিন্দুই উদ্দীপিত হইয়াছে, ম্মন্ত কোনে। বিন্দু উদ্দীপিত হয় নাই । 

নির্দেশ বলিতে বুঝায় সেই মানস ক্রিয়া যাহা দ্বারা সংবেদন কোথায় অথবা 
কখন ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। নির্দেশ দুই প্রকার, যথা_স্ান-নির্দেশ 
এব* কাল-নির্দেশ । স্তানীঘ নির্দেশ বলিতে বুঝায় কোন্‌ দ্েহস্ক সংবেদন 
কোন্‌ উদ্দীপিত বিন্দুতে ঘটিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করা । এইবূপ স্থান-নির্দেশকে 
আভান্তরীণ স্থান-নির্দেশ ( ইণ্ট1-অর্গাঁনিক লৌকালাইজেশন্‌) বলে। দেহস্থ 
স্থান-নির্দেশ সম্ভব হয় দেশাভিজ্ঞান ন| দেহস্থ বিন্দুগুলির নিজস্ব স্থানীয় বোধের 
দ্রারা। দেহাভ্যন্তরীণ স্থাননির্দেশের সাহায্যেই দেশজ্ঞান ঘটে | একটি বস্তু 
স্পর্শ ব| দর্শন করিতে ত্বকের বা অক্ষিপটের যে যে বিন্দু উদ্দীপিত হয়, উহার 
প্রত্যকটির দেশাভিজ্ঞান ফলে বৃঝা। যায় যে উহারা উদ্দীপিত হইয়াছে । 
তাহ! ছাড়া, এই বিন্দুগ্ুলি যে ত্রমে দেহে অবস্থিত প্রতাক্ষ বস্তুটির স্পৃ্ট 
ব। দৃষ্টবিন্দু গুলিও সেই ক্রমে অবস্থিত। যেমন, টেবিলটি স্পর্শ করিতে গিয়! যে 
চাপবিন্দু উদ্দীপিত হয়, তাহা দ্বারা বৃঝ। যায় যে টেবিলের যে স্থানটি এ 
চাপনিন্দুকে উদ্দীপিত করিয়াছে উহা মস্থণ নয়, কিন্ত কর্কশ বা উচু নীচু। 

এইন্ধপে দেহাভান্রীণ স্থাননির্দেশ সাহাযো বাহ স্থাননির্দেশ বা বিক্ষেপণ 
' প্রোজেল্সন্‌ ) প্রত্যক্ষ হয়। টেবিলের ক বিন্দু খ বিন্দুর দক্ষিণে বাঁ বামে 
অবস্থিত, কারণ উহ্বার স্পর্শ বা দর্শন করিতে ত্বকের বা অক্ষিপটের যে ক'থ' 
বিন্দু উদ্দীপিত হইয়াছে উহ্বার। একটি অপরটির দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত | 

কাল-নির্দেশও ( লোক্যালাইজেশন্‌ ইন্‌ টাইম্‌ ) প্রতাক্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য 
পর্ন | কোনো বস্ত্র প্রতাক্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও প্রতাক্ষ হয় যে বস্তাটির 
প্রত্যক্ষ বর্তমানে ঘটিয়াছে, যাহ। এক মুহূর্ত পুর্বেও ভবিষ্যৎ ছিল এবং মুহৃত 
পরবে অতীত হইয়া যাইবে । 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 
মেলোন্‌ আগ. ড্রামণ্ড _-এলিমেপ্ট স্‌ অফ. সাইকলজি-_- গকাদশ, আযোদশ পবিস্ফেদ 
জি এ%. স্টাউট্‌_এ ম্যানুয়াল, অফ, সাইকলজি-দ্বিতীয গও--প্রথম হতে পঞ্চম পবিক্ছেদ 
উড্ওয়ার্থ, আগ, মাকুইদ্‌-_-সাইকলজি-_ চতুর্দশ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
বোবিং, লাংফেন্ড্‌, ওয়েঞ্ড-_-ফাউণ্ডেশনস্‌ অফ. সাইকলজি-_দশম পৰিচ্ছেদ 


৫২০ 


মনোবিগ্যা 


এম কলিন্স্‌, জে. ড্রিভার্‌_এক্সপেরিমেপ্টযাল্‌ সাইকলজি-_ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

ই. বি. টিশ্নার__-এ প্রাইমার, অফ. সাইকলজি-_যষ্ঠ পরিচ্ছেদ? 

ই. বি. টিশ্নার-_এ টেক্সট বুক অফ. সাইকলজি- ছিয়াশী অনুচ্ছেদ_ পৃঃ ৩০৬--৩১৬ 

সি. এস্‌ মায়ার্স __এ টেক্সট বুক অফ, এক্স পেরিমেন্ট্যাল্‌ সাইকলজি__জরযোবিংশ পনিচ্ছেদ 
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ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ 


প্রতিরপ (ইমেজ. ) 
সৃতি প্রতিরূ্প ও কল্পন৷ প্রতিরূপ 


১। প্রত্যন্ষ-ফ্ল € পাসে, ১ এছ, 
প্রর্তিজ্প (ইচ্সেজ.) 


প্রত্যক্ষফল, প্রতিরপ এবং কল্পনা 

প্রতিরপের (ইমেজ) সংযোজন বা বিযোজনের ফলে যে মানসবৃত্তি 
উত্পন্ন হয় তাহাকে কল্পন। (ইমেজিনেশন্‌ ) বলে। কল্পন। প্রতিরূপের সন্বন্ধ | 
স্থতরাঁং কল্পনা বুঝিতে হইলে প্রতিবপ বুঝিতে হয় । সংবেদনের ফলে যেমন 
প্রতাক্ষ, তেমন প্রত্যঙ্ষের ফলে হয় প্রতিবপ এবং 'প্রতিৰপের সংযোজন 
বিযৌজন হইতে উৎপন্ন হয় কল্পনা! । প্রত্যক্ষের ফল প্রতিবপের আকাবে 
মনে থাকিয়া যায়। প্রতাক্ষ বস্তর প্রতিরূপগুলিকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করিয়া 
উহার কল্পনা ঘটে । 


সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, কল্পন। 

সংবেদন উদ্দীপক বস্তর চেতনামাত্র | ইহার বস্তগত ভিত্তি সর্বাপেক্ষ! স্থল | 
সংবেদন অপেক্ষ। প্রতা্গ অধিকতর ল্ক্ম। আবার কল্পন। প্রত্যক্ষ অপেক্ষা 
স্ুপ্প। কল্পনায় সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মত উপস্থীপিত বিষয় থাকে না, কিন্ত 
ঠহ। শুধু পুনরুপস্থাপিত প্রতিরূপের ( ইমেজ ) মধ্ো সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ঘটে । 


প্রত্ক্ষ-ফল (পার্সেপ্ট ) কাহাকে বলে 

প্রত্যক্ষের ফলকে বলে প্রতাক্ষ-ফল (পার্সেন্ট): প্রত্যক্ষ শেষ হইয়া 
গেলে উহার যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ-কল। যেমন, নীল 
ফুলের 'প্রতাক্ষে, প্রত্যক্ষ নীল ফুলটিই ইহার প্রতাক্ষ-ফল। অতীত-প্রতাঙ্ষ 
বস্বকে আবার প্রত্যক্ষ করিলে বস্তটি পরিচিত বলিয়া! জ্ঞাত হয়, কারণ ইহাতে 
যে অতীত প্রতাক্ষ-ফল প্রতিরূপেব আকারে মনে রহিয়াছে, তাহার স্মরণ ঘটে 
এবং প্রতাক্ষ বস্তুটি যে নৃতন নয়, কিন্ত অতীতে প্রতাক্ষ বস্তুটির সদৃশ, এইবূপ 
ম্পষ্ট স্মরণ ( ইম্প্রিকেটু মেমরি ) হয়। 


৫২২ মনোবিষ্ঠ। 


প্রতিরূপ কাহাকে বলে 

প্রত্যক্ষ ফলের (পার্সেপ্ট ) রেখা (ট্রেন), ছায়াপাত € ইম্- 
প্রেশন্‌) বা নকলকে € কপি) প্রতিবূপ (ইমেজ্‌) বলে। প্রত্যক্ষ শেষ 
হইয়া গেলেও প্রত্যক্ষ বিষয় উহার প্রতিরূপ মনে রাখিয়া যায়। প্রতিরূপ 
প্রত্যক্ষষলের আসল রূপ নয়, কিন্তু স্টহাঁর ভাসমান রূপ। 


২। প্রত্যক্ষ ফুল এছ প্রতিল্মপেন্র সন্ধ্যবর্তী 
স্তন্প অথ এ্রত্যক্ষ ফলেলল্র এপ্রতিল্দসে সলিশতি 
(ক্র্যান্জিস্পল্‌ ভ্রু পাসেপ্টিং টু ইস্ে২১ 

প্রত্যক্ষষল ও উহার প্রতিরপের মধ্যবর্তী কতগুলি স্তরকে প্রত্যক্ষফল 
বা প্ররূত প্রতিরপ, কোনোটিই বল যায় না। ইহারা এই দুইটির মধ্যবর্তী 
অবস্থা বা স্তর। একটি রং দেখিলাম, শব্দ শুনিলাম, কোনো! বস্তব স্পর্শ, গন্ধ ব! 
স্বাদ গ্রহণ করিলাম । এই এই প্রত্যক্ষের ফলগুলি 'প্রতিরূপের আকারে মনে 
সংরক্ষিত হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত স্তরসকল অতিক্রম করে £ 


€১) অনুসংবেদন (স্সফ্টার্‌ সেন্সেশন্‌) বা অন্ুপ্রতিরূপ 
(আফ্টার্‌ ইমেজ.) 

সংবেদন বা! প্রত্যক্ষের উদ্দীপক বিষয় অপস্ষত হইবার পরও, উহার প্রতিক্রিয়। 
কিছুক্ষণ চলিতে থাকে । যেমন একটি রং দেখা বা শব শোনা শেষ হইলেও, 
চক্ষু বা কর্ণের উপর উহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে । এই প্রতিক্রিয়ার 
নাম অন্ত-সংবেদন (আফ্টীব্-সেন্সেশন্) বা অন্-প্রতিরূপ ( আফ্টার্‌ ইমেজ. )। 

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অন্রসংবেদনের বিস্তৃত আলোচনা 
করা হইয়াছে । যথাস্থানে দ্রষ্টব্য । অন্ুসৎবেদন উদ্দীপকের অন্থুপস্থিতিতে 
ঘটে। স্থতরাং ইহা সংবেদন নয়। আবার ইহা পপ্রতিরপও নয়, কারণ ইভ 
সংবেদনের শক্তির ফলেই স্বতঃবৃত্তভাবে ঘটিয়৷ থাকে । 


€২) পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ (রেকারেন্ট, রেসিলিয়েন্ট ইমেজ) 


পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তাঁ দ্বিতীয় স্তর। 
একটি স্থুর থামিয়! যাইবার পরও যেন থাকিয়! থাকিয়া কানে বাজিয়! ওঠে । 


১ দ্বাবিশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা। 


প্রতিরূপ ৫২৩ 


একখানি স্বন্দর মুখ দেখিবার পরও যেন উহা থাকিয়া থাকিয়। চোখে ভাসিয়া 
ওঠে ব৷ মনে পড়ে। প্রত্যক্ষ বস্তু তিরোহিত হইবার পর এইবূপ বার 
বার উহা! যে আকারে মনে পড়ে তাহার নাম পৌনঃপুনিক প্রভিন্ূপ । 


অনুসংবেদনের সহিত পৌনঃপুনিক প্রতিনূপের পার্থক্য 

মন্গসংবেদনেব সহিত পৌন:পুনিক প্রতিরূপের পার্থকা এই যে প্রথমটি 
অবিরাম বা অবিচ্ছিন্নভীবে চলিতেছে বলিয়। মনে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি মনে 
হয় থাকিয়া থাকিয|, সবিরাম বা বিচ্ছিন্নভাবে। অন্টসংবেদনের আবিতাব 
ও তিরোভাব স্পষ্টভাবে বুঝ| যায না, কিন্ত পৌন:পুনিক প্রতিরপের আবির্ভাব 
৪ তিরোভাব স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয়, কারণ প্রথমটিব তুলনায় দ্বিতীয়টিতে 
আবিরাৰ ও তিরোভাবেব সময় বাবধান বেশী। দ্বিতীয়তঃ, অনুসংবেদনের 
তলনায় পৌনঃপুনিক প্রতিপ মাসল প্রতিকপেব দিকে আর 'একটি ধাপ 
অগ্রসর হয়। ভতীর়তঃ, অন্সৎবেদন পশ্চাদ্ভূমির উপব ফুটিয়া ওঠে, কিন্ত 
পৌনঃপুনিক প্রতিবপ পশ্চাদ্ভূমিব উপর ফুটিয়া ওঠে না। অন্সংবেদন 
/পীনঃপুনিক প্রতিবূপের তুলনায় অধিক উদ্দীপকসাপেক্ষ এবং মন-নিরপেক্ষ | 

উড্ওয়াথ পুর্বে মনে করিতেন১ থে পৌনঃপুনিক প্রতিরপের মূলে রহিয়াছে 
উহাব ভাপিষ। ওঠার (বাষেন্সি) প্রবণতা ন। অধাবসায শক্তি (পাঁসিভাবেশন্‌ )। 
অবশ্য উড্ওয়ার্থ এ প্রবণতাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলিযা অভিহিত 
করেন নাই। তাহার “সাইকলজি” গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে এই মতবাদের 


উল্লেখ নাই । 


(৩) প্রাথমিক স্থৃতি-প্রতিরূপ (প্রাইমারি মেমরি ইমেজ ) 


প্রতাক্ষ এবং আসল প্রতিকপেব মধাবর্তাঁ শেষ স্তরটিকে বলা হয় প্রাথমিক 
স্বৃতি-প্রতিৰপ (প্রাইমারি মেমবি ইমেজ)। বাস্তবে ইহা প্রতিৰপই বটে, অথচ 
ইহাকে আসল প্রতিৰপও বল। যায় না। শেষ হইয়া যাইব্রার পরও, প্রতাক্ষেব 
যে রেখা বা ছায়াপাত মনে সংরক্ষিত হয়, অথচ যাহা আপন। আপনি 
স্মরণপথে আসে এবং যাহা স্মবণ করিতে এচ্ছিক চেষ্টার দ্রকাব হয় ন।, 
এইরূপ প্রতিরূপকে বলে প্রাথমিক স্থৃতি-প্রতিৰপ। একটি ভার তুলিবার 


১ আর. এস্‌ উড়ওঘার্থ__নাউকলজি ( জ্রযোদশ সংক্ষবণ )- পৃঃ ৩৯৩ 


৫২৪ মনোবিষ্ঠা 


ঠিক পরক্ষণে আর একটি ভার তুলিয়াই বুঝা গেল যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় 
বেশী হাল্কা বা ভারী। দ্বিতীয় ভারটির বেশী হাল্কা! বা৷ ভারী বলিয়া প্রত্যক্ষে 
প্রথম ভারটির ওজনপ্রত্যক্ষের প্রতিবূ্প অবশ্তই সাহায্য করে। অথচ এই 
প্রতিরপ কোনে এচ্ছিক চেষ্টার উপর নির্ভর ন| করিয়।, স্বয়ং মনে আসে। 
প্রাথমিক স্বৃতি-প্রতিরূপ অনুসংবেদন নয়, কারণ ইহ! অবিরামভাবে অথব। 
অল্প বিরামের ব্যবধানে পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা এবং সজীবতা লইয়! ঘটে 
না। আবার ইহা পৌনংপুনিক প্রতিরূ্পও নয়, কারণ উদ্বোধক বাঁ ম্মরণ- 
স্থত্রের সাহাযা না লইয়া বা অধ্যবসায়ের বেগ লইয়া ইহ] পুনঃপুনঃ মনে উদ্দিত 
হয় না। প্রাথমিক স্থৃতি-প্রতিৰকপ একটি মানস-ব্যাপার 'এবং ইহা ঘটে 
প্রত্যক্ষের ঠিক পরেই | ইহা মনে স্থাধীভাবে সংরক্ষিত হয় না। অন্রসংবেদন 
এবং পৌন:পুনিক প্রতিৰপেব মত ইহাও একটি ক্ষণিক ব অস্থায়ী অবস্থা । 
প্রাথমিক স্বতি-প্রতিৰপের এই দিকটি মনে রাখিলে ইহাব সহিত আসল ব। 
প্রকৃত স্থৃতি-প্রতিরপের (মেমরি ইমেজ.) ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায় । 


(8) প্রকৃত স্বতি-প্রতিবূপ (মেমরি ইমেজ, প্রপার্) 

আসল স্বতি-প্রতিরপ (মেমরি ইমেজ, প্রপার্‌ ) এই ক্রমিক স্তরের শেষ 
পরিণতি । অন্ুসংবেদন, পৌন:প্রনিক প্রতিরূপ এব* প্রাথমিক স্মতি-প্রতিকপ, 
এই তিনটি শুর, প্রত্যক্ষ হইতে প্ররুত ম্মতি-প্রতিবপ পর্যন্ত ধারাবাহিক 
পরিণতির বিভিন্ন পর্যায় ন। অবস্থা । এই ক্রমিক পবিণতিতে প্রতাক্ষের 
বস্তগত ভিত্তি ক্রমশঃ কমিতে কমিতে একেবারে দূরীভূত হয় শ্বৃতি- 
প্রতিরূপে । পুর্ব পূর্ব স্তরগুলিতে উদ্দীপক ও প্রতিৰপের ন্যুনাধিক্য বর্তমান । 
অন্তসংবেদনে উদ্দীপকের প্রভাব প্রতিরূপ অপেক্ষা বেশী। আবার প্রাথমিক 
স্বতি-প্রতিরূপে প্রতিরূপের প্রভাব উদ্দীপক অপেক্ষা বেশী এব স্থৃতি- 
প্রতিরূপে প্রতাক্ষের উদ্দীপক নাই বলিলেই চলে, আছে শুপু প্রতিরূপ এবং 
প্রতিরূপকে উদ্বদ্ধ ঝরিবার মত ম্মরণস্থত্র (কিউ ) অথবা অভিভাবীয় শক্তি 
( সাজেন্তিভ, ফোর্স )। 

যে পাঠটি অতীতে তৈয়ারী কর! হইয়াছিল, আজ তাহ। স্মরণ কর। 
হইতেছে। এই ম্মরণক্রিয়ার মূল অবলম্বন হইল পাঠ বা শিক্ষার প্রতিরূপ, 
যাহ। এ ক্রিয়। সাঙ্গ হইবার পর মনে সংরক্ষিত হইয়৷ থাকে । পাঠটি স্থুলভাবে, 
অথৰ| সশরীরে মনে থাকিতে পারে ন|।। নিশ্চয়ই উহ। মনে সংরক্ষিত ছিল 
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পঠিত বিষয়ের প্রতিরূপ বূপে। শিক্ষক মহাশয় পাঠটি আবৃত্তি করিতে 
বলিলেন। এই আদেশ বা জিজ্ঞাসাই অভিভাবীয় উদ্দীপক (সাজেস্টিভ, 
্টিমূলাস্‌) যাহা স্মরণক্রিয়াকে উদ্বদ্ধ বা জাগ্রত করিয়া দ্রিল এবং পাঠের 
কোনো অংশ হয়ত বিনা চেষ্টায় আবার কোনো অংশ বিশেষ চেষ্টায় 
মনে পডিল। 

তাহা হইলে প্রতিবপ প্রত্যক্ষের সেই বূপ, যাহা উহার নকলের মত মনে 
সংবক্ষিত হুইয়া পরবর্তী চেষ্টার ফলে পুনরুজ্জীবিত (রিভাইভ্ড.) হয়। 


৩। আইড্েডিন্ প্রতিন্ধপ €আইডেটিন্ক ইচ্টেভ১ 

জার্মানীর মারুবুর্গ ইন্ঙ্িটিউট্‌ অফ সাইকলজি-এর বিখ্যাত মনে।বিৎ, ই. 
আরু. যেনেশ, এবং তাহার সম্প্রদায় এক প্রকার নৃতন প্রতিরূপ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। তাহারা এই প্রতিরূপের নামকরণ করিয়াছেন আইডেটিক্‌ 
প্রতিরূপ। ইহা প্রধানতঃ দর্শন প্রতিরূপের আকারেই ঘটিয়া থাকে । সাধারণতঃ 
বারো হইতে চৌদ্দবরঁয় বালক-বাপিকারা আইডেটিক্‌ 'প্রতিবপ-প্রবণ। 
আইডেটিক্‌-প্রতিবূপ-প্রবণতা কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে । 

কোনো বস্ত বা ছবিতে আপ মিনিট চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া চক্ষু বুজিলে, অথবা 
কোনো ধৃঘর পশ্চাদ্ভূমিতে তাকাইলে, আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ-প্রবণ বালক- 
বালিকারা এ বস্তু বা ছবিটিকে অবিকলভাবে দেখিতে পায়। প্রত্যেকটি 
খুটিনাটির দিক দিয়া এই প্রতিবপকে দুষ্ট বস্ত বা ছবির হুবহু নকল বলিয়া মনে 
হয়। ইহার স্পষ্টতা ও সজীবত! মূল প্রত্যক্ষেরই মত। 

বস্ত নাই, অথচ বস্তুটি দেখা যাইতেছে, এমন অভিজ্ঞতাকে অমূল প্রত্যক্ষ 
 হ্বালিউসিনেশন্‌ ) বলে কিন্তু আইডেটিক্‌ প্রতিৰপ অমূল প্রতাক্ষ নয়, কারণ 
হাতে প্রতিরূপের অবান্তবতা বা অলীকতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, যাহা অমূল 
প্রত্ক্ষে থাকে না। আইডেটিক্‌ প্রতিবপে বস্তর নকলের অবিকলতা 
(ফটো গ্রাফিক ফ।ইডেলিটি ) খাকিলেও, বাস্তবতাবৌধ নাই । যেনেশ ইহাঁকে 
বলিয়াছেন তথাকথিত অমূল প্রতাক্ষ ( সিউডো-হালিউসিনেশন্‌ )। 

আইডেটিক-প্রতিরূপ-প্রবণ ব্যক্তিকে যেনেশ, বলেন আইডেটিক বাক্তি 
€ আইডেটিক্‌ ইন্ডিভিজুয়াল্‌))। তিনি আইডেটিক্‌ প্রবণতাকে বাক্তিত্বের 
মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিত্বের অনেকগুলি জাতিরূপ (টাইপ্স্‌) নির্ণয় 
করিয়াছেন। যেমন টি-টাইপ অথবা! টিট।নয়েড এবং বি-টাইপ অথবা বেজ্- 
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ডউঅয়েড্‌ ব্যক্তিত্বের ছুইটি প্রধান জাতিরূপ। এই বিশুদ্ধ জাতিরূপ ছুইটি 
ছাঁড়া তিনি আরও কয়েকটি জাতিবূ্পও নির্ণয় করিয়াছেন ।১ 


আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের সহিত অন্যান্য প্রতিরূপের তুলনা 


আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের সহিত প্রতাক্ষ ও প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির 
পার্থক্য রহিয়াছে । আইডেটিক্‌ প্রতিরূপকে অন্থসংবেদন বলা যায় না। 
অন্সংবেদন একটি সার্বভৌম এবং ব্যাপক ঘটনা__আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই 
অন্ুসংবেদন ঘটে। কিন্তু আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ প্রধানতঃ চৌদ্দ বৎসরের 
কমবয়স্ক বালক-বালিকাদেরই ঘটে । সবর্ণ অন্ুসংবেদন উহার বিপরীত 
অসবর্ণ অন্ুসংবেদনে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু আইডেটিক্‌ প্রতিবূপে এইর্প 
ঘটে না। 

আইডেটিক প্রতিরূপের সহিত পৌনঃপুনিক গ্রতিরূপের পার্থক্যও স্পষ্ট। 
দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি অবিরাম ব| ছেদহীন। তাহ] ছাড়া, অনুসংবেদন 
এবং পৌন:পুনিক প্রতিরূপের সহিত আইডেটিক্‌ প্রতিরপের আর একটি 
পার্থকা এই ষে প্রথম দুইটি তৃতীয়টির তুলনায় ব্যাপক, কারণ তৃতীয়টি শুধু 
চাক্ষুষ প্রতিরূপেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রথম দুইটি যে কোনো! সংবেদনে ঘটে । 

আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ অনেকট। প্রাথমিক স্ৃতি প্রতিরূপের অনুবূপ। 
কিন্তু এই দুইটির পার্থক/যও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমটি চাক্ষুষ প্রতিরূপে সীমাবদ্ধ, 
কিন্তু দ্বিতীয়টি যে কোনো প্রতিরূপ সম্পর্কেই ঘটিতে পারে । তাহ। ছাড।, 
দ্বিতীয়টি নকলের বিশ্বস্ততা ( ফটোগ্রাফিক ফাইডেলিটি ) লহয়া পপ্রতাক্ষ 
হয় না এবং উহার মধ্যে প্রত্যক্ষের স্পষ্টত। ও সজীবতা নাই । 

আবার আইডেটিক্‌ গ্রতিবূপকে স্বতি-প্রতিবূপও বলা যায় না। স্থতি- 
প্রতিবপ প্রত্যক্ষের মত স্পষ্ট ও সজীব বা অবিকল। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমটি আপন! 
আপনি ঘটে, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়। 


উপসংহার 
মোটের উপর, আইডেটিক্‌ 'প্রতিরূপ একটি সামায়ক এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণেব 
ঘটনা । ইহাতে উপরোক্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির মত 


১ এই বিষয়টি স্য়োদশ পরিচ্ছেদের তিন (ছ) অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । 
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ব্যাপকতা বা! সার্বভৌমতা৷ নাই । তাহ! ছাড়া, ইহা চাক্ষুষ প্রতিরূপকে আশ্রম্স 
কারা ঘটে। কিন্তু উপরোক্ত স্তরগুলি যে কোনো ইন্ট্রিয়ের সহিত 
সম্পফিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, আইডেটিক প্রতিরূ্পকে অন্ত জাতীয় 
প্রতিরূপে পরিণত কর! যায় না। 


৪ প্রত্যক্ষ ফল ও প্রতিল্দপ ৫ পীমেপ্পিং, আ্যাগু, 
ইক্সেভ.) 

উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্দন্ধ 

প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ অতি নিকট। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষেরই রেখা 
বা ছায়াপাত। যে বস্ত্র প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহার প্রতিবপও নাই । স্থৃতরাং 
প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর কবে । আবার 'প্রত্যক্ষও প্রতিবূপের অপেক্ষা 
বাখে। 'প্রতাক্ষের অঙ্গীভূত সদ্রশীকরণ, পথকীকরণ প্রভৃতি ক্রয় প্রতিরূপের 
সাহায্যে ঘটে | 


প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের পার্থক্য 


কিন্তু প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও, ইহাদের পার্থক্যও 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ | 


স্পষ্টতা ও তীব্রতা 


(১) প্রত্যক্ষ ফল সজীব ও স্পট জ্ঞান। ইহ। এইরূপ স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয 
যে উহার বাস্তবত। সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে না। পক্ষান্তরে, প্রতিবূপ ক্ষীণ ও 
অস্পষ্ট জ্ঞান। প্রতিরূপ বাস্তবতার ছাপ লইয়া প্রতাক্ষ হয় না। উহার 
সজীবতা এবং স্পষ্টতা প্রত্যক্ষ টেবিলের তুলনায় নাই বলিলেই চলে । 


হিউম্-এর মত 

তাহা হইলে তীব্রতা ( ইন্টেন্সিটি ), স্পষ্টতা (ভিভিড্নেস্‌) এবং 
সজীবতার (লাইভ্লিনেস্‌) দিক হইতে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের তুলনায় নিকষ্ট। 
হিউম্‌এর মতে প্রতিবূপ এবং প্রত্যক্ষফলের পার্থক্য শুধু তীত্রতার পরিমাণগত 
পার্ক্য। তিনি বলেন ষে প্রতিরপ প্রত্যক্ষের একটি ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। 
।উহারা আসলে একজাতীয় মানসবৃত্তিরই যথাক্রমে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট রূপ। 


৫২৮ মনোবিদ্যা 


যাহা তীব্র এবং সজীব প্রত্যক্ষরূপে মনকে আঘাত করে, তাহাই কম তীব্র 
বা সজীবভাবে প্রতিরূপের আকারে মনে জাগে । 


স্টাউটু কর্তৃক হিউম্এর সমালোচনা 

মনোবিৎ স্টাউট্‌, হিউম্এর মত গ্রহণ করেন নাই। জ্টাউট্‌-এর মতে 
প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপের পার্থকা শুধু পরিমাণগত নয়, কিন্তু প্রকারগত। 
অর্থাৎ, প্রতিরূপ শুধু প্রত্যক্ষের একটি সংস্করণ নয়, কিন্তু ইহা একটি স্বতঙ্ 
মানসবৃত্তি। স্টাউট্‌ দেখাইয়াছেন যে হিউম্‌ প্রকারান্তরে এই পার্থক্যের ইঙ্গিত 
করিয়াও ইহা! স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই । হিউম্‌ বলিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ 
অপেক্ষাকৃত বেশী সজীব ভাবে মনকে নাড়। দেয়, কিন্ত 'প্রতিরপ মনকে 
নাড়। দিতে পারে না। প্রদীপের মন্দ আলোক অথবা ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কণ 
ব৷ মৃদু শব্দ প্রভৃতি ক্ষীণ প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত । আবার বিদ্যুতের তীত্র আলোক 
অথবা বজাঘাতের উচ্চ শব প্রভৃতি স্পষ্ট প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত । তীব্র বিদ্যুতে 
প্রতিরূপ হয়ত ক্ষীণ আলোকে প্রত্যক্ষের তুলনায় তীব্র। কিন্তু ক্ষী' 
আলোকের প্রত্যক্ষ মনকে যেরূপ নাডা দিতে পারে তীব্র আলোবেব 
প্রতিরপ সেইরূপ পারে না। 

স্থতরাৎ, প্রত্যক্ষ এবং 'প্রতিরপের পার্থকাকে শুধু পরিমাণগত পার্থকা পল 
চলে না। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষফলের ক্ষীণ সংস্করণ মাত্র ন্য়। 


মনকে অধিকার করিবার ক্ষমতা 

(২) দ্বিতীয়তঃ, প্রতিরূপ অপেক্ষা! প্রত্যক্ষ স্পষ্টতর ৷ প্রতাক্ষের মনোষেগ 
আকর্ষণ করিবার ক্ষমত। আছে, কিন্ত প্রতিরূপের নাই | প্রত্যক্ষ সবলে মনকে 
অধিকার করে। স্টাউটুএর ভাষায়, প্রত্যক্ষের মনকে “আক্রমণ” অথবা সব 
অধিকার করিবার ( আগ্নেসিভ্‌ ক্যারেক্টাবু)) গুণ আছে । পপ্রতিরূপেব স্বভাবে 
মনকে অধিকার করিবার অথব। মনোযোগ কাড়িয়। লইবার ক্ষমতা নাই। 


সমগ্রতা _আংশিকতা। 


(৩) তৃতীম়তঃ, প্রত্যক্ষ বস্ত একটি সঃগ্র ব। গোটা বস্তব। টেবিলের প্রত্যগে 
মোটামুটিভাবে সমগ্র টেবিলটি অথব। টেবিলের কোনো সম্পূর্ণ অংশ জ্ঞাত হয 
পক্ষান্তরে টেবিলটির প্রতিকূপে উহার সমগ্রতা ক্ষু্ন হয়। টেবিলটিকে ম্ম' 


প্রতিরূপ ৫২৯ 


করিতে গেলে হয়ত উহার একটি পায়া মনে আসে, অন্য পায়াগুলি 
মনে আসে না, উহার দৈর্ঘ্য বা! প্রস্থ একটানাভাবে অথবা একটি সম্পূর্ণ 
ফালি হিসাবে ম্মরণ হর না, কিন্ত স্মরণ হয় কাটা কাট। বা খগুবিখণ্ড 
টুক্রারপে । দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষের তুলনায় প্রতিরপ আংশিক 
( ফ্যাগ্মেন্টারি )। 


ধারাবাহিকতা! 

(৪) প্রত্যক্ষের একটানা ভাব বা ধারাবাহিকতা ( কন্টিন্থ্যইটি ) 
প্রতিনূপে নাই । প্রত্যক্ষফল অপেক্ষাকৃত স্থির এবং অচঞ্চল, কিন্তু প্রতিরূপ 
প্রত্যক্ষের তুলনার চঞ্চল । প্রতিরূপ নিয়ত দোলায়মান (ক্লাক্চুরেটিং) এবং 
হবাসবৃদ্ধিসম্পন্ধ । অনেক মনোবিৎ, যেমন স্টাউট্‌, টিশনার্‌ প্রভৃতি, 'প্রতিরূপের 
পরিবর্তনশীলতা এবং চঞ্চলতার ( ফ্লোয়িং আগ ফ্রিকারিং ক্যারেক্টার্‌) উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । নীচে (৬)-এর আলোচনায় দেখা যাইবে 
যে প্রতিরূপকে প্রতাক্ষের তুলনায় কম চঞ্চলও বলা যাইতে পারে । 


মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা 

(৫) প্রত্যক্ষ স্বভাবতঃ মনোযোগ আকর্ষণ করে । ইহাকে স্থিরভাবে ধরিয়া 
ব।খিবার জন্য এচ্ছিক মনৌযোগের দরকার হয় না। কিন্ত প্রতিরূপ নিয়ত 
পৰ্বিবর্তনশীল। কাজেই, ইহাকে স্থিরভাবে ধরিয়৷ রাখিবার জন্য এচ্ছিক 
মনোযোগের দরকার হয়। 


চঞ্চলতা 

(৬) আর এক দিক হইতে প্রত্ক্ষই ক্ষণিক বা চঞ্চল এবং প্রতিরূপ 
অপেক্ষাকৃত কম ক্ষণিক অথবা চঞ্চল। প্রতাক্ষ বিষয় বাস্তব জগতের একটি 
অংশ। এ বস্তুটি যেস্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহ ত্যাগ করিলেই মনের সহিত 
বস্থর যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ের স্থান ত্যাগ করিলেই 
উহার প্রতিরূপ নষ্ট হয় না, বরং, মোটের উপর স্থির বা অপরিবত্তিতভাবে মনে 
সংরক্ষিত থাকে । 

অর্থাৎ গতি ব! স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অন্তহিত হয় কিন্ত 
গ্রতিরূপ স্থির ও অপরিবতিত থাকে । 


৩৪ 


৫৩০ মনোবিদ্া 


ও। প্রত্তিজগ্প প্রনতীস্ত্ ব্যক্তি 
(টীইপস্‌ অফ ইচ্েজাল্ি ১ 

চাক্ষুষ, শ্রাবণ এবং চেষ্টীয় প্রতিরূপ-প্রবণতা 

প্রতিরূপ গঠনের প্রবণত! সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমান হয় না। এই বিষনে 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে উল্লেখযোগ্য ভেদ দেখা যায়। ইংরেজ মনোবিৎ ফ্র্যান্সিম্‌ 
গ্যাল্টন্‌ প্রতিরপ-গঠনে ব্যক্তিভেদ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন । তিনি 
এক শত বাক্তির উপর প্রশ্নাবলী পদ্ধতি (কোশ্চেনেয়ার্‌ মেথড্‌) প্রতম্নোগ করিঘ। 
দেখিয়াছেন যে, প্রাতঃকালীন আহারের টেবিল স্মরণ করিতে গিয়৷ সকল ব্যক্তি 
একই জাতীয় প্রতিরূপের সাহায্য লয় না। কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাশ 
টেবিলের দৃশ্যগুলি, যেমন টেবিলের বা চাকাপের রং অথবা বিভিন্ন ব্যক্তিব 
চেহারা মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল। এই ব্যক্তি চাক্ষুষ-প্রতিরূপ-প্রব্ণ 
(ভিসাইল ), অর্থাৎ তাহার ম্মরণ ক্রিয়ায় চাক্ষুষ প্রতিরূপ প্রাধান্ত লাভ করে। 
আবার কোনো ব্যক্তি হয়ত চা-কাপের টুং-টাং শব্দ বা কেট্লি হইতে কাপে চা 
ঢালিবার শব্দ, অথবা প্রাতরাশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের কগম্বর শুনিল। এই 
ব্যক্তি প্রধানত: শ্রবণ-প্রতিবূপ-প্রবণ (অডাইল)। আবার কোনে 
ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাশ-টেবিল স্মরণ করিতে গিয়া বয়-এর অথবা অন্যান্য 
লোকদের ছুটাছুটি, কেলি হইতে কাঁপে ঢালিবার কালে চাএর ধার! 
প্রভৃতির প্রতিরপ মনে করিল। এই বাক্তি চেষ্টীয় প্রতিরূপ-প্রৰণ 


(কাইনেথেটিক )। 


মিশ্রিত প্রকার (মিক্সড. টাইপ.) 

বাক্তির প্রতিরূপ-প্রবণতা প্রধানত: তিন শ্রেণীর, ঘথা- চাক্ষষ (ভিসাইল্‌ ) 
শ্রাবণ ( অভাইল্‌) এবং চেষ্টীয় (কাইনেস্থেটিক্‌)। কিন্তু একটি চতুথ 
প্রকারের 'প্রতিরূপ-প্রবণত। আছে, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই এই শ্রেণীভুক্ত । 
এই চতুর্থ প্রকারের প্রতিরূপ-প্রবণতাকে বলা যায় মিশ্রিত প্রকার (মিকাড, 
টাইপ)। এই ব্যক্তি স্মরণের বিষয়কে দুইটি বা তিনটি প্রতিরূপের সাহায্যে 
গ্রহণ করে। যেমন, প্রাতরাশের টেবিল টিকল্পনা! করিতে গিয়া এই ব্যক্তি 
চাক্ষুষ, শ্রীবণ এবং চেষ্টীয, এই সকল রকমের 'প্রতিরূপই স্মরণ করে, যদিও 
মিশ্রিত প্রতিরূপ-প্রবণতার মধ্যেও কোনে! একটি বিশেষ প্রকারের প্রতি 
প্ূপের দিকে অধিক ঝৌক দেখা যায়। 


প্রতিরূপ ৫৩১ 


সপার্শন, ঘ্রাণীয় এবং স্বাদীয় প্রবণতা আছে কি? 


উপরোক্ত চারিটির অতিরিক্ত প্রতিরূপ-প্রবণতা, যেমন স্পার্শন (ট্যাক্‌- 
1ইল্‌ ), ভ্রাণীয় (অল্ফ্যাক্টুরি ) এবং হ্বাদীয় (গাস্টেটরি ) ভেদও আছে কিনা 
সই সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে । মোটের উপর ব্যক্তির প্রতিরূপ- 
প্রবণতার প্রকারভেদ প্রধানত: উপরোক্ত চারিটিই | 


প্রতিরূপ-প্রবণতার গুরুত্ব 

প্রতিবূপ-প্রবণতার ভেদ ব্যক্তির মনোৌবিকাশের উপর আলোকপাত করে । 
যক্তির ভবিষ্যৎ পেশা, তাহার শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি 'প্রতিরূপ-প্রবণতার দ্বার! 
নয়ন্ত্বিত হয়। চাক্ষষ প্রতিবূপ-প্রবণ শিক্ষায় চাক্ষুষ সংবেদনের এবং শ্রবণ 
প্রতিকপ-প্রবণ শিক্ষায় শ্রবণ সংবেদনের প্রাধান্য থাক] বাঞ্চনীয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির 
শক্ষ| হইবে দেখিয়া, আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির শিক্ষা হইবে প্রধানত: শুনিয়া। 


৬। এপ্রতিল্মপেক্র আন্পশু কস্তেকটি প্রক্কা্রভেদ 
প্রতিরপের আবও কয়েকটি প্রকারভেদও উল্লেখযোগ্য । 

(১) সামান্য প্রতিবূপ (জেনারিক্‌ ইমেজ) একই বা সদৃশ বস্তর সাদৃশ্ঠগুলির 
নমবেত প্রতিবপ । এই প্রক্রিয়াটি অনেকট। সম্মিলিত চিত্রের (কম্পোজিট্‌ 
চটোগ্রাফি) মত। হাসপাতালের রোগীর! কিৰপ তাহা সাধারণভাবে বুঝিতে 
ছলে সকল রোগীর আকৃতির পার্থকাগুলি বাদ দিয়া এবং সাদৃশ্যগুলি লইয়া 
বে সাধারণ বা সম্মিলিত চিত্র (কম্পোজিট্‌ ফটোগ্রাফ) গঠিত হয় তাহা 
সামান্য প্রতিরূপের (জেনারিক্‌ ইমেজ. ) অনুরূপ ।১ 

(২) যুক্ত প্রতিরূপ ( কম্পোজিট ইমেজ.) গঠিত হয় একই বা এক- 
অণীর বাক্তি বা বস্তর বিভিন্ন 'প্রতিবূপগুলি মিলিত হইবার ফলে। 

(৩) সংবেশিত ( হিপ্নোটাইজ্ড্‌) ব্যক্তির অর্ধনিত্রিত অবস্থায় যে 
প্রতিরূপগুলি অমূল প্রত্যক্ষের মত বস্তর আকারে ভাসিয়া ওঠে, উহাদিগকে 
বলে হিপ্নাগোগিক্‌ ইমেজ, অথব৷ সংবেশিত অবস্থাকালীন প্রতিরূপ । 

(৪) অমূল প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ (হ্যালিউসিনেটরি ইমেজ.) বলে সেই 
প্রতিবিপকে যাহা অমুল 'প্রতাক্ষে ভাঁসিয়৷ ওঠে এবং সত্য বলিয়া মনে হয়। 


১ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ__তৃতীয় অনুচ্ছেদ__পৃঃ ৫২*-৫২১ জট 


৫৩২ মনোবিষ্ঠা 


৪1 আ্ম্মর্তি-প্রতিল্ষপ্প এব ক্ঞ্সন্না-প্রতিক্ষপ্প ৫্স্মরি 
ইন্টেজ. ত্যাগ দি ইন্সেজ অফ ইন্মাজিন্সেস্পন্‌ ১ 
স্থৃতি-প্রতিরপ এবং কল্পনা-প্রতিনূপ-_যে প্রতিরপ অতীত 

অভিজ্ঞতাকে পরিবত্তিত না করিয়া পুনরুপস্থিত করে তাহাকে স্থৃতিপ্রতির” 

(মেমরি ইমেজ.) বলে । আবার ষে প্রতিরূপ অতীত অভিজ্ঞতাকে পরিবতিত 

করিয়া অথবা উহার অংশগুলির পুনবিন্যাস করিয়া পুনরুপস্থিত করে তাহাকে 

বলে কল্পনা-প্রতিরূপ । 
স্বতিপ্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের সন্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 


সাদৃশ্য 


স্বৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপ উভয়ই অতীত প্রত্যক্ষের ফল। 
শিল্পী তাজমহলের ছবি আকিতেছেন, তিনি এই হর্ম্াটিকে যেরপ প্রত্য 
করিয়াছিলেন, অবিকল তাহারই পুনরুৎপাঁদন করিতেছেন। আবা 
রবীন্দ্রনাথ তাজমহল সম্বন্ধে তাহার কাব্যস্্টিতে উহার এবং উহ্হার সহিত 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তর প্রতিরূপগুলিকে নৃতন্ভাবে সাজাইয়াছেন। তা 
হইলে, কি স্বতি-প্রতিরপ, কি কল্পনা-প্রতিরূপ, ইহারা উভয়ই অতীং 
অভিজ্ঞতার ফল। 


পার্থক্য 


.স্থৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের পার্থক্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

(১) সাধারণতঃ মনে কর] হয় যে, স্থৃতি-প্রতিরূপ অপেক্ষারুত স্থায়ী এব 
কল্পনা-প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষণিক। এই মতে স্থতি প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের ছব 
পুনরুৎপাদন, সুতরাং পপ্রত্যক্ষের মতই স্থির, এবং কল্পনা-প্রতিরূপ স্বাধীন 
স্থতরাং উহ] অস্থির বা ক্ষণিক। 

কিন্তু টিশনারু প্রভৃতি মনোবিৎ মনে করেন যে, এই ছুই প্রতিরূপে 
বাস্তব সম্বন্ধ বিপরীত। ইহাদের মতে স্মৃতিপ্রতিরূপই অস্থির কি। 
কল্সনা-প্রতিরূপ স্থির। একটি স্মতি-প্রতিরপ হয়তে। এই মাত্র মনে হইঃ 
আবার পরক্ষণেই বিস্বৃত হইল । কিন্ত কল্পনা-প্রতিরূপকে স্থির রাখিয়া শির 
ছবি আকেন অথবা কবি কাব্য রচনা করেন। স্থতরাং কল্পনা-প্রতিরূণ' 
স্থির এবং স্থৃতি-প্রতিরূপ অস্থির । 


প্রতিরূপ ৫৩৩ 


(২) আবার স্থৃতি-প্রতিরূপ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু কল্পন1-প্রতিবূপ অপেক্ষাকৃত 
নৈর্যক্তিক। যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা জানিয়াছি তাহা ম্মরণ করিতেছি 
এইবপ ব্যক্তিবোধ (পান্র্পাল কন্সাচনেস্‌) স্ৃতি প্রতিরূপের কেন্দ্র। কিন্ত প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা হইতে প্রতিরূপ গ্রহণ করিয়া উহাকে যে নৃতনভাবে সাজাইতেছি 
তাহ। ব্যক্তির কল্পনা হইলেও, তাহাতে বাক্তিবোধ নাই বলিলেই চলে । 

(৩) স্বৃতি-প্রতিরূপের সহিত পরিচিতি-বোধ (ফীলিং অফ. ফেমিলিয়ারিটি) 
স"্যুক্ত থাকে । যে ঘটনাটির স্মরণ হইতেছে তাহা নাক্তির পরিচিত ঘটনা । 
কিন্ত কল্পনা-প্রতিরূপে এইরূপ পরিচিতিবোপ থাকে না। 

(৪) স্থৃতি-প্রতিরপেব অতীত নির্দেশ (বেফারেন্স ট্র দি পাস্ট) এবং 
স্কাননির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্‌ ) থাকে । এমন কোনে! ঘটনার স্মরণ হয় না 
যাহা নিদিষ্ট কালে বা স্থানে সংঘটিত হয নাই । কবে, কোগায, ঘটনাটি 
ঘটিযাছিল এই অতীত কাল এবং স্থানের প্রতিরূপ জাগৰক না! হইলে 
এই ঘটনার স্মরণ সম্পূর্ণ হয় না। একটি লোককে দেখিয়াই মনে হইল যেন 
তাহাকে চিনি । কিন্তু এই লোকটিকে চেন। তখনই সম্পূর্ণ ভয়, যখন মনে পড়ে 
কোথায়, কবে এস্‌ৎ কি উপলক্ষে তাভাকে দেখিয়াছিলাম | 
কিন্তু কল্পন।-প্রতিরূপে এইরূপ কোনো কাল বা স্থানের নির্দেশ নাই । 
ফুল আকাশে ফোটে না, কিন্তু ফুলেব প্রতিরূপকে আকাশের প্রতিরূপের সহিত 
জুডিয়| আকাশ-কুস্থম কল্পন। সম্ভব | এমনও কল্পনা করা যায়, যখন এই 
জগতে থাকিব না, তখন ফেলিয়াযাওয়! বস্গুলি হযত এই ভাবে বা অন্য 
ভাবে থাকিবে । বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের প্রতিরূপ 
চযন করিযা কল্পনার জাল বোনা যাউতে পাবে। ছাত্র ভবিষ্যৎ পরীক্ষার ফল 
অথবা অতীতে আরও ভাল পবীক্ষাব ফল এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইলে 
বতমানে তাহার কিরূপ প্রস্থত হওয়া উচিত তাহ কল্পন। করিতে পারে। 


পরস্পর-সাপেক্ষতা 


স্থতি-প্রতিরপ এবং কল্পনা-প্রতিৰপের পার্থকা চুড়ান্ত ন্য। সাধারণ 
অভিজ্ঞতায় উহার! প্রায়ই সংমিশ্রিত থাকে । যাহাঁকে স্থৃতি-প্রতিৰপ অথবা 
অতীত প্রত্যক্ষের নকল মনে করা হয়, তাহা প্রায়ই পুনরুৎ্পাদন ক্রিয়াষ 
কল্পনার প্রভাবে ইতরবিশেষ হইয়া ঈাড়ায়। তোতাপাখীর মত অবিকল 
আবৃত্তি ( রোট্‌ লান্সিং) ছাড়া উন্নত স্তরের ন্মবণক্রিষায় প্রায়ই নৃতন সংগঠন 


৫৩৪ মনোবিগ্তা 


থাকে । ফলে এই সকল স্থতি-প্রতিরূপের সহিত কল্পনা-প্রতিবপ মিশ্রিত 
হয়। 

আবার কল্পনা-প্রতিরূপেও স্থৃতি-প্রতিরপের সাহাধা আবশ্তক। উই 
অতীত প্রত্যক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা যে 
স্থানে বা কালে বা অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল তাহা হইতে পৃথক স্থানে 
কালে বা অবস্থায় কল্পিত হয়। যেমন, মত্শ্তদেহের নিম়াংশ এবং কন্যাদেে 
উপরাংশ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল যথাক্রমে মৎস্তে এবং কন্তায়। কিন্তু মতস্যাকন্যাৰ 
( মারমেইড ) কল্পনায় এই অংশ বা অবয়বগলি উহাদের অবয়বী হইতে 
বিশ্রিষ্ট এবং একটি অপরটিতে সংযোজিত হওয়ায় এমন একটি কল্পিত প্রাণী সট 
হয় যাহার দেহের নিয়াংশ মতশ্তের এবং উপরাংশ কন্যার | 





৮। স্স্মত্তি ও কল্পনা ৫মেমব্রি আ্যাণ্ড ইমীজিন্সেস্পল্‌) 
কল্পনা ( ইমাজিনেশন্‌ ) কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমটি 
উহার ব্যাপক এবং দ্বিতীয়টি সন্ীর্ণ বা যথার্থ অর্থ । 


ব্যাপক অর্থ 


ব্যাপক অর্থে প্রত্যক্ষলন্ধ প্রতিরূপকে নানাপ্রকারে সন্ধদ্ধ করিবার মানস 
ক্রিয়া অথবা অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবনকেই ( রিভাইভ্যাল্‌ ) কল্পন1 বলে 
প্রতিরপের পুনরুজ্জীবন ছুই প্রকারের হইতে পাবে, যথা- প্রত্যক্ষের ক্রম € 
বিন্তাসের অনুরূপ এবং ভিন্নবূপ ক্রম এবং বিন্যাসে । 

পুর্বপঠিত পাঞ্জের পুনরাবৃত্তিতে প্রতিরূপগুলি পর পর মনে জাগিবে 
পারে। এই ম্মরণক্রিয়ায় পঠিত বস্তকে ঠিক যে ক্রমে অথব! পূর্বাপর সম্ব 
যেমন ভাবে শিখিয়াছিলাম ঠিক সেই ক্রমে অথবা পূর্বাপর সম্বন্ধে তেমনভাে 
পুনরুজ্জীবিত ব1 পুনরুৎপন্ন করিতেছি । অনুভূত বিষয়ের হ্রাসবৃদ্ধি অথব 
অদলবদল ন। করিয়া! উহার প্রতিরূপগুলিকে বথাক্রমে পুনরুগপন্ন ব 
পুনরুজ্জীবিত করাকে ম্মরণক্রিয়া বলে । ব্যাপক অথে ম্মরণও করুন! 


সঙ্কীর্ণ অর্থ 


সন্ধীর্ণ অর্থে কল্পনা! বলিতে বুঝায় সেই মানসক্রিয়। যাহাতে পূর্ব-প্রতা? 
বস্তর প্রতিরূপগ্ুলি পুনরুৎপন্ন বা পুনরুজ্জীবিত হইলেও পুর্ব ক্রম, বিন্বা 


প্রতিরপ ৫৩৫ 


অথবা অবস্থায় হয় না, কিন্ত নৃতন ক্রম, বিন্যাসে অথবা অবস্থায় হইয়া! থাকে । 
যেখন-পুর্বপঠিত পাঠটি শুধু যে ভাবে শিখিয়াছিলাম ঠিক সেইভাবেই উহার 
প্রতিৰপগুলিকে পুনরুৎপন্ন না করিষা নৃতন ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় পুনকৎপন্ন 
করিয়া নৃতন বস্তু গঠন করার নাম কল্পনা । তাজমহল ঠিক যেমনটি প্রতাক্ষ 
করিয়াছি, ঠিক তেমনটি উহার প্রত্যক্ষলন্ধ প্রতিপগুলিকে পুনরুজ্জীবিত 
না করিয়া, অন্যভাবে অথবা উহাদের সম্বন্ধের অদলবদল করিয়া কিছু নৃতন 
স্ট্টির আকারে পুনরুজ্জীবিত করার নাম কল্পনা । যেমন, রবীন্দ্রনাথ তাহার 
শী-জাহাঁন কবিতায় তাজমহল সম্বন্ধে নতন শষ্টি করিয়াছেন তাজমহল, 
শা-দাহীন এবং মমতাঁজের প্রতিবপ গুলিকে নানাভাবে সংযোজিত করিয়া। 

তাতা হইলে উপরোক্ত দুইটি প্রকারভেদ অনুসারে কল্পনা ছুই প্রকার, 
যথ|-__পুনরুৎ্পাদনমূলক কল্পনা ( রিপ্রভাক্টিভ ইমাজিনেশন্‌ ) এবং গঠনমূলক 
কল্পন। ( কন্স্টাফ্টিভ্‌ ইমাজিনেশন্‌ )। কল্পনার এই ব্যাপকতাকে সম্কচিত 
করিয়া 'প্রথমটিকে বল। হয় স্বৃতি ( মেমরি ) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় কল্পনা! 
( ইমাজিনেশন্‌ )। 

পরবর্তী পরিচ্ছেদে স্মৃতির বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে । 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 

মেলোন আগু, ড্রীমণ্ড-_ এলিমেন্টস্‌ অফ সাইকলজি--ছাদশ, জয়োদশ পবিচ্ছেদ 
ক্গি এফ. স্টাউট-__এ ম্যান্বযাল্‌ শফ সাইকল্জি--১ম খণ্ড, দ্বিতীয পরিচ্ছেদ 
উড়ওয়ার্থ আও. মাকুইস্‌-_সাইকলজি__সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
উড ওযার্থ ".. (জযোদশ সংস্করণ ) দশম পরিচ্ছেদ 
বোরি", ল্যাংফেন্ড, ৪যেল্ড__কফাউণ্ডেশন্স্‌ অব্‌ সাইকলজি-_নবম পরিচ্ছেদ 
এম্‌ কলিন্স্‌ আ।াও, জে. ড্রিভাব__একুপেবিমেন্টাল্‌ সাই কলজি__দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
ইউ নি টিশনাব_-এ প্রাইমাব অফ. নাইকলজি-__সপ্তম পবিচ্ছেদ 

এ টেক্টুবুক মফ সাইকলজি--১১২ গবং ১১৮ অনুচ্ছেদ 


57%6570156 


1.19680100 06106100 170 10865. 20191 61761116100] (0১০ 521-925) 
65101811006 5086৭ 1], 076 02179101011 000] [0610600 00 11096. 

(00. 522-925) 

3.1915017/£511517 ৮০6৮৮০০1) 216651-100866, 1০051171612 177560, গাঠািঠ়োডি 7000001 

110৩ 2150 [06102015 110966 01016]. (731. 522-525) 

% ৬৬180 5 016 £10610 17708£6 ? ০৬ 00965 €£ এ1ভি [00 00561 1008£95 7 

৬৬1) 1৭ 10 58116ণা [১5০100+1)2111101189010] ? (00. 525-527) 


10. 


মনোবিষ্ঠা 


[01507760851 ০০০৮০০] 061০6196 210. 117796৩. [0০ 0655 ৫1061 17) 061৩৮ 
01 ঠা 81170? (2০. 527-529) 
৬1796 21০ 01021009118 110922-057925 7? [3০৬৮ 4095 21 17701100881 ৫1116 
10] 00121 11801৬10618.15 11) 011০ ০০৬/61 0:1 1০100110% 11708555 ? 
(00১. 530-53]) 
৬/7105 10155 01) (2) 05615010 100956, (9) 59021095166 091)09609£181)5, 
(০) ০০012095105 17025০, (0) 1,50102.80£10 17252 2190 (6) 19110015260 
1175850. (00. 531) 
[01500600151) 0০06৮7৮6618 10061077015 11058156250 0172 1109156 01 1079861179,01010 
(0০2 532-534) 
[৩ 16 006০ 01096 056 022015 11029£5 15 560, 10112 615 10795 01 
1229.£1190101 15 110/11)£ 2130 91015601105 ? (0 535) 
11501070151) ০2০৬০1 026100015 00. 11795112010). [) ৬1020 5005 13 
[06701% 98150 091160 1209517190101) ? (01১. 534-535) 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 
স্মৃতি (মেমরি ) 


১। স্স্রত্তি ক্কাহাক্ে লেন £ 

স্মৃতি ও স্মরণ 

কল্পনা! ছুই প্রকার, যথা__পুনরুৎপাদনমূলক কল্পনা এবং গঠনমূলক কল্পনা । ষে 
কল্পনায় অতীত 'প্রতাক্ষ ব! অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি অৰিকলভাবে পুনরুৎপন্ন 
হয়, তাহাকে বলে পুনরুৎপাঁ্নমূলক কল্পন1 (রি-প্রডাক্টিভ্‌ ইমাঁজিনেশন্‌ ) বা 
শ্তি। যেমন “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল” লাইনটি যেমন শেখা 
হইয়াছিল, ঠিক তেমনভাবেই উহা মনে করিবার নাম উহার স্বৃতি। অতীতে 
প্রতাক্ষ বা অনুভূত বস্তর যথাসম্ভব অবিকল পুনরুৎপাঁদনের ক্ষমতাকে স্মৃতি 
( মেমরি ) এবং এই ক্রিয়াকে স্মরণ (রিমেম্বারিং, বিকলিং ) বলা হয়। 

স্মৃতি এবং ম্মরণ আবার নিভর করে শিক্ষা (লানিং ) শিক্ষালন্ধ বিষয়ের 
সংরক্ষণ বা ধুতি (রিটেন্শন্‌ ), পুনরুৎ্পাঁদন ( বিপ্রডাকৃশন্‌, রি-কল ) প্রভৃতি 
ক্রিয়ার উপর | 


২। স্মর্তিন্ল অত্র ৫ ্লাক্টরল্স্‌ অস্কুং ম্সেসজি ১ 
স্মৃতির বিশ্লেষণ 

স্বৃততি কতগুলি অঙ্গ বা অংশ লইয়া গঠিত। স্মৃতির অঙ্গ প্রধানতঃ 
চারটি, যথা -্বৃতি বা ধারণ ( রিটেন্শন্‌ ), পুনরুগ্ুপাদন, পুনরুজ্জীবন 
বা পুনরুদ্বোধন ( রি-প্রভাকৃশন্‌, রি-কল্‌, রিভাইভ্যাল্‌), পুনর্্ভান বা 
প্রত্যভিজ্ঞা ( রি-কগ্নিশন্‌) এব, স্থান-কাল নির্দেশ ( লোকাালাইজেশন্‌ )। 


শিক্ষণ স্মৃতির অঙ্গ কিন! 


উড্ওয়ার্থ প্রভৃতি মনে করেন যে শিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার্জন (লানিং) স্থৃতির 
প্রথম অঙ্গ, কারণ অতীত প্রতাক্ষ বা শিক্ষণ সাহাযো অজিত অভিজ্ঞতাই 
প্রতিরূ্প সাহাযো স্বৃুত হয়। কিন্তু এই মত যথার্থ বলিয! মনে হয় না। শিক্ষণ 
প্রধানতঃ সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি, আকর্ষণ প্রভৃতির প্রভাবে ঘটিয়া থাকে । 
ইহ। স্মৃতির ভিত্তিমূল হইলেও স্থৃতির অঙ্গ নয় যদি বলা হয় যে, যেহেতু শিক্ষণ 
না হইলে স্মৃতি সম্ভব হয় না, স্থতরাং ইহা! স্বৃতির অংশ বা অঙ্গ, এই যুক্তি সঙ্গত 


৫৩৮ মনোবিষ্ধ। 


বলিয়া মনে হয় নী। কারণ অনুরূপ যুক্তিসাহাষ্যে বল1 যায় যে, যেহেতু সংবেদন, 
প্রত্যক্ষ প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া স্বৃতি ঘটে না, স্বুতরাৎ উহা রাও স্মৃতির অঙ্গ। 
অতএব শিক্ষণকে স্মৃতির অংশ বা অঙ্গ বলিয়৷ গ্রহণ করা ঠিক বলিয়! 
মনে হয় না। 


৫১) ধৃতি ব ধারণ (রিটেন্শন্‌) 


সংবেদন, শিক্ষণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি মনের সংগ্রাহক ( আকুইজিটিভ্‌) বৃত্তি 
ইহাদের সাহায্যে মন নৃতন নৃতন জ্ঞান আহরণ করে। এই আহত জ্ঞান ল্ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইম্মা গেলে, জ্ঞানের বুদ্ধি বা বিকাশ সম্ভব হয় না! 
ইহ1 মনে ধৃত বা সংরক্ষিত (রি-টেইন্ড্‌, প্রিজার্ভড্‌) থাকিলেই উহার ভিত্তিতে 
উচ্চতর জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। ধুতি, ধারণ বা সংরক্ষণ ( রি-টেন্শন্‌) মনেব 
এই সংরক্ষণমূলক শক্তি । 

যাহাই চেতনাকে স্পর্শ করে তাহাই মনের উপর রেখাপাত করে। এই 
রেখাপাত ( ইমৃপ্রেশন্‌) প্রতিরূপের (ইমেজ) আকারে মনে ধৃত বা সংরক্ষিত 
থাকে । কোনো উদ্দীপক-অবস্থা ঘটিলেই এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন 
হয়, যাহার ফলে স্থবতি ঘটিয়া থাকে । যেমন, মনোবিগ্যার এই অন্ুচ্ছেদটি 
লিখিতে গিয়া পুর্বআলোচিত তথাগুলির পর পর স্মরণ হইতেছে বলিয়াই লেখা 
অগ্রসর হইতেছে । এই তথ্যগুলি প্রতিরূপের আকারে হয় নাই, কিন্তু ধৃত বা 
সংরক্ষিত হইয়া মনে অবস্থান করিতেছে । প্রত্যেকটি পুর্বলিখিত কথা পরবর্তী 
কথাগুলিকে উদ্দীপিত করিবার ফলে স্মরণ-ত্রিয়া সম্ভব হইতেছে। 


৫২) পুনরুৎ্পাদন ব। পুনরুদ্দীপন (রি-প্রডাকৃশন্‌, রি-কল্‌ ) 

কিন্ধ প্রতিরূপগুলি শ্বধু মনে সংরক্ষিত থাকিলেই ম্মরণক্রিয়। সম্ভব হয় না' 
নান। অভিজ্ঞতার ফলে নানা প্রতিবপই তো মনে রহিয়াছে । যে বিষয়টিবে 
স্মরণ করিতে হইবে তাহার প্রতিরপগুলিকে উহাদের সংরক্ষিত বা অবাক 
অবস্থা হইতে ব্যক্ত ব! প্রকাশিত করা দরকার । মনে সংরক্ষিত অব্যক্ত 
প্রতিনূপ ব্যক্ত করাকে বলে পুনরুৎ্পাদন, পুনরুদ্দীপন বা পুনরুজ্জীবন 
( রি-প্রডাকৃশন্‌, রি-ভাইভাল্‌, রি-কল্‌ )। 

পুনরুৎ্পাদন সম্ভব হয় কোনো উদ্দীপক (ছ্রিমুলাস্‌), স্ত্র (কিউ) 
বা অভিভাবের (সাজেশন্‌) সাহাযো। উদ্দীপক প্রতিরূপগুলিকে অতীত 


স্মৃতি ৫৩৯ 


অভিজ্ঞতার ক্রম, সম্বন্ধ, বিন্যাস প্রভৃতি অন্ুযাঁয়ী পুনকরুপস্থাপিত করে। যে 
ন্বন্ধের জন্য উদ্দীপক অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিবপগুলিকে পুনরুপস্থাপিত 
করিতে পারে তাহাকে বল! হয় অনুষঙ্গ (আসোসিয়েশন্‌ )। 


(৩) পুনর্ভান বা! প্রত্যভিভ্ঞ (রি-কগ্নিশন্‌) 

পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপগুলিকে ধারণ বা সংরক্ষণ এবং পুনরুৎ্পাদন 
করাই স্মরণের পক্ষে যথেষ্ট নয় । যে বিষয়টি পূর্ব অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হইয়াছিল, 
পুনরুৎ্পন্ন প্রতিরূপ যে উহারই প্রতিৰপ এই পুনজ্ঞনও সম্মতির অপরিহার্ধ 
অঙ্গ । অর্থাৎ স্মৃতি বা স্মরণকে সম্ভব করিতে হইলে উহার প্রতিবূ্পকে কোনো 
পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিরূপ বলিয়া চিহ্নিত করা অথবা পুনরায় জানা চাই । 
যে বিষয়টিকে পুর্বে জান! হইয়াছিল তাহাই পুনর্বার জ্ঞাত হইতেছে, এইবপ 
জ্ঞান না থাকিলে স্থৃতি বা স্মরণ সম্ভব হয় না। 

পুনজ্্রীন বা প্রতাভিজ্ঞা (রি-কগ্নিশন্‌ ) ছাড়া শ্মরণক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যায। হয়ত পুর্বজ্ঞাত বিষয়টি ঠিকমতই পুনরুৎপন্ন হইল, অথচ উহাকে 
পূর্বজ্ঞাত বলিয়! চিনিতে পারা গেল না, অথবা যে বস্তাটিকে পুর্বে জানিয়াছিলাম 
সেই বস্তটিকেই পুনরায় জানিতেছি বা স্মরণ করিতেছি, এই আকারের 
পুনজ্ঞ্ণন বা প্রত্যভিজ্ঞ। ঘটিল না । এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুদ্দীপন 
হওয়া এবং না হওয়া সমান হইয়৷ দীডাইল | 

স্থতরাং পুনজ্ঞণন বা' প্রত্যভিজ্ঞা স্মরণের অপরিহাধ অঙ্গ | 


€) স্থান-কাল নির্দেশ (লোক্যালা ইজেশন্‌ ) 

কোনো বস্ত্র প্রতাভিজ্ঞায় উহার প্রতিরূপটি যে উহাঁরই প্রতিরপ, এই 
প্রকার বোধ অনিবার্ধ। প্রতিরূপের স্থানকাল নির্দেশ ( লোক্যালাইজেশন্‌ ) 
না হইলে এই আকারের প্রতাভিজ্ঞা সম্ভব হয় হয় না। শুধু সংরক্ষিত বস্তুর 
প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন হইলেই হইল না। বস্ত্রটি কোথায়, কবে অথবা কখন 
জ্ঞাত হইয়াছিল সেই স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুৎ্পাদন হওয়। চাই। স্থান- 
কাল-নির্দেশসহ বস্তর পুনরুজ্জীবন না ঘটিলে উহার পরিচিতি-বোধ ( ফীলিং 
অফ ফেমিলিয়ারিটি ), যাহাঁকে টিশ্নারু প্রত্যভিজ্ঞার প্রাণ বলিয়াছেন, তাহা 
ঘটে না। দূর হইতে একটি লোককে দেখিয়া তাহাকে যেন চিনি বা জানি 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেন চিনি বা জানি, এই সংশয়মিশ্রিত প্রত্যভিজ্ঞা 


৫৪০ মনোবিষ্ঠা 


নিশ্চিত জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান নিশ্চিত হয় তখনই, যখন এ লোকটিকে 
কোন্‌ স্থানে কবে বা কোন্‌ সময় দেখিয়াছিলাম তাহা নির্দিষ্ট হয়। এই দৈশিক 
ও কালিক নির্দেশ ঘটিলেই ষেন চিনি এই অনিশ্চয়তাজনিত অস্বস্তিবোধ নিশ্চিত 
পরিচিতি অথবা প্রত্যভিজ্ঞার ন্বস্তিবোধে পরিণতি লাভ করে। 


উপসংহার 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে ধূতি বা ধারণ (রিটেন্শন্‌), 
পুনরুৎপাদন বা পুনরুদ্দীপন ( রি-প্রভাকৃশন্‌, রি-কল্‌ ), পুনজ্ঞান বা! প্রত্যভিজ্ঞা 
(রি-কগ্নিশন্‌ ) এবং স্তান-কাল-নির্দেশ ( লোক্যালাইজেশন্‌ )--এই চারিটি 
স্বৃতির অঙ্গ । স্মৃতি বলিতে বুঝীয় সেই স্মরণ করিবার ক্ষমতাকে যাহা 
পুর্ব-অভিজ্ঞতালন্ধ প্রতিরূপের সংরক্ষণ, পুনরুৎপাঁদন, প্রতাভিজ্ঞ! এবং স্থানকাল 
নির্দেশ করিবার ফলে ঘটে । 


৩) হনহব্রক্ষ্ ল! প্রতি বিশ্লেষন 

দৈশিক সংস্কার 

আপাতদৃষ্টিতে সংরক্ষণ, ধুতি বা মনে-রাখা ব্যাপারটিকে সহজ বলিয়া 
মনে হয়। কিন্ত ইহাকে সহজ বলিয়া মনে হওয়ার কাবণ জডজগতেখ 
জ্ঞানলবধ দৈশিক সংস্কার । জড়জগতের সকল বস্তই থাকে দেশে বা স্থানে । 
যেমন, টেবিলটি আছে বলিতে আমর। বুঝি যে ইহ1 ঘরে, বাবান্দার় বা অন্ত 
কোনো স্ানে আছে । তেমনই আমরা মনে করি যেন মনও ঘর ব1 বারান্দার 
মৃত একটি স্বল্প ব! দীর্ঘ-পবিসর স্থান যেখানে পুরলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিবূপ থাকে । 


প্রতিরূপের দৈশিক আকার ও অবস্থান আছে কি? 


কিন্ত জড়বস্তর যেমন দৈশিক পরিমাণ আছে উহাদের 'প্রতিরূ্পগুলির 
তেমন নাই। একটি আঠার ফুট লন্ব! ঘরের প্রতিবূ্প আঠার ফুট লম্বা! ন্য়। 
আবার হিম-শীতিল জলের প্রতিবূপ হিম-শীতল নয়। 'প্রতিরবূপগুলি ষে তাবেহ 
মনে সংরক্ষিত হউক না কেন, ইহ1 নিশ্চিত যে বাহ্‌বস্থ সশরীরে মনের মধো 
প্রবিষ্ট হয় না । অথচ পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতা যে একেবারে মুছিয়1 যাঁয় না, কিন্ত 
মনে কিছু রাখিয়া যায়, তাহাতেও সন্দেহ নাই । সংরক্ষণ কিরূপে ঘটিতে পাবে 
তাহা সহজবোধ্য না হইলেও, ইহা বান্তবিকই ঘটিয়। থাকে । 


স্মৃতি ৫৪১ 


সংরক্ষণ বা ধুতি সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন এই যে, পুরলন্ধ অভিজ্ঞতার 'প্রতিবূপ 
কি আকারে এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়। উহারা কি মানস অথবা শাবীর 
বাঁপার ? উহাঁরা কি মনেরই একপ্রকার বিকার বা পরিবর্তন, অথব। নার্ভ- 
তন্ধের এবং বিশেষ করিয়া গুরুমস্তিক্ষেরই বিকার বা! পরিবর্তন ? 

প্রথমে শীরীরবৃত্তীয় মতবাদগুলির আলোচন! করা যাউক । 


€১) শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (ফিজিয়লজিক্যাল্‌ থিওরি ) 

শারীরবুত্তীয় মতে সংরক্ষণন।্তন্ত্বের এবং গুরুমস্তিক্ষের বিকার বা পরিবর্তন 
বিশেষ এই মতটি মুয়েন্স্টারবার্গ, জ্যান্টো, কাপ্পেন্টার্‌, মিল্‌, লুইস, জেম্‌স্‌, 
ওয়াট্সন্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ সমর্থন করিয়াছেন | 

শারীরবৃত্তীয় মত প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর । প্রথমটি হইল মিল্‌, কার্পেন্টার 
প্রভৃতির, দ্বিতীয়টি জেমূস্‌ প্রভৃতির এবং তৃতীয়টি ওয়াটুসন প্রভৃতির মত। 


(ক) স্থায়ী অচেতন মস্তিক্ষ-ক্রিয়-বাদ (থিওরি অফ. পার্মানেপ্ট আন্‌- 
কন্সাচ সেরিব্রেশন্‌) 

মিল্‌, কার্পেন্টারু প্রভৃতির মতে সংরক্ষণ একপ্রকার অচেতন গুরুমস্তিকীয় 
( সেরিব্রযাল্‌) প্রক্রিয়া বা কম্পন ( ভাইব্রেশন্‌ )। ইহারা মনে করেন যে.শিক্ষণ, 
প্রতাক্ষ প্রভৃতি প্রত্যেক মানসবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি মন্তিফ-ক্রিয়ার বা 
কম্পনের স্থত্রপাত হয় এবং এ সকল মানসবৃত্তির অবসানের পরও উহাদের 
সহকারী মস্তিফ-ক্রিয়া। বা কম্পন অস্পষ্ট ও অচেতন ভাবে চলিতে থাকে । এই 
অবচেতন মস্তিকষক্রিয়া বা কম্পনকেই বল! যায় সংরক্ষণ। পুনরুৎপাদন এই 
অস্পষ্ট মন্তিফ-ক্রিয়াকে স্পষ্ট বা তীব্র করার নামান্তর । অংরক্ষণ ব৷ ধুতি 
(রিটেন্শন্‌) বলিতে বুঝায় এই স্থায়ী মস্তিষ্কক্রিয়া (পার্মানেণ্ট, 
তাইব্রেশন্‌ ইন্‌ দি ব্রেইন) অথবা অচেতন মন্তিষ্ষস্পন্দন €আন্‌- 
কন্সাচ সেরিব্র্যাল্‌ ভাইত্রেশন্‌)। 


€খ) স্থায়ী মস্তিষ্ক-গঠন-বিকার বাদ (থিওরি অফ. পার্মানেন্ট, সেরি- 
ব্র্যাল্‌ মডিফিকেশেন্‌) 

অধ্যাপক উইলিয়াম্‌ জেম্স্‌মনে করেন যে, সংরক্ষণ হইল মন্তিষ-গঠনের স্থায়ী 

বিকার বা পরিবর্তন ( পার্মানেণ্ট সেরিত্র্যাল্‌ মডিফিকেশন্‌ )। শিক্ষণ বা প্রতাক্ষ 


৫৪২ মনোবিদ্। 


যেযে মন্তিফ-অংশগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট, এ ক্রিয়ার ফলে সেই সেই মস্তিকাংশের 
গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হয়। মানসবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে 
ফলে মন্তিষ্ষের পথ সংক্ষিপ্ত হইয়া! যায়; যে কারণে পূর্বে যে কাজটি সম্পাদন 
করিতে বেশী সময় লাগিত, পরে তাহা সম্পাদন করিতে অপেক্ষাকৃত কম 
সময় লাগে । জেম্স্এর মতে এইরূপ স্থায়ী সংক্ষিণ মস্তিক্ষ-পথ স্থাপিত 
হইবার নামই সংরক্ষণ ব। ধৃতি। পূর্বজ্ঞাত কোনো বস্তব শে আছে বা 
সংরক্ষিত আছে বলিতে বুঝায় যে, অভিজ্ঞতার ফলে সংক্ষিপ্ত মন্িফ-পথ ( শর্ট 
ব্রেইন্‌-পাথ.) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

দেখা যাইতেছে যে জেম্স-এর মতে সংরক্ষণ মস্তিষীয় সংগঠনের ( মর্ফোল- 
জিক্যাল্‌) ব্যাপার । 

(গ) আবার ওয়াটসন প্রভৃতি চেষ্টিতবাদদী মনোবিৎ মনে করেন যে 
সংরক্ষণ একশ্রেণীর নিজ্ঞান বা অচেতন শারীর বিকার (আন্কন্সাঁচ্‌ বডিলি 
মভিফিকেশন্‌)। এই মত এই যে ইহা শারীর কারণকে শুধু মন্তিষ্কে বা 
নার্ভে সীমাবদ্ধ রাখে না, কিন্ত সকল আভ্যন্তরীণ যন্বের (ভিসার্যাল্‌ 
অর্গযান্স্‌), গ্রন্থির (গ্যাস) এবং মাংসপেশীর (মাস্ল্স্‌) ক্রিয়াকে উহার 
অন্তর্ভুক্ত করে । 


(২) মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ (সাইকলজিক্যাল্‌ থিওরি) 

অন্তভ্র্ণান মনের স্থায়ী পরিবর্তনবাদ €খিওরি অফ. সাবকন্সাচ, 
মেণ্টাল্‌ মডিফিকেশন্‌) 

সংরক্ষণ বা মনে থাকার কারণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হইল হি 

(সাইকলজিক্যাল্‌)। এই মতান্ুসারে মনের চেতন ক্ষেত্রের নীচে একটি 
অন্তজ্ঞখন স্তর রহিয়াছে । প্রতাক্ষ, শিক্ষণ প্রভৃতি অভিজ্ঞতায় মনের চেতন 
স্তর ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু এই সকল অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি অন্তহ্িত হইলেও, 
মনের অন্তজ্ঞন ভ্তরে উহাদের রেখা, ছায়া, অন্লিপি, নকল বা' প্রতিক 
( ইমেছ্‌ ) রাখিয়া যায়। 'এই 'প্রতিরূপ বলিতে বুঝায় অস্তজ্ৰন মনের স্থায়া 
পরিবর্তন (সাব্কন্সাচ্‌ মেণ্টযাল্‌ মডিফিকেশন্‌ )। বস্তগুলি মনের চেতন স্তবে 
ক্রিয়া করিবার ফলে উহার। মানস পরিবর্তনের আকারে মনের গভীরতর 
অন্তজ্ঞন স্তরে তলাইয়া যায়। স্টাউট্‌-এর ভাষায়, এ বস্তগুলি উহাদিগকে 
পুনরায় জানিবার একটি প্রবণত! (প্রি-ডিস্পোজিশন্‌ ) মনে রাখিয়া যায়। 


স্মৃতি ৫৪৩ 


তাহা হইলে, অতীত-অভিজ্ঞতা-লন্ধ বিষয় প্রতিরূপের আকারে মনে 
যাকিয়। যায় বলিতে আমরা বুঝিব মনের এমন কোনে। পরিবর্তন ( মডি- 
ফিকেশন্‌ ) যাহার ফলে এ বস্তুকে পুনরার জানিবার প্রতি একটি প্রবণত| জন্মে 
এবং ভবিষ্যতে কোনে উদ্দীপক উপস্থিত হইলেই এই প্রবণত। সক্রিয় পুনরুৎ- 
গাদনে পরিণত হয় । 


এই মতগুলির সমালোচনা 

শারীরবৃত্তীয় মতগুলি সংরক্ষণকে শারীর ক্রিয়ায় বা সংগঠনে পরিণত করে । 
এই মতগুলি হইতে শিক্ষণীয় এই যে সংরক্ষণের সহিত নার্ভতন্ত্, বিশেষতঃ 
মস্তিক্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই মত সংরক্ষণের মানসরূপকে উপেক্ষা 
রে। আবার কোন্‌ সংরক্ষণের সহিত কোন্‌ শারীর ক্রিয়। ঘটে তাহা 
পঠিকভাবে নিরূপণ করিতেও এই মত অসমর্থ। তৃতীয়তঃ, এই মত মানস 
প্রতিরূপের গপ্রকীরগত ভেদকে মন্তিফপথের অথবা মস্তিক্ষ ক্রিয়ার পরিমাণগত 
ভদ অনুসারে ব্যাখ্যা করে । কিন্তু একটি শব্ধ প্রতিবূপ এবং বর্ণপ্রতিরূপের 
প্রকারগত পার্থক্য উহাদের মস্তিষষ-কেন্দ্রীয় স্ায়ুপথের সরলতা বা জটিলতা 
দ্য! ব্যাখ্যা করা যায় না। চতুর্থতঃ, মিল্‌ এবং কার্পেন্টার সংরক্ষণকে নিজ্ঞণন 
নস্তিক্ষ ক্রিয়া বলিয়াছেন । ইহা দ্বার তাহার1"যেশ বলিতে চাহেন যে সংজ্ঞান 
স্থিক-ক্রিয়াও আছে । কিন্তু কোনো মস্ডিফ-ক্রিয়াই সংজ্ঞান হইতে 
গারে না । সর্বোপরি, এই মতে মস্তিক্ষের অন্ুষঙ্গ এলাকাতেই মস্তিক্ক- 
কযা চলে। অথচ অসংখ্য সংরক্ষিত বস্তব তুলনায় এই এলাকা! 
চদ্র-গরিসর | 


ঠপসংহার 

স্থৃতরাং সংরক্ষণ অন্তজ্ঞণন মনের প্রবণত। ব| পৰিবর্তন বিশেষ, এই মতই 
হণ করা যুক্তিযুক্ত । অবশ্য এই মনোবৈজ্ঞানিক মত স্বীকার করিবার অর্থ 
এই নয় যে সংরক্ষণের সহিত শারীর ব্যাপারের সং্রব নাই। উপরস্ত 
'বক্ষণ মানন ব্যাপার হইলেও ইহার এমন কতগুলি সহকারী শারীর 
যাপার আছে যেগুলি স্বীকার করিলে ইহা আরও সহজবোধ্য হয়। 
গানীরবৃতীয় মত সংরক্ষণের এই দৈহিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
রিয়াছে। 


৫৪৪ মনোবিদ্া 


৪ | গ্ুুনলস্ভুপাদেম্ন 

যে ক্রিয়ায় পুর্বভ্ঞাত বন্ত উহার প্রতিরূপ সাহায্যে পুনরুপম্ছাপিত 
হয় তাহাকে পুনরুত্পাদন, পুনকুদ্দীপন অথব। পুনরুদ্রেক বলে । 

স্থৃতি শুধু আয়ত্ত বিষয়ের সংরক্ষণই নয়, কিন্তু কাধকালে সংরক্ষিত বিয়ের 
ব্যবহারও বটে । মনের কথা মনেই থাকিয়া গেলে, উহাকে পুনরুৎপন্ন ব 
পুনরুদ্দীপিত করিয়া মনে না করিলে, স্বৃতি কাধকরী হয় না। কিন্তু অসংখা 
পুর্বজ্ঞাত বস্তর ছাঁপ বা৷ প্রতিরূপই তো মনে রহিয়াছে । এই অসংখ্য সংরক্ষিত 
প্রতিরূপই তো একই সময়ে মনে করিবার দরকার হয় না। যেমন “পাখী সব 
করে রব রাতি পোহাইল” দিয়া যে কবিতাটি আরম্ভ হইয়াছে তাহা হয়তে 
মনে করা দরকার । এই লাইনটি মনে আসিবাঁর পরই যদি “এ কথা জানিতে 
তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান" লাইনটি মনে উদ্দিত হয় তবে ম্মরণক্রিয় বিশৃঙ্খল 
হইয়া পড়ে । কিন্ত প্রথম লাইনটি মনে পড়া মাত্র যদি “কাননে কুস্থম কলি 
সকলই ফুটিল” লাইনটি স্বৃতিপটে উদ্দিত হয়, তবেই ম্মরণক্রিয়া৷ যথাযথ হইয়াছে 
বলা যায়। যে কোনো অধীত বা' পুর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎ্পাঁন বা! মনে করাই 
স্থৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশাল সংরক্ষণ ভাগার হইতে যখন যতট্ুক 
“মনে করা” বা পুনরুৎপাদন করা দরকার ঠিক ততটুকুর পুনকুদ্ধারই স্মৃতি 
পক্ষে গ্রয়োজন। | 

পুনরুৎপাদন বা “মনে করা” ব্যাপারটি খেয়ালখুশী মত করিলে চলে না। 
ইহা কতগুলি নিম়মশ্ত্রে নিয়ন্ত্রিত বা আবদ্ধ । অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি যে সন্বদ্ধে 
সন্বদ্ধ,। এই নিয়মণ্ডলি তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন, অভিজ্ঞতায় বা পাঠ 
শিক্ষণ কালে “পাখী নব করে রব রাতি পোহাইল", লাইনটির শব্দগুলিকে 
একটি নির্দিষ্ট শৃ-[লায় অভ্যাস কর] হইয়াছে । ইহার প্রতোকটি শব্দের সহিত 
অপর শবের পূর্বাপর সম্বন্ধ রহিয়াছে । সংরক্ষিত অবস্থায়ও ইহাদের প্রতি- 
রূপগুলি ইহাদের বাস্তব সম্বন্ধ অনুযায়ী শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকে । ফলে একটি 
শব্ের প্রতিবপ মনে আসিলেই পরবর্তা শবের প্রতিরূপটি মনে উদ্দিত হয় এবং 
এইরূপে পুর্বাপরক্রমে পুনরুৎ্পাদন চলিতে থাকে । অর্থাৎ. একটি উদ্দীপক 
প্রতিরূপ অপর একটিকে অভিভাবিত ( সাজেস্ট ) করে, অথব!। একটি অপরটি 
অভিভাবীয় শক্তি (সাজে্িভ্‌ ফোর্স) হইয়া! দাড়ায়। 

পুর্বজ্ঞাত বিষয়গুলির প্রতিরূপ যে নিয়মে পরষ্পর সম্বদ্ধ, এবং পুর্বাপর 
ক্রমে পুনরুৎপন্ন হয়, সেই নিম্বমকে অনুষঙ্গ নিয়ম বা অনুযঙ্গ-স্ত্র ( ল? অফ 


স্মৃতি ৫৪৫ 


গ্যাসৌসিয়েশন্‌) বল! হয়। যেমন “পাখী সব করে রব...” লাইনটির একটি 
্ উহার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী শব্দের সহিত স্থানীয় বা দৈশিক সান্গিধ্যসুত্রে 
গ্রথিত বলিয়া, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়1 দেয় বা পুনরুৎ্পন্ন করে। 


9। অবন্যুজ্দ ও অভি্ভান্ব 
আ্যাসোসিস্সেস্পন্‌ আ্যাণ্ড সাজেম্পন্‌ ১ 

পুর্বগ্ভাত বিষয়গুলির একটি বা! একাধিক প্রতিরূপ অভিভাব শক্তির 
হার! উদ্দীপিত হইয়। যে নিয়ম অনুসারে অন্য একটি বা একাধিক 
প্রতিরপ পুনরুৎপন্ন করে সেই নিয়ম বা সূত্রকে বলে অনুষঙ্গ- 
ত্র বা নিয়ম। এই পুৰরুৎপন্ন প্রতিরূপগুলির প্রতোকটি অপরটির সহিত 
মন্ুযক্ত, অর্থাৎ উহাদের একটি অপরটির সহিত এইরূপে সম্বদ্ধ যে, একটি মনে 
পডিলেই অপরটি মনে পড়িয়া যায়। এইরূপে একটি প্রতিরপের অপর 
একটিকে পুনরুৎপন্ন করিবার শক্তিকে বলে অভিভাব শক্তি 
সাজেস্তিভ ফোর )। 

কিন্ত একটি প্রতিরূপের পক্ষে আর একটি প্রতিরপকে পুনরুৎপন্ন করা 
তখনই সম্ভব যখন ইহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ (আযাসোসিয়েশন্) থাকে | ছুইটি প্রতিরূপ 
মন্ুযক্ত থাকিলেই উহাদের একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত বা উদ্দীপিত 
কর। সম্তব। যেমন “পাখী সব” এই অধীত অংশটির প্রতিরূপ মনে জাগিয়া 
উঠিবামাত্র উহার পরবর্তী অংশ “করে রব” মনে হইয়া যায়, কারণ প্রথম 
অংশটির পরেই দ্বিতীয় অংশটি পঠিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে অন্ুযন্গসথত্র 
স্থাপিত হইয়াছে, ফলে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির উদ্দীপক বা অভিভাব শক্তি 
হইযা দাড়াইয়াছে। 

স্থতরাং অভিভাব এবং অন্থুষঙ্গ একই পুনরুৎপাদন ক্রিয়ার ছুইটি দ্রিক। 
প্রতিরূপগুলি অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলিযাই উহাদের একটি অপরটিকে 
অভিভাবিত করিতে পারে । স্থতরাং অভিভাব অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল | 
কিন্ত আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে অনুষঙ্গও অভিভাবের উপর নির্ভরশীল । 
নদ্ধিপুরক শিক্ষণের (ইন্টেলিজেন্ট লানিং ) ফলে যে অন্ুন্গ উৎপন্ন হয় তাহার 
যুলে অভিভাৰ কাজ করে। যেমন “পাখী সব করে রব” অংশের সহিত “রাতি 
পোহাইল” অংশের এবং “রাতি পোহাইল" অংশের সহিত “কাননে কুস্থমকলি 
সকলই ফুটিল” অংশের স্বাভাবিক সম্বন্ধটি বুঝিয়া কবিতাটি পাঠ করিলে, প্রত্যেক 


৩৫ 


৫৪৬ মনোবিষ্া 


পূর্ববর্তী অংশ উহার পরবর্তী অংশকে অভিভাবিত করে এবং এই অভিভাবের 
ফলে উহাদের মধ্যে সহজে এবং স্থায়ীভাবে অনুষঙ্গ সুত্র স্থাপিত হয়। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে অভিভাব এবং অনুষঙ্গ পরম্পরসাপেক্ষ। 


৬। অন্যুলজ-নিস্বন্ম 
€ল”জ.অস্ং আযলোসিক্সে্ণন্‌ ১ 
যে নিয়ম অনুসারে পূর্ব-অভিজ্ঞতালন্ধ প্রতিরূপের সন্বন্ব-শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত 
হয় তাহাকে বলা হয় অনুষঙ্গ-নিয়ম 
আধুনিক মনোবিদ্যায় প্রধানতঃ তিন প্রকার অন্ুষঙ্গ-সথত্র বা নিয়ম স্বীকত 
হইয়াছে, যথা সান্িধ্যস্ত্র (ল” অফ. কন্টিগুইটি ), সাদৃশ্তহ্ত্র ( ল" অফ. 
সিমিলারিটি ) এবং বৈপরীত্যস্থত্র (ল? অফ, কন্ট্র্যাস্ট, )। 


(১) সান্িধ্য-অনুষজ সূত্র (ল" অফ. কন্টিগুইটি ) 

পুর্ব অভিজ্ঞতায় যে সকল বস্তু দেশ এবং কাল সম্বন্ধে পরস্পরের 
কাছাকাছি বা! নিকটবর্তীব্ধপে জ্ঞাত হইয়াছিল, উহাদের প্রতিরূপগুলি 
সান্লিধ্য-অনুবঙগ-সূত্রে সন্বন্ধ হয়। যেমন অতীত শিক্ষণে “পাখী সব করে 
রব” অংশের কাছাকাছি বা নিকটবর্তারূপে “বাতি পোহাইল” অংশটি পঠিত 
হইয়াছিল । এই শব্বগুলি দেশ এবং কাল সম্বন্ধে যেমন পরস্পর কাছাকাছি বা 
নিকটবর্তাঁ, উহাদের প্রতিরূপগুলিও তেমন সান্নিধ্যস্থত্রে অনুষক্ত হয়। সান্রিধা 
অনুষঙ্গ-স্ুত্র বলিতে বুঝায় পরম্পর নিকটবর্তী প্রতিরূপের সেই সম্বন্ধ, যাহার 
ফলে উহাদের একটি মনে পড়িলে, আর একটিও মনে পড়িয়। ষায়। 

মনোবিগ্ভার অনুষঙ্গ বলিতে বস্তর সহিত বস্তর জন্থন্ধ বুঝায় না। 
কিন্ত প্রত্যক্ষ ব| জ্ঞাত বস্তর সম্বন্ধ অনুযায়ী উহাদের গ্রতিবূপের মধ্যে যে সম্বন্ 
স্থাপিত হয় তাহাঁকেই মনোবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ বলে। এই অনুষঙ্গ স্থপ্রে 
সম্বদ্ধ প্রতিরূপগুলির একটি মনে জাগিলে অন্যগুলিও পর পর পুনরুপস্থাপিত্ 
হয়--ইহাই মনোবৈজ্ঞানিক অন্ুষঙ্গের তাৎপর্য। পুর্বপ্রত্ক্ষ বস্তগুলির একটি 
পুনরায় প্রত্যক্ষ হইলে, বাকী বস্ত্গুলির প্রতিরপ আপনা-আপনি, অথণ। 
পুনরুৎপাদন চেষ্টার ফলে, মনে ভাসিয়া ওঠে । আবার এই অন্য 


প্রতিবূপগুলির একটি মনে জাগিয়া উঠিলেও অন্যান্তগুলি মনে ভ।সিন। 
উঠ্ভিতে পারে । 


স্মৃতি ৫৪৭ 


দৈশিক এবং কালিক সান্সিধ্য ( স্প্যাশাল্‌ জ্যাণ্ড. টেম্পোর্যাল্‌ 
কন্টিগইটি ) 

দেশ এবং কাল সম্বন্ধে সান্রিধ্য দুই প্রকারের হইতে পারে । যেমন “পাখী 
সব করে রব” অংশটির কাছাকাছি ব। নিকটবর্তী স্থানেই “রাতি পোহাইল” 
অংশটি পঠিত হইয়াছে । এই দুইটি অংশ দৈশিক সান্নিধ্য বা নৈকট্যে আবদ্ধ । 
স্তরাং ইহাদের প্রতিরূপগুলিও দৈশিক সান্লিধ্যস্ত্রে অনুযক্ত। আবার প্রথম 
অংশটি পঠিত হইবার পর পঠিত হয় দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ এই ছুইটি অংশ 
কালিক পৌর্বাপধে পঠিত হয়। স্তরাং ইহাদের প্রতিরূপগুলিও কালিক 
সান্নিধ্স্থত্রে অনুষক্ত। আকাশের উপব মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়, সুতরাং 
আকাশ ও মেঘ এবং উহাদের প্রতিরপগুলিও দৈশিক সান্িধ্যস্থত্রে 
অন্ুমক্ত | কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাইবার পর মেঘগঞ্জন শোনা যায়, সুতরাং বিদ্যুৎ 
ও মেঘগর্জনের অনুষঙ্গ কালিক এবং ইভাদেব প্রতিনূপও কালিক সান্িধ্য- 


সাত অনষপ্ত | 


(২) সাদৃশ্য অনুষঙ্গ (আ্যাসোসিয়েশন্‌ বাই সিমিলারিটি ) 

দুই বা ততোধিক বস্তর একটি অপরটির সদৃশ বলিয়! জ্ঞাত হইলে, 
উহাদের প্রতিরূপগুলিও পরস্পর সদৃশ বলিয়। ষে সম্বন্ধে অনুষক্ত হয় 
তাহাকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ বলে । যেমন রামু এবং শ্যামু দুইটি যমজ ভাই পুর্ব 
অভিজ্ঞতায় সদৃশ বলিয়া জ্ঞাত হওয়ায়, পরবর্তা কালে একজনকে দেখিলে বা 
স্মবণ করিলেই আর একজনের কথ| মনে পড্ডে। অথবা রামুকে পূর্বে দেখা 
হইয়াছিল। পরে শ্টামুকে দেখিযা রামুকে মনে পড়িল, কারণ উহাদের মধ্যে 
গাম রহিয়াছে । 

আবার, রবীন্দ্রনাথের ফটে। দ্েখিয় তাহার চেহারাটি মনে জাগিল, কারণ 
ফটো বা! প্রতিরূতির সহিত চেহারাটি সাদৃশ্স্ত্রে আবদ্ধ। কাব্যের উপম| 
সাদশ্ঠ অন্থুযঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিলফুলের সহিত স্থগঠিত নাসিকার, পদ্মের 
সহিত নয়নের, চন্দ্রের সহিত বদনের, পুরুষের সহিত বৃক্ষের এবং ললনার সহিত 
লতার উপমাস্থলে তুলনীয় বস্তদ্বয়ের সাদৃশ্ রহিয়াছে । ফলে একটিকে দেখিলে 
বা মনে পড়িলেই অপরটি মনে পড়ে। সদৃশ বন্ত সদৃশ বস্তর কথ! মনে 
করাইয়। দেয় । অথবা, সদৃশ বস্তর প্রতিরপ সাদৃশ্ঠ অনুষঙ্গ-স্থত্রে সম্বদ্ধ হয় 
বলিয়া, উহাদের একটি মনে হইলেই, অপরটি মনে পড়ে । 


স্মৃতি ৫৪৭ (ক) 


(৩) বৈপরীত্য অনুষজ জ্যোসোজিয়েশন্‌ বাই কল্ট্রাজ্ট.) 

_ৰম্ত বা উহ্থার প্রতিনূপ কোনে বিপরীত বস্ত ব। উহ্থার প্রভিনূপকে 
ষে নিয়ম অনুসারে মনে করাইয়। দেয় সেই নিয়মসূত্রকে বৈপরীত্য 
অন্ুুষ্গ-সূত্র বলে । যে সকলবন্ত একটি আর একটির বিপরীত, উহাদের 
একটিকে দেখিলে বা মনে করিলে অপরটি মনে পড়ে বা স্বত হয়। যেমন 
দুঃখের দিনে স্থখের দিনগুলি মনে পডে। অমা রজনী দেখিয়। পুণিম। রাত্রির 
কথা মনে উদিত হয়। বামন বা খর্বকায় লোক দেখিয়া বিরাটবপু লোকের 
কথা মনে পড়ে। দুর্নাম শুনিয়। সুখ্যাতির কথা এবং অসমতল পার্বত্যপথে 
চলিতে চলিতে বাংলার সমতলভূমির কথা মনে উদ্দিত হয়, কারণ ইহাদের 
একটি অপরটির বিপরীত । যে ব্যক্তিটি আজ ফুলের মালা পরাইল সেই 
হয়ত একদিন জুতার মাল পরাইম্াছিল, অথবা যে আজ উপকারের আশায় 
আসিয়াছে সেই হয়ত অতীতে ক্ষতি করিয়াছিল। এই সকল পরস্পরবিরোদী 
আচরণ, একটি অপরটির সম্মীরক হইয়া ঈাড়ায়। বৈপরীতা অনুষঙ্গ 
অনুসারে বিপরীত সম্বন্ধে সন্থদ্ধ বস্ত্র একটি প্রত্যক্ষ করিলে বা মনে পড়িলে 
অপরটিও মনে পড়ে । 


৭। ভিন্ন প্রক্ষান্প অন্যুজ্ঞ নিস্সম্মেন্স সম্বন্ধ 
উহাদের পারস্পরিক মৌলিকতা 

উপরোক্ত তিনটি অন্ষঙ্গ-স্থত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্বপ্ধ। অনেকের মতে এই 
তিনটি অন্ুষঙ্গ-স্ত্রই সমানভাবে মৌলিক | কিন্ত ইহারা সমান মৌলিকত্; 
দাবী করিতে পারে কি ন৷ সেই সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে । 


বৈপরীত্য অনুষঙ্গ মৌলিক হইতে পারে না 

অধিকাংশ মনোবিৎ সান্গিধ্য এবং সাদৃশ্ঠ অন্ষঙ্গ-স্থত্র দুইটিকে সমভানে 
মৌলিক বা মুখ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাহাদের মতে বৈপরীত্য সূত্র 
সারদৃশ্যেরই বিকার বা! বূপাস্তর। অন্ধকার আলোক স্মরণ করাইয়া দেয়, কাব? 
উহারা উভয়েই মূলতঃ আলোকসংবেদন, এই বিষয়ে সদৃশ । আবার বামন 
দেখিয়। বিরাটবপু ব্যক্তির কখা মান হয়, কারণ উহার! উভয়েই আকাবেব 
উচ্চতা-জ্ঞাপক বলিম্া সদৃশ | দুঃখের দিনে সুখময় দিনগুলির কথা মনে পে, 
কারণ স্থথও ছুঃথ অন্তভূতির প্রকারভেদ বলিয়া সদৃশ | অর্থাৎ সাদৃশ্যন্থরের 
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উপর নির্ভর করিয়া বৈপরীত্য স্থত্্র কাজ করে। এক বৃস্তে ছুইটি ফুলের মত 
বিপরীত বস্ত সান্নিধ্যস্থত্রে গ্রথিত | 
স্থৃতরাং বৈপরীত্য স্থত্রটি মৌলিক ব! মুখ্য অনুষন্গস্ত্র হইতে পারে না। 


টিশ্নার্‌-এর সমালোচনা 

টিশ্নার্‌, বৈপরীত্য অন্থুঙ্গ-স্থত্রকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ-নুত্রে পরিণত করিবার 
বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি তুলিয়াছেন।১ 

প্রথমতঃ, বৈপরীত্য অন্থষঙ্গ-স্ত্রকে সাদৃশ্ট অন্যঙ্গ-স্ত্রে পরিণত করিবার 
ুক্তিটি মনোবৈজ্ঞানিক নয়, কিন্ত যুক্তিবৈভ্ঞানিক | ইহা! মনোবিজ্ঞানের 
ষ্টিভঙ্গী হইতে উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু হইয়াছে যুক্তিবি্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে। 
এই যুক্তি অনুসারে খর্বকাঁয় ব্যক্তি বিরাটকায় ব্যক্তিকে মনে করাইয়! দেয় 
উহ্হাদের অন্তনিহিত দৈর্ঘ্যরূপ সাদৃশ্ঠের ভিত্তিতে, অথবা দৈর্ঘ্যবিষয়ক সামান্য 
ধারণার সাহায্যে । কিন্তু এই তথাকথিত সামান্য ধারণ। মনোবিদ্ঠার অন্থর্ঘশনে 
ধব। পড়ে না । ইহা! তর্কের খাতিরে, অথবা যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনে স্বীকার করিয়া 
লওয়া হয়। পক্ষান্তরে, অন্তর্শনে বৈপরীত্য অন্ুষঙ্গ মৌলিক বলিয়াই ধরা পড়ে। 

দ্বিতীয়ত, বৈপরীত্য এবং সাদ্বশ্ত অন্ষঙ্গ সমপর্যায়ভূক্ত নয়। সাদৃশ্য 
অনুষজ চিন্তা বা ধারণামূলক, কিন্তু বৈপরীত্য অনুষঙ্গ বেদনামূলক 
বিরুদ্ধতাবোধের নামান্তর | বামনের পার্খে সাধারণ বাক্তিকে বড, আবার 
বিরাটকায় ব্যক্তির পার্শে এ বাক্তিকে ছোট দেখায়, কারণ প্রথম ক্ষেত্রে বামন 
অন্ুকম্পার এবং সাধারণ বাক্তি প্রশংসার পাত্র, আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধাবণ 
বাক্তিই অনুকম্পার এবং বিরাটকায় বাক্তি প্রশংসার পাত্র । এই বিকদ্ধ বেদনা- 
মূলক অনুভূতিই বৈপরীত্য অনুষঙ্গের ভিত্তি। স্থৃতরাং বৈপরীত্য অন্ুষঙ্গকে 
সাদৃশ্য অনুষজে পরিণত করা যায় না। 


টিশ্নার-এর মত 
কিন্ত আমাদের অভিজ্ঞতায় বিপরীত বস্তগুলি প্রায়ই পাশাপাশি বা সান্মিধা 
সন্বন্ধে থাকে, যেমন শাদ! কাগজের উপর কালো অক্ষর, উজ্জ্বল আলোকের 


গভীর ছায়া। স্ৃতরাং বৈপরীত্য অনুষঙ্গ সান্নিধ্য অনুষঙ্গের প্রকারবিশেষ। 


১ ই. বি, টিশ্নার-_এ টেক্সট্‌ুবুক অফ. সাই কলজি-_-১০৫ অনুচ্ছেদ__পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬ 


৫৪৮ মনোবিগ্ঠা 


সান্নিধ্য ও সাদৃশ্যের মৌলিকতায় মতভেদ 
সান্সিধ্য এবং সাদৃশ্টের পারস্পরিক মৌলিকতায় মতভেদ রহিয়াছে 


সান্নিধ্যই মৌলিক জূত্র- জেম্স্‌ 

অধ্যাপক জেম্স্‌ মনে করেন যে সান্সিধ্যই প্রধান বা মৌলিক এবং 
সাদৃশ্য অপ্রধান বা গৌণ। রামুকে দেখিয়া শ্যামূর কথা মনে হইল। রামু 
এবং শ্তামু এক বা অভিন্ন নয়, কিন্তু সদৃশ বা সমধর্মা। অর্থাৎ রামু এবং 
স্টামু যেমন কোনো কোনো বিষয়ে সদৃশ, আবার অন্তান্ত বিষয়ে বিসদূশ বা 
ভিন্নও বটে । রামুকে দেখিয়া শ্বামুকে মনে পড়িবার যূলে রহিয়াছে উহাদের 
সাদৃশ্য । কিন্তু উহাদের সাদৃশ্ত জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে পার্থকা জ্ঞান। রামুর 
সহিত শ্যামুর সাদৃশ্তজ্ঞানের সহিত উহাদের পার্থকাজ্ঞান সান্নিধ্য অনুযদ্গে 
অন্ুষক্ত। ফলে, উহাদের সাদৃশ্তজ্ঞান সান্লিধ্য অনুষঙ্গ সাহাযোো উহাদেব 
পার্থক্য মনে করাইয়া শ্টামুকে স্থৃতিপথে লইয়া আসে। 


সাদৃশ্যই মৌলিক জুত্র_স্পেন্সর্‌ 

স্পেন্সর্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে সাদৃশ্ঠ অন্ষঙ্গই মৌলিক এবং সান্লিধা 
অনুষঙ্গ গৌণ। “পাখী সব করে রব” অংশটি “রাতি পোহাইল” অংশটিকে 
মনে করাইয়া দেয়, প্রথমতঃ, সাদৃশ্ঠ স্থত্রের সাহায্যে উহার নিজ প্রতিরূপকে 
জাগবূক করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, এই পুনরুপন্ন প্রতিরূপের সহিত পরবতী 
গ্রতিরূপটির সান্রিধ্য অনুষবঙ্গের সাহায্য । স্থতরাং সান্ধ্য অনুষঙ্গ সাদৃশব 
অন্ুষঙ্গের উপর নির্ভর করে । আবার, অন্য দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা 
যায় যে সান্নিধ্য অন্ুষঙ্গে সন্বদ্ধ গ্রতিরূপের স্থানগত অথবা কালগত সাদৃশ্ঠ 
আছে। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয্ের মূত্তি উহা। যে বেদীতে স্থাপিত তাহ। 
এবং উহার লৌহবেষ্টনী, একই স্থানে, অর্থাৎ গোলদীঘিতে অবস্থিত । আবার 
বিছ্যৎ মেঘগর্জনকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ এই ছুইটিই কালিক ঘটনা, 
স্থৃতরাং সদৃশ | 


পুনরেকীকরণ নিয়ম-সূত্র_ হ্থামিপ্টল্‌ 
তিনটি অনুষঙ্গ নিয়মকে উপরোক্তভাবে একটি বা দুইটিতে পরিণত 
করিবার পশ্চাতে হেতু রহিয়াছে । অন্তষঙ্গ আসলে একটি নিয়ম এবং ইহার 


স্মৃতি ৫৪৯ 


তিনটি দিক, যথা সান্নিধ্য, সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য। হ্যামিণ্টন্‌ অন্ুযঙ্গের এই 
অন্তনিহিত এক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অনুষঙ্গ আসলে 
পুনবেকীকরণ নিয়মেরই ( ল” অফ্‌ রেড্-ইন্টিগ্রেশন্‌) দিগ্দর্শন মাত্র। তিনি 
পুনরেকীকরণকে একমাত্র অন্তবঙ্গ-স্ত্র বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ 
বা অভিজ্ঞতা একটি সমগ্র পরিস্থিতির জ্ঞান। এই সমগ্র পরিস্থিতির যে 
কোনো! অংশ পুনরুৎপন্ন হইলে, ইহার সমগ্র পরিস্থিতিটিকে পুনরুপস্থাপন 
করিবার প্রবণতা ঘটে । “পাখী সব করে রব” অংশটি সমগ্র কবিতাটির 
শমংশ। স্বতরাং এই অংশটি মনে পড়িলে, উহা! যে সমগ্র কবিতাটির অংশ, সেই 
মমগ্র কবিতাটি পুনরুপস্থাপিত করে। আবার বিদ্যুৎ এবং মেঘগর্জন 
মিলিয়া সমগ্র এককটিই প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার বিষম । ফলে বিছ্যতের 
ঝলক দেখিলেই, এই অংশটি সমগ্র পরিস্থিতির বাকী অংশকে পুনরুৎপন্ন করে। 


এই নিয়মের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্য। 

পুনরেকীকরণ বা পুনঃসমাকলন ( রেড্-ইন্টি গ্রেশন্‌ ) শারীরবুন্তের ভাষায় 
একপ্রকার নাভায় অভ্যাস (নার্ভাস্‌ হাবিট )। সমগ্র বস্ত্র প্রত্যক্ষে যে নার্ড- 
পথ ( নার্ভাস্‌ পাথ ) ক্রিয়া করে উহার প্রত্যেক অংশের সহিত প্রতোক অংশের 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ফলে, এই নার্ভপথের একটি অংশ সক্রিয় হইলে, অন্য অংশ- 
গুলিও সক্রিয় হয়, এবং একটি অংশের স্মরণ হইলে অন্য অংশগুলির ম্মরণ ঘটে | 


৮। অন্যজেল্প কান্রপ €ককন্ডিস্-্স্‌ অফ 
আ্যাসোমসিস্সেশশন্্‌ ১ 
বিশেষ কারণ 
তিন প্রকার অনুষঙ্গ এবং উহীদের কারণ আলোচিত হইয়াছে । সানিধ্য 
অন্ুযঙ্গের কারণ ছুই বা ততোধিক জ্ঞাত বস্তর দৈশিক বা কালিক নৈকট্য, 
সাদৃশ্ত অনুষঙ্গের কারণ উহাদের সাদৃশ্ঠ এবং বৈপরীত্য অন্ুষঙ্গের কারণ 
উহাদের বৈপরীত্য । 


সাধারণ কারণ 


তিন প্রকার অনুষঙ্গের একটি সাধারণ কারণ মনোযোগ । সকল নিকটবর্তী, 
সদৃশ বা বিপরীত ঘটনার প্রতিবূ্পই অনুষক্ত হয় না। যে ঘটনাগুলি 


৫৫০ মনোবিদ্া 


মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, শুধু উহাদের প্রতিরূপের মধ্যেই অন্ুযন্গ 
গড়িয়া ওঠে। 

প্রাথমিকতা (প্রাইমেসি ১, সাম্প্রতিকত৷ (রিসেন্সি ), পৌনঃপুন্য ব 
নেরন্তর্য (ফিকোয়েন্সি) এবং স্পষ্টতা ( ভিভিড্নেস্‌) অনুষঙ্গের আরও 
কয়েকটি সাধারণ কারণ । অন্বান্ত অবস্থা অপরিবন্তিত থাকিলে, এই চাঁরিটি 
কারণ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অন্ুষঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই চারটি 
কারণকে অন্ষঙ্গের গৌণ স্থত্র বা নিয়মও (সেকেও্ডারি ল'জ. অব. আসোসিয়েশন্‌) 
বল যাইতে পারে । 

অনুষঙ্গের একটি কারণ প্রাথমিকতা৷ (প্রাইমেসি )। প্রথম প্রতিরূপেব 
অনুষঙ্গ দীর্ঘস্থায়ী, স্থতরাৎ ইহা সহজে পুনরুদ্দীপিত হইতে পারে । অন্ুযঙ্গেব 
আর একটি কারণ প্রতিরূপ এবং উহাদের অনুষঙ্গের সাম্প্রতিকতা (রিসেন্সি)। 
সাম্প্রতিক প্রতিরপ এবং উহাদের অনুষঙ্গ সহজে পুনরুদ্দীপিত হইবার জন্থ 
প্রস্তুত থাকে । তৃতীয়তঃ, যত অধিকবার প্রতিরূপ এবং উহাদের অন্ুযঙ্গের 
আবৃত্তি ঘটে উহার] তত স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত এবং সহজে পুনরুদ্দীপিত হয়। 
চতুর্থত:, প্রতিরূপের অনুষঙ্গ যত স্পষ্টভাবে (ভিভিড্‌) ঘটে, উহাদেৰ 
প্রভাব তত স্থায়ী এবং পুনরুদ্দীপন তত সহজ হয়। 


৯। আব্রও কুস্মেক্টি শ্রেণীল্প অন্যুতর্জ 

€ক) অবাধ ভাবানুষঙ্গ (ফ্রী-আযসোসিয়েশন্‌)- স্রয়েড, 

বিখ্যাত মন£সমীক্ষক (সাইকো-আযানালিস্ট,) ফ্রয়েড্‌মন£সমীক্ষণের যে পদ্ধতি 
আবিফার করিয়াছেন উহ।র নাম অবাধ ভাবান্ুষগ (ফী আসোসিয়েশন্‌ )। 
অবাধ ভাবান্রষঙ্গ পদ্ধতিটি এইরূপ । মানসরোগীকে অথবা সমীক্ষিত হইতে 
ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ইজি চেয়ারে আরামে অর্ধশায়িত হইয়া মন শিথিল করিতে 
অথবা ছাড়িয়। দিতে বল হয়। মনের শিথিল বা বাধামুক্ত অবস্থায় তাহা 
মনের সকল ভাবনা, চিন্তা বা চেতনবৃত্তি, কোনে। কাট ছাট না করিয়। 
অবিকৃত এবং বাধাহীনভাবে তাহাকে বলিয়! যাইতে হয়। রোগী যে সকণ 
চিন্ত! প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে অথবা] চাপিয়। যায়, আবার সেই সকল 
অংশের অবাধ ভাবানুষঙ্গ করা হয়, কারণ এই সকল দ্বিধাপুর্ণ ভাবনা, আবেগ 
বা ইচ্ছাই মানস রোগের মূল কারণ। উহার] অবদমিত হইয়াই রোগস্থি 
করিয়াছে এবং যে বিবেক বা অধিশান্ত। (স্থপার-এগে। ) উহার্দিগকে অশ্লীপ 


স্মৃতি ৫৫১ 


বা অবৈধ বলিয়া অবদমিত করিয়াছে, তাহাই উহাদের আত্মপ্রকাশে বাধা 
দের। একটির পর একটি করিয়। নিজ্ঞান মনের সকল অবদমিত বাসনা গুলি 
অবাধ ভাবানুষঙ্গের ধারায় বাহির হইয়া আসে। এইরূপে রোগীর শৈশবকালীন 
( ইন্ফ্যান্টাইল্‌) ইডিপাঁস গুটৈষ! (ইডিপাস্‌ কম্প্রেক্স) প্রকাশিত হইয়! পড়ে ! 
শর্থাৎ তাহার পিতামাতার প্রতি যে শৈশব ভালবাসা ও ঘ্বণা অবদমিত 
হইযাছিল, তাহা! অবাধ ভাবনাকআ্োতে ভাসিয়া ওঠে। কিন্তু ভালবাসা এবং 
ঘণার যথ।যোগ্য পাত্র, পিতামাতা, উপস্থিত নাই । স্থতরাং ইহ] সংক্রামিত 
হয মনঃসমীক্ষকের উপর। এই সংক্রমণই (ট্র্যান্স্ফারেন্স ) হইল অবাধ 
ভাবানুষের চুড়ান্ত পরায় । এই পর্যায়ে রোগী সম্পূর্ণভাবে মনঃসমীক্ষকের 
আয়ত্তে আসিয়া পড়ে । বিচক্ষণ মন£সমীক্ষক, এই অবস্থায়, রোগীকে তাহার 
গটৈষাগুলি ( কম্প্রেক্স ) হইতে মুক্ত করেন এবং তাহাকে পুনরায় বাস্তবের 
মহিত সামণ্রস্ত বিধান করিতে শিক্ষা (রি-এডুকেশন্‌ টু রিয়্যালিটি) 


দেন। ফলে রোগী রোগ এবং গুটৈষামুক্ত হইয়া স্বাভাবিক মানস জীবন 
ফিরিয়া পায়। 


অবাধ ভাবানুষঙ্গ মৌলিক কিন। 

কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে অবাধ ভাবানুষঙ্গ মৌলিক অনুষঙ্গ সুত্র 
নয। ইহা পুর্বঅন্ুষক্ত ভাবকে পুনরুদ্দীপিত করিবাব একটি পদ্ধতি বিশেষ । 
হতরাং ইহ উল্লিখিত তিনটি অনুষঙ্গ স্ত্রের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। 


(খ) শব্দ-অনুষজ € ওয়ার্ড আসোসিয়েশন্‌) 

শব্দ-অন্ুযঙ্গ যুানঙ্গ উদ্ভাবিত বিশ্লেষণ মনোবিছ্যার পদ্ধতি | অস্বভাবী বিশ্লেষণ 
খনোবিদ্ভার (আনালিটিক্যাল সাইকলজি) প্রতিষ্ঠাতা সি. জি. য্যক্ষ 
পিজ্ঞীনে অবস্থিত গুটৈষাগুলিকে সংজ্ঞানে রূপান্তরিত করিবার যে পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার নাম শব্বঅনুষঙ্গ (ওয়ার্ড আসোসিয়েশন্‌)। 
এই গদ্ধতিতে পরীক্ষণীয় বাক্তির গৃটৈষার ইঙ্গিতকারী ( কম্প্রেক্স ইন্ডিকেটর্‌) 
অর্থপূর্ণ শব্তালিক! প্রস্তত কর! হয়। প্রত্যেকটি শব্ধ শুনিয়া বা দেখিয়া ষে 
শবটি তাহার মনে আসে, পরীক্ষণীয় ব্যক্তি সেই শব্দটি বলিয়া প্রতিত্রিয়। 
করে। বিরাম-ঘড়ি ( সটপ্‌ ওয়াচ) সাহাযো প্রয়োগকর্তা প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়ায় 
বায়িত সময় লিপিবদ্ধ করেন। যেমন “টাকা” শব্ষটি উপস্থাপিত করিলে, পাত্র 


৫৫২ মনোবিষ্ধ। 


হয়ত “রোজগার” কথাটি বলিয়া, আবার “বাঘ” কথাটি শুনিয়া বা দেখিয়া 
সে হয়ত “ভয়” কথাটি বলিয়া প্রতিক্রিয়া করে । 

এই পরীক্ষায় দেখা যায়, যে অর্থপূর্ণ শব্দ কোনো গৃটৈষার মূলে আঘাত 
করে, তাহার প্রতিক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে । এই শব্দগুলি পাত্রের মনে নানা 
আবেগ সঙ্কোচ বা দ্বিধা স্থষ্টি করায়, প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত হয়। 

শব-অনুষঙ্গ পদ্ধতি অপরাধ এবং মানসরোগের কারণ নির্ণয়ে সাহায্য কবে। 
তাহ] ছাড়া, স্বভাবী ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকৃতির উপরও ইহ] যথেষ্ট আলোকপাত 
করে। এই পরীক্ষার ফলে দ্রেখা যায়, কোনে|। কোনো ব্যক্তি অন্তর 
(ইন্ট্রোভার্ট ), বহি (এক্স ট্রোভার্ট ) এবং উভয়বৃত ( আাম্বিভার্ট )। এক 
অনুষঙ্গ একপ্রকার প্রায়োগিক পদ্ধতি । ইহা পুনরু২পাঁদনের সাধারণ স্তর নয়। 
ইহ] সাধারণ অনুষঙ্গ-স্ত্রগুলির উপর নির্ভর করে । 


১০। ০১ ভাল স্স্রর্তিস্ণক্িন্ল লম্ষণী ০জ্মান্জ্‌ 
তম গুড মলি ১ 
ভাল স্থৃতি বলিতে ম্বৃতির সকল অঙ্গ গুলিরই উৎকর্ষ বুঝায়। স্মৃতির মূলে 
রহিয়াছে খিক্ষণ এবং স্বৃতির অঙ্গ সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং 
স্বান-কাল-নির্দেশ ।- স্মরণীয় বিষয়কে যত তাড়াতাড়ি শিখিয়। যত দীর্ঘ- 
কাল মনে ধারণ বা সংরক্ষণ কর যায় এবং প্রয়োজন মত যত 
অনায়াসে, নিখুত এবং প্রাসঙ্গিকভাবে, অর্থাৎ নিম্প্রয়োজন অংশ 
বাদ দিয়া প্রয়োজনীয় অংশ পুনরুগ্পাদন করিয়া, উহার স্থান- 
কাল-নির্দেশ সাহায্যে চেন! যায়, স্থৃতিশক্তি সেই পরিমাণে ভাল। 


স্মৃতিশক্তির প্রকারভেদ 

কোনো কোনো ব্যক্তি শীঘ্র অথবা বিলম্বে শিখিয়া অধীত বিষয়কে 
দীর্ঘকাল অথবা অল্পকাল ধারণ করিতে পারে, আবার অনায়াসে অথবা কষ্টে 
এবং প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে উহার পুনরুৎপাদন করিতে পারে। যে 
ব্যক্তি ম্মরণীয় বিষয়কে তাড়াতাডি শিখিয়! দীর্ঘকাল মনে সংরক্ষণ এবং 
অনায়সে ও প্রানর্গিকভাবে পুনরুৎপাদন করিতে পারে তাহার স্মথৃতিশক্তিই 
উত্কৃষ্ট। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্মতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বিলম্বে শিখিবা 
স্মরণীয় বিষয়কে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ এবং অনায়াসে ও প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরুৎ্পাদন 


স্মৃতি ৫৫৩ 


করিতে পারে। তৃতীয় স্তরের স্থৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি তাড়াতাড়ি শিখিয়! 
তাঁডাতাড়ি ভুলিয়া যায়। আবার সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি 
বিলম্বে শিখিয়! তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়। চলিত কথায়, এই চার স্তরের স্বৃতি- 
শক্তিকে যথাক্রমে বেগচিরা, চিরচিরা, বেগবেগা এবং চিরবেগ বলা হয় । 


(খ) মুখস্থ বিদ্যার (ক্র্যামিং) দোবগুণ 
| মুখস্থ বিদ্যার (ক্র্যামিং) গুণ এই যে পরিণামে নিশ্রয়োজন অথচ 
' উপস্থিত প্রয়োজনীয় বিষয় শিখিবার পক্ষে ইহা কার্করী। অনেক বিষয় 
' সাময়িক প্রয়োজনে আয়ত্ত করিতে হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিলকে 
দীর্ঘ বিবরণ মুখস্থ করিতে হয়। আবার পরীক্ষার্থারও অনেক বিষয় মুখস্থ 
করা দরকার । অথচ উকিলের বা পরীক্ষার্থীর পরবর্তা জীবনে এই বিষয়গুলি 
৷ কৌনো কাজে লাগে ন।। স্থৃতরাং এই জাতীয় বিষয় মুখস্থ করিয়া ফেলাই 
' আস্ত প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট । 

কিন্তু তোতা'পাখীর মত মুখস্থ কর!( পারছ লানিং, ক্র্যামিং ) অথব! আবৃত্তিজ 
 শ্বৃতি (রোট্‌ লানিং ) আশু প্রয়োজনের সহায়ক হইলেও, পরিণাঁমে নির্ভরযোগ্য 
ূ নঘ। আবৃত্তিজ স্থৃতি অল্পস্থাধী এবং দ্রুত বিস্থৃতিই উহার অবশ্যস্তাবী 
পরিণাম। ন| বুঝিয়া মুখস্থ করিবার প্রধান দোষ এই যে ইহার অংশগুলি 
বুঝিয়া মুখস্থ করা হয় না এবং উহাদের মধো স্থায়ী অনুষঙ্গ-স্ত্র গড়িয়া ওঠে 
না । ফলে, একটি অংশ আর একটির উদ্দীপক হইতে পারে ন|। 


(গ) বুদ্ধি-পূর্বক স্মৃতির (লজিক্যাল্‌ মেমরি ) গুণ 

ুদ্ধিপূর্বক স্থৃতির ( লজিকাল্‌ মেসরি ) গুণ এই যে অধীত বা জ্ঞাত বিষয়ের 
অংশগুলির পারম্পরিক সঙ্ন্ধ-জ্ঞান ইহার মূল অবলম্বন । “পাখী সব” মনে 
হইলেই “করে রব” এবং “করে রব” মনে হইলেই “রাতি পোহাইল” অংশ মনে 
পড়ে, কারণ এইস্থলে প্রত্যেকটি পরবর্তী অংশের অর্থ উহার পুধবর্তী অংশের 
অর্থকে অন্থুসরণ করে। ফলে, এই অংশগুলির মধো একটি অর্থপুর্ণ সঙ্গতি 
জ্ঞাত হয় এবং একটি অংশ অপরটির স্চক বা জ্ঞাপক হইয়া ঈাড়ায়। ১৩৫ ৭৯ 
১১ ১৩ ১৫, এই সমষ্টি সংখ্যাটিকে যাস্ত্রিক ( মেকানিকাল্‌ ) ভাবে, অর্থাৎ না 
বুঝিয়া শিখিতে গেলে, যতবার আবৃত্তির প্রয়োজন হয়, উহার প্রতোকটি পরবর্তী 
মংখ্যা উহার পুর্ববর্তী সংখ্যা হইতে ছুই বেশী এইবূপ বুঝিলে, ততবার আবৃত্তির 


৫৫৪ মনোবিদ্া 


প্রয়োজন হয় না, এমন কি একটি আবৃত্তির বেশী প্রয়োজন হয় না। আবার, 
প্রথম পদ্ধতির তুলনায় দ্বিতীয় পদ্ধতির ফলও হয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী । 


€ঘ) স্মৃতি বা স্মরণের কারণ € কন্ডভিশন্স্‌ অফ্‌ মেমরি ) 

মানস কারণ 

স্বৃতি বা স্মরণের কারণ বলিতে বুঝায় সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিঙ্ঞ। 
এবং স্থানকালনির্দেশের কারণ। 

সংরক্ষণের কারণে সাম্প্রতিকতা (রিসেন্সি ), প্রাথমিকতা৷ (প্রাইমেসি ) 
পৌনঃপুন্য (ফ্রিকোয়েন্সি) এবং স্পষ্টতা (ভিভিড্নেস্‌) প্রভৃতি অস্তরূক্ি। 

এই কারণগুলির অতিরিক্ত সংরক্ষণের অপর কারণগুলি হইল বর্তদ|ন 
প্রত্যক্ষ বিষয়ের অতীত অভিজ্ঞতা অথবা উহাকে সংপ্রত্যক্ষে (আপার্সেপ শন) 
সংশ্পেষণ করিবার মত ক্রিয়াশীল মনোযোগ এবং ইহার কারণবূপে 
মনোযৌগের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ (ইন্টারেস্ট )। কোনো বস্তকে অতীত 
অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝিতে হইলে, অথবা সংপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে, অতীত 
সংপ্রত্যক্ষ ভাণ্ডার ( আযাপারসেপ টিভ, মাস এব্‌ং বর্তমান প্রত্যক্ষকে এবটি 
অখণ্ড মনোযোগের বিষয় বলিয়া বুঝিতে হয় এবং এইরূপ অখণ্ড মনোযোগেব 
বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ থাকা চাই। 

পুনরুৎপাদনের কারণ, প্রথমতঃ, অভিভাবক শক্তি, যাহা পুনরুৎপাদন 
ক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এবং দ্বিতীয়তঃ, অনুষঙ্গস্ত্র যাহা পুনরুৎপন্ 
প্ররতিরপকে সংবদ্ধ করে, যাহার ফলে, একটি অংশ মনে পড়িলেই অন্যাগ্ 
অংশগুলি মনে পড়িয়া যায়। 


দৈহিক কারণ 


উপরোক্ত মানস কারণগুলি ছাড়াও স্মৃতির দৈহিক কারণ রহিয়াছে। 
ধরক্ষণের মূলে থাকে নার্ভ-পথের গঠন এবং মন্তি-পদার্থ ও নার্ভের ক্রিৎ 
বা পরিবর্তন শিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট নার্ভপথ ও মন্তিফষপদার্থের অংশগুণি 
পুনর্গঠিত বা পরিবর্তিত হয়। ফলে, উহার একটি অংশ সক্রিয় হইলে, 
উহার পরবর্তী অংশটি সক্রিয় হয় এবং অনুভূত বিষয়ের পুনরাবিতাব ঘটে 
শারীরবৃত্বের দিক হইতে স্থততিকে যান্ত্রিক স্তি ( অগ্যানিক্‌ মেমরি ) ্ল 
যাইতে পারে। 


স্মৃতি ৫৫৫ 


() স্মৃতির উন্নতি ( ইম্প্রচ্ভ্মেণ্ট, অফ. মেমরি ) 
জনুলীলনের ফলে ম্মতিশক্তির উন্নতি হয় কি ? 

অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স্‌-এর মতে স্মৃতি যান্ত্রিক স্থৃতিরই নামান্তর । 
ইহা মস্তি ও নার্ভপথের স্থায়ী পুনর্গঠনের ফলে উৎপন্ন হয়। তিনি বলেন যে 
স্মৃতিশক্তি অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ ইহার কোনোপ্রকার উন্নতিই সম্ভব নয়, যদিও 
শাবীরিক স্ুস্থতা ও অসুস্থতা অনুসারে স্তিশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। 
স্বৃতিশক্তি বাক্তির দৈহিক গঠনের দ্বার1 নিদিষ্ট । সুতরাং অন্থুশীলনের ফলে 
উহার উন্নতি অসম্ভব । 

জেম্স-এর মতটিকে অধ্যাপক জ্টাউট্‌ সর্বাংশে সমর্থন করেন নাই। স্টাউট্‌ 
জেম্মএর সহিত এই বিষয়ে একমত থে অন্শীলনের ফলে সাধারণ স্বৃতিশক্তির 
উন্নতি ঘটে না। কিন্তু তিনি মনে করেন যে অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্বতি- 
শক্তির উন্নতি সম্ভব না হইলেও, কোনো বিশেষ বিষয়ের স্বৃতিশক্তিকে উন্নত করা! 
সম্ভব। যেমন কোনে অভিনেতা হয়ত অনুশীলনের ফলে তাহার অভিনয়াংশ 
মুখস্থ করিতে পারে, অথবা! কোনে ছণক্র ইতিহাসের নাম, তারিখ এবং ঘটনাগুলি 
মনে রাখিতে পারে । জেম্স্‌ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, উল্লিখিত উন্নতি আসলে 
স্বতিশক্তির উন্নতি নয়, কিন্ত শিক্ষাপদ্ধতিব, যেমন মনোযোগ আকর্ষণ প্রভৃতি 
আন্মর্জিক কারণগুলির, উন্নতি। স্টাউটু হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন যে, 
যেহেতু এই আঙ্ষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতির ফলে কোনো বিশেষ বিষয়ের 
সংবক্ষণ দৃঢ় তর এবং পুনরুৎ্পাদন ক্ষিপ্রতর হয়, স্থতরাৎ অন্রশীলনের ফলে বিশেষ 
নিষয়ে স্থৃতির উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে জেম্স্‌ মনে করেন যে শিক্ষণপদ্ধতির 
উন্নতি সম্ভব হইলেও, স্মৃতিশক্তির অথবা স্বৃতিব উন্নতি হইতে পারে না। 


পাঠ্য পুস্তকাংশ 
উড ওয়ার্থ, আও, মার্কইস্‌-__নাইকলজি-__সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 
উড ওয়ার্থ-_সাইকলজি ( ভ্রযোদশ সংস্কবণ )__-নবম, দশম পবিচ্ছেদ 
বোরিং, ল্যাংফেন্ড, ওয়েন্ড __ফাউণ্ডেশন্স অফ. সাইকলজি-_অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মেলোন্‌ আযাগু, ড্রীমণ্ড_এলিমেন্ট স্‌ অফ. সাইকলজি-_দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
জি. এফ, স্টাউট__এ ম্যানুয়্যাল্‌ অফ, সাইকলজি-_চতুর্থ খণ্ড প্রথম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
এম্‌ কলিন্স, জে. ড্রিভীর-_এক্স পেরিমেন্টীল্‌ সাইকলজি-_দ্বাদশ, জ্য়োদশ পরিচ্ছেদ 
ই. বি. টিশনার-__এ প্রাইমার অফ সাইকলজি-_সপ্তম পবিচ্ছেদ 
পি. এন্‌. ভট্টাচার্ধ-__নিজ্ঞন মনের অস্তিত্ব দর্শন, ১৩৪৭ 
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অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 
স্থৃতির প্রয়োগমূলক গবেবণ! 
( এক্স পেরিমেন্টস্‌ অন্‌ মেমরি ) এবং বিস্মৃতি 


১। সুষ্ঠ, ন্শিক্ষণ্ আআ স্পিক্ষণো সম্মন্স এছ শ্রহ্ম সহন্ষেপ 
(মেথড অক্ক, ইন্কন্নহইজিহ ম্ম্সক্লি ১ 
(ক) শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি 
(হোল্‌ আ্যাু পার্ট মেথড.) 

কোনে নিদিষ্ট বিষয়কে কত কম সময়ে ও পরিশ্রমে আয়ন্ত করা যায়, এই 
প্রশ্নের প্রয়োগমূলক গবেষণা করিয়াছেন এবিংহাউস্‌ এবং অন্যান্য মনোবিৎ। 
তাহার! দেখিয়াছেন যে শিক্ষণীমু বিষয়টি খুব বৃহৎ ন1 হইলে, উহা অখণ্ড বা 
সম্পর্ভাবে শিক্ষা করিতে যত সময় এবং শ্রম লাগে, উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
অথব। আংশিকভাবে শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা বেশী সময এবং শ্রমের দরকার 
হয়। অর্থহীন শব্দাংশ ( নন্সেন্স সিলেব.ল্‌), সংখা! (ডিজিট), কবিতা, গদ্ভ, 
শিক্ষণীয় বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহার সম্পূণ শিক্ষণ (হোল্‌ লানিং ), 
আধখ্শিক শিক্ষণ (পার্ট. লানিং ) অপেক্ষা বেশী ফলপ্রস্থ ( এফিসিয়েন্ট ) 
এবং সংক্ষিপ্ত (ইকনমিক্‌) হয়। যেমন, শিক্ষণের দুই বৎসর পরেও, 
খণ্তত বা আংশিক পদ্ধতির তুলনায়, সম্পূর্ণ বা অখণ্ড পদ্ধতিতে শেখা 
কবিতা, শতকরা ১৬০ অধিক সুষ্ঠভাবে পুনরুৎপাদন করা যায় বলির 
দেখ! গিয়াছে 


সমগ্র পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ 


সমগ্র পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে ইহাতে প্রত্যেকটি অংশকে 
অপরাপর অংশের সহিত সংযুক্ত বা অন্ুষক্ত করিয়া শিক্ষা করা হয় এবং 
ইহার ফলে, স্মরণক্রিয়ার অভিভাবক স্ত্রগুলির সংখ্যা এবং সবলতা৷ অধিক 
হয। পক্ষান্তরে, খণ্ডিত বা আংশিক পদ্ধতিতে শিক্ষার অংশগুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে, একটি অংশ অপরটির স্মারক বাঁ উদ্বোধক হইতে 
রি না। 


৫৫৮ মনোবিদ্ধা 


€খ) শিক্ষণ-সময়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি 


দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণের মোট সময়কে একবারে না! লাগাইয়া, উহাকে বিভক্ত 
করিয়! ব্যবহার করিলে শিক্ষণ, সংরক্ষণ এবং পুনরুৎ্পাদন, অর্থাৎ স্মরণ, 
অপেক্ষাকৃত সহজ এবং উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে । 

ধর! যাউক যে শিক্ষণীয় বিষয়টি আটবার আবৃত্তি করিয়া শিখিতে হইবে। 
একদিনেই বিষয়টির আটবার আবৃত্তি না করিয়া যদি প্রত্যহ দুইবার হিসানে 
চার দিনে আটবার আবৃত্তি করা হয়, তাহা হইলে শিক্ষা, সংরক্ষণ এবং 
পুনরুপাদন বেশী সহজ এবং ফলপ্রস্থ হয় । 

এই বিষয়ে এবিংহাউস্‌ ছাড়া আরও অনেক মনোবিৎ, যেমন মায়ার্সও স্টার্ঘ, 
প্রয়োগমূলক গবেষণা করিয়া মোটের উপর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
স্টার্ছ, ছুই ঘণ্টা শিক্ষণকাঁলকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত পাত্রের উপর চার প্রকারে 
প্রয়োগ করিয়াছেন । প্রথম শ্রেণী প্রত্যেক বারে দশ মিনিট করিয়া, প্রত্যহ 
দুইবার আবৃত্তির সাহায্যে, ছয় দিনে, দ্বিতীয় দলটি প্রত্যেক বারে কুড়ি মিনিট 
করিয়া, প্রত্যহ একবার আবৃত্তির সাহায্যে, ছয় দিনে, তৃতীয় দলটি প্রত্যেক বাবে 
চল্লিশ মিনিট করিয়া, এক দিন অন্তর এক দিন আবৃত্তির সাহায্যে, ছয় দিনে এবং 
চতুর্থ দলটি দুই ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া, একদিনে, শিক্ষণকার্ধ শেষ করিল। স্টার্ছ 
দেখিলেন যে প্রথম দলটির শিক্ষণফলই সর্বাপেক্ষী সম্তৌোষজনক | স্থতরাং স্টা 
এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে শিক্ষণ সময়কে সংক্ষিপ্ত এবং বেশী সংখ্যক ভাগে 
বণ্টন করিলেই শিক্ষণফল মোটের উপর ভাল হয়। অবশ্য এই সংশ্গিগু 
বিভাগেরও একটি সীমা আছে, যাহ! প্রয়োগ-সাহাষ্যে স্থির হয়। 

শিক্ষণ সময়ের বিভাগ শিক্ষণফলকে উন্নত করে, কারণ ইহার ফলে 
একটানাভাবে শিক্ষণের ক্লান্তি বা শ্রম ঘটে না এবং শিক্ষণ বিষয়ের অংশগুলিব 
মণো অন্ুষঙ্গন্থত্র সহজে গড়িয়। ওঠে । 


(গ) আবৃত্তি পদ্ধতি (রেসিটেশন্‌ ) 

তৃতীম্বতঃ, শিক্ষণীয় পাঠ শুধু পড়িয়| গেলে যে সফল পাওয়া যায়, পড়িণার 
পর উহা আবৃত্তি করিলে তদপেক্ষ। বেশী স্থফল পাওয়া যায়। পড়িবার পৰ 
পাঠের আবৃত্তিতে অনধিগত অংশ ধর। পড়ে এবং যেখানে যেখানে ঠেব্য়ি 
যাইতে হয়, সেই সেই অংশগুলি যে আরও অভ্যাস করা দরকার, তাহা বুঝা 
যায়। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের পরীক্ষক হইয়া ফাড়ায়। 


স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ৫৫৯ 


দেখা গিয়াছে যে শিক্ষার সবটুকু সময় পাঠে নিয়োজিত করিলে যে স্থলে 
পাঠের শতকরা ৩৫ ভাগ ম্মরণ করা যায়, এ সময়ের এক, ছুই, তিন এবং চার 
পঞ্চমাংশ আবৃত্তিতে লাগাইলে যথাক্রমে ৫০, ৫৪, ৫৭ এবং ৭৪ শতাংশ স্মরণ 
কর। যায়। 


(ঘ) অতিরিক্ত শিক্ষণ (ওভার-লানিং) এবং পর্যালোচন। (রিভিউ ) 

চতুর্থতঃ, অতিরিক্ত শিক্ষণ (ওভার-লানিং ) এবং পর্যালোচন! (রিভিউ ) 
সাহাযো শিক্ষণ এবং স্মরণক্রিয়া সংক্ষিপ্ত এবং কার্ষকরী হইয়া! থাকে । পঠিত 
বিষয়কে ঠিক স্মরণ করা যায়, এমন অবস্থার পরও শিক্ষণ চালাইলে, সংরক্ষণ 
দচতর হয়। একটি চল্লিশ মিনিটের বক্তৃতার পরেই পাচ মিনিট উহার 


পর্যালোচনা করিলে, ছুই মাস পরে উহার স্মরণক্রিয়া পর্শশ শতাংশ 
উন্নততর হয়। 


() শ্রেণীগঠন পদ্ধতি 


তাহা ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শিখিলে, স্থৃতির উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন ২৫১ ৩৫) ৪৫ সংখ্যা তিনটিকে মনে রাখা ২৭, ৩৬) ৪৮ 
এই তিনটি সংখ্যা অপেক্ষা সহজ । প্রথম সংখ্যা তিনটির প্রত্যেকটি 
চা সংখ্যা অপেক্ষা দশ বেশী বলিয়! শ্রেণীবদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা 
তনটি এইরূপ নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হয় না। আবার কবিতা বা গান শিক্ষা 


ঈক। সহজতর হয়, কারণ উহাতে শব্দের শ্রেণীগঠন ছাডা ছন্দ এবং তাল 
সংযুক্ত হয়। 


(৮) অর্থপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি (লজিক্যাল্‌ মেমরি) 


আবার অর্থপূর্ণ শিক্ষণে, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থের প্রতি লক্ষা রাখিয়া 

টহ] শিক্ষা করিলে, স্বৃতি ফলগ্রস্থ হয় । যেমন, শিক্ষার্থী যে সকল ঘটন। বা বিষয়েব 

গঠিত তাহার জীবনের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া উহা] শিক্ষা করে, সেইগুলি তাহার 

[নে থাকে বেশী । প্রতিবেশীর যে সন্তানটি নিজ সন্তানের সমবয়সী, তাহার 

[0 মনে রাখা সহজ হয়। এক কথায়, শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থবোধ স্থৃতির 

বশেষ সহায়ক। এই কারণে অর্থপূর্ণ স্থৃতি (লজিক্যাল্‌ মেমরি ) যাপ্তিক স্মৃতি 
রোট্‌ লানিহ, ক্র্যামিৎ ) অপেক্ষা উতকষ্ট। 


৫৬০ মনোবিষ্চ। 
ছে) স্মৃতির সহায়ক বা সঙ্কেতে 

স্থৃতির সহায়ক বা সঙ্কেত অবলম্বন করিলে এই ক্রিয়া সংক্ষেপিত এবং 
কাকরী হয়। যেমন, বার্বারা, সিলারেন্ট, ডেরিয়াই, ফেরিও প্রভৃতি 
নাম মনে রাখা সহজতর হয়, “বর্বর ছেলেরা দৌড়ে ফেরে একে একে*__এইরূপ 


সঙ্কেতের সাহায্যে । আবার রামধন্ছর সাতটি রংএর নাম মনে রাখা সহজতব 
হয়, “ভিব্জিঅর' ব। 'বেনীআসহকলা+, এই সাক্কেতিক বর্ণগুলির সহায়তায় । 


২। স্ম্মর্তিল্ প্রস্মোগম্মুলক্ষ গন্বেঅঞা 
এক্স. পেলিহ্সেণ্ অন্ন হেস্লি ১ 
এবিংহাউস্-এর পরীক্ষণীয় বিষয় 


হার্ম্যান্‌ এবিংহাউস্‌ স্থতির প্রয়োগমূলক গবেষণার পথিকৃৎ । অর্থহীন 
শবাংশের ( নন্সেন্স, সিলেব্ল্স্‌) সম্পূর্ণ শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়া শিক্ষণের পরবর্তী বিভিন্ন কালে বিস্বৃতির হার বা পরিমাণ 
সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিয়াছেন। সংরক্ষণের উপর প্রতীপ বাধে 
( রেট্রোআযাক্টিভ ইন্হিবিশন্‌ ) প্রতিকূল 'প্রতিক্রিয়া, সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ণ, 
শিক্ষণের (মেমরাইজেশন্‌ ) সময় ও শ্রমসংক্ষেপ (ইকনমি ), প্রভৃতি সমন্সাব 
সমাধানে এবিংহাউস্-এর প্রয়োগমূলক গবেষণা প্রসিদ্ধ । 


অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা 

এবিংহাউস্-এর প্রয়োগগুলির মূল অবলম্বন অর্থহীন শব্দাংশ ( ন্ন্স্লে 
সিলেব্ল্স ) এবং সংখ্যা (ডিজিট্স্‌ ), যেমন, ব্যাপ্‌, টক্প, মাক্‌, রিফ্‌, ছে 
কর্‌, টাফ্‌, রেব্‌, যুজ্‌, এক্‌, ২৫১৬৩৭৯ ইত্যাদি । পূর্বগঠিত অনুযগ্গ হইতে 
প্রয়োগবিষয়কে মুক্ত রাখিয়া স্থৃতির গবেষণা! করিবার জন্যই তিনি অহা 
শব্দাংশ বা! সংখা! অবলম্বনের পক্ষপাতী । 


অতিরিক্ত শিক্ষণ 


এবিংহাউস্‌ অর্থহীন শবাংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে পুণব, 
বৃত্তিই শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার প্রধান উপায়। শিক্ষণীয় শবাংশগুলির সংখা 
বেশী হইলে, অধিক-সংখ্যক এবং উহাদের সংখ্যা কম হইলে, অল্পসংখ্যক পুণরা' 
বৃত্তির প্রয়োজন হয়। তিনি আরও দেখিলেন, কোনো শব্দাংশতালিবা 


স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণ' ৫৬১ 


সম্পূর্ণভাবে শিখিবার পরও অধিকবার শিখিলে, উহা! অধিকতর স্থায়ীভাবে 
সংরক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ শিক্ষার পরও কয়েকবার শিক্ষা করিবার নাম অতিরিক্ত 
শিক্ষণ ( ওভার-লান্িং )। 

এবিংহাউস্‌ স্থায়ীভাবে শিখিবার ব। মনে রাখিবার যে প্রয়োগগুলি নির্দেশ 
করিয়াছেন উহাদের নাম (১১২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি 
(লানিং আযাণ্ড সেভিং মেথড্স্‌), (৩) স্মারণ পদ্ধতি (প্রম্টিং মেথড) এবং 
(৪) যুগাস্বতি পদ্ধতি ( স্কোরিং মেথড্‌ )। 


০১২১ শ্শিক্ষণ এছ পুনক্সান্্রত্তি বা সমস্ত 
পাচ্ষত্তি ৫ লান্িহ ্যাশু. সেভিৎ হ্মেখড্১ 

শিক্ষণ পদ্ধতি__লানিং মেথড, 

শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা 
স্বতিযগ্থের (মেমরি আযাপারেটাস্‌) ছিদ্রে একটি একটি করিয়া নিয়মিত কাল 
বাবধানে উপস্থাপিত করা হয় এবং পাত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি শব্ধাংশ বা 
সংখা। বলিয়া যায়। তারপর পাত্রকে এ শব্দাংশ বা সংখ্যা মনে করিতে 
বলা হয়। পাত্র উহা মনে করিতে না পারিলে, উহা পুনঃপুনঃ উপস্থাপিত 
কর। হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্ধস্ত না পাত্র নির্তুল এবং নিয়মিতভাবে উহ! 
মনে করিতে পারে । শিক্ষণ পদ্ধতি ( লানিং মেথড্‌) এইখানেই শেষ হয়। 


পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি 


শিক্ষণের এক বা একাধিক দিন, এমন কি এক সপ্তাহ, পরে পাত্রকে এ 
এবাংশ বা সংখাতালিকা পুনরুদ্রেক করিতে বলা হয়। পুনরুদ্রেকে ভুল 
হইলে এগুলির পুনঃশিক্ষণ ব! পুনরাবৃত্তি দরকীর ৷ পদ্ধতির এই অংশকে বলে 
প্ুনবাবৃত্তি পদ্ধতি । প্রথম শিক্ষণে যতবার আবৃত্তি বা পুনরুপস্থীপন দরকার 
ইইযাছিল, পুনঃশিক্ষণে তদপেক্ষা কমবার আবৃত্তি এবং পুনরুপস্থাপনের 
প্রয়োজন । পুনরাবৃত্তিতে যে সময় বা! পুনরুপস্থাপন কম লাগে, তাহ! অবশ্ই 
প্রথম শিক্ষণ ফলের সংরক্ষণের জন্য । পুনঃশিক্ষণে আবৃত্তি বা উপস্থাপনের 
বার এবং সময় কাচিবার কারণ অতীত শিক্ষণফলের সংরক্ষণ। পুনরাবৃত্তি 
পদ্ধতিকে সঞ্চয় পদ্ধতিও ( সেভিং মেথভ্‌) বলা হয়, কারণ সংরক্ষণে সঞ্চিত 
শিক্ষণ ফলই পুনঃশিক্ষণের সময় ও পরিশ্রমের লাঘব করে। 


৩৬ 


৫৬২ মনোবিষ্ঠ। 


€৩) ল্মারণ পদ্ধতি (প্রম্টিং মেথড.) 

স্মারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং পুনপুৎপাদনের পরিমাণ নির্ণাত হয়, অসম্পূ 
শিক্ষণের পর বিষয়ের পুনরুৎপাদন কালে পাত্রকে কতবার উহ স্মরণ করাইয়া 
দেওয়া দূরকার হয়, সেই অনুসারে । পাত্র অসম্পূ্ণভাবে আয়ত্ত বিষয় মনে 
করিতে গিয়া! যত অধিক বার ঠেকিয়া যায় এবং যত অধিকবার তাহাকে বল্যি 
বা স্মরণ করাইয়া! দিতে হয়, তাহার পুনরুৎপাদন তত অসম্পূর্ণ । 


(8) ষুগ্মস্থৃতি পদ্ধতি (ক্ষোরিং মেথড্‌) 

ুগ্স্থতি পদ্ধতিতে কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা এইরূপ নিদি 
সংখ্যক বার পাত্রের নিকট উপস্থাপিত কর! হয় যাহাতে সে এগুলি স্প 
ভাবে শিক্ষা করিতে পারে না । উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাত্র শব্দাংশগুলিবে 
ট্রোকে তালে জোড়ায় জোড়ায় বলিয়! যায়। কিছুক্ষণ পর পাত্রকে অনিয়মিত, 
ভাবে শব্বাংশ-জোড়াগুলির প্রথমটি দেখাইয়া অপর শব্দাংশটি স্মরণ করিতে 
বল! হয়। দ্বিতীয় শষাংশটিকে শুদ্ধভাবে মনে করিতে যতটা সময় লাগে 
সেই সময়কে বলে সাফল্যাঙ্ক কাল ( স্কোরিং টাইম্‌ )। 





(৫) অন্যান্ত পদ্ধতি 


এবিংহাউস্-প্রদশিত উপরোক্ত চারিটি পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতি 
সাহায্যে স্বতির প্রায়োগিক গবেষণা করা হইয়াছে । যেমন সংরক্ষিত 
বিষয় পদ্ধতি ( মেথভ্‌ অফ. রিটেইন্ড্‌ মেম্বার্স)। এই পদ্ধতিতে 
দেখা হয়, উপস্থাপিত শব্ধাংশ বা সংখ্যাতালিক! হইতে পাত ব্য 
বলিতে পারে। 

পুনর্গ ঠন পদ্ধতিতে (রিকন্স্টাক্শন্‌ মেথড্‌) প্রত্যেক উপস্থাপনের ৭ 
উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে অন্তভাবে সাজাইয়া আবার দেখানো হয় এব 
বিষয়গুলিকে প্রথমে যে ভাবে সাজানো হইয়াছিল, পান্রকে বলা হয়, উহাদিগবে 
+ আবার ঠিক সেইভাবে সাজাইতে। 


প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োগিক গবেষণ। 


প্রত্যভিজ্ঞার প্রায়োগিক গবেষণায় ছুইটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়।ছে। 
প্রথমটি নির্বচিন পদ্ধতি (মেথড্‌ অফ. সিলেক্শন্‌)। ইহাতে শিক্ষণেব গ 


স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণ। ৫৬৩ 


দ্রাত বস্তগুলিকে অন্যান্য অজ্ঞাত বস্ত্র সহিত মিশাইয়া দেখানো হয় এবং পাত্র 
এ মিশ্রণ হইতে জ্ঞাত বস্ত বাছিয়া লয়। প্রত্যভিজ্ঞ! নির্ণয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি 
চইল “অভিন্ন তালিকা! পদ্ধতি (আইডেন্টিক্যাল্‌ সিরিজ মেথভ্‌)। ইহাতে 
যে তালিকাটি অসম্পূর্ণভাবে শিক্ষা করা হইয়াছে সেই সম্পূর্ণ তালিকাটিই 
পাত্রের নিকট পুনরুপস্থাপিত করিয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তালিকায় 
কোনো অদল বদল হইয়াছে ক্রি না। 


৩। ন্িস্মুত্ি ফলুগেইক্ুল্নেস্১ 

'ক) বিস্ৃতির উপকারিত। 

সাধারণতঃ স্বতিশক্তিকে সম্পদ এবং বিস্বৃতিকে আপদ বলিয়া মনে কর 
য়। কিন্তু এইব্ূপ ধারণ] ভুল। স্থতির মত বিস্বতিও মানসজীবনে 
পুয়োজনীয়। “প্রথমতঃ, নিখুঁত অথব। প্রাসঙ্গিক স্ৃতি সম্ভব হয় বহু অনাবশ্ক 
বং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ভুলিয়া! গিয়া। যখন যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই 
॥নে করিতে হইলে, জ্ঞাত বিষয়ের নিম্য়োজনীয় অংশ ভূলিয়। যাইতে হয়। 
ঠাহা ছাড়া, বিস্বাতি মানসজীবনকে ন্স্থ এবং স্বাভাবিক রাখিতে সাহায্য করে। 
স্তানবিয়োগের মর্ধান্তিক শোক এবং অপমান অথবা ক্ষতির অসহনীয় 
বদনাও কালক্রমে সহনীয় হয় বিস্বৃতির কোমল স্পর্শে। দৈনন্দিন জীবনে 
না ক্ষতস্থানে বিস্বতির ন্গিগ্ধ প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। তৃতীয়ত:, বিস্থৃতি নৃতন 
[তিকে সাহায্য করে, মনের সঞ্চিত আবর্জনা বা জঞ্জাল-ম্ত,প সরাইয়া দিয়া । 
পাখী সব" অংশটিই যদি সর্বদা মনে পড়ে, তাহা হইলে “করে রব” প্রভৃতি 
বববর্তী অংশগুলির স্মরণ অসম্ভব হইম| পড়ে । 


থ) বিস্মৃতির অপকারিতা 
কিন্তু বিস্বৃতির উপরোক্ত তিন প্রকার গুণ সত্ত্বেও, ইহ] যে অনেক সময় 


ননসজীবনের অন্তরায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিপ্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া 
[ওয়া দরকার । কিন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া ক্ষতিকর । 


1) বিস্থৃতির কারণ (কজেজ. অফ্‌ ফরগেটিং 


বিস্বতির কারণ কি? শিক্ষণ ও স্মরণের কালব্যবধানই ইহার মুখা বা 
কমাত্র কারণ হইতে পারে না। এই কালব্যবধানে অথবা শিক্ষণের পর 


৫৬৪ মনোবিষ্ঠা 


যে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে উহারাই পুবজ্ঞাত বিষয়ের স্থৃতিপথে বা। 
€ ইণ্টারফিয়ারেল্স,) হুট্টি করে, ফলে পুরবজ্ঞাত বিষয়গুলি বিস্থৃত হয়। তা! 
ছাড় দৈনন্দিন জীবনের নানাপ্রকার সদৃশ এবং বিসদূশ ঘটনা পরস্পরকে ব্যাহ 
করিয়৷ পরস্পরের স্থতি ক্ষণ করে। পরবর্তীকালে জ্ঞাত বিষয়ের পুর্বজা 
বিষয়ের বিরুদ্ধে বাধাকে বলা হয় প্রতীপ বাধা (রেট্রো-আ্যাকৃটিভ্‌ ইন্হি 
বিশন্‌)। পুর্বজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষণের পর মনের বিশ্রাম দরকার | বিশ্রামে 
ফলে উহ] মনে স্থায়ী অথব বদ্ধমূল €কন্সলিডেটে ড.) হইয়! থাকে। অন্যভা: 
বলিতে গেলে, শিক্ষণের পর বিশ্রামের ফলে অবচেতন মনে শিক্ষালন্ধ বিষয়ে 
পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে । এই বিশ্রামকালকে ভাপকাল (ইন্কিউবেশ। 
পিরিয়ড) বলা হয়। বিশ্রাম অথবা তাপকালে পুর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতি 
রেখাগুলি স্থায়ীভাবে মনে বসিয়া যাইবার সময় পায়। পক্ষান্তরে, একা 
বিষয় শিক্ষা করিবার ঠিক পরেই আর একটি বিষয় শিক্ষা করিতে সচেষ্ট হইনে 
বিপরীত ফল হইয়। থাকে । 

কালের প্রভাব অথবা বাধ! ( ইন্টার্ফিয়ারেন্স) যেমন বিস্বৃতি ঘটাইডে 
পারে, তেমন মস্তিক্ষের দুর্বলতা বা পীড়াও বিস্বৃতির কারণ হইতে পারে 
মন্তিষ্কে আঘাতের ফলে অনেক সময় বিস্থৃতি ঘটিতে দেখা যায়। মস্তি 
অনুষঙ্গ প্রদেশের ( আযাসোসিয়েশন্‌ এরিয়া) ক্ষতিতে এবং বার্ধক্য-জনি 
মস্তিষ্ক-দুর্বলতায় স্থৃতিশক্তি ব্যাহত হয়। 

বিশ্ব্তির কারণ সন্বদ্ধে আর একটি মতের নাম অব্যবহারজনিত ক্ষীণ 
( আ্যাট্রফি থু ডিজিউজ.)! পেশী পরিচালিত না হইলে উহা দুর্বল হইয়া পর 
কারণ উহার কিঞ্চিং সারাংশ রক্ত শুষিয়া লয়। আবার সক্রিয় পেশী ব্ 
হইতে উহার পুষ্টি টানিয়! লইয়া সবল হয়। সেইরূপ যে সকল স্মৃতি 
রেখার দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলন হয় না উহারা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয 
মুছিয়া যায়। 


ক্রয়েড-এর মত 

বিস্বৃতির কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মত উল্লেখযোগ্য । এই মতা্সসা] 
অবদমনই বিস্বৃতির মূল কারণ। অবদমন একটি জৈব ক্রিয়া । ইহা আর 
রক্ষার উপায়, যেহেতু ইহা মনকে পীড়াদায়ক অথব! অস্বস্তিকর অভিজ্ঞ 
হইতে রক্ষা করে। বেদনাদায়ক স্বতির বিনিময়ে, অথবা বিস্বৃ্ঘি 


স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণ! ৫৬৫ 


আশ্রয় লইয়া, মন নিজ শাস্তি ক্রয় করে । আমরা আমাদের প্রাপ্য চেক্‌- 
এব কথা মনে রাখি, কিন্তু দেয় বিল্-এর কথা ভুলিয়া যাই। ফ্রয়েডীর 
মভানগুসারে বিশ্বতির কারণ স্মরণ করিবার অনিচ্ছা, অর্থাৎ বিস্বৃতি 
ইচ্ছামূলক | 


ওয়াট্‌্সন্*এর মত 

চেষ্টিতবাদী ওয়াটসন মনে করেন যে বিস্বৃতির কারণ হইল ভাষার 
অভাব অথবা বাঁচিক অন্ুষঙ্গের ( ভার্বযাল্‌ আসোসিয়েশন্‌) অভাব । শৈশবের 
প্রথম তিন অথবা চার বংসরকালীন অভিজ্ঞতার বিস্মরণের মূলে 
রহিয়াছে এই অবস্থায় ভাব অথবা বাচিক অনুষঙ্গের অভাব । ভাষার 
অভ্যাস কার্যকরী হইলেই অভিজ্ঞতার স্মরণ হয়, অর্থাৎ এ সম্বন্ধে লোককে 
বলা যায়। 


৫ ন্িস্মুতিন্প প্রতিক্া্স 
বিশ্বৃতির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বনীয়। (১) একটি 
জ্ঞাত বিষয়ের সহিত যাহাতে অপর জ্ঞাত বিষয়ের সংঘাত না হয়, অর্থাৎ 
যাহাতে একটি অপরটিকে ব্যাহত না করে, সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্তক। 
(২) স্বতির পারস্পরিক ব্যাঘাতের মূলে রহিয়াছে একটি স্থৃতিরেখা মনে 
বদ্ধমূল না হইতেই, অন্য স্মতিরেখার দ্বারা মনকে প্রভাবিত করা। স্থৃতরাং 
একটি স্বৃতিরেখাকে বদ্ধমূলভাবে মনে বসিয়৷ যাইবার স্থযোগ দিতে হইলে, 
্ পরক্ষণেই মনকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। (৩) অনভ্যাসজনিত 
তিক্ষীণতার বিষয়ে সতর্ক হইতে হইলে, অজিত বা জ্ঞাত বিষয়ের 
পুনরন্রশীলন দরকার । এই বিষয়ে মনের সক্রি়তার ফলে স্মবতিরেখা 
যায় না, বরং স্পষ্ট থাকে । (৪) বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার বিস্বৃতি 
ইতে রক্ষা পাইতে হইলে, উহা! কেন বেদনাদায়ক তাহা বুঝিবার অভ্যাস 
করিতে হয়। এই কারণ বুঝিতে পারিলে ইহা অবদমিত বা বিস্বত হইবে 
শ। (৫) জ্ঞাত বিষয়টি ভাষা অথব1 বাচিক অন্ুষঙ্গের সাহায্যে জ্ঞাত 
হইলে, উহা বস্বত হইবে না। (৬) সর্বোপরি, জ্ঞাত ব| অজিত বিষয়কে 
শিশ্চিতভাবে মনে রাখিতে হইলে, উহার অতিরিক্ত শিক্ষণ (ওভার্‌- 
লানিং) দরকার । 










৫৬৬ মনোবিষ্তা 


91 ল্বিস্মুত্িল প্রান্সোগিক গত্েবস্ষপা 
এক্সপেল্লিস্মেন্ট্যা্‌ স্টাতিজংতসন্ন্‌ ফলগেউ-ফ্রুল্নেস্) 
বিস্থৃতির হার € রেট অফ ফর্গেটিং ) 

বিস্বাতির হার (রেট অফ. ফর্গেটিং ) সম্বন্ধে এবিংহাউস্এর প্রয়োগ. 
মূলক গবেষণ1 বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । যে কোনো শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধেই বলা যায়, 
শিক্ষণের অব্যবহিত পরেই বিশ্বৃতি বেশী মাআ্ায় বা হারে এবং খুব শীঘ্র ঘটে, 
কালক্রমে ইহা অল্পহারে বা মাত্রায় এবং মন্দগতিতে ঘটিয়া, পরিণামে ইহা আর 
ঘটে না, অথবা নগণ্য হারে এবং গতিতে ঘটে। 





৫৭ নং চিন্ত্র_ 
অর্থহীন শব্দাংশ সাহায্যে পরীক্ষিত বিশ্বতি 


উপরে ৫৭ নং চিত্রে এবিংহাউস্‌ বোরিজ, এবং র্যাভ্সল্জ.ভিদ্‌-এর তুলন' 
মূলক বিস্বৃতিরেখা দেখানো হইয়াছে । 


স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ৫৬৭ 


এবিংহাউস্-এর মতে শিক্ষণের প্রথম আধ ঘণ্টায়, আট ঘণ্টায় এবং একমাসে 
শিক্ষালন্ধ বিষয়ের যথাক্রমে অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ এবং চার-পঞ্চমাংশের বিশ্বৃতি 
ঘটে। বিস্বাতির এইরূপ হার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শিক্ষণের অল্পকাল পরেই 
শিক্ষালন্ধ বিষয়ের পুনরুদ্রেক বিশেষ কার্ধকরী হয়, কারণ এই সময়েই দ্রতহারে 
বিস্বৃতি ঘটিয়া থাকে । মুয়েলার, স্থম্যান্‌, র্যাড্সলজ ভিন, বোরিজ, প্রভৃতি 
মনোবিদগণ অল্পবিস্তর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই 
প্রধীনতঃ অর্থহীন শবীংশতালিকা লইয়! প্রায়োগিক গবেষণ! করিয়াছেন । 


৬৫। স্মত্তিপ্রসল্প ৫০মমলি ্প্যান্ন্‌১ 

পাত্রের নিকট কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ, বর্ণ বা সংখ্যা একবার মাত্র 
উপস্থাপিত করা হইল। ইহার ঠিক পরেই, সে এই উপস্থাপিত শব্ধাংশের যতটুকু 
পর্যন্ত নির্ভুল ও স্থশৃঙ্খল পুনরুৎপাদন করিতে পারে এবং যতটুকুর বেশী পারে না 
এুকুকে পাত্রের স্থৃতি-প্রসর ( মেমরি স্প্যান) বলে। 

মনোবিগ্ার প্রয়োগশালার একটি সহজ প্রয়োগ হইল পাত্রের নিকট 
কমবেশী দীর্ঘ অর্থহীন শব্দাংশ, সংখ্যা বা বর্ণতালিকা! নিদিষ্ট সময়ে উপস্থাপিত 
কবা। পাত্র একবার মাত্র প্রতাক্ষ করিয়া উপস্থাপনের ঠিক পরেই উহার 
যতটুকু শ্তদ্ধভীবে মনে করিতে পারে, তাহাই তাহার অব্যবহিত স্মৃতি-প্রসর 
( উমিডিয়েট মেমরি স্পান্)। দর্শন প্রতাক্ষে সাধারণতঃ ক্ষণদৃক্‌ যন্ত্রের 
( টযাসিস্টোস্কোপ ) সাহায্যে এই বস্তগুলি এত অল্প সময়ের জন্য উপস্থাপিত হয় 
| থে পাত্র একবারের বেশী উহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। অন্যভাবেও 
_অবাবহিত স্থৃতি-প্রলর পরীক্ষা করা যায়। যেমন পাত্রকে প্রতি সেকেণ্ডে একটি 
কবিয়া শব্ধ বলিয়া যাওয়া হয় এবং পাত্র উর্ধবসীমায় যতগুলি শ্রুত শব্ধ মনে 
বঁবিয়া বলিতে পারে তাহাই তাহার অব্যবহিত স্বতি-প্রসর | 

এই প্রয়োগের ফলে দেখা গিয়াছে যে চার হইতে ছয় বর্ষায় শিশুগণের 
স্বতি-প্রসর সাধারণত: চারটি সংখ্যা । পরিণতবয়স্ক বাক্তি অক্েশে পাচটি, 
হুয়টি এবং চেষ্টা না করিয়াই সাতটি বা আটটি পর্যন্ত সংখা! একবার মাত্র 
অক্পক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে করিতে পারে৷ নারীপুরুষ, প্রত্যক্ষবন্ত, মনের 
নানা অবস্থা, মনোযোগ ও অনুশীলন প্রভৃতি ভেদে স্মৃতি প্রসরের তারতমা 
২ইতে পারে। যেমন, উপস্থাপিত তালিকাটি দীর্ঘ হইলে পাত্রের মন 
অতি-ভারাক্রাস্ত ( ওভার্-লোডেড. ) হইয়া পড়ে এবং স্বতি-প্রসর কমিয়া যায়। 


৫৬৮ মনোবিষ্তা 


অব্যবহিত স্থতি-প্রসর সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং একটি বয়ঃসীমা পর্যন 
বাড়িতে থাকে । মিউম্যান্‌ বলিয়াছেন যে তের বৎসর বয়ঃক্রম পর্ধস্ত অত্যন 
ধীরগতিতে, তের হইতে ষোল বৎসর পর্যস্ত দ্রুতগতিতে ইহার বৃদ্ধি চলিতে 
থাকে। মিউম্যান আরও দেখিয়াছেন যে কুড়ি হইতে বাইশ বৎসর বয়ঃক্রযে 
ইহা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে এবং তাহার পর ইহার সামান্ত হাঁস ঘটে । 
উপস্থাপনের ঠিক পরেই, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্্ চেতন-স্তর ত্যাগ করিবার পূর্বেই, 
উহা স্মরণ বা মনে করাকে বলে অব্যবহিত বা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি ( ইমিডিয়েট 
মেমরি )। শিক্ষণ বা! প্রত্যক্ষ এবং স্মরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকিলে 
যে স্থৃতি অবশিষ্ট রহিয়া যায় তাহাকে বলে স্থায়ী স্মৃতি (পার্মানেন্ট, মেমরি)। 
শিক্ষার দ্রিক হইতে স্থতি-প্রসরের গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । যেমন, 
যেহেতু শব্ধ বানান করিতে গিয়া সপ্তমবর্ষীয় শিশু সাধারণতঃ মাত্র ছয়টি বণ 
পর্যস্ত মনে করিতে পারে, স্থতরাৎ তাহাকে ছয় সংখ্যার বেশী বর্ণবিশি 


শব্দের বানান শ্শিখাইতে হইলে এ শবকে শব্দাংশের এককে ভাগ কবিয়া 
শিখাইতে হইবে । 


৬। স্ম্মত্িন্প লিক্রুত্তি বা! ব্লোগ ডিজভান্স ফেরি) 
সংরক্ষণ, পুনরুত্পাদন, প্রত্যভিজ্ঞ। এবং স্থানকাল নির্দেশের বিষয় 

সাধারণতঃ স্বৃতির বিকার (িজর্ভীর্) বলিতে স্বৃতির চারটি অঙ্গের, যথা 
সংরক্ষণ, পুনরুৎ্পাদন , প্রতাভিজ্ঞা এবং স্কানকাল নির্দেশের, বিকার বুঝায় । 

সংরক্ষণের বিকার ঘটে মস্তিষ্কের আঘাতে-__যেমন মস্তিষ্কে গুলিবিদ্ধ 
হইয়।। এইরূপ আঘাতের ফলে মন্তিষ্ষ-পদার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, পূর্বজ্ঞাত 
বিষয়ের সংরক্ষণ নষ্ট হয় এবং ম্মরণক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। 

দ্বিতীয়তঃ, পুনরু্পাদনের বিকার উপস্থিত হয় হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে 
মানসিক আঘাতের ফলে । হিষ্টিরিয়া রোগী হয়ত কোনো বেদনাজনক ঘটনা 
মনে করিতে চাহে না বলিয়াই, উহ! মনে করিতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যভিজ্ঞার বিকার বাতুল বা উন্মাদগণের মধ্যে সচরাচর দুষ্ট হঘ। 
বাতুল তাহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি বা পরিবেশকেও চিনিতে পারে না। 
তাহা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনেও ইহা প্রায়ই ঘাটযা থাকে । হয়ত রাস্তায় কোনো 
পরিচিত বন্ধু সম্তাধিত না হইয়াই চলিয়া গেল, অথবা কোনো পূর্বপরিচিত 
ব্যক্তি প্রথম সাক্ষাতে অপরিচিত বলিম্ব! মনে হইল । 


স্মৃতির প্রযোগমূলক গবেষণ। ৫৬৯ 


আবার স্থান-কাল-নির্দেশ ক্ষমতাও ব্হ স্থৃতির বিকারেই পরিলক্ষিত হয়। 
এইরূপ বিকারে দূরবর্তী বস্ত নিকটে এবং নিকটবর্তী বস্ত দূরে বলিয়া স্মৃত হয়, 
আবার অল্প সময় দীর্ঘ এবং দীর্ঘ সময় অল্প বলিয়। মনে হয়। 


বিম্মরণ, অতিম্মরণ এবং উপস্মরণ 

অন্য দিক দিয়া স্থৃতির বিকারগুলিকে প্রধানত: তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা! 
ঘায়-ষথ!। (১) বিশ্মরণ বা অস্মার (আযম্নেসিয়া ), (২) অতিম্মরণ 
। হাইপার্মনেসিয়! ) এবং উপম্মরণ (প্যারাম্নেসিয়া )। 


বিস্মরণ বা অস্মার__আ্যাম্নেসিয়া রি 


(১) সাধারণভাবে বিসম্মরণ ব। অন্মার (আযাম্নেসিয়া) বলিতে বুঝায় স্মরণ 
করিবার অক্ষমতা ব! ভুলিয়। যাওয়া। রিবো তাহার ডিজিজ. অফ মেমরি গ্রন্থে 
অন্মার-এর নিম্নোক্ত বিভাগ করিয়াছেন (ক) প্রথমতঃ সাধারণ (জেনার্যাল্‌) 
এবং আংশিক (পাশিয়্যাল্‌) ভেদে অস্মার ছুই প্রকার। সাধারণ অস্মার 
আবার সাময়িক (টেস্পোরারি ) পর্যাবৃত্ত ( পিরিয়ডিক্যাল্‌), বর্ধনশীল 
 প্রগ্রেসিভ্‌) এবং জন্মগত ( কন্জেনিট্যাল্‌ ) হইতে পারে । 

সাময়িক অন্মার কোনো আকম্মিক ঘটনার বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে 
হঠাৎ আরম্ভ হইয়া আবার হঠাৎ শেষ হয়, যেমন ভ্রামর অথবা মুগী (এপিলেপ্ি) 
রোগে । প্রতীপক্রিয় অস্মার (রেট্রোয়যাক্টিভ্‌ আযাম্নেসিয়া) এবং আভিঘাতিক 
অন্মার (সক্‌ আম্নেসিয়া ) এই শ্রেণীর অন্ততুক্তি। 

পর্যাবৃত্ত অন্মার দুই বা বহু বাক্তিত্বের ক্ষেত্রে (মাল্টিপল্‌ পার্সন্তালিটি ) 
পবিলক্ষিত হয়। ডঃ জেকিল এবং মিস্টার হাইড্-এর মত দুইটি স্বতত্, বিচ্ছিন্ন 
এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব একই ব্যক্তির মধো পর্ধীয়ন্রমে আবিভূ্ত হইত। ডঃ 
জেকিল্‌-এর ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হইলে মিঃ হাইড-এর এবং মিঃ হাইভ.-এর ব্যক্তিত্ব 
সক্রিয় হইলে ডঃ জেকিল-এর ব্যক্তিত্ব নিষ্কিয় হইত। 

বর্ধনশীল অম্মার বার্ধক্যের চিত্তত্রশের (সিনাইল্‌ ভিমেন্সিয়!) সহিত 
আবিভূ্তি হয়। ইহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে | সাম্প্রতিক ঘটনার প্রথম বিস্বৃতি 
এবং পূর্ববর্তী ঘটনার পরবর্তী বিস্থৃতি বার্ধক্যজনিত অন্মার-এর বৈশিষ্ট্য । 

জন্মগত অন্মার জড়ঘী (ইডিয়ট) এবং দুূর্বলধী (ইম্বেসাইল্‌) বাক্তির 
মধ্যে দেখা যায়। সহজাত মস্তিক্ষের দোষ হইতেই এই স্বতিবিকার ঘটে । 


৫৭০ মনোবিষ্ঠা 


আংশিক অল্মার হয় বিশেষ ঘটনা, ব্ক্তি বা বস্ত্র সম্বন্ধে। কাহারও 
হয়ত দৃষ্ট অথবা শ্রুত বিষয়ের স্মরণ নষ্ট হইতে পারে। পরীক্ষাকালে পরীক্ষার্থীর 
পরীক্ষণীয় বিষয়ের বিশস্বৃতি এবং পরীক্ষান্তে উহার স্মরণ এই জাতীয় অন্মার 
একটি নাম হয়ত কিছুতেই মনে করা যায় না, কাহারও নিকট লিখিত প্রত্যেক 


চিঠিই হয়ত ডাকে দিতে তৃল হয়, এই সকল ঘটনা আংশিক অম্মার-এব 
পরিচিত দৃষ্টাস্ত। 


+/অতিম্মরণ-_হাইপার্ম.নেসিয়! 

অতিম্মরণ নামক স্বতিবিকারে অতীত অভিজ্ঞতায় অত্যধিক পুনরুদ্রেক 
ঘটে। এই বিকারে দীর্ঘকাল-বিস্বৃত ঘটনাগুলি নিখুঁতভাবে মনে জাগিয় 
প্রবল ধন্যার মত মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অতীতের ঘটনাগুলির যে 
সকল খুঁটিনাটি মনে রাখা স্বাভাবিক নয়, সেইগুলি সবেগে মনকে আক্রমণ 
করে। ইহার ফলে মনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। বিস্মরণ অতিন্মবণ 
অপেক্ষা কম উদ্বেগজনক স্তিবিকার নয়। হ্ৃস্থ ও স্বভাবীমনের পক্ষে 
অতীত ঘটনার অনেক খু'টিনাটি ভুলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় । অতীতের অনেক 
কিছু না ভূলিলে নৃতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মনকে প্রস্তুত করা যায় ন!। 


উপন্মরণ- প্যারা ম্নেসিয়া 

উপম্মরণ একটি প্রত্যভিজ্ঞার ভ্রম । অপরিচিতকে পরিচিত বলিয়! বোধ 
করাকে বলে উপশ্মরণ। ফরাসীরা ইহাকে বলে দি জা ভু অথব! দি জা ভিকু। 
বর্তমানের অভিজ্ঞতাটি যেন পূর্বেও হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়, যদিও এইবূগ 
হইবার সম্ভাবনা! নাই। রাস্তা পার হইবার পূর্বেই মনে হইতে পারে যেন 
পার হইয়াছি। একটি নৃতন স্থানকে বহু পরিচিত বলিয়া অন্থভব হইতে পাবে, 
যদিও এই পরিচিতির কোনো! সম্ভাবনা ঘটে নাই । প্রধানতঃ নবযৌবনে 
( আভডোলেসেন্স ) এই প্রতাভিজ্ঞার ভ্রমটি ঘটিয়৷ থাকে । 


উপন্মরণের কারণ 


উপস্মরণের নানা কারণ 'প্রদশিত হইয়াছে । কেহ কেহ ইহাকে ভবিষাৎ- 
স্চক স্বপ্র (প্রফেটিক ড্রিম) বলিম্বাছেন। আবার প্লেটো পুর্বজন্মলন্ধ অভিজ্ঞতাকে 
ইহার কারণ বলিয়াছেন । মনোবিদ্‌গণ উহার নিয় প্রকার কারণ দেখাইয়াছেণ। 


স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণ। ৫৭১ 


(ক) প্রত্যক্ষের বিলম্ব ঘটিবার জন্য প্রথম সংবেদনটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন পুর্ব- 
প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয়; (খ) মনোযোগের অথবা মানসশক্তির হ্রাসফলে 
প্রত্যক্ষটিকে স্বপ্র বলিয়। মনে হয়; (গ) পরিচিতি বোধটি প্রত্যক্ষের যে অংশের 
সহিত সংলগ্ন, তাহা হইতে ছড়াইয়া পড়ে সেই সকল অংশে যাহাতে উহ সংলগ্র 
হয়, কারণ প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে; (ঘ) ডঃ 
মড্স্‌লে প্রভৃতি মনে করেন যে মস্তিক্ষের ছুই অর্ধাংশের কার্ধে সামগ্রস্য বা মিল 
না থাকাই উপস্মরণের কারণ । 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 


উড ওয়ার্থ, আও, মার্ক ইস্‌--সাইকলজি-_সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 

উড ওয়ার্থং _সাইকলজি (জ্রয়োদশ সংস্করণ )-_দশম পরিচ্ছেদ 

বোরিং, ল্যাংফেন্ড,, ওয়েন্ড.__-ফাউণ্ডেশন্স্‌ অফ. সাইকলজি- অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মেলোন, আগ. ড্রামণ্ড__এলিমেপ্ট স্‌ অফ. সাইকলজি-_দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

এম্‌ কলিনদ্‌ আও. জে. ড্রিভার্‌-_এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি-_জয়োদশ পরিচ্ছেদ 
এইচ্‌ ই. গ্যারেট-_ গ্রেট এক্সপেরিমেন্ট স্‌ ইন্‌ সাইকলজি-_যষ্ঠ পরিচ্ছদ 

সি. মায়াদ্‌__এ টেক্সট বুক অফ, এক্সপেরিমেন্ট্যাল্‌ সাইকলজি-_প্রপম খণ্ড দ্বাদশ, 
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উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা (লামিং) 


১। ন্পিক্ষঞ ক্াহাক্ষে লে 


অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে প্রতিক্রিয়ার সংক্ষারসাধনকে 
( মডিফিকেশন্‌) শিক্ষণ বলে। প্রত্যেক উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার 
সংস্কার বা পরিবর্তন ঘটে । যেমন, একটি নৃতন কবিতার প্রথম পঠনে বুদ্ধি ও 
মন্তি্ধ সহজে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থবার পঠনে, 
উহাদের প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ সহজ হইতে থাকে । কবিতাটি আরও অধিকবার 
অনুশীলন করিলে, উহা আয়ত্ত হইয়! যাঁয়। এইরূপে, শিখিবার মানসিক এবং 
দৈহিক ক্রিয়াগুলির ফল স্থগঠিত এবং স্থায়ী হয়। প্রথম পাঠে কবিতাটি 
বুদ্ধিতে এবং মস্তিষ্কে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্ত 
পুনরাবৃত্বির ফলে উহার প্রতিকূলতা কমিতে থাকে এবং মন্তিষ্ষে ও বুদ্ধিতে 
অন্থকৃল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। যে পাঠ্য বিষয়টি প্রথম পঠনে অত্যন্ত দুরূহ 
এবং নীরস বলিয়া মনে হয়, তাহাই শিক্ষণের ফলে হইয়া দীড়ায় সহজ 
এবং সরস। 

বসা, দাড়ানো, হাটা, দৌড়ানো, কথা বল|, সাইকেল চড়া, টাইপ করা, 
সেলাই করা, সাতার কাটা প্রভৃতি ক্রিয়া এবং সহজাত ক্রিয়া বাদ দিলে, প্রা 
সকল মানস এবং দৈহিক ক্রিয়াই শিক্ষণের ফলে ঘটিয়া থাকে । প্রত্যেকটি 
ক্রিয়াই প্রথমে পদে পদে বাধা স্য্ি করে, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে 
সহজ হইয়া দাড়ায়। যে ক্রিয়ার ফলে প্রতিকূল এবং দুরূহ কাজ অনুকূল 
গ্রবং সহজ হইয়া! %ঁড়ায় তাহাকে শিক্ষণ বলে। অথবা যে ক্রিয়া 
প্রত্যেক পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও 
অনুশীলনের তুলনায় উন্নততর করে তাহাই শিক্ষণ। 


শিক্ষণের শারীরবৃত্তীয় তিত্তি 

যে ক্রিয়া প্রতিকূল দৈহিক বা নার্ভক্রিয়াকে অনুকূল করে, অথবা সংশ্ি 
দৈহিক ক্রিয়াগুলিকে উহাদের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে সাহাযা কবে, 
তাহাকে শিক্ষণ বলে । “হাটিতে শিখেনা কেহ না খেয়ে আছাড় ।৮ হাটিতে 


শিক্ষা ৫৭৩ 


হইলে নার্ভ, পেশী এবং স্গামু প্রভৃতির সংযোজন প্রয়োজনীয় তাহা শিক্ষণ- 
সাপেক্ষ । দৈহিক ক্রিয়ার সংস্কার-সাধন এবং স্থায়ী সংগঠনও শিক্ষণের ফল। 


শিক্ষণ ও অভ্যাস গঠন 


শিক্ষণ অভ্যাস বিশেষ। অনুশীলনে অভ্যাসগঠনের প্রাথমিক ক্রেশ 
স্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত হয়, ফলে অভ্যাস গৌণ স্বভাব ( সেকেও্ড নেচাব্‌) হইয়া 
ধাড়াম়। শিক্ষণের ফলেও অনুশীলনের প্রাথমিক কেশ ক্রমে ক্রমে স্বভাবস্থলভ 
হইয়া পড়ে। যে আজ অনায়াসে চোখ বুজিয়া সেলাই বা টাইপ করিয়! যাইতে 
পারে, তাহার পক্ষে এই ক্রিয়া শিক্ষণের প্রাথমিক স্তরে খুবই আয়াসসাধ্য 
ব্যাপার ছিল। যে ছাত্র আজ অবলীলাক্রমে বই পড়িয়া যায় তাহাকেই 
একদিন বহু ক্লেশে বর্ণমালার মরুভূমি পার হইতে হইম়াছিল। স্থতরা' 
অনভ্যন্ত বা নৃতন বিষয়ে অভ্যন্ত হওয়াকেও শিক্ষণ বল! ধাইতে পারে। 


২। শিশক্ষশেন্প গন্বেবণান্্ পশুব্যনহাল্ 
শিক্ষণের গবেষণায় মনোবিদ্গণ তাহাদের পাত্র হিসাবে উচ্চতর প্রাণী বা 
পশুর ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইদুর, বিড়াল, কুকুর, বানর, শিম্পান্জী 
প্রততি পশুর শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কারণ উহ। কল্পনা, চিন্তন 
প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তির প্রভাবমুক্ত । পক্ষান্তরে মানুষের শিক্ষণ প্রণালী 
উচ্চতর মানসবৃত্তির প্রভাবমুক্ত নয় । 


লয়েড, মর্গ্যান্‌-এর সুত্র €লয়েড, মর্গ্যান্স্‌ ক্যানন্‌) 

উচ্চতর পশুর শিক্ষাপ্রণালীকে মাগ্ুষের শিক্ষাপ্রণালীর মানদণ্ডে বিচার 
করা অন্ুচিত। এইরূপ করিলে পশুর শিক্ষণগবেষণা পণ্ড হয়। এই বিষয়ে 
সতর্ক করিবার জন্য বিখ্যাত প্রাণিমনৌবিৎ লয়েড্‌ মর্গ্যান্‌ তাহার সুত্রে এই 
নির্দেশ দিয়াছেন: “কোনে! ক্রিয়াকে নিন্গতর মানসবৃত্তির ফলবূপে 
ব্যাখ্যা কর! সম্ভব হইলে কোনোমতেই উচ্চতর মানসবৃত্তির ফলরূপে 
ব্যাখ্যা কর। উচিত নয়।” যেমন, একটি কুকুরকে বেডা দিয়া ঘের! উঠানে 
রাখা হইলে, সে যদি মুখ দিয়া উহার দরজার খিল খুলিয়া ফেলে, এইরূপ 
মনে করা উচিত নয় যে কুকুরটি যুক্তির সাহাযো এই সমস্যার সমাধান 
করিয়াছে । পক্ষান্তরে আবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার লক্ষ্য, এই লক্ষ্যে 


€৭৪ মনোবিষ্ঠা 


পৌছিবার নির্দিষ্ট উপায়ের অভাব, নান! পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ও অবস্থাটি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষ পর্যস্ত ঠিক পথ পাইয়৷ লক্ষ্যে পৌছা?নো, এই ক্রিয্াগুলিই 
কুকুরের উক্ত আচরণ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট । প্রথমে কুকুরটি শিখিল কোথায় 
এবং কোন্‌ স্থানে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তারপর সে শিখিল 
কোন্‌ জিনিসটি বা যন্ত্র সাহায্যে তাহার লক্ষ্যে পৌছিতে হইবে। 
প্রথমটি হইল স্থান শিক্ষণ (প্লেস লানিং ) এবং হ্বিতীয়টি হইল যজ্স-শিক্ষণ 
(টুল্‌ লানিং )। 


৩ । শ্পিক্ষণী মতবাদ ৫ ঘিশুল্িজ, অস্ক্‌ লাঁনিহ ১ 

কি প্রণালীতে শিক্ষণ ঘটে,.এই বিষয়ে মনোবিদ্গণ একমত নহেন। কেহ 
কেহ, যেমন থন্ভাইক্‌, মনে করেন যে শিক্ষণ একটি যাস্ত্রিক ও অন্ধ ক্রিয়া 
(মেকানিক্যাল্‌ আযাগ, ব্লাইণ প্রসেস) এবং ইহাতে বুদ্ধির বা চেতনার 
নিয়ন্ত্রণ নাই। অন্ধ আবেগের বশবর্তাঁ হইয়াই পশু লক্ষ্যে পৌছাইতে শিক্ষা 
করে। শিক্ষণের মূলে থাকে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা পরীক্ষা । প্রাথমিক চেষ্টায় 
ভূলের সংখ্যা থাকে বেশী। চেষ্টার পুনরাবৃত্তির ফলে, ভুলের সংখ্যা কমিতে 
থাকে এবং সর্বশেষে নির্ভুল সাফল্য লাভ হয়। থর্ন ডাইক্‌-প্রবত্ভিত শিক্ষণ- 
মতকে পরীক্ষা ও ভ্রাস্তিমূলক (ট্রায়াল আযা্ এরর্‌ থিওরি ) মত বল! 
হইয়া! থাকে । 

আবার কেহ কেহ, যেমন প্যাভূলো, বিচ্টিরিও, ওয়াটসন মনে করেন 
যে শিক্ষণ লাপেক্ষ প্রতিবর্ত ( কন্ডভিশন্ড্‌ রিফ্লেক্স) বুঝায়। স্বাভাবিক ব' 
নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপেই উৎপন্ন হয় । 
কিন্ত এ স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অস্বাভাবিক উদ্দীপক, উপস্থাপিত 
করা হইলে দ্বিতীঘুটি প্রথমটির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। অস্বাভাবিক 
উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন প্রতিক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে। সকল 
শিক্ষণই জ্ঞাত বস্ত্র সাহায্যে অজ্ঞাতকে জানা, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের 
প্রতিক্রিয়াটিকে কোনে। অস্বাভাবিক উদ্দীপকের ভ্বারা উৎপন্ন করিতে 
শিক্ষা বুঝায়। 

শিক্ষণ সম্বন্ধে তৃতীয় মতবাদটি গেস্টাল্ট মনোবিদ্গণের পরিজ্ঞান মতবাদ 
( ইন্সাইট থিওরি অফ. লাণিং)। নান! প্রচেষ্টা বা পরীক্ষার মধ) দিয় 
ভুলত্রান্তি সংশোধনের মৌলিক 'প্রতিবর্তের সাপেক্ষতার শিক্ষণ সাহায্যও ইহা 
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ঘটে না। শিক্ষণ ঘটে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র রূপটির পরিজ্ঞান ( ইন্সাইট্‌) 
সাহায্যে । শিক্ষণ ভুলভ্রাস্তি সংশোধনের ফলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় না, 
কিন্তু হয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আকম্মিক পরিজ্ঞানের ফলে। 


৪ থর্ন ডাইন্ড-এক্স পরীক্ষা ও ভ্রহ্ম সহস্পোর্ধনন 

মতভ-্বাদ থিওুল্লি অফ ভ্রীস্সাল্‌ আযাশু, এলসলু১ 

থন্ভডাইক্‌্-এর পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন মতবাদ তাহার দ্বারা 
পরিচালিত মাছ, মুরগীশীবক, বিড়াল, কুকুর এবং বানরের উপর দীর্ঘ 
গবেষণার ফল। 

থর্ন ডাইক্‌ বলেন যে “শিক্ষণ বলিতে বুঝায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
ঠিক সন্বন্বস্থাপন | ইহা! একটি অন্ধ যাস্ত্িক ক্রিয়া, যাহাতে একবার ভুল করিয়া, 
আবার তুল সংশোধন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়।” শিক্ষণ বুদ্ধি বা বিচারগত 
নয়, কিন্তু যান্ত্রিক এবং অন্ধ। থন্“ভাইক-এর মতবাদকে যোগন্থত্র স্থাপনের 
মতবাদও ( কনেক্শন্ইজ্ম্‌, দি বণ. থিওরি অফ. লানিং ) বলা হয়! 


থর্ন ডাইক্‌-এর পরীক্ষা 

থন্ডাইক্‌-এর অসংখ্য পশু-শিক্ষণ-গবেষণার মধ্যে বিড়ালের উপর গবেষণাই 
সমধিক প্রসিদ্ধ। বিড়ালের শিক্ষণপ্রণালী নির্ণয়ের জন্য তিনি একটি ক্ষুধার্ত 
বিডালকে ধাধ পিগ্তরের ( পাঁজল্‌ বক্স.) ভিতর আটকাইয়া রাখিলেন। এ 
4াধ] পিঞ্করের একটু দূরে উহার প্রিয় খাছা মাছ থাকিল। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি এই 
শ্বস্থায় নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিল। গ্রথমেই সে পিঞ্জরের গরাদের 
ভিতর মাথা ঢুকাইতে, মাছ টানিয়৷ লইবার জন্য থাবা বাড়াইতে এবং পিঞ্জরের 
গবাদে আচড়াইতে ও কামড়াইতে থাকিল। কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টাই 
বিফল হইল । এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার থাবার আঘাতে, ষে 
দডিতে পিঞ্জরের দরজাটি বীধা ছিল, সেই দড়িটি খুলিয়। গেল। বিড়াল পিঞ্জরমুক্ত 
হইয়া বাহিরে আসিয়া মাছ খাইল এবং সন্্ষ্ট হইল। প্রত্যেক পরবর্তী 
পরীক্ষায় বিডালের তুল প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা এবং দড়ি টানিয়া খাচার বাহিরে 
আসিয়া মাছ খাইবার সময়ও, ক্রমশঃ কমিয়া আসিল । সর্বশেষ পরীক্ষায় সে 
ভুল চাল-চলনে বিন্দমান্্ সময়ক্ষেপ না করিয়াই লক্ষ্যে পৌছাইতে শিখিল। 
বলা যাইতে পারে, বিড়াল এইবার লক্ষ্যে পৌছাইতে শিখিয়াছে। 


৫প৬ মনোবিদ্ধ। 


বাচার দরজা খুলিয়া! খাছ্যে পৌছিতে চব্বিশটি ক্রমিক পরীক্ষায় বারো নম্বব 
বিড়ালটির যথাক্রমে ১৬০১ ৩০১ ৯০) ৬০) ১৫১ ২৮১ ২৯) ৩০) ২২) ১১১ ১৫) ২০) 
১২) ১০১ ১৪১ ১০১ ৮১ ৮১ ৫) ১০১ ৮১ ৬১ ৬, ৭ সেকেও সময় লাগিয়াছে । শীচেব 
লেখ বা! চিত্রে এই পরীক্ষাফল দেখানে। হইল । 


১৬০ 


০২৪ ৬ ৮ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ১৮ ২০ ২২ ২৪ 
পরীর সংখ্যা 
৫৮নং চিত্র_বিড়ালের শিক্ষণ চিত্ত 


উপরের লেখ বা চিত্র হইতে বুঝা যায় যে বিড়ালের লক্ষ্যে পৌছিবার সময় 
অনিয়মিতভাবে হইলেও, ক্রমশঃ কমিতে থাকে | ইহাতে প্রমাণিত হয় যে 


বিড়ালের ভূল বিচলনগুলি ক্রমশঃ মুছিয়া গিয়া (স্ট্যাম্প ড. আউট.) শুদ্ধ 
বিচলনগুলি থাকিয়া যায় (স্ট্যাম্পড্‌ ইন্)। 


ঢ। ঘর্ন ডাইন্০-উতদ্ভাবিত শ্পিক্ষশস্থুক্র 
€তলগজ২তসস্কংলানিহ ১ 

বিভিন্ন পশুর উপর পরীক্ষা করিয়! থর্ন ভাইক্‌ কয়েকটি শিক্ষণস্ত্র বা নিয়ম 
আবিষ্কার করিয়াছেন। 

(১) ফল-সূৃত্র (ল” অফ. এফেক্ট): কোনো উদ্দীপকের লহিত 
প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধের ফলে সস্ভোষজনক অবস্থায় উহাদের সন্বস্ 
দৃঢ়তর হয় এবং বিরক্কিজনক অবস্থায় দুর্বলতর হয়। পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ বলিতে 
বুঝায় শিক্ষণের ছ্বারা পরিবর্তণীয় সগ্ন্ধ। কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সন্ন্ 
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অপরিবর্তনীয়, যেমন শ্বাস-প্রশ্বীস, হজমক্রিয়া, মণিগ্রতিবর্ত (পিউপিলারি 
বি্রুক্স ), নাকডাকা প্রভৃতি । 

উপরোক্ত দুষ্টান্তে বিডালের খাছ্যরূপ লক্ষ্যে পৌছানো নান! পরিবন্তিত 
বিচলনের নির্ভর করে। থে বিচলনগুলি লক্ষো পৌছিবার সহায়ক, সেইগুলি 
উহার ক্ষধা-নিবারণরূপ সন্তোষজনক অবস্থার উদ্ভব করে, স্থৃতরাং সেইগুলির 
সম্বন্ধ দরতর হয় এবং উহারা টিকিয়া থাকে । কিন্তু যে বিচলনগুলি লক্ষো 
পৌছিবার প্রতিকূল, সেইগুলি উহার ক্ষধা না মিটাইয়! বিরক্তিকর অবস্থার স্যষটি 
কবে, স্থতরাং উহাদের সম্বন্ধ দ্র্বলতর হয় এবং উহাঁরা মুছিযা যায় । 

কলসংক্রাস্ত নিয়মকে- পুরস্কার ও দগুসংক্রান্ত নিয়মও (দিল? অফ 
রিওয়ার্ড, আগ পাঁনিশ মেন্ট.) বলা যায়। বিড়ালের যে বিচলন বা চেষ্টা 
থাদ্যলাভে সহায়তা করে, সেইগুলির ফলে সে সম্ধষ্ট বা পুরস্কৃত হয়, আবার 
যেগুলি এরূপ করে না, উহাদের ফলে সে অসন্তুষ্ট বা দণ্ডিত হয়। উদ্দীপক 
ও প্রতিক্রিয়ায় যে পবিবর্তনীয় সম্বন্ধ পুরস্কার এবং দণ্ড আনে তাহা যথাক্রমে 
দিতব এবং দর্বলতর হয় । 

(২) অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা সূত্র ( ল” অফ. এক্সারসাইজ, অরু 
ফ্রিকোযেন্সি )£ অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা নিয়মের ছুইটি দিক, যথা 
অন্ূশীলন এবং অনন্ুশীলন । কোনে। উদ্দীপকের সহিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় 
সম্বন্ধ স্তাপিত হইলে, অনুশীলন সন্বন্ধটিকে দৃঢ়তর করে, আবার উহা স্থাপিত 
না হইলে, অনুশীলনের অভাব সম্বন্ধটিকে দুর্বল করে । অবশ্ঠ উভয় ক্ষেত্রেই 
প্রথম নিয়মটি অক্ষুণ্ন থাক] চাই, অর্থাৎ অনুশীলনের এবং অনন্রশীলনেব ক্ষেত্রে 
'সম্বন্ধটি যথাক্রমে সন্তোষজনক এবং অসন্তৌোষজনক হওয়! চাই | 

উপরোক্ত অন্থশীলন নিয়মের সহিত সম্বন্ধের তীব্রতা ( ইন্টেন্সিটি ) এবং 
সাম্প্রতিকতা। (রিসেন্সি ) বিশেষভাবে জড়িত । উজ্জ্বল আলোক, উচ্চ শব্দ 
প্রভৃতি তীব্র উদ্দীপকের সহিত পুনঃ পুনঃ অন্ুশীলিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয 
স্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার যে সম্বন্ধটি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে তাহা অতীতে 
স্থাপিত সম্বন্ধ অপেক্ষা দৃঢ়তর হয়। 

অন্শীলন এবং ফলসংক্রাস্ত নিয়ম দুইটি একযোগে কাজ করে । সাধারণত: 
যে ক্রিয়া সন্তষ্ট অথবা! পুরস্কৃত করে, তাহারই অনুশীলন হয় এবং যাহ। বিরক্ত 


বা দণ্ডিত করে তাহার অনুশীলন হয় না । ফলে, প্রথমোক্ত ক্রিয়াটি থাকিয়া 
ঘাষ, কিন্ত দ্বিতীয়োক্রটি থাকে না। 


৩৭ 


৫৭৮ মনোবিদ্ধ। 


(৩) প্রস্ততি-সংক্রান্ত নিয়ম (দ্রি ল' অফ. রেডিনেস্‌) 2 খর্ন ডাইক্‌ 
এই নিয়মকে প্রধানতঃ নার্ভক্রিয়ার প্রস্ততি অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নার্ড 
তন্ত্রের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ায় ষে নিউরোন্গুলি সক্রিয় হইয়া নার্ভপ্রবাভের 
আকারে এ উত্তেজনাকে নার্ভকেন্দ্রে লইয়া যায়, এ নিউরোন্গুলিকে পরিবহন 
একক ( কন্ডাকৃশন্‌ ইউনিট ) বলা যাইতে পারে। সকল পরিবহন-এককই 
উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া নার্তকেন্দ্রে পরিচালিত করিতে সর্বদ! প্রস্তত থাকে ন|। 
উত্তেজনাকে পরিচালিত করিতে প্রস্তত পরিবহন-এককের পক্ষে উহা পরিচালনা 
করা স্থথকর। কিন্তু এইরূপ করিতে প্রস্তুত নয় এমন পরিবহন-এককের পক্ষে 
উহা পরিচালন। করা বিরক্তিকর | 


কয়েকটি গৌণ নিয়ম 

(১) একই উদ্দীপকের বন্ছ প্রতিক্রিয়া-সূত্র লে অফ. মাল্টিপল 
রেস্পন্স, টু দি সেইম্‌ এক্সটার্নযাল্‌ সিচুয়েশন্‌)__উপরোক্ত তিনটি প্রধান 
নিয়ম ছাড়াও থর্নডাইক আরও পীচটি গৌণ নিয়ম উল্লেখ করিযাছেন। 
প্রথমটি হইল একই বাহ উদ্দীপকের বনু প্রতিক্রিয়! সংক্রান্ত নিয়ম | যেমন 
পিঞুরাবদ্ধ বিড়াল খাছ্য-দর্শনরূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় নানারূপে অঙ্গচীলনা 
করে অথবা নানারূপে ক্রিয়াশীল হয়। 

৫২) প্রতিগ্াস, প্রস্ততি অথবা স্বভাবের নিয়ম লে অফ 
আ্যাটিচুড, সেট্‌ অর. ডিস্পজিশন্‌ )_দ্বিতীয় গৌণ নিয়মটি হইল 
প্রতিগ্থাস, প্রস্ততি অথবা ন্বভাবের নিয়ম । ক্ষুধার্ত বিডালের প্রতিন্াস 
প্রস্ততি এবং স্বভাব থাচ্যান্বেণে সক্রিয় হয়। সে পিগুবের দরজ খুলিবাৰ 
জন্য অস্থির হয়, কিন্তু ক্ষধা মিটিয়া গেলে হয়ত পিঞ্জরেই শান্তভাবে 
ঘুমাইয়া পড়ে । 

(৩) আংশিক প্রতিক্রিয়! নিয়ম লে, অফ. পাণ্রিয়াল্‌ আ্যাক্টিভিটি) 
_-তৃতীয়টি হইল আংশিক সক্রিয়তার নিয়ম | যে বিড়াল অনেকগুলি পিক্চবের 
বাহিরে আসিতে শিখিয়াছে সে অনভিজ্ঞ বিডালের তুলনায় নৃতন পিঞ্পধের 
পার্খে অবস্থিত ক্ষুপ্র বস্তগুলির প্রতি বেশী মনোযোগী হইবে৷ এই দিক দিযা 
শিক্ষণ বলিতে বুঝায় কোনো সমগ্র পরিস্থিতির অর্থপুর্ণ অংশ সম্বন্ধ 
প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া । আংশিক প্রতিক্রিয়। স্ুত্রটি এই, “কোনো অবস্থা 
একটি অংশ বা! উপাদানই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি কটি 
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করিতে পারে, যদিও সমগ্র প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করিবার সম্পূর্ণ অবস্থাটি উপস্থিত 
নাও থাকিতে পারে ।” 

(8) সাদৃশ্য বা উপমান সূত্র €(ল+ অফ. আযসিমিলেশন্‌ অর. 
আযানালজি)__চতুর্থ নিয়মটি হইল সাদৃশ্য অথবা উপমান নিয়ম । “এক 
অবস্থায় ষে প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি হয়, তাহ1 অনুরূপ অবস্থ! দ্বারাও স্ষ্টি হইতে পারে, 
মূদিও পুর্বে সেই অবস্থা! স্বভাবতঃ সেই প্রতিক্রিয়া! স্্টি করিত ন11” অতীতে 
থে সকল পরিস্থিতির কোনে প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই সেইগুলি উহাদের সদৃশ 
পবিস্থিতির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে । যেমন নৃতন পিঞ্ধরে আবদ্ধ বিডাল 
নৃতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া, পুরাতন পিগ্তরে আবদ্ধ থাক1 কালে সে যে সকল 
অঙ্গচাঁলন। করিয়াছিল, তাহার অনুরূপ অঙ্গচালনা করে। 

(6) পঞ্চম গৌণ নিয়মটি হইল আনুষজিক পরিবর্তন নিয়ম লে? 
অফ্‌ অতাসোপিয়েটেড, শিফ্টিং)__এই নিয়মটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়মের 
অনুপ একটি প্রতিক্রিয়া উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত একসঙ্গে 
উপস্থাপিত উদ্দীপকেব দ্বারাও উৎপন্ন হইতে পারে । যেমন পিঞ্চরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত 
বিডাল মাছের পাত্র দেখিয়াই উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। 


৬। গল্রীক্ষী ও ভল্মসহশ্পোঞ্ধলবাদেন্র সম্মালোচনা 
গুণ 
থনডাঁইক-এর শিক্ষণমতবাদ মনোবিগ্যায় আলোডন সৃষ্টি করিয়াছে । বনু 
পরীক্ষা ও প্রয়োগের ভিত্তিতে তাহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। স্ৃতরাং 
গ্রায়োগিক মনোবিগ্যায় ইহার মূল্য অপরিসীম । 


দোষ 


(১) কিন্তু তীহার মতবাদটি যাস্থিক। ইহাতে শিক্ষণে উদ্োশ্ঠটমূলকতার 
স্থান নীই। অথচ বিড়াল প্রভৃতি উচ্চতর পশুরা তো বটেই, এমন কি প্যারা- 
মিষিয়া, আমিবা প্রভৃতি নিয়ন্তরের প্রাণীরাও, অনেক মনোবিদের মতে, 
অজ্ঞাত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নৃতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে শিখে । অসংখ্য 
পুনরাবৃত্তি অথবা অন্ত্গীলনও নিরর্থক হয়, যদি শিখিবার ইচ্ছা না থাকে । 
আবার শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে একবার অন্ুশীলনেও আশাতীত স্থৃফল 
পাওয়। যায়। 


৫৮০ মনোবিষ্ধা 


ম্যাকৃডুগ্যাল্‌, উভ্ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিৎ শিক্ষণে কোনো লক্ষো 
পৌছানোর জন্য প্রস্তুতি এবং লয়েড মর্গ্যান্‌ প্রচেষ্টার মধ্যে একাগ্রতা ব! দৃঢ়তার 
স্থান স্বীকার করিয়াছেন। পিগ্ুরাবদ্ধ বিড়াল পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া খান 
না পাওয়া পর্যন্ত একনিষ্ভাবে চেষ্টা করিয়া যায়। স্ৃতরাং উহার প্রচেষ্টা অন্ধ 
বা যান্ত্রিক নয়। চেতন ও প্রত্যক্ষমূলক মনোযোগ, স্থথ ছুঃখ বেদনা প্রভৃতি 
মানসবৃত্তির সহিত ইহা! সংশ্লিষ্ট। অথচ থর্নভাইক্‌ যেন বলিতে চান যে শিক্ষণ 
এই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির কোনো স্থান নাই। 

(২) চেষ্টা ও তুল করিতে করিতে ক্রমশঃ ভুল কমিয়৷ যায়। কিন্তু নিছক 
যাস্ত্িকভাবে অথবা আপনা আপনি ভুলগুলি শোধরায় না। চেষ্টা ও ভুলের 
ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে প্রাণীর দৈহিক-মাঁনসিক অবস্থার উপর। কোঁনো 
পরিস্থিতিতে হয়ত ভুলগুলি প্রাণীকে এমন বিভ্রীস্ত করিয়া ফেলে যে উহ্‌ 
অন্ধভাবে একই তলের পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতে থাকে । মানুষের ক্ষেত্রেও 
দেখা যায় ষে শান্তি ভূল সংশোধনের পরিবর্তে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয় । 

(৩) থনভাইক্‌ ধরিয়া লইয়াছেন যে শিক্ষণ কতগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন ঘটশাব 
সংযোগ মাত্র । কিন্তু শিক্ষণ একটি সমগ্র বাপার । ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের 
সমগ্র রূপটির জ্ঞান বা চেতনা আবশ্যক। পিঞ্চরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিডাল খাঁচা 
এবং উহার বাহিরে স্থাপিত খাছ্য পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে দেখে না, কিন্তু গে 
দেখে ক্ষুধা-খাছ্য-খাঁচ। প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি সমগ্র পরিস্থিতি । 

(৪) থর্ন ডাইক্‌-উদ্ভাবিত নিয়মগুলিও অনেকাংশে অসঙ্গত বলিয়া! মনে হ। 
যেমন ফলসংক্রাস্ত নিয়মের সহিত যাত্ত্রিক দৃষ্টিভঙগীর সামগ্রস্ত নাই । সাধলা: 
জনিত সন্তোষ বা পুরস্কার এবং অসাফল্যজনিত বিরক্তি বা শাস্তি বিড়াল, হদ্ 
প্রভৃতি প্রাণীর উপর উচ্চতর মানসবৃত্তির আরোপ করে ।। 


৭। গওুস্মাইসন্ এব শিক্ষণ অতবাদ 
ওয়াট্‌্সন্‌ বলিয়াছেন যে শুধু অনুশীলন বা পৌন:পুনিকতা৷ এবং সাম্প্রতিকতা, 
এই ছুইটি নিয়ম দিয়াই শিক্ষণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তীহার মতে 
শিক্ষণের ব্যাখ্যায় চেতনা বা মন-প্রভাবিত মানসবৃত্তি স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন নাই। (পানঃপুনিকত৷ সুরের প্রয়োজন এই যে হ্া 
প্রতিক্রিয়ার তুলনায় সফল প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা বেশী, কারণ প্রত্যেক প্রচে্টা 
পরিসমাপ্তি হয় সাফল্যলাভে, অথচ একই ভ্রান্ত গ্রতিক্রিয়া প্রতি চেষ্টায় না ঘটি৫ডে 
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পারে। এই কারণেই বার বার চেষ্টার ফলে সাফল্য লাভ হয় । আবার যে চেষ্টায় 
মাফল্য লাভ ঘটে তাহ! সান্প্রতিকও বটে, কারণ সফল প্রতিক্রিয়াই সর্বশেষ 


চেষ্টা। সেই কারণেও সফল প্রতিক্রিয়া স্থাফ়িত্বলাভ করে এবং বিফল 
প্রতিক্রিয়ার বিলোপ ঘটে । 


ওয়াটুসনীয় মতের সমালোচনা 

পক্ষান্তরে টম্সন্‌ অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকতা নিম অপেক্ষা ফল-সংক্রাস্ত 
নিয়কে প্রধান বলিয়া মনে করেন। থর্নডাইক্‌ স্বয়ং এই নিয়ম ছুইটিকে 
ফল-সংক্রীস্ত নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সং্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন। 

টম্সন্‌, ওয়াট্সনীয় মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে ফল-সংক্রান্ত নিয়মকে বাদ দিয়! শুধু অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকতা নিয়মের 
সাহায্যে শিক্ষণের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। সফল ক্রিয়াগুলি যে সর্বাধিক পুনঃ 
পুনঃ ঘটিবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। হয়ত একই ভুল প্রতিক্রিয়ার 
বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে এবং এই ভুলটি বার বার অনুষ্ঠিত হইবার ফলে 
বদ্ধমূল হইয়! যাইতে পারে । আবার সাম্প্রতিকতাহ যদি শিক্ষণের মূল কারণ 
হয় তাহ] হইলে প্রত্যেকটি পুর্ববর্তী ভুল ক্রিয়া সাম্প্রতিক হওয়াম্ম পুনঃ পুনঃ 
অনুষ্ঠিত হইবে । উপরন্তু শেষ সফল বা শুদ্ধ ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক হওয়ায় 
পববত্তী পরীক্ষায় প্রথমেই উহা! অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং অসাম্প্রতিক ভুল 
ক্রিয়ায় সময়ক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। স্থৃতরাং শুধু অনুশীলন বা সাম্প্রতিকতা 
শিক্ষণের মূল কারণ হইতে পারে নাঁ। ফল-সংক্রান্ত নিয়মের সহিত উহাদের 
যুক্ত করা দরকার । 
| ম্যাক্ডুগাল্‌, কফ্ক1 প্রভৃতি মনোবিদেরা থন্ডাইক্‌ এবং ওয়াটুসন্-এর 
মতবাদকে যান্ত্রিক এবং বিকৃত বলিয়া মনে করেন। 


/ ৮1 আাপ্েক্ষ এ্রতিবর্ভলাদ 
€কন্ভিস্পন্ড লিক্েক্স থিওলি 9 
পাভ্লো, বিচ্টিরিও প্রভৃতি রুশ বিজ্ঞানীরা এবং ল্যাশলি ও ওয়াট্ুসন্‌ 
রি চেিতবাদীর! শিক্ষণকে সাপেক্ষ প্রতিবতবূপে বাখা! করিয়াছেন। 
উদ্দীপক স্বভাবতঃ যে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে তাহাকে বলে নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত 
( সিম্পল্‌, আন্কন্ডিশন্ড, রিফ্লেক্স,)। যেমন মাংসের সহিত জিহ্বার সংস্পর্শে 


৫৮২ মনোবিষ্ঠা 


কুকুরের লালা-নিঃসরণ প্রতিবর্ত ঘটে, অথব। জোর আওয়াজ শুনিবামাত্র শি 
ভয়ে চমকাইয়া ওটে । 

এইবার জিহ্বার সহিত মাংস-সংস্পর্শের ঠিক পুর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েক 
বার একটি ঘণ্টা বাজানো হয়, তবে ঘণ্টার শব্ধ শুনিবামাত্র কুকুরের লালা 
নিঃসরণ হইতে থাকে । অথবা জোর আওয়াজটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে বদি 
কয়েকবার শিশুকে একটি সুন্দর খেলনা দেওয়। হয়, তবে সুন্দর খেলনা 
দেখিবামাত্র শিশু ভয়ে চমকাইয়। ওঠে । এই ছুইটি স্থলে ঘণ্টার শব্দ শুনি 
যে লালা-নিঃসরণ এবং সুন্দর খেলনা দেখিয়া যে ভয় উৎপন্ন হয় তাহা 
সাপেক্ষ প্রতিবত। 

এই মতে শিক্ষণ একপ্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্ত | শুধু যে মন্ুয্যেতর প্রাণীদের 
শিক্ষণই এইরূপ, তাহা নয়। মানুষের শিক্ষণ, এমন কি সকল উচ্চতর মান 
ক্রিয়াই, সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে । প্যাভলো, বিচ্টিরিও 
প্রভৃতি রুশ বিজ্ঞানীদের গবেষণা! উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বিশেষ 
ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু ক্রাসনোগরক্ষি, মিস মাতির, ওয়াট্সন্‌ 
ল্যাশ্লে প্রভৃতি বিজ্ঞানিগণ শিশুর শিক্ষণ বিষয়ে পরীক্ষা ও প্রয়োগ কিয়া 
মান্ষের শিক্ষণও যে মূলতঃ সাপেক্ষ প্রতিবর্তই, এই মত প্রতিষ্ঠায় চেষ্ট 
করিয়াছেন । 

শিশুর স্বাভাবিক কৌতৃহল অথব! জানিবার শঁৎস্থক্যকে নৃতন বা অজ্ঞাত 
বস্ততে জাগাইয়া তোলা যায়। যে বস্তরতে শিশুর স্বাভাবিক গঁংস্ক্য আছে, 
উহার সহিত, যাহাতে শিশুর স্বাভাবিক ওৎস্থুক্য নাই, সেই বস্তুর, অন্মন্গ- 
স্বাপনই এই মতে শিক্ষণের স্বরূপ । যেমন শিশু পাখী কি তাহ জানে, কিন্ত 
পাখী” নামটি জানে না। তাহাকে একটি পাখী দেখাইয়|, যদি কয়েকবাৰ 
বলা হয় এইটি “পাখী, তবে তাহার পক্ষে পাখী কথাটি শিক্ষা করা সহ 
হয়। এই ক্ষেত্রে শিশুর “পাখী” কথাটির শিক্ষণ পাখী বস্তটির পুর্বজ্ঞানের 
অপেক্ষা রাখে । 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতে সকল শিক্ষণই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। উচ্চতর শিক্ষণের 
সহিত সহজ বা সরল শিক্ষণের পার্থক্য শুধু জটিলতর এবং সহজতর সাপে 
প্রতিবর্তের পার্থক্য ৷ যে নিয়মে শিশু “পাখী” কথাটিকে পাখীর জ্ঞানের সাপেক্গ 
করিয়। শিক্ষা করে, সেই নিয়মেই নিউটন্‌ তাহার মাধ্যাকর্ষণ স্তর অথবা শঙ্গ 
তাহার অছ্বৈতবাদ শিক্ষ। করিয়াছেন । 


শিক্ষা ৫৮৩ 


সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের সমালোচন! 
গুগ 

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ থন্তডাইক্‌-এর ফল-সংক্রান্ত নিয়মের সাহায্য লয় না, 
সুতরাং উচ্চতর মানসবৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়াই শিক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে 
পারে। কিন্তু থন্মডাইক্‌-প্রবত্তিত অন্তশীলন এবং উহার সহকারী সাম্প্রতিকতা 
ন্ধমটিকে এই মত স্বীকার করে। সাপেক্ষ উদ্দীপক যদি নিরপেক্ষ 
উদ্দীপকের সহিত পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত হয়, তবেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিতে 
পারে। 

প্রায়োগিক মনোবিছ্যায় সাপেশ্শ 'প্রতিবর্তবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
কবে। এই গবেষণা শিশু-শিক্ষণ ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। পূর্বে শিক্ষণ 
ব্যাপারটি অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহ যে স্পষ্টতর হইয়াছে, তাহার 
মূলে রহিয়াছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের অনস্বীকার্য প্রভাব। শিক্ষণে অনুষঙ্গ 
ক্রিয়া করে, সন্দেহ নাই। শিশুর শিক্ষণ যে মূলতঃ কতগুলি সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তের 'প্রতিষ্ঠ। এবং অভ্যাসরূপ স্থায়ী সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গঠন, তাহা 
নাম্প্রতিক মনোবিগ্যার একটি স্বীরূত সতা | মেধাবী শিক্ষার্থী সহজেই সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত করিতে পারে, কিন্তু মন্দধী শিক্ষার্থী পারে না। তাহা ছাভা, শিক্ষণ 
যে শিক্ষকের আয়ত্বাধীন, সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ সেইদিকে আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছে । এই মতবাদ দেখাইয়াছে, ইচ্ছান্ুরূপ শিক্ষণ পরিস্থিতি 
সষ্টি করিয়া আশানুরূপ শিক্ষণফল লাভ করা যায়। 


পোষ 


কিন্তু এই সকল গুণ থাকা সত্বেও, সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাঁদ যান্ত্রিক বাদ! ইহা! 
শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, আকর্ষণ, মনোৌধষোগ প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিকে যথা- 
যোগা স্থান দেয় ন।। অথচ ইহাদের অভাব হইলে সাপেক্ষ প্ররতিবত স্থাপিত 
হইতে পারে না। শিক্ষার্থী যদি না শিখিতে চায়, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ে 
মনোযোগ না দেয়, তাহা হইলে শিক্ষণ কোনে! প্রকারেই সম্ভব নয়। তাহা 
ছাড়া, সকল উদ্দীপকই যে সাপেক্ষ হইতে পারে, এমন নয়। এমন কতগুলি 
উদ্দীপক আছে, যাহ! অন্থা উদ্দীপকের পরিবর্তে কাজ করিতে পারে না। 
যেমন, মায়ের উপর শিশুর স্বাভাবিক টান বা আকর্ষণ থাকে, কিন্তু মায়ের 
পহিত যাহাকে দেখে, শিশু তাঁহাকেই মায়ের মত ভালবাসিতে শিখে না। 


৫৮৪ মনোবিষ্ঠ। 


০। গেেস্টীল্উ মতন্লাদ--পল্লিভ্ভান্ননাদ 
(হন্াহউ. থিওল্লি ১ 
গেস্টাণ্ট, মনোবিদ্যার মতে শিক্ষণ শুধু অন্ধ বা আকম্মিক চেষ্টা ও ভুলের 
যান্ত্রিক ফল নয়, অথবা সাপেক্ষ প্রতিবর্তও নয়, কিন্তু একটি সমগ্র শিক্ষণীয় 
পরিস্থিতির পরিজ্ঞান ( ইন্সাইট্‌)। অথবা শিক্ষণ শুধু চেষ্টা ও তুল- 
সংশোধনের ক্রমিক ফল নয়, কিন্ত সমগ্র পরিস্থিতির ভ্রুত ও এককালীন 
পরিজ্ঞান-ফল। 


কোয়েলার্-এর গবেষণ। 

ক্যানারি দ্বীপে অবস্থিত নর-বানর বা শিম্পঞ্তীর গবেষণাগারে কোয়েলার্‌ 
গবেষণা করিয়াছেন, কি প্রকারে শিম্পা্ধীর! বস্ত প্রত্যক্ষ করে বা শিখে | তিনি 
লক্ষ্য করিয়াছেন যে সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া, উহাদের বিশৃঙ্খল চেষ্টাব 
আকম্মিক অবসান হয় সমস্যার পরিজ্ঞান অথবা অন্ত্টির ফলে। যে পশুটি 
খাবার নাগাল পাইতে ঘণ্টার পর ঘণ্ট| বুথ! চেষ্টায় হয়রান হইতেছিল, সে 
হয়ত হঠাৎ দেখিল, খাবারের নাগাল পাইবার উপযোগী একটি লাঠি মাটিতেই 
পড়িয়া আছে । আবার কোনো! শিম্পাপ্জী হয়ত হঠাৎ দেখিল, ঘে কম্বলটি খাঁচা 
পড়িয়া আছে, তাহাই খাছ্ের নাগাল পাইবার উপায় । 

কোয়েলাবু-এর তৃতীয় গবেষণ। আরও চমকপ্রদ । শিম্পাঞ্ধীটির নাগালের 
বাহিরে, অনেক উচুতে, কলা ঝুলিতেছিল। সে ছুইটি পৃথক লাঠি দিয়! এ কলা 
টানিয়। লইবার বুথাই চেষ্টা করিল এবং লাঠি দুইটি লইয়৷ অনেকক্ষণ উদ্দেশ্ব- 
হীনভাবে খেলা করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে, সে হঠাৎ একটি 
লাঠি অপরটির প্রান্তে জুড়িয়া দিয়া কলা টানিয়া লইল। 

পরিজ্ঞান বা ইন্সাইট্‌ দ্রুত এবং এককালীন শিক্ষণ। ইহা ধীরে ধীরে ৭ 
ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় না। পরিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের 
বস্তগুলির বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে । ফলে, যে বস্ত্রটি প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্ভূমিতে 
ছিল তাহাই উহার কেন্দ্রে আসিয়া পড়ে। যেমন খাছযের নাগাল পাইবাব 
অনুপযোগী পৃথক লাঠি দুইটি প্রত্যক্ষের কেন্দ্রে থাকিলে উহাদের পারম্পরিঞ 
সন্বন্ধ-জ্ঞান প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্ভূমিতে থাকে । কিন্তু পরিজ্ঞানের ফলে ইহাই 
প্রত্যক্ষের কেন্দ্র অধিকার করে। ইহ] বিদ্যুতের মত হঠাৎ উদ্ভাসিত হয় এবং 
সমগ্র সমস্যাটির উপর আলোকপাত করে। 


শিক্ষা ৫৮৫ 


পরিজ্ঞান অথব! ইন্সাইট্‌ নৃতন আবিষ্কারের অন্থরূপ। ইহা নব উদ্মেষ- 
শালিনী চেতনা । উদ্ভাবনশালী পরিজ্ঞানের আসল রূপ হইল ইহার তড়িৎ 
গতিতে প্রকাশ বা ইল্যুমিনেশন্‌। 


গেস্টাপ্ট, শিক্ষণবাদের সমালোচনা ৮/ 
গুণ 

পরিজ্ঞানবার্দ উপরোক্ত ছুইটি মতবাদ হইতে মূলতঃ ভিন্ন। মত দুইটি 
অনুষগ্গ-বাদের উপর প্রতিষ্টিত। পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন-বাদ এবং সাপেক্ষ 
গ্রতিবর্তবাদ শিক্ষণ পরিস্থিতিকে সমগ্রর্ূপে গ্রহণ না করিয়া, উহার অংশগুলি 
পৃথকৃ করিয়া লয়। পিঞ্ররাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল জানে না যে তাহাকে পিঞ্তরের 
বাহিরে আসিয়! খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধা মিটাইতে হইবে । সে শুধু ক্ষুধার 
অন্ধ আবেগে, একটির পর আর একটি অঙ্গচালনা করে এবং যে অঙ্গচালন! 
আন্দাজে টিল মারিবার মত লক্ষ্যে লাগিয়া! যায়, তাহাই যান্ত্রিক নিয়মে 
টিকিয়া থাকে। 

এই কারণে বলা যায়, পরীক্ষা ও ভুল সংশোধনবাদ শিক্ষণকে একটি 
পারমাণবিক ব্যাপারে পর্যবসিত করে। কতগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক 
পরমাণুর সংযোজন ও বিয়োজনে জড়বস্ত উৎপন্ন হয়, তেমনই কতগুলি 
পরস্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক চেষ্টার সংযে'জন ও বিয়োজনে শিক্ষণ ঘটে । পরিজ্ঞানবাদ 
এই মনোবৈজ্ঞানিক পরমাণুববাদের বিরোধী । এই মতে শিক্ষণ-পরিস্থিতি 
একটি সমগ্র বা গোটা বস্ত। সমগ্রের যে কোনে অংশ পরিবতিত হইলে 
অন্যান্য অংশগুলির পরিবর্তন হয়। 

পরিজ্ঞান-বাদ উপরোক্ত ছুইটি মতের মত যান্ত্রিক নয়। ইহাতে উচ্চতর 
ম।নসবৃত্তির স্থান তাছে। কিন্তু পরিজ্ঞান-বাদও প্রায়োগিক | ইহা! হ্বারুদাইমার্‌, 
কোয়েলারু, কফৃক] প্রভৃতি গেস্টাপ্ট, মনোবিদ্গণের গবেষণায় সমৃদ্ধ । 


দোষ 
কিন্ত উপরোক্ত শিক্ষণ মতবাদ দুহীটি যে একেবারে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত 
ই না। পরিজ্ঞান তড়িৎগতিতে হয় স্বীকার করিলেও, ইহার প্রস্তুতি হিসাবে 
পরীক্ষা ও ভ্রম প্রয়োজনীয় । যে শিম্পার্জীটি দুইটি লাঠি জোড়া দিয়! কদলী 
সংগ্রহ করিতে খিখিল, সে উহা হঠাৎ শিখে নাই। পুর্বে সে পৃথক লাঠি 


৫৮৬ মনো বন্তা 


ছুইট দরিয়া চেষ্টা করিয়াছে । সুতরাং চেষ্টা ও ভ্রমের মধ্য দিয়াই এ শিম্পাণ্ীকে 
শিক্ষণ কার্ষে অগ্রসর হইতে হইয়াছে । বিশেষ এই, চেষ্টা ও ভ্রম অন্ধ আবেগের 
দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, কিন্ত প্রথম হইতেই একটি সমগ্র পরিস্থিতির প্রতাক্ষ 
দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে । 

পরিজ্ঞান শুধু যে অন্তরূর্টি বা ইন্সাইট তাহা নয়, কিন্ত পশ্চাদ্দৃটি 
(হাইও-সাইট্‌) এবং সম্মুখদৃষ্টিও ( ফোর্-সাইট.) বটে। ইহাতে সমগ্র 
পরিস্থিতির অগ্র ও পশ্চাৎ দৃষ্টি রহিয়াছে । 


উপসংহার 

শুধু চেষ্টা ও ভ্রমসংশোধন এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তে শিক্ষণে সময় ও শক্তিব 
অপচয় হয়। শিক্ষণ-পরিস্থিতি না বুঝিয়! শুধু বোকার মত এলোমেলে। টেষ্ট 
করিয়া যাওয়া ক্ষতিকর । অবশ্ঠ দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুই যন্ত্রের মত 
করিতে হয়। গতানুগতিক ক্রিরাগুলির শিক্ষণে হয়ত প্রথম মতবাদ দুইটির 
সমথিত শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু যে সকল শিক্ষণে 
মনোযোগ, ইচ্ছা, আকর্ষণ, বুদ্ধি প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির প্রয়োজন, 
তাহাতে প্রথম মতবাদ ছুইটির যাথার্থয বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

স্কট-এর গবেষণাফল উদ্ধত করিয়! ইউয়ার্‌ পরীক্ষা ও ভ্রমবাদ, 
অন্ুকরণবাদ এবং চিন্তনব।দ, এই তিনটি শিক্ষণ পদ্ধতির তুলনা করিয়াছেন। 
কোনে! বিশেষজ্ঞের হাতে কলমে কাজ দেখিয়া, করিবার চেষ্টাকে অনুকরণ 
পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়! 
কিন্ত ইহার দোষ এই যে ইহা শিক্ষার্থীর স্বাবীন চেষ্টাকে ব্যাহত করে। চিন্তন 
পদ্ধতি শিক্ষণীয় পরিস্থিতির প্রত্যেকটি অংশের সহিত অপরাপর অংশের সঙ 
বুঝিয়। শিক্ষণচেষ্টার পদ্ধতি । এই পদ্ধতি মূলতঃ পরিজ্ঞান পদ্ধতির অনুরূপ । 

ইউয়ার্‌ দেখাইয়াছেন যে কোনো যান্ত্রিক ধারধার সমাধানে পরীক্ষা! ও শ্রম 
পদ্ধতিতে যদি আট ঘণ্টা লাগে, তাহ হইলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লাগে দুই ঘণ্টা 
এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে মাত্র আধ ঘণ্টা । 

উপসংহারে আরও বলা যায় যে শিক্ষণপদ্ধতি শুধু সংযোগ অন্যঙ্গের উপ 
নির্ভর না করিয়া সাদৃষ্ঠ অনুষঙ্গের উপরও নির্ভর করে। যাহাতে শুধু যা্রিক 
নিয়মই কাজ করে না, বুদ্ধিপুর্বক শিখিবার নিয়মও কাজ করে, সেই শিক্ষণ 
পদ্ধতিই ফলপ্রস্থ। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, পরীক্ষা ও ভ্রম-সংশোধনবাদ 


শিক্ষা ৫৮৭ 


এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ গ্রহণীয় নয়, কারণ এই ছুইটিতে সংযোগ অনুযঙ্গই 
পৃধান্ত লাভ করে। পরিজ্ঞানবাদ এই দোষ হইতে মুক্ত । 


১০। শ্পিক্ষিশেল গত্তি 

শিক্ষণ নিয়মিত হারে অগ্রনর হয় ন|। প্রথমে দ্রুত পরে শিথিল, আবার 
ক্ুত, আবার শিথিল, এইরূপ-বিভিন্ন ভাবে শিক্ষণের গতি চলিতে থাকে । 
মাবার মাঝে মাঝে শিক্ষণের গতি থামিয়। গিয়|, একইভাবে চলিতে থাকে । 
ততীয়তঃ, একই বস্তুর শিক্ষণে ব্ক্তিতে বাক্তিতে ভেদ পরিলক্ষিত হয় । উৎসাহ 
এবং মনোযোগের পার্থকাই বাক্তিগত ভেদের কারণ। 

থন্তডাইক্‌-এব চবিবশটি পরীক্ষায় পিঞুরাবদ্ধ বিডালেব লক্ষো পৌছাইতে 
যে সময় লাগিয়াহিল, মধ্যে মধো সমগ্র কমিয়! যাইবার পরিবতে যে সময় বাডিয়। 
গিমাহিল এব, কোনে কোনে। উপধুপপবি পরীক্ষায় বে সময়ের কোনো! নডচড় 
হঘ নাই_-এই ঘটনাগুলিতে শিক্ষণগতির প্রথম ঢুইটি লক্ষণ দেখ। যাইবে । 

ব্রাপ্ান ও হাটার্‌ লিপিবদ্ধ করিযাছেন, শিক্ষণেব ফলে তারবার্তীয় ব| 
টেলিগ্রফে প্রতি মিনিটে কতগুলি বর্ণ গ্রহণ ব1 প্রেবণ কর! যায়। তাহাদিগকে 
অনুসরণ করিয়া কলিনস্‌ ও ড্রিভারু শিক্ষণগতির রেখাচিন্রকে এইবপে 
উপস্থ'পিত করিয়ীছেন | ১ 


অনুশীলনের সপ্তাহ 


৫৯নং চিত্র 
তারবাতীয় বর্ণ গ্রহণ ও প্রেরণ-শিক্ষার গতি -শিক্ষণের 'মালভুমি? 


শিক্ষণ রেখাচিত্রে আরম্তকালে দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। এই উন্নতির 
গতি ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে । উন্নতির একটি সীমায় পৌছিবার পর, 


১ এম্‌ কলিন্দ্‌ আযাগ্, জে. ড্রিভার্‌__এক্সপেরিমেন্ট্যাল সাইকলজি__পৃঃ ২২৭ 


৫৮৮ মনোবিষ্ভ। 


অধিকতর উন্নতি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই ্তরটিকে বল! হয় শিক্ষণের 
মালভূমি (প্লেটিও অফ্‌ লামিং ) এবং কিট্সন্‌ বলিয়াছেন নৈরাশ্তের মালভূমি । 
উৎসাহের অভাব, দৈহিক অবসাদ, চেষ্টার অভাব, অমনোযোগ প্রভৃতি কারণে 
এই অচল অবস্থার স্ষ্টি হয়। ইহা কাটাইয়া! উঠিতে হইলে, উপযুক্ত সময়ে 
বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয়। এই সঙ্কটকাঁল উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিশেষজ্ঞের 
সাহায্য আবশ্যক | শিক্ষার “মালভূমি আর একটি কারণেও ঘটিতে পারে, 
যেমন ইহাই হয়ত অন্ুশ্থত প্রণালীতে, শিক্ষার্থীর বয়স ও মস্তিষ্কের শক্তি 
অঙ্ুসারে, শিক্ষণ-সীম1 (ফিজিয়লজিক্যাল্‌ লিমিট )। 


১১। স্ষ্ট, স্শিক্ষণ আা! স্পিক্ষণ্ো সমন ও শ্রন্ম সহক্ষেপ 
(অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 


১২। পশুল্প এনবহ মান্ুুহ্েল ম্িক্ষণ 

থর্ন ভাইক্‌, হব্হাউ্‌, কোয়েলাব্‌, প্যাভূলো প্রভৃতি মনোবিৎ প্রধানত; 
মনুষ্যেতর পশুতে বাঁ প্রাণীতে তাহাদের শিক্ষণ-গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। 
অন্যদিকে ওয়াট্সন্‌, ল্যাশলে প্রভৃতি শিক্ষণমতবিশারদগণ শিশু এবং সাবালক 
মানুষের উপরও তাহাদের পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছেন । 

মন্তষ্েতর প্রাণী এবং মান্তযের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে প্রকারগত ভেদ নাই 
বলিয়াই বিশিষ্ট মনোবিদ্গণের অভিমত । উহাদের শিক্ষণ-পদ্ধতির পার্থকা 
পরিমাণগত । মন্তষ্যেতর প্রাণীর শিক্ষণ-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এব" 
অনুন্নত । কিন্তু মানুষের শিক্ষণ-পদ্ধতি অধিকতর জটিল এবং উন্নত । 

পশু বা প্রাণীর তুলনায় মাষের শিক্ষণ-পদ্ধতির উৎ্কর্ষের কারণ মান্সযেব 
মানসিক, দৈহিক প্রভৃতি সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ । 

(১) পশুর তুলনায় মানুষের নার্ভতম্ব উন্নত। তাহার মন্তিফ অধিক পরিণত 
এবং বিকশিত । কাজেই মান্বষের ক্ষেত্রে, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে উচ্চতব 
ও স্থশ্মতর অনুষঙ্গ স্থাপিত পশুদের ক্ষেত্রে তাহ] হয় না। 

(২) মন্তি-বিকাশের সহিত মানুষের বুদ্ধি অধিকতর বিকশিত। স্থৃতব!ং 
তাহার পর্যবেক্ষণশক্তিও উন্নততর । মাচষ প্রত্যক্ষ বস্ত্র যত দিক পর্যবেশ্ণ 
করিতে পারে, পশুর! বা প্রাণীরা তত দিক পধবেক্ষণ করিতে পারে ন।। 

(৩) সমস্তার সমাধানে মানুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারে এবং 
সমস্যার বিভিন্ন অংশ নিজ আয়ত্তে আনিয়া উহার সম্মুখীন হইতে পারে । 


শিক্ষা ৫৮৯ 


(৪) সকল প্রাণীর মধ্যে মান্ষই ভাষা ব্যবহারে সক্ষম । নাম, সংখ্যা, 
প্রভৃতি প্রতীকের সাহায্যে মান্য শিক্ষণকার্য অধিকতর সংক্ষেপে ও সুষ্ঠভাবে 
পরিচালনা করিতে পারে। 

(৪) মানুষের কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবুত্তি উন্নত হওয়ায়, 
মানুষ অতীত ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বস্ত সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করিতে 
পারে। কিন্তু মনুস্যেতর প্রাণীরা শুধু উপস্থিত বিষয়ের শিক্ষালাভেই সমর্থ । 


১৩। শ্পিক্ষশেক্র প্রধান অঙ্দ 
শিক্ষণের প্রধান অঙ্গুলি এই £__ 

(১) শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ হইল জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা । এই 
জিজ্ঞাসা, কৌতৃহল বা! ওস্থক্য দেখা দেয় প্রথমতঃ অভাব বা প্রয়োজন বোধে । 
ইহ সকল প্রাণীরই একটি অদম্য স্বভাব ব! প্ররূতি । 

অবশ্য উড্ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিৎ মনোবিদ্যাকে ক্রিয়াত্মক (ডায়নামিক) 
বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্ট জিজ্ঞীসা বা 
জানিবার ইচ্ছ! নয়, কিন্ত কোনো কার্ধকরী ফল লাভ কর! । 

(২) শুধু জানিবার ওৎস্থকাই যথেষ্ট নয়। ও্রংস্ক্য মিটাইবার উপযোগী 
ইচ্ছা সঙ্কল্প বা প্রস্তরতিও আবশ্তক। ইচ্ছ| বাঁ সঙ্কল্পের অভাবে শিক্ষার বাসনা 
যনে উঠিয়া মনেই লীন হইয়া যায় । 

(৩) জানিবার প্রয়োজন বোধ হইতে আসে পধবেক্ষণ ব। অনুসন্ধান | 
শিক্ষণীয় পরিস্থিতি সাধারণত: জটিল অবস্থায় থাকে । এই পরিস্থিতির বিভিন্ন 
অস্শগুলিকে উহাদের পারম্পরিক সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ না করিলে, উহার সম্মুখীন 
হওয়। সম্ভব হয় ন1। 

(৪) সার্থক পর্যবেক্ষণের সহিত মনোযোগও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। 
পরিস্থিতিকে মনোযোগ দিয়া পর্যবেক্ষণ না করিলে উহার প্রধান এবং গৌণ- 
অংশগুলির পার্থকা স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভব নয়। 

(৫) শিক্ষণীয় পরিস্থিতি জটিল হইলে পর্যবেক্ষণ ও মনোযোগের সহিত 
শিক্ষণ চেষ্টার পুনরাবৃত্তি বা অন্ুশীলনও দরকার । 

(৬) স্ুফললাভ, আকর্ষণ প্রভৃতি অঙ্গগুলি অনুশীলনে প্রাণ ও শক্তিসঞ্চার 
করে। চেষ্টায় সৃফললাভ হইলে, চেষ্টা আরও বলবতী হইয়া শিক্ষণ-কার্যকে 
অগ্রসর করে। কিন্তু প্রত্যেক চেষ্টাই বৃথা হইলে, উহাতে শক্তি থাকে না। ' 


৫৯১০ 


মনোবিষ্া 


(৭) অনুশীলনের বলাধানকারী অঙ্গ পুরস্কার এবং শাস্তি। চেষ্টা বুথা 
হইলে অসস্ভোষ বা শান্তি এবং উহার সাফল্যে সন্তোষ বা পুরস্কার আসে । 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 


উদ্ভওয়ার্থ, আও, মার্ক ইস্‌-_সাইকলজি-_ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

বোরিং, ল্যাংফেন্ড,, ওয়েম্ড-_ফাউগ্ডেশন্ন অফ সাইকলজি-_সপ্তম পরিচ্ছেদ 

এম্‌. কলিন্স যা জে. ড্রিভার-_এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্‌ সাইকলজি- জ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
পি. স্তাঙ্িফোর্ড__এডুকেশম্যাল্‌ সাইকলজি-_নবম পরিচ্ছেদ 
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ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


গঠনমূলক কল্পন। 
( কন্স্ট্রাক্টিভ্‌ ইমাজিনেশন্‌) 


১। কল্পনা শু স্মৃতি 


সগ্তবিংশ পরিচ্ছেদে পুনরুৎপন্ন কল্পন! ( রিপ্রডাকৃটিভ, ইমাজিনেশন্‌ ) বা 
সৃতি এবং গঠনমূলক কল্পনার ( কন্স্্রাক্টিভ, ইমাজিনেশন্) পার্থক্য বুঝানো 
হইযাছে। পুনরুৎপন্ন কল্পনাষ বা স্বৃতিতে অতীত অভিজ্ঞতার 'প্রতিরূপগুলি 
অতীত ক্রম বা বিন্যাস অন্তসারে পুনরুদ্রিক্ত (রিভাইভভ) হয়। উদ্ঠানে ফুলটি 
যেস্থানে যে গাছে ঘে অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, পরবর্তী স্মরণক্রিয়ায় 
উহার প্রতিরূপ অবিকলভাবে মনে ভাসিয়া উঠিল । অন্তভৃত বিষরের এইবূপ 
হুব্ধ বা অবিকল পুনরুদ্রেককে ( রি-কল্‌ ) পুনরুৎপন্ন কল্পনা বা! স্মৃতি বলা হইয়া 
থাকে । অবশ্য, পুনরুৎপাদন প্রায়ই একেবারে হুবস্ু ব। অবিকলভাবে ঘটে না, 
কিন্ধ পূর্ব প্রতাক্ষ বিষয়ের স্মরণে, যে পবিবর্তন ঘটে উহা স্মৃতির জন্য ঘটে না, 
বটে স্মৃতির সহিত মিশ্রিত কল্পনার জন্ত। দৈনন্দিন জীবনে স্মৃতি কল্পনার 
বর্ণে বপ্তিত হয়। উদ্যানের ফুলটি স্মরণ করিতে গিয়া নানা গঠনমূলক কল্পনা 
টিতে পারে, যেমন এ ফুলটি যদি অন্য বাগানে থাকিত, অথবা ফুলটি যদি 
আবও বড হইত, ইত্যাদি। পুর্ব অভিজ্ঞতার বিষয়টি ঠিক যেমন 
জাত হইয়াছিল, তেমনটি করিয়া উহার পুনরুদ্রেককে স্মরণ বলে। 
কিন্তু যে মানসব্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতার বিষয় ভিন্ন ভ্রম, বিন্যাস 
বা অবস্থায় পুনরুদ্রিক্ত হয় তাহাকে কল্পন1 বলে। 


২। কল্পনা! গঞ্নে্স লিস্্ম 
পূর্ব-প্রতাক্ষ বিষয়ের প্রতিকপকে নৃতন সম্বন্ধ, ক্রম, আকার বা অবস্থা 
আোপ করিয়া স্মরণ করার নাম গঠনমূলক কল্পনা (কন্স্টাকৃটিভ, ইমীজিনেশন্)। 
প্রতাক্ষ বিষয়ের সংযোজন ( কন্জাংশন্‌, বিযোজন ( ডিস্জাংশন্‌ ), বৃদ্ধি 
( অগ্মেন্টেশন্‌ ), হ্রাস (ডিমিনিউশন্‌ ), নাডাচাভ। ( ম্যানিপুলেশন্‌ ) প্রভৃতি 
উপাধে কল্পনা সম্ভব হয়। তাহা ছাডা, অভিভাব ( সাজেশন্‌) এবং উদ্দেশ্য 
শিয্ণও ( মোটিভেখন্‌ ) কল্পন। গঠনে সহায়তা করে। 


৫৯২ মনোবিষ্ঠ। 


মতস্ের নিয়্াংশের সহিত নারীমৃত্তির উপরাংশ সংযোজিত (কন্জয়েন্ড) 
করিয়া আমরা মতস্যকন্তার (মারমেইড.) কল্পনা ঘটিতে পারি। এই স্যলে 
মৎন্যের অঙ্গ হইতে উহার নিয়্াংশ এবং নারীদেহ হইতে উহার উপরা'শ 
বিয়োজিভ (ডিস্জয়েন্ড) করিয়া উহাদের সংযোজিত কর] হইয়াছে। আবার 
আকাশ-কুস্ুমের কল্পনাও সম্ভব । এই স্থলে কুস্থম উহার' নৈসগিক পরিবেশ 
হইতে বিয়োজিত হইয়া! আকাশের সহিত সংযৌজিত হইয়াছে । 

প্রত্যক্ষ বিষয়ের ভ্তাসবৃদ্ধি ( ডিমিনিউশন্‌ আযাণ্ড অগমেণ্টেশন্‌ ) ঘটাইয়াও 
কল্পনা-গঠন সম্ভব | যেমন, কল্পনা করা হয় যে যম সত্যবানের দেহ হইতে 
অঙ্ুষ্ঠ পরিমাণ স্থক্ম শরীরকে আকর্ষণ অথবা অর্জন শ্রীরুষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন 
করিয়াছিলেন । 

বিষয়ের প্রতিবূপগুলিকে নানাপ্রকারে নাড়াচাড়া (ম্যানিপুলেশন ) 
করিয়ীও কল্পনা সম্ভব । আল্নাক্কার দিবান্বপ্রে কল্পনা করিতেছে, সে তাহাব 
মৃৎপাত্রগুলি বেচিয়! এত বডলোক হইবে যে দেশেব রাজকুমারী তাভার 
পাণিপ্রাথ্থিনী ভইবেন এবং সে তীহাকে প্রত্যাখান করিবে । এই কল্পনাটিকে 
উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত ( মোটিভেটেড ) বলাও যায়, কারণ ইহাতে আল্নাক্কার এব 
বার্থতা আত্মস্তরিতার মধ্ো পরিপুতি ( কম্পেন্সেশন্‌ ) খুঁজিয়াছে । 

আবার অভিভাবের ( সাজেশন্‌) ফলেও কল্পনা ঘটিতে পারে-__যেমণ 
কল্পনা করা হইল যেন রাজকুমার তাহার পক্ষিরাজ ঘোডায় চডিঘ। 
আকাশে উডিতেছেন। 


৩। ্ক্নাান্ল ীচ্সা 

কল্পনা অতীত অভিজ্ঞতাকে নৃতন আকারে, পরিবেশে, বিন্যাসে বা অবস্থায় 
পুনরুদ্রিক্ত করে। কল্পনাকে একেবারে অঘটন কিন্তু ঘটন-পটায়সী বলা ভুল 
হইবে । অভিজ্ঞ] হয় নাই, এমন আজগুবি বস্তর কল্পনা অসম্ভব । আকাশ- 
কুহ্থমের এবং মতস্যকন্তার ছুইটি অংশের পৃথক প্রতাক্ষ হইয়াছিল বলিয়াই 
উহাদের সংযোজিত বা বিযোজিত কল্পন! সম্ভব। কল্পনার প্রতিরূপ সম্পূর্ণ 
নৃতন হইতে পারে না । উহা অভিজ্ঞতালন্ বিষয়েরই প্রতিরপ। নৃতনত্ব গু 
প্রতিন্ূপের সংগঠনে অথবা সম্বন্ধে | 

স্থতরাং কল্পনা কোনে। অসীম শক্তি বা ক্রিয়। নয়। কল্পনা উহার পর্গ 
বিস্তার করিয়া অসীম শূন্যে অনন্তকাল ধরিয়! ছুটিতে পারে না। উহার আন 


গঠনমূলক কল্পনা ৫৯৩ 


পক্ষ বাস্তব প্রত্যক্ষের আশ্রয় চায়। যে বস্তর অভিজ্ঞতা নাই তাহার প্রতিরূপ 
নাই, স্বতরাৎ কল্পনাও হয় না। কল্পনার সংযোজন, বিযোৌজন ক্ষমতা বাস্তব 
অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ | স্বর্ণলক্কা' কল্পন! কর! সম্ভব, কিন্ত একই স্থানে স্বর্ণময় 
৷ এবং স্বর্ণময় নয়, এইরূপ পরস্পরবিরোধী লক্কার কল্পনা অসম্ভব । করনা যুক্তি- 
'বিষ্ভার মূলসূত্রগুলিকে অতিক্রম করিতে পারে না । 

। স্মৃতি কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইলে কল্পনাশক্তিও 
'দুধল হয়। অতীত অভিজ্ঞতার স্থৃত প্রতিরূপকে নানাপ্রকারে মিশ্রিত 
'করিবার নামই কল্পনা। আবার অতীত অভিজ্ঞতালব্ বস্তর সংমিশ্রণও 
সীমাবদ্ধ। অতীতে অচ্ছেছ্যভাবে প্রতাক্ষ বস্তকে কল্পনা ছিন্ন করিতে 
পারে না। যেমন আগুনকে উত্তপ্ক এবং বরফকে ঠাণ্ডা বলিয়া জানা 
আছে। বরফের বা আগুনের স্পর্শপ্রতিরূপও যথাক্রমে উত্তপ্ত এবং শীতল 
বন্তব 'প্রতিরপ | 


৪1 সন এপ্রস্কান্পজ্ভিদে 

কল্পনা অনেক প্রকারের হইতে পারে । প্রথমতঃ, অনৈচ্ছিক এবং এঁচ্ছিক 
কল্পনাকে যথাক্রমে নিশ্েষ্ট (পাসিভ) এবং সচেষ্ট (আক্টিভ) কল্পনা 
বলে। দ্বিতীয়তঃ, এচ্ছিক বা সচেষ্ট কল্পনাকে আবার গ্রহণশীল (রিসেপটিভ্‌ ) 
এবং স্থজনশীল (ক্রিষেটিভ ), এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
তিতীযতঃ, হ্জনশীল কল্পনা আবার বুদ্ধিমূলক ( ইন্টেলেকচুয়াল), কার্যকরী 
'গ্রাক্টিক্যাল্‌) এবং সৌন্দ্যমূলক ( ইস্থেটিক্‌) ভেদে তিন প্রকার । চতুর্থতঃ, 
বৃ্দিমুলক কল্পনা আবার বিশ্বাসযুক্ত (উইথ. রিলিফ ) এবং বিশ্বাসমুক্ত 
( উইদাউট্‌ রিলিফ. )। 


নিশ্চেষ্ট ও সচেষ্ট কল্পন 


| ইচ্ছাকৃত কল্পনাকে এচ্ছিক ব। সচেষ্ট এবং অনিচ্ছারত কল্পনাকে অনৈচ্ছিক 
| নিশ্চেষ্ট কল্পন। বলে। নিশ্চেষ্ট কল্পনা ইচ্ছাকৃত অথবা সংজ্ঞান উদ্দেশ্ট দ্বার! 
নিষন্ত্রিত নয়। ইহাতে প্রতিরূপের বা ভাবনার আ্রোত মনে প্রবাহিত হয়, মন 
তণের মত এই প্রবাহে ভাসিয়া চলে, অথবা অবাধ ভাবন! বা 'প্রতিরূপ শৃঙ্খলে 
(ফী ট্রেন অফ্‌ আইডিয়া) মন শৃঙ্খলিত হয়, উহার কোনো স্বাধীনতা 


থাকে না এবং এই কল্পন। প্রবাহে মন নিক্রিয় দ্রষ্টার স্থান গ্রহণ করে। নিশ্টেষ্ 
৩৮ 


৫৯৪ মনোবিষ্ঠ। 


কল্পনা নিজ ছন্দে বা খেয়ালে চলিতে থাকে । ইহাতে মন ইচ্ছান্থশালিত নয় 
কিন্তু কল্পনান্ুশাসিত | 


মেলোন্‌ এবং ড্রামণ্ডকে অনুসরণ করিয়া, কল্পনার উপরোক্ত শ্রেণীভেদকে 


নিষ্নপ্রদশিত বিন্যাসে দেখানো যাইতে পারে £ 
কল্পন। 
| 
| . ১১৮ | 
নিশ্চেষ্ট সচেষ্ট 
(প্যাসিভ) (আযাক্টি। 
__ ূ | 
| | 
গ্রহণশীল স্জনশীল 
(রিসেট প্টভ)) (ক্রিষেটিভ। 
. ূ 
| | | 
বুদ্ধিমূলক কার্যমূলক সৌন্দধমূলক 
(ইন্টেলেকৃচুয়াল্‌) (প্র্যাক্টিক্যাল্‌) (ইস্থেটিক্‌) 
|. উন ২ সন 
বিশ্বাসযুক্ত বিশ্বাসমুক্ত 
(উইথ, বিলিফ.) (উইদাউট্‌ বিলিফ) 


দিবাম্বপ্র (ডে ড্রিম, রিভেরি, ব্রাউন স্টাডি ) নিশ্চে্ই কনা 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ইহাতে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্টের বাধাবন্ধন থাকে না। ঠা 
স্ষচ্ছন্দে ও অবাধে চলে। এই কল্পনা পৌরাণিক কাহিনী, বূপকথ|। এবং 
উপাখ্যানের অবলম্বন । 

পক্ষান্তরে সচেষ্ট বা! এচ্ছিক কল্পনা ইচ্ছান্ুশাসিত এবং উদ্দেশ্-নিয় খিত ' 
ইহা কল্পফ্িতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্ট অন্ুসারে চলে । দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিরী, 
ওপন্যাপিক, নাট্যকার প্রভৃতি স্থজনশীল কল্পয়িতার। প্রধানত: এই কল্পনা 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়। থাকেন। যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আচাধ এগ্ব 
তাহার অদ্বৈতবাদ, নিউটন তাহার মাধ্যাকর্ষণ সুত্র, লিওনার্ডো তাহার অপবগ 
চিত্রশিল্প এবং কালিদাস, সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহাদের অমব কাবা 





১ মেলোন্‌ আগ, ড্রামণ্্‌_এলিমেন্টদ্‌ অফ. সাইকলজি-_পৃঃ ৪৩৯ 


গঠনমূলক কল্পন! ৫৯৫ 


সম্পদ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সচেষ্ট বা! ইচ্ছামূলক কল্পন!। এই কল্পনায় 
কপ্সয়িতা বাহিত হইয়! চলেন না, কিন্তু কল্পনা বাহিত হয় কল্পফিতার ইচ্ছায় 
এবং অন্থশাসনে। 
_ গ্রহণশীল (রিসেপ্টিভ্‌) 
__ স্থজনশীল (ক্রিয়েটিভ) 

সচেষ্ট কল্পনা, আবার গ্রহণশীল এবং স্থজনশীল ভেদে ছুই প্রকার । প্রেটো- 
কল্পিত অতীন্দ্রিয় আদর্শসত্তাগুলি স্জনশীল কল্পনার দৃষ্টান্ত । তিনি তাহার 
অবাধ কল্পনা-প্রবাহকে সংযত করিয়াছেন পরম সত্য ও শিবের উপলব্ধিতে । 
কালিদাস তাহার নিরঙ্কুশ কল্পনাকে সৌন্দ্যস্থষ্টির উদ্দেশ্তে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন । 
তাহার কল্পনাও হ্্জনশীল । আবার নিউটন্‌ সমগ্র বিশ্ব কি নিয়মশৃঙ্খলে বিধৃত, 
তাহ। জানিবার উদ্দেশ্যে শ্জনশীল কল্পনার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ সুত্র আবিষ্কার 
কবিয়াছেন। 

কিন্তু প্লেটো, কালিদাস, নিউটন্‌ প্রভৃতি মনীধিগণের পাঠক উহাদের সজন- 
শীল আবিষ্কার বুঝিতে গিয়া! উহাদের কল্পনার ধারা অনুসরণ করিতে সচেষ্ট। 
এই কারণে পাঠকের কল্পন! নিশ্টেষ্ট বা অনৈচ্ছিক নয়, কিন্তু সচেষ্ট বা এচ্ছিক। 
আবার, পাঠকের কল্লন। গ্রহণশীল, কারণ তিনি কল্পনার সাহায্যে কোনো নৃতন 
স্ট্টি করিতেছেন না, কিন্তু অন্যের উদ্ভাবিত কল্পনার অনুসরণ করিতেছেন । 

হবজনশীল কল্পনা, আবার, উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন শ্টাদিগের ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টও 
হইতে পারে । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহার কাবাস্থষ্টি কাব্যলক্্মীর কপায় 
উৎসারিত । যন্ত্রচটালিতের মত উচ্চাঙ্গ স্বজনশীল কল্পনীর বাহন হইয়া অনেক 
রষ্ঠাই জগতে কীতিমান হইয়াছেন । 
| _বুদ্ধিমূলক ( ইন্টেলেক্‌চুয়াল্‌) 


স্জনশীল কল্পনা সৌন্দ্ধমূলক ( ইস্থেটিক্‌ ) 


_-কাধকরী ( প্র্যাকৃটিক্যাল্‌) 
সজনশীল কল্পনা, আবার বুদ্ধিমূলক, সৌন্দর্যমূলক এবং কাধকরী ভেদে 
তিন প্রকারের হইতে পারে । জ্ঞানলাভের বা সত্যনির্ণয়ের উদ্দেশ্তে যে কল্পনা 
কর] হয়, তাহাকে বলে বুদ্ধিমূলক কল্পনা । - গণিতজ্ঞ অসীমের কল্পনা করেন, 
মসীম সংখ্যা বুঝিবার জন্য । আবার দার্শনিক ঈশ্বরের কল্পনা করেন জগৎ 
ব্যাপার বুঝিবার জন্য । ইহাদের কল্পন! স্জনশীল বুদ্ধিমূলক কল্পনা । 


সচেষ্ট কল্পনা__ 


৫৯৬ মনোবিদ্া 


সৌন্দর্যস্্টির উদ্দেশে সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, ভাক্কর্য প্রভৃতি স্থকুমার বা 
ললিতকলা স্থষ্টির মানসে যে কল্পন! নিয়োজিত হয়, তাহাকে বলে সৌন্দর্যমূলক 
কল্পনা । মহাকবি কালিদাস শকুস্তলার যে কমনীয় রূপ স্ষ্টি করিয়াছেন, তাহার 
মূলে রহিয়াছে তাহার স্থজনশীল সৌন্দ্যমূলক কল্পন] । 

কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলে কার্কবী 
কল্পনা । কাজ করিবার পুর্বেই কল্পনা করিয়! লইতে হয়, কি প্রকারে কাজটি 
করা হইবে । যুদ্ধ পরিচালনার পুর্বে যুদ্ধপ্রণালী সম্বন্ধে সেনাধ্যক্ষের কল্পনা 
স্বজনশীল কার্ধকরী কল্পন]। 


__এঁতিহাসিক 
৷ ( হিস্টরিক্যাল ) 
_বিশ্বাসমুক্ত (উইথ. বিলিফ ) __আশামূলক 


 বিশ্বাসযুক্ত (উইদাউট্‌ বিলিফ্‌) ( এক্সপেক্টাণ্ট,) 
__বৈজ্ঞানিক 


( সায়েন্টিফিক্‌ ) 


বুদ্ধিমূলক কল্পন। 


বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা 

বুদ্ধিমূলক কল্পনা, আবার, বিশ্বীসমুক্ত এবং বিশ্বাসযুক্ত ভেদে ছুই প্রকীব। 
যে বুদ্ধিমূলক কল্পনায় কল্পিত বস্তর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে তাহাকে 
বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা বলে। মহেঞ্জোদীরো৷ সভাতায় মানুষ বিজ্ঞানসম্মত ঘর বাড়া 
তৈয়ারী করিতে পারিত, নালন্দ। একটি বিশাল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, 
অথবা বুদ্ধদেব অতুল রাজৈধর্ধ তুচ্ছ করিয়! সন্াসী হইয়াছিলেন, এই জাতীয় 
এ&ঁতিহাসিক কল্পনার সত্যতায় আমর বিশ্বাসী । স্থতরাং এঁতিহাসিক কলপনা৷ 
বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা । আবার, জুন মাসে ভ্রবাধষিক ডিগ্রী কোর্স-এর প্রাথমিক 
পরীক্ষা হইবে, অথব। 'জ্যষ্ঠ মাসে আরও গরম পড়িবে, অথবা মাঘ মারে 
আরও শীত পড়িবে, এই জাতীয় আশাও (এক্স পেকটেশন্‌, আার্টিসিপেশন্‌ ) 
বিশ্বাসযুক্ত কল্পনার উদাহরণ। আশামূলক কল্পনায় বর্তমান অপূর্ণ অবস্থা 
এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুভূতির সহিত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পূর্ণতা এবং তৎসংগ্রিঃ 
অনুভূতির তুলনামূলক বোধ থাকে । কল্পিত ঘটনা বা বস্তটি বর্তমান নয় কিন্ত 
ভবিষ্যৎ, এই বোধ আশামূলক কল্পনার বিশেষ ধর্ম। তাহা ছাড়া, ক্পিত 
ঘটনাটি যে ঘটবে এইরূপ বিশ্বাস ইহার প্রধান লক্ষণ। উপরস্ত, কল্পিত ঘটনাটি 
বাস্তব হইলে, উহার সন্মুরথীন হইবার প্রস্তুতিও আশামূলক কল্পনার বৈশিষ্টা। 


গঠনমূলক কল্পন। ৫৯৭ 


অসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় ঘরের দরজ। জানাল। বন্ধ কর।, প্রিয়জনের ব। মাননীয় 
অতিথির আসন্ন আগমনের প্রত্যাশায় তাহার আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, 
আলেচ্য কল্পনার উদ্বাহরণ। তৃতীয়ত:, বৈজ্ঞানিক কল্পনাও বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা । 
ধেমন সুর্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ ব। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া! তাহার চারিদিকে 
পৃথিবীর আপন কক্ষে আবর্তনের ফলেই দিনরাত্রি, মাস-বর্ষ, ষড়খাতু প্রস্তুতি 
ঘটয়। থাকে, এই সকল কল্পিত বিষষের সত্যতায় আমরা বিশ্বাম করি । 


বিশ্বাসমুক্ত কল্পন। 

পক্ষান্তরে বিশ্বাসমুক্ত কল্পনায় কল্পিত ঘটনা বা বস্তুর সততায় বিশ্বাস 
থাকে না। এই কল্পন। বাস্তব জগতের নিয়ন্ত্রণহীন । ইহ! অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ। 
ইহ। আপন সত্যতার সাক্ষা বহন করে না। পৌরাণিক কাহিনী অথবা উদ্দাম 
কল্পনামূলক রূপকথ| বিশ্ব।সমুক্ত কল্পনার উদ্দাহরণ। বিশ্বসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট 
(গ্রহণশীল এবং স্থজনশীল উভয্বতঃ) এবং নিশ্টেষ্ট, ছুই প্রকারেরই হইতে পারে। 
শিশুকে তেপান্তরের মাঠের ব৷ স্বপনপুরীর রাজকন্যার গন্ন বল! হইতেছে । 
যিনি গল্প বলিতেছেন ব| লিখিতেছেন তাহার বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা! সচেষ্ট এবং 
হজনশীল । আবার শ্রোতা শিশুর বিশ্বীসমুক্ত কল্পন| সচেষ্ট হইলেও, গ্রহণশীল। 
দিবান্বপ্র প্রভৃতি বিশ্বাসমুক্ত কল্পনাগুলি নিশ্চেষ্ট। 


ডি। আম্মু প্রত্যন্ষ লা! মানা (হ্যাভিনউজ্নিনেস্ণন্্‌ ১ 
এন আব্গ কস্মেকটি কল্পনা 

অমূল প্রত্যক্গ 

যে কল্পন। প্রতাক্ষের স্পষ্টত! লইয়া জ্ঞাত হয়, অথচ যাহার বস্তগত ভিত্তি 
পাই, তাহাকে অম্ল প্রত্যক্ষ বলে। ইহা বিষয়গঞ্ভ প্রতাক্ষ ( অব্জেক্টিভ 
গার্সেপ্শন্‌ ) নয়, কিন্তু মানস বা! পাত্রগত প্রত্যক্ষ (সাব্জেক্টিভ্‌ পার্সেপ্শন্)। 
এই কল্পনা এমন প্রবল ও স্পষ্ট হইয়। ওঠে যে কল্পিত বিষয়টি প্রত্যক্ষ বলিয়! 
রম হয়। মনের অবস্থা বহিবিক্ষিপ্ত (প্রোজেক্টভ্‌ ) হইয়৷ এই ভ্রান্তি ঘটায়। 

মেলোন্‌ আযাণ্ড ড্রামণ্ড+ উল্লিখিত বিয়াচি-এর দৃষ্টান্ত সাহায্যে ভ্রান্তকল্পনার 
প্াত্যক্ষিক স্পষ্টতা ও প্রবলতা বুঝা যাইবে । “কোনে! ভদ্র মহিলা! এক মুচিকে 


১ মেলোন্‌ আগ, ডরমণড-এলিমেনট নু অফ্‌ সাইকলজি-_পৃঃ ৪৪৭ 


৫৯৮ মনোবিষ্ঠা 


মাতাল বলায়, মুচিটি চটিয়৷ গিয়া, ভদ্রমহিলাকে গালাগালি করিল। মহিলা 
তাহাকে শাসাইয়া গেলেন যে তিনি এ অঞ্চলের চারজন কৃষককে ঘটনা? 
জানাইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। মুচি কষকদের ভয়ে লুকাইয়! রহিল 
ইহার পর এক রাত্রিতে ন্বপ্পে শয়তান আসিয়া মুচিকে বলিল, 'যে কোনোটি 
বাছিয়া লও; হয় তোমার ডান হাতটি কাটিয়া ফেল, নতুবা এ চারটি কৃষকের 
হাতে খুন হও।” স্বপ্রেই মুচি ভাবিল, বরং সে একটি হাত বাদ দিয়াই প্রাণে বাচির 
থাকিবে । জাগিয়াও সে দেখিল যে শয়তান তাহার পাশেই বসিয়া আছে 
এবং তাহাকে হাত কাটিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতেছে । এই দৃশ্তে ভীত হই) 
ভয়েই হউক, অথবা! ব্যথা পাইবার আশঙ্কায়ই হউক, সে আদেশ পালন করিতে 
ইতস্ততঃ করিতেছিল। সেই ভৌতিক মৃত্তির নিকট আপত্তি তুলিয়া সে আবও 
নির্দেশ পাইল যে তাহার কোনো ব্যথা অন্থভব হইবে না। মুচিটি তন 
একটি পুরানো করাতের দিকে তাকাইল এবং “শয়তানের ও নিজ সহায়তায় 
কোনো ব্যথা অনুভব না করিয়াই হাতটি কাটিয়া ফেলিল। তাহার মনে হউন 
তাহার হাতটি যেন কাঠ দিয়া তৈয়ারী। হাতটি কাট। শেষ হওয়া মাত্র মে 
ব্যথ! অনুভব করিল এবং রক্ত-স্রোতের পরিমাণ দেখিয়া ভয়ার্ত চীতৎকাবে 
সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল ।” 

উপরের উদাহরণটিতে জাগ্রৎ অবস্থায় ভৌতিক মৃত্তি দর্শন, আদেশ শ্রবণ 
কোনো ব্যথা অনুভূত হইবে না এইরূপ আশ্বাসলাভ প্রভৃতি কল্পনাগুলি অমর 
প্রতাক্ষ, কারণ এইগুলি মুচিটির নিছক কল্পনা মাত্র। এই কল্পনাগুলির বহিঃ 
প্রত্যক্ষরূপে বিক্ষেপণের মূল কারণ হয়ত মুচিটির অন্যায় কার্ষের জন্য অপবাধ 
বোধ এবং মোড়লস্থানীয় চারিটি কৃষকের ভয় । 

প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে অমূল ভ্রম প্রত্যক্ষের এবং উহার সহিত সমূল প্রতাক্েৰ 
সাদৃশ্য ও পার্থক্য অলোচনা দ্রষ্টব্য ।১ 


€খ) অবাধ কল্পনা! € ফ্যান্ট্যাসি ) 

অবাধ কল্পন৷ সৌন্দ্যমূলক কল্পনার প্রকারভেদ ৷ ইহা! ইচ্ছার দ্বারা পিখ্িত 
নয় এবং বিশৃঙ্খল। ইহা এচ্ছিক সৌন্দর্ষমূলক কল্পনার মত উদ্দেশ্ঠ-নিয়ন্তিত 
নয়। অবাধ কল্পনা শিল্পীর সামগ্রিক খেয়াল-খুসীর স্থষ্টি। ইহা! একপ্রকাৰ 


১ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ_-অইম অনুচ্ছেদ দ্র ষ্ষা 


গঠনমূলক কল্পন। ৫৯৯ 


মুক্ত চিন্তাপ্রবাহ॥় যাহা লাগামবিহীন ঘোড়ার মত যথেচ্ছভাবে 
বিহার করে । 
অবাধ কল্পন] স্থজনশীল ৷ ইহার ফলে উচ্চস্তরের শিল্পন্ষ্টি হইতে পারে । 


€গ) স্বয়ংসম্পুর্ণ চিন্তন (অটিস্টিক থিষ্কিং ) 

স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মসর্বস্ব চিন্তন এক প্রকার নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পনা । 
এই কল্পনা কল্পয়িতা ব্যক্তির নিজ ব্যক্তিত্বে সীমাবদ্ধ । অভাববোধ, ইচ্ছা, 
আশা, আকাঙ্ষা প্রভৃতি ব্যক্তিগত 'প্রয়োজনই এই প্রকার কল্পনা ব! চিন্তনের 
উতৎ্স। এই মানসবৃত্তির সহিত বাস্তব জগতের সংশ্রব থাকে না। ইহাতে 
বাক্তি স্বয়ং তাহার কল্পনার কেন্দ্র। 

ইহাকে চিন্তন বলা হইলেও, আসলে ইহা কল্পনাবিশেষ, কারণ চিন্তন 
বিবয়মুখী ( অব্জেক্টিভ, ), কিন্ত ন্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন, আপনাতে আপনি মগ্র বা 
লীন। বাম্তব জীবনসংগ্রামে পরাজিতবোধ এবং উহার ফলে উৎপন্ন বাস্তব- 
বিমুখতাই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তনের মূল কারণ। 


€ঘ) দিবা-স্বপ্ণ বা জাগর স্বপ্ন (ডে ডরিম্‌) 

সাধারণতঃ স্বপ্ন ঘটে নিদ্রিত অবস্থায় এবং রাত্রিতে । কিন্তু জাগরণে 
এবং দিবাভাগে একরূপ অর্ধনিদ্রিত অবস্থা ঘটে, যাহাতে বাস্তব জগতের 
উদ্দীপক প্রায় নিক্ষিয় থাকে । জাগরণের অর্ধনিদ্ত্রিত ব। তন্্রাচ্ছন্ন অবস্থায় 
হ্প্রের মত যে নিশ্চেষ্ট, অনৈচ্ছিক বা স্বতঃক্রিয় কল্পনা ঘটে, তাহাই জাগর 
স্বপ্ন বা দিবা স্বপ্ন (ডে ড্িম্‌)। ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পন] ( অটিঙ্রিক্‌ থিশ্িং ), 
কল্পনাজাল (রিভেরি ) এবং অবাধ কল্পনার (ফ্যান্টাসি ) অনুরূপ ।১ 


উপরোক্ত কল্পনাগুলির পার্থক্য 

উপরোক্ত কল্পনাগুলির পার্থক্য নির্ভর করে উহাদের উৎসের গভীরতাব 
উপব | অবদমিত বাসনাই এই জাতীয় কল্পনার মূল কারণ। অবদমিত বাসনার 
প্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনীয় ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিজকে গুটাইয়া ফেলো স্বয়ং 


১ অবাধ কল্পনা, স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন, জাগরম্বপ্ন প্রভৃতি কল্পনাগুলির মধো অনেকেই ভেদ 
স্বীকার করেন ন1। যেমন, উড ওয়ার্থ, মর্গান্‌, বোরিং প্রভৃতি ইহাদিগকে সমার্থক মনে করেন । 


৬০০ মনোবিষ্ঠা 


সম্পূর্ণ কল্পনার তুলনায় দিবান্বপ্রে অবদ্দমনের গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। 
তাহা ছাড়া, দিবান্বপ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনার তুলনায় সাময়িক । কল্পনাজাল, উদ্দাম 
কল্পনা প্রভৃতি অবস্থাগুলি আরও হান! এবং উহাদের অবদমনমূলক উৎসে 
গভীরতা আরও কম। উহার! বাস্তব-বিমুখ, কিন্তু প্রথমটি সবাপেক্ষা বেশ 
দ্বিতীয়টি তদপেক্ষা কম এবং তৃতীয়গুলি আরও কম । 


৬। ত্য (ভ্রম্্‌.১ 

নুযুপ্তি বা গভীর নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রত্যক্ষের স্পষ্টত 
ও বাস্তবত। লইয়! যে কল্পনারাশি ঘটে তাহাকে স্বপ্ন (ড্রিম) বলে। 

সুযুপ্তি বা গভীর নিন্রায় দ্রষ্টটা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে না। স্থৃতরাং ইহাতে 
স্বপ্ন ঘটে না। ইহা! একটি স্বপ্রীতীত অবস্থ৷। স্ুযুপ্ি ও জাগরণের মধ্যবতী 
অর্ধনিত্রিত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ই স্বপ্র ঘটিয়। থাকে | অবশ্য এই তত্দ্রাচ্ছন্ন ব. 
অধনিদ্রিত অবস্থাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা, দিবা-স্বপ্র প্রভৃতির অনুকূল অর্থজা গ্রত 
অবস্থা হইতে আরও গভীর । 

স্বপ্ন ঘটে কতগুলি কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া । স্বপ্নে বহির্জগতের সহিত 
কোনো প্রত্যক্ষ সংশ্রব থাকে না, কিন্তু প্রত্যক্ষের লুপ্তাবশেষ স্থৃতিরেখ। ব 
প্রতিরূপই মাত্র থাকে । এই প্রতিরূপগুলি বিচিক্রভীবে সংযোজিত ব' 
বিষোজিত, বধিত বা হুম্বায়িত, অভিভাবিত, প্রেষিত ব! উদ্দেস্থযনিয়ন্ত্রিত হইয়া 
স্বপ্রের স্ষ্টি করে এবং যাহা কখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই এমন অভিনব আকাবে 
আত্মপ্রকাশ করে। 

স্বপ্র গঠনমূলক কল্পনা, কারণ ইহাতে প্রতিরূপগুলি নৃতনভাবে সন্বদ্ধ হয়৷ 
নৃতন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। একই কারণে স্বপ্ন স্বজনশীল কল্পনা । কিছ 
স্বাপ্রিক প্রতিবপের সংমিশ্রণ সাধারণ অর্থে নিশ্চেষ্টভাবে ঘটে বলিয়া, স্ব 
একপ্রকার নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পন। 


স্বপ্ন শু অসম্মুতন প্রত্যক্ষ তেভ্রম্্‌ আযাগুং হ্যাতিউজ্িন্নেস্পন্ 
সাহশ্য - 

স্বপ্ন শুধু কল্পনাই নয়। স্বপ্রের প্রতিরূপ বান্তব জগতের সংশ্রববঞ্তিত মনের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাস্তবরূপে ভাসমান হয়। স্থৃতরাং স্বপ্ন অমূল 
প্রত্যক্ষবিশেষ। যেমন অমূল প্রত্যক্ষে, তেমন স্বপ্রে, সাধারণতঃ বাস্তব প্রত্যক্ষ 


গঠনমূলক কল্পনা ৬০১ 


এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ থাকে না। আবার যেমন অমূল 
প্রত্যক্ষে, তেমন স্বপ্রে, অবস্ত গ্রতিরূপণ্ডলিই বস্তু বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়ত:, 
ঘেমন অমূল প্রত্যক্ষের, তেমন স্বপ্রের, মূলে থাকে মানসিক ব। দৈহিক বিকার । 
ভীতু ব্যক্তি অথব। অজীর্ণরোগী প্রায়ই স্বপ্নে অমূলক ভয়, যেমন চোরের ভয়, 
ভূতের ভয়, দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হয়। 


পার্থক্য 


কিন্তু স্বপ্নের সহিত অমূল প্রত্যক্ষের পার্থকযও লক্ষ্য করিবার মত। 
প্রথমতঃ, স্বপ্ন ঘটে অর্ধনিত্রিত অবস্থায়, কিন্ত অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে জাগ্রদবস্থায়। 
দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নের তুলনায় অমূল প্রত্যক্ষ অধিকতর স্পষ্ট, সামগ্র্পুর্ণ এবং 
স্বাভাবিক। অমূল প্রত্যক্ষে বুদ্ধির সংযম এবং বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন 
থাকে বলিয়া, প্রতিরূপের মিশ্রণ বাস্তবের দ্বার আংশিক ভাবে নিয়মিত 
হয়। ফলে, অমূল প্রত্যক্ষের বিষয় একেবারেই অদ্ভুত বা! কিস্তৃতকিমাকার 
হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, স্বপ্নে বুদ্ধির সমালোচনা এবং বিবেক বা 
অধিশাস্তার শাসন অভিভূত হইয়া পড়ে, ফলে স্বাপ্রিক বিষয় প্রায়ই অদ্ভূত বা 
কিস্তৃতকিমাকার হয়। তৃতীয়তঃ, অমূল প্রত্যক্ষের তুলনায় স্বপ্র অধিকতর 
জটিল। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উৎস মনের গভীরতর স্তরে নিহিত । 
চতুর্থতঃ, অমূল প্রত্যক্ষের কারণবিশ্লেষণ সাধারণ মনোবিগ্যার নিয়মেই করা 
যায়। কিন্তু স্বপ্রের কারণবিষ্লেষণ মনঃসমীক্ষণের অবাধ ভাবাম্ষঙ্গ প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। 


স্বপ্ন ও ভ্রমপ্রত্যক্ষ (ড্রিম আযাণ্ড ইলিউশন্‌) স্বপ্নের উদ্দীপক-বাদ 
(স্টিমুলাস্‌ থিওরি ) 


ফ্রয়েড-এর পূর্বতন অধিকাংশ মনোবিৎ এবং শারীরবৃত্তবিৎ ম্বপ্রকে 
প্রধানতঃ ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। তাহাদের মতে ন্বপ্ন 
বহির্জগতের উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন । যে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়ও বাহিরের 
উদ্দীপক (যেমন শয্যার স্পর্শ, পোষাক, তোষক, লেপ প্রভৃতির চাপ ), 
আভ্যন্তরীণ শারীর যন্ত্রগুলির অবস্থাজনিত উদ্দীপক (যেমন নিশ্বাসপ্রশ্বাসে 
বাধা, রক্তচলাচল এবং নাড়ীর গতিপরিবর্তন, হজমের গোলমাল ), শয়ন 
করিবার ভঙ্গী (যেমন চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করা), মনের উপর 


৬০২ মনোবিষ্ঠ। 


ক্রিয়াশীল থাকে । জাগরণে মন বাহাজগতের সংস্পর্শে আসিয়। এই সকল 
উদ্দীপকের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু অর্ধনিত্রিত অবস্থায 
মন বাহাজগতের সংস্পর্শবিহীন হয় । ফলে, এইসকল উদ্দীপকের দ্বারা উত্তেজিত 
হইয়া মন প্রতিরূপের সংমিশ্রণে একটি অবাস্তব জগত স্থষ্টি করে। 

স্থতরাং স্বপ্ন শুধু অমৃূল প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু সমূল অর্থাৎ বস্তরভিত্তিক ভ্রমপ্রতাঙ্ষ 
( ইলিউসন্‌)। যেহেতু বস্তজগতের কোনো না কোনে! উদ্দীপকক্রিযার 
অপব্যাখ্যাই স্বপ্নের কারণ, স্ৃতবাং স্বপ্রেরও বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে । যেমন, 
হয়ত কোনো অর্ধ নিপ্রিত ব্যক্তির নাকে সুড়সুড়ি দেওয়ার ফলে সে স্বপ্ন দেখিল) 
যেন তাহার মুখমণ্ডল হইতে একটি আলকাতরার মুখোস খুলিয়! ফেলা হইতেছে 
হয়ত কোনো ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে একটি শোভাযাত্রা যাইতেছে, কারণ ঢাক 
বাজাইয়৷ তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মানো হইয়াছে । উড়িবার স্বপ্র অথব 
নগ্নতার স্বপ্ন যথাক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচডা এবং দেহতাপহাসের দ্বারা উৎপন্ন 
হইতে পারে। অর্ধনিদ্রাবস্থায় আবরণশৃন্য পায়ে ঠাণ্ডা হাওয়। লাগিবার ফলে, 
কেহ হয়ত স্বপ্র দেখিল যে সে জলের মধ্য দরিয়া যাইতেছে । আবার মশাবিব 
খু'টি ঘাড়ে পড়িয়া যাওয়ায়, কেহ বা স্বপ্ন দেখিল যে সে ফরাসী বিপ্লবের মো 
বাস করিতেছে এবং শীত্বই তাহার ফাসি হইবে। 

ক্লাইন্‌ তাহার পান্রদিগের উপর নানা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে উদ্দীপক, 
শয়নভঙ্গী প্রভৃতি কারণগুলি স্বপ্র উৎপন্ন করে । চিত হইয়! অথবা হাত বুকে 
উপর রাখিয়া নিদ্রিত হইলে বোবায় পায়। বিভিন্ন অবস্থান কিবূপে স্বগ্রাকে 
প্রভাবিত করে, জে. মোবুলি ভোল্ও তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছে ন। 


স্বপ্ন সমূল ও অমূল প্রত্যক্ষের সংমিশ্রণ 

স্বপ্র সমূল এবং অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংমিশ্রাণ। ইহাকে সম্প্ণ 
অমূল প্রত্যক্ষ বলা চলে নাঁ, কারণ স্বপ্নের উপর আভ্যন্তরীণ ব! বাহা উদ্দীপকেৰ 
প্রভাব রহিয়াছে । আবার স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে সমূল ভ্রম প্রতাক্ষও বলা মা 
না, কারণ স্বপ্রাবস্থার বাস্তব অবলম্বন বাঁ ভিত্তি নাই। 


স্বপ্ন উহ্থার কোনোটিই নয় 


আবার বল! ধাইতে পারে যে স্বপ্র অমূল বা সমূল ভ্রম প্রতাক্ষের কোনোটি 
নয়, কিন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাল্পনিক প্রত্াক্ষ। ইহা জাগরণ এবং স্বমুধ্ধির মধাবর্তী 


গঠনমূলক কল্পন ৬০৩ 


অর্ধনিদ্রাবস্থায় একপ্রকার কল্পনা । বাহা ব! আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক থাকিলেও 
উহ্বাদ্দিগের উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। করে না_স্থতরাং 
স্বপ্রকে অমূল প্রত্যক্ষ বা সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনোটিই বলা চলে না। আবার 
জাগরণ অবস্থায় সংঘটিত হয় না বলিয়াও স্বপ্রকে উহার কোনোটি বলা ষায় না, 
কাবণ এই ছুইটি প্রত্যক্ষই জাগরণে ঘটিয়া থাকে । 

'স্থৃতরাং বলিতে হয় যে স্বপ্ন অমূল এবং সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সহিত আংশিক 
সাদ্বশ্ এবং পার্থক্াযুক্ত স্বতন্ধ কল্পনা । 


৭। স্প্রেন্প লিভিন্ল আঅতিলাদ ৫ থিওরি, অফ ড্রিম 
জেম্স্এর শারীরবৃত্বীয় মতবাদ ( মস্তিক্ষ-পথ-অবরোধবাদ ) 

উপরোক্ত উদ্দীপকবাদের মত অধ্যাপক উইলিয়াম্‌ জেম্স্ও স্বপ্পের শারীর- 
বৃ্তীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে স্প্রে মস্তিষ্ক আংশিকভাবে 
নিত্রিত বা নিক্ষিয় থাকে। এই অবস্থায় কতগুলি মন্তিফ-পথ ( ব্রেন্পাথ.) বন্ধ 
হয, আবার কতগুলি উন্মুক্ত থাকে, ফলে ম্বাভাবিক অন্ষঙ্গের ব্যাঘাত ঘটে । 

ধরা যাউক যে নিদ্রিত অবস্থার মুখে হাওয়া লাগিলে, স্বাভাবিক অন্থমঙ্গস্তত্র 
অনুসারে ঠাণ্ডা, শীত, তুষার, পতন, বিন্দু, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, গাডী, যান, বাষ্প 
গ্রভৃতির কথাই মনে হওয়! স্বাভাবিক । কিন্তু ঠাণ্ডা বা শীতলতার কথা৷ ভাবিলে 
থে মস্থিক্ষপথগুলি সক্রিয় হইয়া শীত, তুষার, পতন প্রভৃতির কথা মনে করাইয়া 
ছেয়ু সেই মন্তিষ্ষপথগুলি বন্ধ হইয়া গেলে, ঠাণ্ডা বা শীতলতা৷ স্মরণের সহিত 
অন্তষক্ত প্রতিরূপগুলি মনে ভাসিয়! উঠিতে পারে না। কিন্তু এই মন্তিক্ষপথণগুলি 
অবরুদ্ধ (ব্লকৃড্‌) থাকিলেও, হয়ত পূর্ববর্তী কোনো অভিজ্ঞতার (যেমন 
পুতলনাচ দেখার ) সহিত সংশ্রিষ্ট কোনো মস্তিষ্পথ উন্মুক্ত এবং ক্রিয়াশীল 
থাকে । ফলে, নিদ্িত অবস্থায় মুখে হাওয়া লাগিবার জন্য কাগজের তুষাব 
ঝ্ধীয় পুতুলনাচের স্বপ্ন উৎপন্ন হইল। অধিকাংশ মন্তিষ্ষপথ অবরুদ্ধ থাকায়, 
স্বপ্নে অনুষঙ্গস্থত্রগুলির অবস্থা ঈাডায় বন্যায় মোটর গাডীর সোজাপথ ছাডিযা 
নানা বীক1 পথ অতিক্রম করিয়া সোজাপথে আসিবার মত। 


৮। জ্রুয্মেডএল্স স্ল্রমত 


অন্যান্য মতবাদের সমালোচন। 
ফয়েড, স্বপ্নের অন্যান্য মতবাদ থগুনপূর্বক ত্বমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


৬০৪ মনোবি 


(ক) স্বপ্নের শারীরবৃতীয় মতবাদগুলির প্রধান দোষ এই যে উহারা স্বপ্র 
কেন এবং কি প্রকারে নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়, ব্যাখ্যা! করিতে পারে না। 

উদ্দীপকবাদ (দ্রিমুলাস্‌ থিওরি ) স্বপ্রকে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের ( ইলিউসন্‌) 
আলোকে ব্যাখ্যা করে। ফ্রয়েডঞর আপত্তি অনুসারে, বাহিরের বা 
ভিতরের উদ্দীপক, স্বপ্নের আংশিক কারণ হইলেও, উহার সম্পূর্ণ কারণ হইতে 
পারে না। উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ন! ঘটিয়া, কেন উহার 
স্বাপ্রিক প্রতিক্রিয়।৷ অস্বাভাবিক এবং ব্যক্কিভেদে বচিত্র হয় তাহাই 
জিজ্ঞান্য | অর্ধনিত্রিত বাক্তির শযা! নাড়িলে, কেন কেহ ভূমিকম্পের, কেহ 
বা পড়িয়া যাইবার, আবার কেহ বা পাতালে প্রবেশ করিবার, স্বপ্ন দেখে ? এই 
প্রশ্নের সহুত্তর দিতে গিয়া, উদ্দীপকবাদ অচল হইয়া পড়ে। 

জেম্স্এর মস্তিফ-পথ-অবরোধ-বাদও এই সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান 
করিতে পারে না। প্রশ্ন এই যে কি কারণে, কোনো ব্যক্তির একটি মন্তিষপথ, 
আবার অপর ব্যক্তির আর একটি মন্তিক্পথ, অবরুদ্ধ থাকে। 

(খ) হুবগু, জড্ল্‌ প্রভৃতি স্বপ্লে অনুষঙ্গস্থত্রের অভাব, বিচারবুদ্ধির স্তিমিত 
ক্রিয়া, জ্ঞানের অভাব এবং অন্ান্ত মানসক্রিয়ার মন্দীভূত অবস্থা প্রভৃতি নঞখক 
কারণগুলির উল্লেখ করিয় ই, স্বপ্রব্যাখ্যায় ক্ষান্ত হইয়াছেন । 

(গ) ভবিষ্যদর্থক ( প্রফেটিক্‌) প্রাচীন ন্বপ্নব্যাখ্যাও অচল । প্রতোক 
স্বপ্নেরই ভাবী অর্থ স্থচন। ( প্রফেটিক্‌ সিগনিফিক্যান্স) করিবার ক্ষমতা আছে, 
এই মত অযৌক্তিক । মনোৌবিগ্া জ্যোতিষশাস্ত্র নয় ষে প্রত্যেক স্বপ্নের ভবিষাং 
গণনা করিতে বসিবে। যান্ত্রিক কারণবাদ ( ক'জ্যাল্‌ ভিটার্মিনিজম্‌ ) 
অথবা পূর্ববর্তী ঘটনাই পরবর্তী ঘটনার কারণ, এই স্থত্রই স্বপ্রবাখাব 
মূল ভিত্তি । 


৯। ভ্র-স্মেভীস্্র তে সেন্স ভ্যায্যা 
ফ্রয়েড মনে করেন যে ম্বপ্র ব্যাখ্যা করিতে হইবে স্বপ্রতরষ্টা ব্যক্তি- 
মনের আলোকে ৷ স্বপ্নের কারণ ব্যক্তিমনের নিজ্ঞখন অবদমিত বাসনার 
চরিতার্থতা-প্রবণতা । 
স্বপ্নের প্রেরক কামনাগুলি ( মোটিভেটিং ভিজায়ার ) প্রধানতঃ, কামজ বা 
যৌন এবং ইহাদের মূল কেন্দ্র বা লক্ষ্য, পিতামাতা । সমাজ, শিক্ষা, পরিবার 
প্রভৃতি কর্তৃস্থানীয় বা শাসক ক্তিগুলি এই সকল কামনার সহজ পরিপুত্তিব 
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পরিপন্থী । শান্তি বা শাসনের ভয়ে এই অবৈধ কামনাগুলি অবদমিত 
হয় এবং সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়া আসংজ্ঞান এবং নিজ্ঞীন মনে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। 

কিন্ত অবদমিত কামনা নিজ্ঞশন অজ্ঞাতবাসে নির্বাসিত হইয়াও নিক্ষিয় 
থাকে না। ইহারা সর্বদা সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করিয়া চরিতার্থতার উপায় 
অনুসন্ধান করে । জাগরণে উহাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। পিতামাত।, 
পবিবার, সমাজ, শিক্ষক প্রভৃতি দগুদাতা এবং শাসক শক্তিগুলির প্রতিনিধি- 
স্থানীয় বিবেক বা অধিশাস্ত! (স্ুপার-এগো1), জাগরণে এই অশ্লীল কামনাগুলির 
পরিপুতি ব্যাহত করে। 

অর্ধনিদ্রিত স্বপ্রাবস্থায় দগ্ডদাতা এবং শাসকশক্তির প্রতিক অধিশাস্ত, আচ্ছন্ন 
এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সতর্ক প্রহরী আঁধশাস্তার অনবধানতার স্থযোগ 
লইব|, অর্ধনিদ্রার স্ডঙ্গপথে অবদমিত কামনাগুলি সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশের 
চেষ্টা করে। কিন্তু, পাছে বিবেক সজাগ হইঘ্বা এই নিষিদ্ধ কামনাগুলিকে 
আবার নিরুদ্ধ করিয়া নিজ্্ঞন মনে তাড়াইয়। দেয়, এই আশঙ্কায়, ইহারা 
আত্মগোপনের নানা কৌশল অবলম্বন করে এবং ভদ্রতা ও শালীনতার মুখোস 
পরিয়া ছদ্ম বা বিকৃত বেশে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় । 


(১ স্বপ্নের অস্ফুট ও ব্যক্ত রূপ 

স্বপ্নের নিজ্ঞনরূপকে বলে ইহার অক্ফট, বা অব্যক্ত উপাদান ( লেটেণ্ট 
কন্টেন্ট ) এবং ইহার সংজ্ঞান মনে বাক্ত রূপকে বলে বাক্ত উপাদান 
(ম্যানিফেন্ট, কন্টেণ্ট )। ন্বপ্ের অস্ফুট ব| নিজ্ৰন রূপটি সংজ্ঞানে ব্যক্তত্পে 
প্রকাশিত হয় ছন্ম বা বিকৃত বেশে । স্থৃতরাং স্বপ্লী অবদমিত নির্জন ইচ্ছার, 
অথব! উহার অস্ফুট রূপের সংজ্ঞান, ছল্ম বা বিকৃত (ডিজগাইজ ড) 
ব্যক্তরূপ | 

অন্ফুট রূপটি অবিকৃতভাবে ব্যক্ত হইতে পারে না, পাছে স্বপ্রপ্রহবী 
ডিম্‌সেন্সর্‌) অথবা! অধিশান্ত। ইহাদিগকে চিনিয়া ফেলে এবং উহা'িগকে 
আবার অবদমিত করিয়া নিজ্ঞীন মনে নির্বাসিত করে। স্থতরাং আসলে 
স্বপ্ন একটি আপোষ ব। সন্ধিমূলক সংগঠন ( কম্প্রোমাইজ্‌ ফর্ষেশন্‌ )। 
ইহা অবদ্মিত ইচ্ছার সহিত অধিশাস্তার বিরোধ, এই ছুই শক্তির 
আপোষবিশেষ | 


৬০৬ মনোবিষ্ঠা 


€২) স্বপ্র-কৃতি (ডিম্-ওয়ার্ক১) 

অবদমিত নিজ্ঞন ইচ্ছা বা স্বপ্রের অন্ফুটবূপ কি কি কৌশল অবলম্বন কবিয়। 
ছল্মবেশে ব্যক্ত স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হয়? হ্বপ্নকৃতির (ডরিম্‌-ওয়ার্ক ) কৌশল 
( মেকানিজম্‌) প্রধানতঃ চার প্রকার £__ 


(ক) সংক্ষেপণ € কন্ডেন্সেশন্্‌) 

স্বপ্নকৃতির প্রথম কৌশল সংক্ষেপণ। সাধারণত: সংক্ষেপণ বলিতে অস্বট 
স্বপ্র উপাদানের ( লেটেণ্ট ড্রিম্কন্টেণ্ট) ক্ফুট স্বপ্র উপাদানে (ম্যানিফেন্ট 
ডিম্কন্টেন্ট ) সংক্ষিপ্ত রূপান্তর বুঝায়। নিজ্ঞন মন স্বপ্রকৃতির 'এই 
কৌশলটি অবলম্বন করে দুই বা ততোধিক অস্ফুট স্বপ্র-উপাদানকে আংশিকভাবে 
সংমিশিত করিয়া । বিভিন্ন ম্বপ্র-উপাদানের সংমিশ্রণ-ফলে ব্যক্ত স্বপ্র-উপাদান 
বিকৃত হয়। যেমন “ক্রিস্ট মাস হোলিডেজ এবং “আল্কোহল' শব্দগুলিব 
আংশিক সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয় অদ্ভুত “আযালকোহোলিডেজ.” শব্দটি। 
স্বপ্রে দেখা গেল, একটি দীড়িওয়ালা, বেঁটে, বুদ্ধ, খোঁড়া লৌক। কিন্তু আসলে 
এই একটি লোক হয়ত চারটি-লোকেব বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সংক্ষেপিত বপ। 
পরিচিত বিভিন্ন সদৃশ অংশগুলিকে একত্র করিয়া একটি যৌগিক আকুতিব 
(কম্পৌজিট্‌ ফিগার্)স্বপ্র, দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। এই যৌগিক 
আকরুতির ব্যক্তিটি হয়ত রামের পোষাক, যছুর চেহারা, মধুর পেশা, অর্থাৎ তিন 
ব্যক্তির তিনটি অস্ফুট স্বপ্র-উপাদীন, সংক্ষেপিত করিয়া হরির ব্াক্ত স্বপু 
উপাদানরূপে প্রকাশিত হইল । 


(খ) অভিক্রান্তি (ডিস্প্লেস্মেন্ট,) 

স্বপ্নকৃতির দ্বিতীয় কৌশল অভিক্রাস্তি । অভিক্রান্তি বলিতে ব্যক্ত স্বপ্নকূপে 
অবাক্ত স্বপ্ন উপাদানের স্থানচ্যুতি বা স্থান পরিবর্তন বুঝায় । যাহাতে বাদ 
স্বপ্নব্ূপে অব্যক্ত স্বপ্র-ইচ্ছাগুলি ধরা! না যায়, সেই উদ্দেস্টে প্রসঙ্গনিরদেশে 
( আযালিউসন্‌ ) মত এ ইচ্ছার সহিত অসম্পকিত কোনে! দূরবর্তী অংশ উহাব 
স্থান গ্রহণ করিতে পারে । আবার অব্যক্ত ন্বপ্র-উপাদানে যাহ। মুখ্য তাহারে 
গৌণ এবং যাহা! গৌণ তাহাকে মুখ্য করিয়া, অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের উপর তুল 
বা মিথ্যা জোর (আযকৃসেন্ট,) দিয়াও ব্যক্ত স্বপ্ররূপ প্রকাশিত হইতে পাবে। 
যেমন স্বপ্নে হিংশ্্ ব্যাদ্রের মত কোনো! ভীতিজনক পশু দেখিয়! ভয় হইল না, 
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কিন্ত ভয় হইল একটি নিরীহ মেষ-শাবক দেখিয়!। ব্যান্ভীতিই স্বাভাবিক, 
কিন্তু অভিক্রাস্তির ফলে ইহ1 মেষের উপর আরোপিত হইয়াছে । 

স্বপ্ন ব্যাখ্যার ( ডিম্‌ ইন্টারুপ্রেটেশন্‌) পর অভিভ্রান্তি ব্যর্থ পরিহাস 
না কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হয়। ফ্রয়েড একটি উদাহরণ দিয়া এই ব্যাপারটি 
বুঝাইয়াছেন। কোনো! শ্রাম্য কর্মকার একটি খুন করিয়াছিল। আদালত 
কর্মকাঁরকে দোষী সাব্যস্ত করিল। এ গ্রামে সে-ই একমাত্র কর্মকার, সুতরাং 
সে অপরিহার্য । কিন্তু যেহেতু এ গ্রামে তিনজন দর্জি বাস করিতেছিল, দোষী 
কর্মকারের স্থানে একটি নিরীহ দজিরই ফাসি হইল । 


(গ) রূপাস্তর (ট্র্যান্স্ফর্ষেশন্‌) 

প্রকৃতির তৃতীয় কৌশল বূপান্তর ৷ ফ্রয়েড এই রূপান্তরের আর একটি 
নাম দিয়াছেন নাটন (ড্যামাটাইজেশন্‌ )। একটি উপন্যাসবর্ণিত ঘটনাকে 
দশ্যরূপে দেখাইতে হইলে, নাটকাকারে রূপান্তরিত করিতে হয়। অবাক্ত 
অংশের ব্যক্ত দৃশ্টে রূপান্তরিত হইবার প্রক্রিম়াই নাটন। যেমন, “কলেজের 
ছুটি হইলে কাপরিয়ং যাইব__ভাবী ঘটনার এই ইচ্ছাটি স্বপ্নে-_কলেজের ছুটি 
হইল, দাঁঞ্জিলিং মেলে উঠিলাম, ট্রেন ছাঁডিয়! দিল, এইরূপ চিত্রাবলীর ভিতর 
দিয়া প্রকাশ পায়।”১ 


€খ) প্রতীকতা। (সিম্বলিজ্ম্‌) 


্বপ্নকৃতির চতুর্থ কৌশল প্রতীকতা। অব্যক্ত অংশের উপাদানগুলি 
মান্গোপনের ছলে প্রতীক সাহায্যে ব্যক্ত অংশে প্রকাশিত হয় । “সর্বদেশেই 
্বসময়েই একটি প্রতীক একই বস্তর নির্দেশ করিয়া থাকে । কাজেই প্রতীককে 
গাবজশীন বলিয়া ধরিয়া লইলে ভূল করা হয় না। যেমন সাপ পুংলিঙ্গের, 
বান্ম জন্নেক্দ্রিয়ের, রাজা পিতার, রাণী মাতার, গৃহ দেহের প্রতীকরূপে 
বানহত হয় ।;;২ 

ফয়েড, বলিয়াছেন, প্রতীকতাই সম্ভবতঃ ন্বপ্রবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য অংশ। তাহার মতে স্বপ্নে প্রতীকরূপে প্রকাশিত বস্তগুলি অসংখ্য 
নয ইহারা প্রধানত: মানুষের দেহ, পিতামীতাঁ, ভাইবোন, মৃত্যু এবং নগ্রতা। 
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৬০৮ মনোবিষ্ধা! 


সার্নার-এর মতে গৃহ মন্ষ্যদেহের সাধারণ প্রতীক । শিশু ও ভাই-বোনের 
প্রতীক ক্ষুদ্র জানোয়ার, জন্মের প্রতীক জল, মৃত্যুর ভ্রমণ, নগ্নতার 
পোষাক-পরিচ্ছদ । 


অনুযোজন! (সেকেণ্ডারি ইলাবোরেশন্‌) 


স্বপ্নকৃতির আরও একটি বিরুতি-কৌশল অন্ুযোজনা । এই কৌশলটি 
আসলে স্বপ্নকৃতির কৌশল নয় । জাগরণের পর স্বপ্ন বর্ণনা করিতে গিয়া, স্বপ্রের 
সহিত কিছু কিছু মনগডা উপাদান যুক্ত করিয়া উহাকে স্থসংবদ্ধ কূপ দন 
করিবার, একটি কৌশল অবলম্থিত হয় । এই কৌশলই অনুযোজন| ৷ “অন্যেব 
নিকট বলিবার সময় স্বপ্রবৃত্তান্তের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়৷ থাকে । কোনে 
দৃষ্ট অংশ বাদ পড়িয়া কোনে নৃতন অদৃষ্ট অংশ হয়ত স্বপ্রবর্ণনায় জুডিয়া যায 


জ্ঞাতমারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্রের এ! 


যে পরিবর্তন হয়, মনঃলমীক্ষকের! ইহার নাম দিয়াছেন অনুযৌজনা ।”১ 


১০। ভ্রুয্স্রেজীম্ত আআঞ্রন্মতেল জগ 
ইচ্ছা-পুরণ মতবাদ 


ফয়েড-এর স্বপ্রমতবাদকে সাধারণত: ইচ্ছা-পুরণ মতবাদ ( উঠ* 


ফুল্ফিল্মেন্ট, খিওরি ) ন্লা হইয়া! খাকে। জাগ্রৎ্জীবনের অশ্লীল কামনাগুলি 
অবদমিত হইয়া নিজ্ঞ্ঞন মনে নির্বাসিত হয়। নিষিদ্ধ বাসনাগুলি অর্ধনিদ্িত 
অবস্থায় স্বপ্রের আকারে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে । এই বাসনাণ্ত 
কামজ বা যৌন। সুতরাং স্বপ্ন কামজ বাসনার চরিতার্থতা। 


সকল স্বপ্রব্যাখ্যাই যৌন নয় 

কিন্ত স্বপ্ন ইচ্ছা-পুরণ হইলেও, সকল ্বপ্রই যে যৌন বা কামজ ইচ্ছার পুবণ 
এমন নয়। ফ্রয়েড বলিয়াছেন, “সকল স্বপ্নব্যাখ্যাই যৌন এই উক্তিটি 
বিরুদ্ধে স্বপ্র-বিষয়ক গ্রন্থে বু বাকবিতণ্ড। চলিয়াছে। কিন্ত আমার স্ববপ্রব্যাথা 
গ্রন্থের সহিত ইহার কোনে সম্পর্ক নাই । ইহা এই গ্রন্থের আটটি সংস্কবণের 
কোথায়ও পাওয়া যাইবে না, বরং ইহার বক্তব্যের সহিত এই উক্তির বিরোধ 
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গঠনমূলক কল্পন। ৬০৯ 


রহিয়াছে ।”১ ফ্রয়েডীয় মতে সন্কীর্ণার্থক কামজ কামনা ছাড়া অন্তান্ত কামনাও 
বনে চরিতার্থ হইতে পারে, যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্াচ্ছন্য, প্রভৃতি । 


স্বপ্ন অনৈচ্ছিক বা নিন্চেষ্ট কল্পনা! কি না 


স্বপ্ন অনৈচ্ছিক বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে হইলেও, ইহা এঁচ্ছিকও 
বটে। স্বপ্ন অনৈচ্ছিক এই অর্থে, ইহাকে কোনো সংজ্ঞান ইচ্ছ।, নিয়ন্ত্রণ 
করে নাঁ। কিন্তু ইহা এচ্ছিক বা সচেষ্ট এই অর্থে ষে, কতগুলি নিজ্ঞন 
ইচ্ছাই স্বপ্রের ভিতর দিয়া পূর্ণ হইতে চায়। 


স্বপ্ন অকারণ নয় 


স্বপ্ন অকারণ বা কাঁধকারণস্থত্রের ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নের কারণ রহিয়াছে । 
ইহার কারণ অবদমিত নিজ্্ঞন ইচ্ছা । স্বপ্নে কোনো উদ্দেশ্য আরোপ কর! 
অসঙ্গত। ইহা কোনো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ব| উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঘটে না, 
কিন্ত ঘটে অতীতে অবদমিত নিজ্ঞণন ইচ্ছার ছ্বারা। 


স্বপ্নু বিশ্লেষণ কাহাকে বলে 


স্বপ্পের প্রতিরূপ অসংলগ্ন এবং খাপছাড়া বলিয়া মনে হইতে পারে। 
আসলে উহারা স্শঙ্খল এবং অন্রষঙ্গ-সুত্রে আবন্ধ। অনুযঙ্গ-স্ত্রগুলি বাহির 
কবিতে হইলে, অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতির সাহাযো স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিতে 
হয়। ন্বপ্র-বিশ্লেষণ বলিতে বুঝায় স্বপ্নের ব্যক্ত উপাদানকে অবাক্ত 
উপাদানে অনুদিত অথবা পরিণত করা। কি কি কৌশলে অব্যক্ত 
উপাদান ব্যক্ত উপাদানে পরিণত হইয়াছে, তাহার আবিষ্কার ও স্বপ্র- 
বিশ্রেষণের লক্ষ্য | 


স্বপ্নের মূল্য অথবা গুরুত্ব 
স্বাভাবিক জীবনের নিয়মিত ছন্দে স্বপ্ন একপ্রকার যতিভঙ্গ বা ছন্দপতন 


বলিয়। মনে হয়। সুতরাং জীবনের ম্বাভাবিকতা। সংরক্ষণে যে স্বপ্নের কোনো 
মূল্য আছে, ভাহ]1 মনে হয় না। 
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৬১০ মনোবিদ্া 


কিন্ত স্বপ্ন শুধু স্বাভাবিক জীবলের নিয়মভঙ্গ নয়। জীবনের 
স্বাভাবিকতা সংরক্ষণে স্বপ্পের মূল্য অপরিসীম। এই কারণে মনোরোগ- 
চিকিৎসায় ফ্রয়েড্‌ স্বপ্র-বিশ্লেষণকে শীর্বস্থান দিয়াছেন । মনোরোগের মূল কাব? 
নিহিত থাকে নিজ্ঞন মনের অবদমিত ইচ্ছায় । অবদমিত ইচ্ছাগুলি বিরৃত বা 
ছল্সভাবে স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে। স্থতরাং স্বপ্র-বিশ্লেষণ করিলেই মনোরোগের 
কারণ* নির্ণয় ( ডায়াগ্নোসিস্‌) সহজ হইয়া পড়ে। এই অবদমিত নিজ্ঞান 
ইচ্ছাগুলিকে সংজ্ঞান মনে টানিয়া আনিয়া উহাদ্দিগকে বাস্তব জীবনের সহিত 
উপযোৌজিত করাই রোগনিবারণের উপায় । 

স্বভাবী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ( পার্সন্ঠালিটি ) বুঝিবার পক্ষেও স্বপ্র পথপ্রদর্শক। 
ব্যক্তি কিবূপ বুঝা যায়, সে কি বা কেমন স্বপ্ন দেখে, তাহ] বুঝিলে। 

বিরেচন বা নিঃসারণ (পার্গেশন্‌, ক্যাথাসিস্‌) হিসাবেও স্বপ্র মূলাবান 
অংশ গ্রহণ করে। স্বপ্ন মনের সঞ্চিত আবর্জনাস্তপ সংজ্ঞানে ঠেলিয়া দিয়া 
উহার ভার লাঘব এবং নিদ্রার সহায়তা করে। স্বপ্ন নিদ্রার প্রতিবন্ধক, 
এই সাধাবণ ধারণা ভ্রান্ত। ফ্রয়েড স্বপ্রকে “নিদ্রার অভিভাবক” 
( গাঞ্জিয়ান্‌ অফ. লীপ.) বলিয়াছেন । মনের যে সকল সঞ্চিত ইচ্ছা নিদ্রা 
ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, সেইগুলি স্বপ্নে মনের অন্তন্তল হইতে উহার উপরিতনে 
ভাসিয়। ওঠে এবং মনের ভার লাঘব করিয়া নিদ্রীর সহায়তা করে। 


শিশুর স্বপ্ন 


অবদমিত নিজ্ঞ্ান ইচ্ছার বিরুত পুরণই স্বপ্র। কিন্তু এই স্বপ্ললক্ষণ পরিণত 
বয়ন্দের স্বপ্রেই প্রযোজ্য । পবিণতবয়স্কদেব অনদমিত ইচ্ছা তাহাদের অজ্ঞাত 
সারে নিজ্্ঞন মনে থাকে এনং ছন্পবেশে বা বিকুতভাবে সংজ্ঞান মনে আশ্ব 
প্রকাশ করে। কিন্ত শিশুর স্বপ্ন এই লক্ষণটির ব্যতিক্রম | শিশুর স্বপ্রও পবিণত 
বাক্তির স্বপ্নেরই মত উচ্ছ।র পরিপূরক, সন্দেহ নাই। কিন্ত শিশুর অধিশানা 
বা বিবেক ( স্থপার-এগে। ) এখনও ধিকাশ লাভ করে নাই । স্থৃতরাং তাহা 
ন্যায়-অন্যা বোধ এখনও জন্মায় নাই। কাজেই, অন্ধ ইচ্ছা এবং মেই 
ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ বা অবদণিত করিবার পরস্পরবিকুদ্ধ শক্তি ছুইটি তাহার মনে 
এখনও প্রবল শক্তিতে দ্বন্দ্ব স্যষ্টি করে ন1। 

শিশুর জাগরণে অপূর্ণ বানা অবদ্মিত হইয়া নিজ্ঞানে আশ্রয় লয় শ। 
ইহ] সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়! উহার ঠিক নিম্মতলে, অর্থাৎ আসংজ্ঞান মণ্র 


গঠনমূলক কল্পনা ৬১১ 


( প্রি-কন্সাচ্‌ মাই.) প্রতীক্ষাগারে (আটিরুম্‌ ), অবসর লয়। এই অপূর্ণ 
বাসনা অবিরৃতভাবে স্বপ্নে পরিপূতি বা! চরিতার্থতা লাভ কবে। শিশু হয়ত 
চকোলেটের জন্য কাঁদিতে কাদিতে ঘুমাইয়া পডিল এবং স্বপ্নে চকোলেট চধিবার 
মুখভঙ্গী করিতে লাগিল । এই ক্ষেত্রে জাগরণে শিশুর চকোলেট খাইবার ইচ্ছা 
অবদমিত হয় নাই, অথবা নিজ্ঞর্শন মনে নির্বাসিত হয় নাই । এস্লে শিশুব 
অনবদমিত এবং ব্যক্ত বাসনা স্বপ্রে পূর্ণ হইয়াছে । আবাব শিশুর কোনো 
কোনো বাসনা হয়ত শাসনেব বা শাস্তির ভয়ে অবদমিত হইয়াছে, কিন্ত 
নিজ্ঞানের গভীর স্তরে নির্বাসিত হইয়া অব্যক্ত হয় নাই। এই অবদ্রমিত, 
অথচ ব্যক্ত, বাসনাটিও শিশুর স্বপ্রে পূর্ণতা বা চরিতার্থতা লাভ কবিতে পারে | 


১০। স্সর্-প্রত্তিজ্দপপ ৫ ভরস্তইছেেজ ১ 
ব্বপ্র-প্রতিরূপের নিম্নলিখিত বৈশিষ্টাগুলি উল্লেখযোগা । 

(১) ইহাব স্পষ্টুতা ও বিশদতভার প্রান কারণ, মনোযোগ । স্বপ্নে বাস্তব 
জগতেব সংস্রব না থাকায, এই প্রতিবপগুলির উপব মনোম্যাগ নিঃশেষে 
কেন্দ্রীভূত হয় । ফলে, স্বপ্নের প্রতিন্প জাগরণের মত বাস্থর বলিযা মনে হয। 
(২) স্বপ্ন-প্রতিরূপ জাগরণে স্পষ্টু এবং অসংবদ্ধ বলিয়। মনে হয়। 
্বপ্নকূতি অথব! অবাক্ত উপাদানের বাকুৰপে পবিণতিব কৌশলই ইহার কাবণ। 
(৩) জাগরণে প্রায়ই স্বপ্ন প্রতিৰপের বিশ্বৃতি ঘাটি । এই 'প্রসঙ্গেও উপরোক্ত 
কারণটি উল্লিখিত হইতে পারে । (৪) স্বপ্র-প্রতিবপ প্রত্যক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ 
বলিয়া মনে হয়। কাবণ পরে বপিত হইতেছে । (৫) স্বপ্ন-প্রতিবপ দর্শন 
প্রতিনূপের আকারে দৃষ্ট হয় । কাঁবণ পৰে আলোচা। (৬ স্বপ্র-প্রতিরূপ 
বর্তমান বলিয়। জ্ঞাত হয। অতীত ব। ভবিধাং ঘটনাঁব' স্বপ্র-প্রতিবপ ৪ 
বর্তমান বলিয়া বোধ হয় । (৭) উহা যেন বহির্জগতে বিক্ষিগু বলিষা ভাসমান 
হয। (৮) ইহা অনৈচ্ছিক | (৯) স্প্র-প্রতিনপ নানা উদ্ভট এবং আজ গুবি 
আকারে সংমিশ্রিত হয়। (১০) বিচার এবং সমালোচন। শক্তি স্তিমিত 
হওয়ায়, স্বপ্নের অদ্ততত্বকেও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 


স্বাপ্রিক দার্শন প্রতিরূপ 
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, চাপ প্রভৃতি সকল সংবেদনের প্রতিকপই স্বপ্রেব বিষয 
হইতে পারে। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে, দার্শন প্রতিরপ অবলম্বন কবিষাই স্বপ্ন 


৬১২ মনোবিষ্তা 


ঘটিয়৷ থাকে । চলিত কথায়ও আমরা! “ন্বপ্র দেখি”, কিন্তু শুনি না, স্পর্শ করি না, 
আদ্রাণ বা আস্বাদন করি না। স্বাপ্রিক বস্তগুলি দৃশ্ঠ চিত্রাবলীর মত একটির পর 
একটি ভাসিয়া ওঠে। ন্বপ্রের দৈহিক অবস্থায় যদি তাপ উদ্দীপক ক্রিম করে, 
তবে আমর! হয়ত এট্‌না বা ভিন্থৃভিয়স্‌ পর্বতে উঠিবার অথবা তুষারক্ষেত্রের 
উপর দিম্বা চলিবার স্বপ্ন দেখি। যদি পেশীগুলি আড়ষ্ট হয়, তবে হয়ত 
দেখি যে একদল কাকড়া আমাদিগকে চিমটি কাটিতে আসিতেছে এবং 
উদ্দীপকটি যদি স্বাদ হয়, তবে হয়ত আমর স্বপ্ন দেখি যে কোনো স্খাছ্য বা 
অখাগ্য ভোজন করিতেছি । কিন্তু এই সব স্বপ্নেই দীর্শন প্রতিরূপ প্রাধান্য 
লাভ করে। 


স্বপন-প্রতিবূপের দার্শন হইবার কারণ 

স্বাপ্রিক প্রতিবপ প্রধানত: দার্শন (ভিন্থয়্যাল্) হইবার তিনটি কারণ দেখানো 
যাইতে পারে । প্রথমতঃ, চক্ষু আলোকের, চোখের পাতার চাপের এবং রক্ত- 
সঞ্চালনের সামান্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল । এই সংবেদনগুলি আবার 
মন্তিফ্ষের ধূসর সংবেদনের দ্বারা বর্ধিত হয়। চক্ষরিক্্িয় এবং মন্তিষ্ষ এই 
উভয়ের উত্তেজনীয়তাই দার্শন স্বপ্রের অন্থুকুল। দ্বিতীয়তঃ, যে কারণে কল্পনা 
প্রধানতঃ দারশন প্রতিরূপের আকারে ঘটে, সেই একই কারণে স্বপ্রও দার্শন 
প্রতিরূপের আকারে সংঘটিত হয়। তৃতীয়তঃ, সকল ইন্দড্রিয়ের মধ্যে চক্ষু 
প্রধান, বেশী ব্যবহৃত এবং বাহা জগতের জ্ঞান আহরণে নির্ভরযোগ্য । এই 
কারণে মন্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্র অন্যান্য কেন্দ্রগুলির সহিত সর্বাধিক সংযোগ্ত্রে 
সন্বদ্ধ এবং যে কোনো কেন্দ্র উত্তেজিত হইলেই দর্শনকেন্দ্র উত্তেজিত হয়। 


স্বপ্নের স্বতঃসিদ্ধতাবোধ 


স্বপ্রের সহিত উহার সত্যতা বা স্বতঃসিদ্ধতাবোধ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। 
্বপ্রে দৃষ্ট বস্তগুলি স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। 

স্বপ্রের স্বতঃসিদ্ধতাবোধের ছুইটি কারণ। প্রথমতঃ, স্বপ্রদৃষ্ট ঘটনাগুলিকে 
পরীক্ষা বা সংশোধন করিবার উপায় নাই। স্বপ্নে সত্যাসত্যের এমন কোনো 
বাস্তব মানদণ্ড নাই, যাহার সহিত না মিলিলে স্বপ্রকে মিথা| বল! যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, স্বাপ্রিক প্রতিরূপ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীক্ষ । এই অবস্থায়, স্বপ্প- 
প্রতিরূপ ছাড়া অপর বস্ততে মনোযোগ থাকে ন।। মনোযোগ উহার বিষয়কে 


গঠনমূলক কল্পনা ৬১৩ 


ম্প্ট এবং বিশদ করিয়া তোলে। স্থাপ্রিক প্রতিরূপে মনোযোগ নিঃখেষে 
কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, উহ! বাস্তবতার স্বতঃসিন্ধত৷ লইয়া ভালমান হয়। 


পাঠ্য পুস্তকাংশ 


মেলোন্‌ আযাও, ড্রামও্-_এলিমেপ্টস্‌ অফ সাইকলজি-_ জয়োদশ পরিচ্ছেদ 

জি. এফ.. ্টাউট--এ ম্যানুয়্যাল্‌ অফ. সাইকলজি-_তৃতীয় খণ্,দ্বিতীয় অংশ-_দ্থিতীয় পরিচ্ছেদ 
উড্ওয়ার্থ আযাগ, মাকু ইন্‌-_সাইকলজি-_অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

বোরিং, ল্যাংফেন্ড, ওয়েব্ড __ফাউণ্ডেশনল্‌ অফ সাইকলজি--নবম পরিচ্ছেদ 

ই. বি. টিশ্নার_এ প্রাইমার, অফ, সাইকলজি-_-চতুর্ঘশ পরিচ্ছেদ 

জি. মাফি- _জেনার্যাল্‌ সাইকলজি-_বিংশ পরিচেচ্ছদ 

এস্‌. ফ্রয়েড্‌_-ইণ্টারপ্রেটেশন্‌ অফ ড্রিম্দ--৩৭৩ পৃঃ 


» - ইনট্রডাক্টারি লেক্চার্স্‌ অন্‌ সাইকো-আ্যানালিনিন্_দ্থিতীয় ভাগ 
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একতব্রিংশ পরিচ্ছেদ 
চিন্তন িঙ্কিং 


১। চিন্তন ক্াহাক্ষে লে 

বিভিন্ন অর্থ 

স্মৃতি, কল্পন! প্রভৃতি নান! ম।নস ক্রিয়ার অর্থে চিন্তন কথ।টি বাবহ্ৃত হয়। 
কাহারও নাম স্মরণ করিতে গিয়।, আমর! নামটি “চিন্তা করিয়। দেখি" । আবার, 
কোনো নৃতন পরিস্থিতিতে কি ভাবে চলিব, তাহাও আমরা “চিন্তা করি৷ 
“এখানে প্রথমোক্ত চিন্তন ক্রিয়া স্মরণের এবং দ্বিতীয়টি কল্পনার নামান্তর | কিন্তু 
এইরূপ অস্পষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিলে, চিন্তন ক্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য 
কুন হয়। চিম্তনের এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা স্মরণের বা কল্পনার নাই । এই 
অনাধারণ লক্ষণ ব। বৈশিষ্ট্যই চিন্তনের বিশেষ বা সঙ্কীর্ণ অর্থ। 

এই বিশেষ বা সঙ্কীর্ণ অর্থে চিন্তন বলিতে কোনে। সমস্তা। সমাধানের চেষ্টায় 
ভাব বা ধারণাপ্রবাহ (ট্রেন অফ্‌ আইডিয়াজ.) বুঝায় । কোনো! সমস্তাব 
সম্মুখীন ন। হইলে চিন্তনের প্রয়োজন হয় না। একটি বিষয় বুঝিবার বা কাজ 
করিবার কালে, বাধা উপস্থিত হইলেই, চিম্তনের উদ্ভব হয়। শরীর স্থস্থ ও 
স্বাভাবিকভাবে চলিতেছে, অথবা অঙ্কগুলি বেশ সহজে হইয়া যাইতেছে, 
এইরূপ গতান্গতিক অবস্থায়, কোনো সমস্ার সৃষ্টি না হওয়ায়, চিন্তন 
নিশ্রয়োজন। কিন্তু হঠাৎ শরীর খারাপ হইলে চিন্ত। হয়, কেন সাবধানে থাকা 
সত্বেও শরীর খারাপ হইল । একটি অন্ক হঠ।ৎ আট্কাইয়! গেলে চিন্তা হয, 
কেন অস্কটি হইতেছে না, তবে কি এইটির জন্য অন্য নিয়ম জান! দরকার | 

চিন্তন বলিতে আমর! বুঝিব জ্ঞাত সত্যের সাহায্যে কোনে নৃতন 
সমস্যাকে বুঝিবার অথব! জানিবার জন্য ভাব বা৷ ধারণ প্রবাহ । অথবা 
যাহা জ্ঞাত রহিয়াছে তাহার সাহাধ্যে অজ্ঞাতকে জানিবার ক্রিয়াকে চিন্তন 
বলে। কিন্তু জ্ঞাত সতাগুলি জ্ঞাত হইয়াছে অতীত সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মবণ, 
কল্পনা প্রভৃতি ক্রিয়ার সাহায্যে । কাজেই, চিন্তন এই অপেক্ষাকৃত সবল 
অবগতিযূলক ক্রিয়াগুলির উপর নির্ভর করে । সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ সাহাযো 
চিন্তনের উপাদান ( মেটিরিম়্যাল্স) অজিত হয়। হ্তরাঁং ইহার চিস্তনের 
অর্জনমূলক ( আযাকুইজিটিভ )দ্বিক। আবার অজিত বা সংগৃহীত উপাদান 


চিন্তন ৬১৫ 


গুলি স্মৃতিতে এবং কল্পনাতে সংরক্ষিত হয়। স্থতরাং ইহার! চিন্তনের সংরক্ষণ- 
মূলক ( প্রিজার্ভেটিভ, ) দিক। তৃতীয়তঃ, প্রত্যয় ( কন্সেপ্ট.) ব1 সামান্ত- 
ধারণা, অবধারণা (জাজ্মেণ্ট, ) এবং যুক্তি (রিজ্নিং ) প্রভৃতি উচ্চতর 
চিন্তনস্তরগুলি উহার স"গঠনমূলক ( কন্ট্রাকটিভ্‌ ) দিক। 

বৃষ্টি দেখিয়া অগ্কমান কর] হইল, নিশ্চয়ই মেঘ করিয়াছে। এই স্থলে, 
বৃষ্টির অতীত প্রতাক্ষ এবং স্মরণের ফলে জ্ঞাত বিষয়টি যে বুষ্টি তাহা 
বুঝা গেল। অতীত প্রতাক্ষে বৃষ্টির সহিত মেঘের নিয়মিত সন্বন্ধও জানা 
মাছে । এই জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়া! গেল যে 
মেঘ করিয়াছে। 

চিন্তন একটি জটিল প্রন্রিয়! এবং উহাঁকে বিশ্লেষণ করিলে সংবেদন, 
প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পন। প্রভৃতি সহজতর ক্রিয়াগুলির ফলও ইহার মধ্যে পাওয়া 
যাষ। ব্যাপক অর্থে চিন্তন বলিতে বুঝায় মনের অবগতিমূলক বৃত্তিগুলি, 
যথ। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা, প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি। কিন্তু এই 
বাপক অর্থে চিন্তনের বৈশিষ্ট্য থাকে নাঁ। চিন্তনের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে 
বলিতে হয় যে ইহা! প্রত্যয় কেন্সেপ্ট.), অবধারণ। (জাজ মেণ্ট,) এবং 
যুক্তি (রিজ.নিং) এই তিনটি অঙ্গ লইয়। গঠিত। 

চিন্তন মনের অবগতিমূলক ( কগ.নিটিভ, ) ক্রিয়া। কিন্তু মন একটি সমগ্র 
বস্ত। ইহার জ্ঞানমূলক ক্রিয়াকে অন্ভূতি এবং চেষ্টামূলক ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন 
কর। যায় না । ফলে, চিন্তন অনুভূতি এবং চেষ্টার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে 
সম্পৃক্ত বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়। একটি জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যে 
উপনীত হওয়া যেমন একদিক দিয়া অবগতিমূলক ক্রিয়া, আবার অন্য ছুহটি দিক 
দিয়। ইহা অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক ক্রিয়াও বটে। কোনে। সমস্তার 
সন্মুখীন হওয়ার মধ্যে একটি জ্ঞানমূলক অনিশ্চয়তা, অনুভূতিমূলক অস্বস্তি এবং 
চেষ্টামূলক আড়ষ্টতা থাকে । আবার এই সমস্তার সমাধানের চেষ্টায় এবং 
সাফল্যেও থাকে জ্ঞানমূলক অনুসন্ধান ও অনিশ্চয়তাবোধ, অন্ুভূতিমূলক কষ্ট ও 
সথখবোধ এবং চেষ্টামূলক চাঁপ ও শিথিলতাবোধ । 

স্থতরাং, সঙ্কীর্ণ অর্থে চিন্তনের অর্থ হইল, কোনো সমস্যা-সমাধানে 
ভাব বা ধারণাপ্রবাহ, অথবা জ্ঞাত বিষয়ের আলোকে অজ্ঞাত 
বিষয়কে জানা । এই অর্থে চিন্তনের তিনটি অঙ্গ হইল প্রতায়, অবধারণা 
এবং যুক্তি। 


৬১৬ মনোবিষ্ঠা 


২। ্িস্তনেল্স বাহন ৫টুল্স্‌ অক, থিক্ষিহ, 

প্রত্যক্ষ-কল (পার্সেপ্ট.) 

অনুভূতি এবং ইচ্ছ! প্রভৃতি মানসবৃত্তির মৃত চিস্তনও একটি সহজ এবং 
স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু চিন্তন সম্ভব হয় কতগুলি বাহন (টুল্ল্‌) বা উপায়ের 
সাহায্যে। চিন্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ-ফল (পার্সেপ্ট )। “পর্বতটিতে 
আগুন আছে, কারণ পর্বতটি হইতে ধূম বাহির হইতেছে এবং যেখানে ধৃম 
আছে সেখানেই আগুন আছে।” এই অঙ্থমান বা চিন্তনটির মূলে ধৃম 
এবং আগুনের প্রত্যক্ষ-ফল রহিয়াছে, কারণ যাহার ধূম এবং আগুন প্রত্যক্ষ 
হয় নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ চিন্তন অসম্ভব। পর্বতে প্রত্যক্ষ ধূমের 
অবশ্তই আগুনের সহিত সন্বন্ধ আছে, কারণ পুর্ব-প্রত্যক্ষে ইহাদের নিয়ত সন্বন্ 
জানা হইয়াছে । 


প্রত্যয় (কন্সেপ্ট.) 

প্রত্যক্ষফল চিন্তনের একটি বাহন বা উপায়। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্তে 
পর্বতে প্রত্যক্ষ ধূম অতীতে প্রত্যক্ষ সকল ধৃমের সমজাতীয়, এইরূপ 
জ্ঞান থাকা আবশ্যক । এই বিশেষ ধূম অতীতে প্রত্ক্ষ সকল ধূমের সম- 
জাতীয়। এইরূপ একই জাতীয় সকল বিশেষ বস্তর সাধারণ গুণগুলির 
ধারণাকে বল! হয় প্রত্যয় ( কন্সেপ্ট,)। প্রতায়ের সাহায্য ছাড়া চিন্তন 
অসম্ভব । চিন্তন ছুই বা ততোধিক প্রত্যয়ের সন্বন্ধ। উপরোক্ত উদাহরণের 
চিন্তনটি পর্বত, ধৃূম এবং আগুন, এই তিনটি সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়ের 
সম্বন্ধে গঠিত । 


অবধাররণ। (জাজমেন্ট) 

তাহ হইলে দেখ। যাইতেছে, প্রত্যক্ষ-ফলের মত প্রত্যয় চিন্তনেব 
বাহন (টুল) ব। উপায়। আবার প্রত্যয়ের সহিত প্রত্যয়ের 
সন্বদ্ধকে বলে অবধারণ। (জাজমেণ্ট)। চিন্তন এক বা একাধিক 
অবধারণার সম্বন্ধে গঠিত হয়। যেমন উপরেব উদাহরণের তিনটি অংশই 
অবধারণ। (জাজ্মেণ্ট )। “পর্বতে আগুন আছে, কারণ “পর্বতে ধূম আছে? এবং 
'যেখানে ধূম আছে সেখানে আগুন আছে”_-এই তিনটি অবধারণ| লইয়া 
চিন্তনটি গঠিত । 


চিন্তন ৬১৭ 

প্রতীক (সিম্বল) 
চিন্তনের মূল অবলম্বন হইল প্রতীক (সিম্বল্‌)। জ্ঞাত বন্তর সাহায্যে 
অজ্ঞাত বস্তকে অভিব্যঞ্জিত ব৷ ইঙ্গিত করাই প্রতীকের কাজ । যেমন 
ত্রিবর্ণ-রপ্ধিত পতাকাটি ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক, অথবা সিংহ ইংরাজ- 
জাতির জাতীয় প্রতীক । তেমনই প্রত্যক্ষ ধূম অপ্রত্যক্ষ 'আগুনের প্রতীক । 


গ্রত্যক্ষ ধূম একটি উপস্থিত বস্ত। ইহার সাহায্যে অনুপস্থিত আগুনের 
জ্ঞান হয়। 


ভাষা (ল্যাজোয়েজ,) 


আবার ভাষাও চিন্তনের একটি মস্ত বড় বাহন। ভাষার লাহাধ্য না লইয়া 
চিন্তন সম্ভব কিনা, তাহা একটি বিশেষ সমস্যা । এই বিষয়ে দর্শন এবং যুক্তি- 
বিদ্যার মতামত যাহাই হউক না কেন, মনোবিগ্যার দিক হইতে ভাষ| যে চিন্তার 
সহিত অবিচ্ছেগ্তভীবে জড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্তনের একটি 
অপরিহার্য উপায় এবং প্রকাশ হইল ভাষা । যে সকল চিন্তন ভাষায় 
প্রকাশ না করিয়া আমরা! মনে মনে করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেও ভাষা-প্রতিরপ 
( ভাব্যাল্‌ ইমেজ.) বা ভাষা-অভ্যাস ( ল্যাঙ্গোয়েজ, হাবিট্‌) কাজ করে। 


ভাষা ও প্রতীক 


ভাষা চিন্তনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতীক অথব৷ চিহ্বের (সাইন) 
কীজ করে । কোনো বাক্তিকে “রাম” বলিয়া অভিহিত করিবার অর্থ এ নাম 
সাহায্যে উহাকে অপরাপর বাক্তি ও বন্ত হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা । এ 
ব্যক্তিকে “রাম” বলিয়। ডাকিবার অর্থ এ ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ চিন্তা 
ব৷ ভাবকে এ ব্যক্তির এবং অপরাপর ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করা, অথবা 
আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তার আদান প্রদান করা। 


৩। প্রত্যক্ষফল € পাসে্পি২১ প্রতিজ্প্প €ইন্মেজ২১ 
এন্লহু এ্রত্যস্্ ৫ক্ন্তেপ্উ.১ 
প্রত্যক্ষ-ফল ও প্রত্যয়ের পার্থক্য 
(১) প্রত্যক্ষ-ফল একটি বিশেষ বস্ত বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রত্যয় 
বা সামান্তধারণ। শুধু বিশেষ বস্ত বা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, ইহা প্রত্যেক 


৬১৮ মনোবদ্ধা 


সমজাতীন্ন বস্ত বা ব্যক্তিতে একই অর্থে প্রযোজ্য। পর্বতে ষে ধূম দেখিতেছি, 
সেই প্রত্যক্ষের ফল এঁ ধূমেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ধূম সম্বন্ধে প্রত্যয় ব৷ 
সামান্যাধারণা শুধু এ ধূমেই সীমাবদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে ধূমজাতীয় সকল বস্ততেই 
প্রযোজ্য । (২) উপরের তুলনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ-ফল শুধু 
বর্তমানে সীমাবদ্ধ, কিন্ত প্রত্যয় বা সামান্য-ধারণ। ভূত, ভবিস্তৎ, বর্তমান, 
সকল কালেই প্রসারিত। ধুম-প্রত্যক্ষ শুধু বর্তমান ধূমেরই প্রত্যক্ষ । কিন্ত 
ধূমের সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় যে ধৃম বর্তমানে প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতীতে 
হইয়াছে এবং ভবিষ্ততে হইবে, অর্ধাৎ সকল ধূমের বা ধূম-সামান্যের, প্র তায়। 
(৩) আবার প্রত্যক্ষফল স্থূল বা মূর্ত ( কংক্রিট )। পক্ষান্তরে প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত 
সুন্্ এবং অমূর্ত আ্যা্ট্যাক্ট)। প্রত্যক্ষ ধূমের বূপগুণ আছে । ইহা যেমন 
বস্ত বুঝায়, তেমন এ বস্তর গুণও বুঝায় । পক্ষান্তরে, ধৃম প্রত্যয় কতগুলি 
সাধারণ গুণের ধারণা, ইহার মৃতি নাই। (৪) প্রত্যক্ষ-ফল একটি 
সমগ্র বস্তকে বুঝায়, কিন্ত প্রত্যয় বস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন সাধারণ গুণাবলীকে 
বুঝায়। ধুমপ্রত্যক্ষে অল্পবিস্তরভাবে ধূমের সকল গুণগুলি-সহ ধূম জ্ঞাত হয়, 
কিন্তু ধূম প্রত্যয়ে শুধু ইহার যে সকল গুণ ধূমে আছে তাহারই জ্ঞান 
হইয়া থাকে । 


প্রত্যক্ষ, প্রতিনূপ এবং প্রত্যয় (পার্সেপ্ট » ইমেজ, আযাগ্ড কনসেপ্ট.) 

প্রত্যক্ষ যেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, গ্রতিরপও তেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ । 
ধূমের প্রতিরপ প্রত্যক্ষ ধূমেরই প্রতিরূপ, অন্ত ধূমের নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ শু 
উপস্থিত বস্তর জ্ঞান। পক্ষান্তরে প্রতিরূপ অনুপস্থিত অথবা পুনরুপস্থিত বস্তৃব 
জ্বান। আবার, প্রত্যক্ষ বর্তমান বস্ত্র জ্ঞান, কিন্তু প্রতিরপ অতীত-প্রতাক্ষ 
বস্তর জ্ঞান । অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ উহার বস্তর বর্তমানতা বুঝায়, কিন্ত প্রতিরূপ বুঝায় 
যে উহার বসন্ত অতীত বা! অবর্তমান। 

কিন্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রতিবপ যেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, প্রত্যয় তেমন নয। 
ধূমের প্রত্যক্ষ বর্তমানে এবং প্রতিরূপ অতীতে জ্ঞাত ধূমে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্থবে 
ধূমের প্রত্যয় বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ, সকল ধূমেই প্রযোজা । আবা৭, 
প্রত্যক্ষ বস্তর উপস্থিতি এবং প্রতিরূপ উহার পুনরুপস্থিতি বুঝায়, কিন্তু প্রতায় 
উহার পুনঃপুনকুপস্থিতি (রি-রি-প্রেজেন্টেশন্‌ ) বুঝায়। প্রত্যক্ষ ধূম বর্তমানে 
উপস্থিত ( প্রেজেণ্টেড ), প্রতিরূপের ধুম অতীতে উপস্থিত এবং বর্তমানে 
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পুনরুপস্থিত ( রি-প্রেজেপ্টেড্‌)। কিন্ত প্রত্যয়ের ধূম পুনরুপস্থিত ধৃম প্রতিরূপের 
মধ্য দিয় পুনঃপুনরুপস্থিত ( রি-রি-প্রেজেণ্টেড, )। 

অন্য দিক দিয়। দেখিলে, প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যয়ের মধাব্তা একটি 
মানসবৃত্তি। সুলতা অথবা মূর্ততা এবং সুন্্রতা অথব! অমূর্ততার দ্রিক দিয়াও 
এই সম্বন্ধ সত্য। প্রত্যক্ষ স্কুল অথবা মূর্ত। প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত কম স্থুল বা 
মৃত এবং প্রত্যয় সর্বাপেক্ষা কম স্থূল বা! মূর্ত। 


সামান্য এবং যৌগিক প্রতিরূপ (জেনারিক্‌ আ্যা্ড কম্পৌজিট্‌ 
ইমেজ), 

দেখা গেল যে প্রতিরূপ বিশেষ ব্যক্তি ব। বস্কতে সীমাবদ্ধ এবং প্রত্যয় সম- 
জ[তীয় সকল ব্যক্তি বা বস্ততে সাধারণভাবে প্রযোজ্য । অর্থাৎ, প্রতিনূপের 
সাধারণত] নাই যেমন প্রত্যরের আছে। কিন্ত কোনে। কোনে। মনোবিৎ 
দেখাইয়াছেন যে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিস্থচক প্রতিরূপ এবং সমজাতীয় সকল বস্ত 
ব৷ ব্যক্তিস্থচক প্রত্যয়ের মধ্যবর্তী একপ্রকার প্রতিরূপ আছে যাহ। একাধিক 
বস্ত বা ব্যক্তির ধর্ম স্থচিত করে। এই প্রতিৰ্পকে বলা হইয়াছে সামান্য 
প্রতিরূপ (জেনারিক্‌ ইমেজ. )। সামান্য প্রতিরূপের সদৃশ আর এক প্রকার 
প্রতিরপকে বল! হয় যৌশিক প্রতিরূপ ( কম্পোজিট্‌ ইমেজ. )। 

যৌগিক প্রতিরূপ গঠিত হয় কতগুলি সমজাতীয় ব! সদৃশ বস্তর প্রত্যক্ষের 
ভিত্তিতে । ইহাতে প্রত্যক্ষ বস্তৃগুলির পার্থক্য বাদ পড়িয়া যায় এবং উহাদের 
সাদৃশ্য সংরক্ষিত হয় প্রতিরপের আকারে । কোনে! হাসপাতালের রোগীদের 
সমষ্টিগত চেহারা কিরূপ তাহা! যৌগিক চিত্রে ধরা পড়ে, রোগীদের চেহারার 
পার্থকা বাদ দিয়া এবং সাদৃশ্ঠ সংরক্ষণ করিয়।। অন্গুরূপভাবে সামান্য প্রতিরূপে 
একই জাতীয় বিভিন্ন বস্তর পার্থক্য বাদ পড়িয়। উহাদের সাদৃশ্য থ।কিয়। যায়। 
সামান্য প্রতিবূপ অনেকটা নক্সার মৃত, কারণ ইহ! একজীতীয় ঘে কোনো বস্তুকে 
বুঝাইতে পারে। একজাতীয় একাঁবিক বস্তব পুনঃ পুনঃ প্রতাক্ষের ফলে 
বস্ত্গুলির সাদৃশ্য মনের উপর দাগ কাটিতে থাকে, যাহার ফলে উহাদের 
পার্থক্গুলি বাদ পড়িয়া সাদৃশ্ঠের সামান্য প্রতিবপ সৃষ্ট হয়। 

কিন্ত সামান্ত প্রতিনূপ প্রত্যয়ের মত সামান্য বা সাধারণ মনে হইলেও, তাহা 
নয়। প্রত্যয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল সমজাতীয় বস্তরই সাধারণ ধারণা । কিন্তু 


১ বড় বিংশ পরিচ্ছেদ-_বষ্ট অনুচ্ছেদ জব 


৬২০ মনোবিষ্ধা। 


সামান্ প্রতিরূপ শুধুজ্ঞাত সমজাতীয় বস্তর সাধারণ ধারণা । অর্থাৎ, সামান্ত 
প্রতিরূপে জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বস্তরতে জ্ঞানের গ্রসারণ নাই, কিন্তু প্রত্যয়ে 
জ্ঞানের এইবপ প্রসারণ রহিয়াছে । 


৪1 প্রত্যন্স গকম্ন 
€ ফর্সেস্পন্ন্‌ অম্চুছদি কন্ত্েপ্উ১ 

প্রত্যয় বা সামান্ত ধারণা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। 
অর্থাৎ, ইহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই গঠিত হয়। 

প্রত্যয়ের গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে উহার কয়েকটি স্তর বা অবস্থা 
পরিলক্ষিত হয়। (১) পর্যবেক্ষণ ( অব্জার্ভেশন্‌ )যেমন, “মানুষ” এই 
সামান্য ধারণাটির মূলে রহিয়াছে রাম, শ্যাম, যছু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ । (২) বিশ্লেষণ (আ্যানালিসিস )__আমর] পর্ধবেক্ষিত 
ব্যক্তি বা বস্তর গুণাবলী বিশ্লেষণ করিয়! উহাদের বুঝিয়া থাকি। যেমন, 
রামের ক, খ, জ, ব, শ, শ্যামের গ, জ, ত, প, ব এবং যছুর ঘ, চ,জ, ড, ব 
গুণগুলি আছে। (৩) তুলনা (কম্পারিজন্‌)_আমরা রাম, শ্যাম এবং 
যছুর পর্যবেক্ষিত গুণগুলিকে তুলনা করিয়৷ দেখি কোন্গুলি উহাদের সাধারণ 
গুণ । এই স্থলে দেখা যায় যে জ বাজীববৃত্তি এবং ব বা! বুদ্ধিবৃত্তি পর্যবেক্ষিত 
ব্যক্তিগণের সাধারণ গুণ। (৪) বিমুর্তকরণ (আব্্ট্যাক্শন্‌)_ আমর! 
জীববৃত্তি এবং বুদ্দিবৃত্তি, 'এই সাধারণ গুণ ছুইটিকে অস্ঠান্য পরিবর্তনশীল গুণগুলি 
হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করিয়া একদিকে বাখি বা একত্র করি । (৫) সামান্ঠী- 
করণ ( জেনারালাইজেশন্‌ )_-এই সাধারণ গুণগুলিকে শুধু পর্যবেক্ষিত রাম, 
শ্যাম এবং যদুতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উহাদের সমজীতীয় সকল মানুষে প্রয়োগ 
করি। অর্থাৎ আমরা এই সামান্য বচনে উপস্থিত হই ষে জীববৃত্তি এবং বুদ্ধি- 
বৃত্তি শুধু এই তিনজনেরই সাধারণ গুণ নয়, কিস্থু উহাদের সমজাতীয় সকল 
মানুষেরই সাধারণ গুণ। (৬) নামকরণ (নেমিং )-_জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিব 
সামান্য ধারণ ব। প্রত্যয়টির “মান্য” বা “মনুষ্যত্ব” এই নামকরণ করি । 

উপরোক্ত উপায়ে “মানুষ” বা “মন্ুয্্ব”, এই প্রত্যয় বা সামান্য ধারণাটি 
গঠিত হইয়া থাকে । অনিচ্ছারৃত অথবা স্বতঃক্রিয় চিন্তনেও এই স্তরগুলি 
স্বমভাবিক নিয়মে অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ চি্তনে, যেমন শিশুর 
চিন্তনে, ইহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকে না । কিন্তু অপেক্ষাক্কৃত উচ্চন্তরের চিস্তনে-_ 
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যেমন ন্যায় (লজিক্‌ ), বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে-_এই স্তরগুলি ইচ্ছারুতভাবে 
সম্পন্ন এবং স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, প্রথমোক্ত মনো- 
বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়। কিন্তু ন্যায় দর্শন, 
বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রত্যয় সাধারণতঃ স্থনির্দিষ্ট এবং অপরিবন্তিত থাকে । 


। ভাম্বা €ল্যার্জোস্মেজ.১৮ 
নন্কেতি5 প্রতীক শু নব্জা 

ভাষা 

ভাষা চিন্তনের বাহন, অর্থাৎ ভাষার সাহায্যে চিন্তন প্রকাশিত হয়। 
ভাঁষ। যে চিন্তন-প্রকাশের একটি মস্ত বড বাহন, তাহাতে সন্দেহ নাই । ভাষাই 
এক ব্যক্তিমনের সহিত অপর ব্যক্তিমনের সন্বন্বস্ত্র । রামের মনোভাব জানিতে 
হইলে, তাহাকে উহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। তাহা হইলে, মনোভাব 
বা চিন্তন জানিবার বাহন হইল ভাষা । 


কথিত এবং অকথিত ভাষা 


শুধু কথিত বা বাচনিক ভাষায়ই ( আর্টিকুলেট্‌ স্পীছ্‌ ) যে চিন্তন প্রকাশিত 
হয়, তাহ] নয়। অকথিত ভাষা ( ইন্‌-আর্টিকুলেট স্পীছ) বা নানা আকার- 
প্রকার এবং ইঙ্গিত প্রভৃতির সাহায্যও ঘনোভাব বা চিন্তন প্রকাশিত হইয়া 
থাকে । মৃক-বধির (ডেফ-মিউট্‌) ব্যক্তিগণ আকার-প্রকার বা ইঙ্গিতে 
সাহায্যেই তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করে। 


ভাষ ও চিন্তা 


ভীষ। ব্যতীত চিস্তন সম্ভব কিনা, এই বিষয়ে মতভেদ রহিমীছে। চেষ্টিত- 
বাদীরা বলিয়া থাকেন যে চিন্তন অকথিত বা কথিত ভাষারই নামান্তর । কিন্তু 
অন্তান্ত অনেক মনোবিৎ, যেমন কুল্লে, স্টাউট্‌, বিনে প্রভৃতি মনে করেন যে 
ভাষা-প্রতিরূপ-বিহীন চিন্তন ( ইমেজ লেস্‌ থট্‌ ) সম্ভব । 

এই প্রশ্বাটর বিচার পরবর্তা অনুচ্ছেদে করা যাইতেছে । আপাততঃ 
সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে চিস্ততন এবং ভাষার আপেক্ষিক 
গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, ইহাদের সম্বন্ধ যে অতিশয় ঘনিষ্ঠ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই ॥ 


৬২২ মনোবিষ্ঠ। 
সঙ্কেত (সাইন্‌ ), প্রতীক (জিম্বল্‌) এবং নক্সা! (ভায়াগ্রাম্‌) 
চিন্তনে সঙ্কেতের (সাইন) বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । ভাষা চিন্তন বা 
ভাবেরই সঙ্কেত বিশেষ । ভাষা কোনো অর্থের (মিনিং ) প্রকাশ কবিয়! 
উহাকে চিহ্নিত করে, বা উহার সঙ্কেতরূপে কাজ করে। চিন্তনের উচ্চতর 
স্তরে ভাষা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত বা ঘনীভূত আকার গ্রহণ করে, অর্থাৎ সাঙ্কেতিক 
হইয়। ঈাড়ায়। যেমন বীজগণিতে শুধু কয়েকটি বর্ণের সাহাধ্যে চিন্তন প্রকাশিত 
হয়। দর্শনের অনেকগুলি চিস্তন এক বা একাধিক প্রতায়ের সাহাষো বাক্ত 
হইয়া থাকে । একটিমাত্র সুত্র বা প্রত্যয়ের সাহায্যে বিজ্ঞান এবং দর্শন বহ 
চিন্তন প্রকাশ করিয়া থাকে । 


সঙ্কেত ও প্রতীক 

উপরের আলোচনা হইতে এমন মনে হয় না যে সঙ্কেত এবং প্রতীকের 
( সিম্বল্‌ ) মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে । উহার! চিন্তন সম্পর্কে প্রায় একই 
প্রকারের কাজ করে । উহার! উভয়েই চিস্তনকে ব্যক্ত করে৷ কিন্তু সঙ্কেত এবং 
প্রতীকের মধ্যে পার্থকা রহিয়াছে । উহাদেব পার্থক্য এই যে সকল প্রতীকই 
সঙ্কেত, কিন্তু সকল সক্কেতই প্রতীক নয়। প্রতীকের তুলনায় সঙ্গেত 
অধিকতর ব্যাপক | অশ্গভঙ্গী, যেমন হাত ব! মাথা নাডিয়া হা বা ন| কৰা, 
সদর্থক ( পজিটিভ্‌ ) এবং নঞর৫থক ( নেগেটিভ্‌) চিন্তন প্রকাশ করে । আবাৰ 
ভাঁসি-কান্না, ঘুষি বাগানো, দস্তঘর্ষণ, ভ্রকুষ্ণন প্রভৃতি ভঙ্গীগুলি কোনো না 
কোলে মনোভাবের সঙ্কেত করে। দৌড়ানো, বসিয়া পড়া বা শুইয়া গড 
বিভিন্ন মানসিক অবস্থার স্ুচক | কিন্তু এই সঙ্কষেতগুলিকে প্রতীক বলা যায 
ন1। প্রতীক সাধারণতঃ অতি সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । ইহা শেষোক্ত সঙ্কেত 
ঞুলির তুলনায় অধিকতর সংক্ষিপুভাবে অধিকতর সক্ষম চিন্তন প্রকাশ কবে। 
ঘেমন বেদাস্তে ওম্‌ এই প্রণব মন্থটি স্থষ্টিস্থিতিসংহারমূলক পরমকারণ ব্র্দের 
প্রতীক অথবা বাচকরূপে ব্যাবহৃত হয়। শ্রীষ্টানগণ ক্রশ্‌ চিহ্নকে তীভাদের 
ধর্মীয় প্রতীক বলিয়! গ্রহণ করেন । 

সুতরাং দেখ! গেল যে চিন্তনের সুক্্র সক্কেতগুলিই প্রতীক, কিন্তু অঙ্গভঙ্গী বা 
সাধারণ নাম প্রভৃতির বাচক ভাষাগুলি চিস্তনের সঙ্কেত হইলেও, প্রতীক নম। 
অথবা স্থুল ও স্মক্ষ্মভেদে সঙ্কেত ছুই প্রকারের হইতে" পারে । স্ুঙ্ সঙ্গেতই 
প্রতীক, কিন্তু স্থল সঙ্কেত প্রতীক নয়। 


চিন্তন ৬২৩ 
নক 


আবার, নবক্মাও (ভায়াগ্রাম্‌) চিন্তনের একপ্রকার সন্কেত বা উহ! প্রকাশ 
করিবার একপ্রকার বাহন। জ্যামিতির রেখাঙ্কন (ফিগার), যুক্তি 
শাস্ত্রীয় ন্যায়ের আকার (ফিগার্‌), অয়লার্-এর বৃত্বসাহায্যে ( অয়লারৃ*স্‌ 
সার্কল্‌) পদের ব্যক্তার্থের বণ্টনপ্রণালীর (ডিশ্রিবিউশন্‌ অফ. টীর্মস্) 
ব্যাখ্যা, প্রভৃতি নক্মার দৃষ্টান্ত । চিন্তনের হুক্ম বিষয়কে ইন্দ্রিয় সাহায্যে 
জানিবার উপায় নাই। নক্সা উহা্দিগকে ইন্ড্িঘ্ম সাহায্যে বুঝিবার বা 
বুঝাইবার উপায়। 

যেমন ত্রিভুজ একটি নক্সা। ত্রিতূজ বলিতে আমরা বুঝি তিনটি সরল 
রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ রেখাঙ্কনকে | কিন্তু সরলরেখার সংজ্ঞা (যাহার শুধু দৈর্ঘ্য 
আছে কিন্ত প্রস্থ নাই এবং যাহা দিক পরিবর্তন না করিয়া একই দিকে অগ্রসর 
হয় এমন রেখ ) অন্ুসারে ইহাকে অঙ্কন করা যাঁয় না । অথচ জ্যামিতির জটিল 
ও সুম্মর চিন্তন বুঝিবার সহায়ক হয় ত্রিভুজ প্রভৃতি রেখাঙ্কন। দৈনন্দিন জীবনেও 
রাস্তার, প্রস্তাবিত গৃহের বা অন্যান্ত পরিকল্পনার নঝ্সা এ এ বিষয়ে চিন্তনকে 
সাহায্য করিয়া থাকে । 


৬। অনপ্বান্পী জোজ ০২১ এছ স্ুতি (লিজ ন্নিহ, 

দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধকে সত্য বলিয়া মনে করিবার ক্রিয়াকে অবধারণ 
( জাজমেণ্ট ) বলে। 

অবধারণকে চিন্তনের একক বলা হইয়া থাকে, কারণ বাস্তব চিম্তনে 
অবধারণ অপেক্ষা অধিকতর মৌলিক স্তর নাই । অবধাবণই চিন্থনের মৌলিকতম 
অংশ, কাঁরণ ইহার সাহাষেই চিন্তন ঘটিয়া' থাকে । ধাহারা প্রতায়কে 
অবধারণের সংগঠক এবং চিন্তনের মৌলিকতম অংশ বলিয়া মনে করেন, 
তাহাদের মত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহাই হউক না কেন, মনোবিদ্যার 
দুষ্টিভঙ্গী হইতে গ্রহণীয় নয় । 

অবধারণে বিশ্রেষণ (আযনালিসিম্‌) এবং সংশ্লেষণ (সিন্থেসিস্‌) প্রভৃতি 
ক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে । “গোলাপ স্থগন্ধ ফুল”, এই অবধারণে গোলাপের 
নানা গুণের মধো উহার লৌগন্ধ্য গুণটি বাছিয়া লওষা1 হইয়াছে, স্থৃতরাৎ ইহা 
বিশ্লেষণ-মূলক । আবার, ইহাতে এই বিশ্লিষ্ট গুণটিকে গোলাপের সহিত যুক্ত 
কর। হইয়াছে, সুতরাং এই অবধারণটি সংশ্লেষণ-মূলকও বটে । 


৬২৪ মনোবিষ্া 


অবধারণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। “গোলাপ স্থগন্ধ ফুল” এইটি 
সদর্ক (আ্যাফার্মেটিভ, ) অবধারণ। আবার “গোলাপ ফল নয়”) এই 
অবধারণটি নঞবাচক (নেগেটিভ) আবার “এই গোলাপটি বড়” 
এবং “সকল গোলাপই স্থগন্ধ” যথাক্রমে বিশেষ (পার্টিকুলার্‌ ) এবং সামান্ 
(যুনিভার্স্যাল্‌) অবধারণের দষ্টান্ত। অবধারণ আরও অনেক প্রকারেব 
হইতে পারে! 

অবধারণ সাহাযোই চিন্তনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে । চিন্তন বুঝিতে 
হইলে অবধারণের সাহাযা লইতে হয়। যেমন “সূর্য উদ্দিত হইয়াছেন” এই 
'অবধারণটি “রাত্রি শেষ হইয়াছে”, “এখন হাত মুখ ধুইবাঁর সময়” প্রভৃতি 
অন্যান্য অবধারণের সহিত সংশ্রিষ্ট থাকায়, অবধারণ চিন্তনের ক্রমবিকাঁশেব 
ধারায় অন্থমান অথব। যুক্তিব আকার গ্রহণ করে। 


যুক্তি (রিজনিং) 

এক বা একাধিফ অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনে] নৃতন অবধারণে 
উপনীত হইবার প্রণালীকে বলা হয় যুক্তি। 

অবধারণ বুঝিতে হইলে, উহাকে যুক্তির অ।কারে প্রসারিত করিয়া বুঝিতে, 
হয়। যেমন, “সূর্য উদিত হইয়াছেন” অবধারণটি বুঝিতে হইলে বলিতে হয় 
যে “আমি হৃর্ষেদয় দেখিতেছি”, “কূর্য উদ্দিত না হইলে আমি সূর্যোদয় 
দেখিতাম না”, “চারিদিক আলোকিত হইয়াছে”, “রাত্রির অন্ধকার দুর 
হইয়াছে,” প্রভৃতি অবধারণগুলি । 


যুক্তি প্রধানত: ছুই প্রকারের হইতে পারে । যে অবধারণকে আশ্রয় করিঘা . 
কোনো অজ্ঞাতপুর্ব অবধারণে উপনীত হওয়া যায় তাহ| বিশেষ এবং নৃতন 


অবধারণটি সামান্য হইতে পারে । এইরূপ বিশেষ অবধারণ হইতে সামান্ত 


অবধারণে উপনীত হওয়ার যুক্তিপদ্ধতিকে বলে আরোহ অনুমান (ইন্ডাক্টিভ, 


রিজনিং)। যেমন রাম, শ্যাম, যছু প্রভৃতি বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যু দেখিয় 
অন্রমান করা হইল যে “সকল মান্থযই মরণশীল” । আবার সামান্য অবধারণকে 
আশ্রয় করিয়া কোনো অপেক্ষারুত বিশেষ অবধারণে পৌছিবার নাম অবরোহ 
অনুমান ( ডিডাকৃটিভ্‌ রিজ নিং )। যেমন, “সকল মানুষই মরণশীল”, এই 
সামান্য অবধারণটিকে আশ্রয় করিয়া, “রাম মানুষ” অবধারণের সাহাযো, 
অনুমান করা যাইতে পারে যে “রাম মর্ণশীল? | 


চিন্তন. ৬২৫ 


৭। চিম্ন্ন সম্পর্ককে স্মন্নোল্রি্যা্ল এজ, 
স্ুক্তি-ন্নিদ্যান্র দুক্টিভঙ্জ্ী 

উপরের আলোচন। হইতে এইরূপ মনে হইতে পারে যে চিন্তন বিষয়ে 
মনোবিদ্ঠার এবং যুক্তিবিদ্যার কোনো! পার্থক্য নাই, কারণ যুক্তিবিদ্যার মত 
মনোবিদ্যাও প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তি লইয়া আলোচনা করে। এই সংশয় 
অমূলক নয়, কারণ এই তিনটি চিন্তন স্তরই মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যার পক্ষে 
সমান আলোচ্য বিষয় । 

কিন্ত এই সংশয় অমূলক । প্রতায়, অবধারণ এবং যুক্তি মনোবিদ্যা এবং 
যুক্তিবিদ্যার সমান আলোচ্য বিষয় হইলেও, উহাদের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ 
পিভিন্ন | প্রথমতঃ মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রগত বা মানসিক ( সাব্জেক্টিভ্‌ ), 
কিন্তু যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত ( অবজেক্টিভ )। অর্থাৎ মনোবিদ্যা 
চিন্তনের আলোচনা করে চিম্তনকারী মনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, অথবা এ মনের 
ক্রিয়া বা বুত্তি বপে। চিস্তনের অভিজ্ঞতা কিরূপ, চিন্তন কিরূপে সহজ হইতে 
ক্রমশঃ জটিল স্তরে পরিণত হয়, এই জাতীয় প্রশ্নই মনোবিদ্যায় জ্ঞাতব্য বিষষ । 
পক্ষান্তরে, বুক্তিবিদ্ার জ্ঞাতব্য বিষয় হইল চিন্তনক্রিয়ার ফল কি, চিন্তন 
সামগ্তস্তপুর্ণ বা সত্য কিনা, প্রভৃতি প্রশ্ন । দ্বিতীয়তঃ, মনোবিগ্যার আলোচনা 
ঘটনানিষ্ ( পজিটিভ, ), কিন্তু যুক্তিবিগ্ভার আলোচনা আদর্শনিষ্ট ( নর্ম্যাটিভ্‌ )। 
অর্থাৎ মনোবিদ্া চিন্তনকে ঘটনারূপে গ্রহণ করে, উহার সত্যতা বা অসত্যতা 
সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু যুক্তিবিছ্যা চিন্তনের সতাতা৷ বা অসত্যতা৷ লইয়াই 
আলোচনা করে, উহার ঘটনানিষ্ঠ ব৷ বাস্তব রূপ যুক্তিবিদ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক | 
ততীয়তঃ, মনোবিগ্ঠার পক্ষে সতা মিথা! নিবিশেষে সকল চিন্তনই ঘটন। বা 
ক্রিয়া! হিসাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ । পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্ভাঘ সতা চিস্তনই গ্রহণীয় 
এবং মিথ্যা চিন্তন বর্জনীয় | 


শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিন্তন 

মনোবিদ্যা প্রধানত: চিন্তনের ঘটনানি্ঠ বপটির আলোচন। করে। কিন্তু 
যুক্তিবিদ্া গ্রধানতঃ আলোচন। করে চিস্তনের শুদ্ধতা বা অশ্ুদ্ধতা, অথব1! উহার 
আদর্শনিষ্ঠ বূপটির । 

বাস্তব ঘটনা হিসাবে ষথার্থ এবং অযথার্থ চিন্তন মনোবিগ্যার পক্ষে সমান 
বাস্তব। কিকি কারণে চিস্তন যথার্থ এবং অযথার্থ হয় এই দুইটি প্রশ্নই 

৪৩ 


৬২৬ মনোবিষ্চা 


মনোবিগ্ভার পক্ষে সমান মৃল্যবান। কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ধারণা, আকর্ষণ 
বা ভাল লাগা এবং মন্দ লাগা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতি, ইচ্ছা- 
অনিচ্ছা, মনোযোগ-অমনোযোগ, উদ্দেশ্য-উদ্দেশ্টহীনতা, বিশ্বাস- 
অবিশ্বাস প্রভৃতি নানা মানসিক অবস্থার উপর চিন্তনের যাথার্থ্য এবং 
অযাথার্থা নির্ভর করে। ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আমরা তুল চিন্কা 
করিয়া থাকি । ভূল গাড়ীতে চড়িয়া হয়ত গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারি না। 
আবার, হয়ত ভুল আকর্ষণ, মনৌযোগ, উদ্দেশ প্রভৃতি নানা মানসিক কারণে, 
ঠিক গাড়ীতে চাপিয়াও গন্তব্যস্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাই। এই 
সকল ক্ষেত্রে অযথার্থ চিন্তাই অনর্থের মূল | যাহাকে বিশ্বাস করা উচিত 
তাহাকে অবিশ্বাস অথবা যাহাঁকে অবিশ্বাস করা উচিত তাহাকেই হয়ত 
বিশ্বাস করা হয়। হয়ত পূর্বকল্পিত কোনো ব্যক্তিগত ধারণাই এই সকল 
ভ্রান্তির মূল। 

কল্পনাপ্রবণতার ফলে, বাস্তবের সহিত কল্পনার সামগ্তস্ত না করিয়া 
কল্পনার সহিত বাস্তবের সামপ্রস্ত ঘটাইতে গিয়াও অনেক ভ্রান্তি হয়, আবার 
তীব্র প্রক্ষোভ বা আবেগে অন্ধ হইয়াও মানুষ ভুল চিন্তা করিতে পারে। 
ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অথবা! পক্ষপাতিত্ব বশে ভূল করিবার দৃষ্টাস্তের অভাব 
নাই । অনুরদখিতা বা৷ সন্থীর্ঘদৃষ্টি চিন্তনে ভুল ঘটাইতে পারে । তাহা ছাড়া, 
মন£সমীক্ষণ-মতে অবদমিত নিজ্ঞণন কামনাও দৈনন্দিন জীবনে ভূলভ্রান্তি ঘটা 





৮। অপ্রতিল্প চিন্তন €ইন্মেজ.লেস্‌ খই ১ 

সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ কল্পনা প্রভৃতি সহজতর মানসবুত্তি চিন্তনে 
পরিণতি লাভ করে। 

চিন্তন সাধারণতঃ প্রতিরূপ সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে । যেমন “অশ্ব চতুষ্পদ 
জন্ত” এই সামান্য সদর্থক অবধারণটি (যুনিভার্সযাল্‌ আযাফার্মেটভ্‌ জীজ্মেণ্ট,) 
করিতে গিয়, কোনো না কোনো অশ্ের প্রতিরূপ মানস চক্ষে ভাসিয়া ওঠে। 
আবার “সকল মান্তষ মরণশীল” এই অবধারণেও কোনো না কোনো মান্চষেৰ 
প্রতিরূপ মনে ভাসিয়। ওঠে। প্রতিরূপ ছাড়া চিন্তন সম্ভব বলিয়। মনে হয় না। 
চিন্তন সপ্রতিবূপ অথব! প্রতিবূপ-সাপেক্ষ। 

দ্বিতীয়তঃ, চিন্তন স্কুল প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াও, শুধু শা প্রতিবূপেব 
(ভাব্যাল্‌ ইমেজ) [সাহায্যে ঘটিতে পারে। যেমন, প্রতীকমূলক চিন্নে 


চিন্তন ৬২৭ 


( সিম্বলিক্‌ থট্‌)স্থুল প্রতিরূ্প থাকে না, কিন্ত থাকে শাব্ব-প্রতিরূপ-_যথা 
বীজগণিতে এ, বি, সি প্রভৃতি বর্ণগুলি সংখ্যার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
তৃতীয়ত:, চিন্তা প্রকার প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াই ঘটতে পারে। 

চিন্তন নিয়তই সপ্রতিরূপ কিনা, অথবা ইহা কখনও কখনও অপ্রতিরূপও 
হইতে পারে, সাম্প্রতিক মনোবিদ্গণ এই প্রশ্নটি লইয়া বিস্তৃত গবেষণা 
করিয়াছেন। কুল্পে, স্টাউট প্রভৃতি মনোবিদগণ অপ্রতিরূপ বা! প্রতিরূপহীন 
চিন্তন স্বীকার করিয়াছেন। বিনে, উড্ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিদগণও তাহাদের 
প্রয়োগমূলক গবেষণার ভিত্তিতে অপ্রতিরূপ চিন্তন সমর্থন করিয়াছেন । অধ্যাপক 
উইলিয়ম জেম্স্‌ও তাহার চেতনা-প্রবাহ (দ্রিম্‌ অফ. কন্সাচ্নেস্‌) আলোচনা 
প্রসঙ্গে সক্রিয় ( ট্র্যান্জিটিভ্‌)ও নিক্ষিঘ (সাক্স্টান্টিভ্‌ ) বৃত্তির পার্থক্য 
দেখাইয়া প্রথমটিকে অপ্রতিবপ চিন্নের অনুবূপ বলিয়! ব্যাখা করিয়াছেন । 
তিনি যাহাকে চেতনা-প্রান্ত (ফ্রিঞ্ অফ. কন্সাচ্নেস্‌) বলিয়াছেন তাহা 
অপ্রতিবপ চিন্তনেরই সামিল। উপরোক্ত মনোবিদেরা মনে করেন যে 
সপ্রতিবূপ চিন্তার মধোও অপ্রতিরূপ চিন্তন কাজ করিয়া থাকে | 

আযাল্ফ্েড্‌ বিনে তাহার তেরো এবং চৌদ্দ বংসরের দুই কন্ঠাকে কতগুলি 
সমস্যা সমাধান করিতে দিয়া, জিজ্ঞাসা! করিলেন, সমস্তা সমাধানে সর্বদাই 
তাহাদের মনে প্রতিরূপ ভাসিয়! উঠিয়াছে কিনা । তাহারা বলিল ষে তাহাদের 
চিন্তন মাঝে মাঝে অপ্রতিবপভাবে অথব! প্রতিরূপের সাহাঁযাঃ না লইয়াই 
ঘটিযাছে। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে বিনে সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রতিরূপ যে 
পর্বধাই চিন্তনের বাহন, তাহা নয়। তীহার মতে চিন্তন চিন্তা-উপাদানের 
(থট এলিমেন্ট, ) ক্রিয়া। 

কুল্নে এবং তাহার অন্থগামী মার্কে প্রভৃতি মনোবিৎ এই সমস্যাটির গবেষণ! 
করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । চিন্তন শুধু প্রতিবপের ব্যবহার 
( ম্যানিপুলেশন্‌ অফ ইমেজেস্‌) নয়, কিন্তু “চিন্তা” নামক অবগতিমূলক মাঁনস- 
উপাদানের ক্রিয়াবিশেষ । আক্‌ এবং ওষাট্‌ প্রভৃতি কুল্ে-পন্থী মনোবিদেরাও 
এই মতের প্রায়োগিক সমর্থন কবিলেন। স্টাউট্‌ও স্বাধীনভাবে একই সিদ্ধান্ত 
কবিলেন যে চিশ্তন অপ্রতিবূ্পভাবেও ঘটিয়া থাকে । 

কিন্ত টিশ্নাব প্রভৃতি হবুগুপন্থী মনোবিদ্গণ অপ্রতিবপ চিন্তন স্বীকার 
করেন নাই। যাহাকে উপরোক্ত মতাবলম্বী মনোবিদের| মৌলিক বা 
অবিশ্লেষণীয় চিন্তা-উপাদান বলিয়া থাকেন, তাহা আসলে মৌলিক মানস 


৬২৮ মনোবিছ্া 


উপাদান নয়, কিন্তু সংবে্দন, অনুভূতি এবং প্রতিরূপেরই সংগঠন । টিশ্নার-এর 
মতে সংবেদন, অনুভূতি এবং প্রতিরূপই মৌলিক মানস উপাদান এবং ইহাদের 
অতিরিক্ত কোনো “চিন্তা” উপাদান স্বীকার করা নিশ্রয়োজন। 

গেস্টাণ্ট, মনোবিদ্গণ মনে করেন যে কি সংবেদন, কি চিন্তা, মনকে যে 
কোনো উপাদানে বিশ্রেষণ করিবার প্রয়াসে মনোবিগ্যা বিকৃত হয়। মন একটি 
সমগ্র বা গোটা বন্ত-_ইহাকে বিভাজন বা বিশ্লেষণ করিয়। বুঝিবার চেষ্ট 
ভ্রান্তিমূলক | 

উড্ওয়ার্থএর মতে অপ্রতিরূপ চিম্তনের অবিসম্বাদী প্রমাণ রহিয়াছে । 
চিন্তন ক্রিয়ায় অপ্রতিরূপ চিন্তন গুরুত্বপুর্ণ স্বান অধিকার করে। অবশ্য উড্ওয়ার্থ 
গেস্টাণ্ট মনোবিদগণের সহিত এই বিষয়ে এক মত যে মনোবিদ্যাষ “চিন্তা- 
উপাদানের” € থট এলিমেন্ট, ) উল্লেখ নিষ্্রয়োজন | 


ওয়াটুসন্-এর মত- চিন্তুন অনুচ্চারিত ভাষা 

চেষ্টিতবাদী ওয়াটুসন-এর মতে চিন্তনও একপ্রকার চেষ্টিত অথবা উদ্দীপক- 
প্রতিক্রিয়া এককের সমষ্টি। চিন্তন অস্পষ্ট বা অন্ুচ্চারিত ( ইম্প্রিসিট্‌, 
ইন্‌-আর্টিকুলেট্‌, সাব্-ভোক্যাল্‌ ) ভাষার প্রতিক্রিয়া । ইহা একপ্রকার সংবেদন- 
গতি-মূলক (সেন্সরি মোটর ) অস্পষ্ট ক্রিয়া। এই ক্রিয়া প্রীয়ই দৃশ্ত বিচলন 
(মুভমেন্ট ) কা শ্রবণযোগা ভাষায় প্রকাশিত হয় না। স্পষ্ট চেষ্টিতেৰ 
পরিবর্তে যে অস্পষ্ট বা অব্যক্ত চেষ্টিত ঘটে, তাহাই চিন্তন । বস্তু এবং কাছেব 
সহিত ভাষার সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে, কারণ কাজ করিবার সময় শিশু প্রায় 
প্রকাশ্যে বা স্বগতভাবে বলিতে থাকে সে কি করিতেছে । প্রথমে প্রকাশ 
ভাবেই শিশু বলে সে কি করিতেছে । দুই ধাপ পরেই দেখা যায় যে সে 
স্বগতভাবে কথা বলিতেছে এবং তাহার কথা অপরে শুনিতে পায় না। 
এই অবস্থায় শিশু বাস্তবে কাজ না করিয়াও, এ সম্বন্ধে মনে মনে কথা বলে 
অথব। চিন্ত। করে। বাস্তবে'কাজ ন। করিয়াও, সমস্যার সমাধানে চিন্তন করিয়। 
শিশুর সময় এবং পরিশ্রমের লাঘব হয়। সে হয়ত তাহার একটি খেল্না ন৷ 
সরাইয়াই ভাবে, “আচ্ছা খেল্নাট। যদি ওখানে সরিয়ে রাখি'*-কিন্তু ওখানে 
রাখলে ওটা বেমানান দেখাবে |” ওয়াটসন্এর মতে, বাস্তবিক কাজে 
পরিবর্তে এই অব্যক্ত চেষ্টিত ব৷ চিন্তন প্রধানতঃ বাচিক বিচলনেরই ( স্পীচ 
মুভ্মেণ্ট ) সমষ্টি । 


চিন্তন ৬২৯ 
ওয়াটুসনীয় মতের সমালোচনা 


(১) চিন্তনের বাচিক বিচলন, ওয়াটসন যন্ত্র সাহাষ্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে বিচলন প্রধানত: বাক্-যন্ত্রের, মেমন 
জিহ্বার, এবং স্বরযন্ত্রের (ল্যারিংস্‌) পেশী সঞ্চালন অথবা ফুস্ফুসের ক্রিয়। প্রভৃতি 
লইয়া গঠিত | চিন্তনকালে যে বাক্যন্ত্রের শুক্র সঞ্চালন এব* ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতির 
ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এইগুলি চিন্তনের পর্যাপ্ত কারণ 
না হইয়া, আংশিক কারণও হইতে পারে । কিন্ত ওয়াট্সন্‌ চিন্তনকে এই বিচলন 
ব| ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। (২) উচ্চতর চিস্তনের ক্ষেত্রে 
বাক্যস্ত্রপেশীর ক্রিয়া যন্ত্রসাহায্যে প্রায়ই ধরা পড়ে না। (৩) চিন্তন ভাষারই 
নামান্তর হইলে, সর্বদ। ভাব-প্রকাশের ভাষা খঁজিয়! পাওয়া যাইত। অথচ, 
কথা বলিতে বলিতে একটি পরিচিত শব্দে আটকাইয়। যাওয়া সাধারণ 
অভিজ্ঞতা । (৪) চিন্তন ভাষা, এই সমীকরণটি সত্য হইলে, ভাষা _ চিন্তন, 
এই সমীকরণও সত্য হইবে । অথচ, দ্বিতীয় সমীকরণটি গ্রহণীয় নয, কারণ 
একেবারেই চিন্তা ন| করিয়া বিদেশী ভাষায় লিখিত পাঠ মুখস্থ বলিয়া যাওয়। 
সম্তব। (6) চিন্তনে একটি বস্তর সহিত আর একটি বস্তর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা 
যায়। ইহাতে আশ্রয় বাক্য হইতে নৃতন সিদ্ধান্তে উপনীত ইওধা যায়। চিন্তনের 
এই নৃতনত্র ওরাট্সন্-ন্বীকৃত পুরাতন বাচিক অভ্যাস দিয়! ব্যাখা। করা যায় না। 

স্ৃতবাং চিন্তনকে শুধু বাক্যস্ত্রের পেশীসঞ্চালন অথব। অবাক্ত ভাষা বল৷ 
যায় না। চিন্তন ভাষ। নয়, যদিও ইহার সহিত ভাষার সঙ্গন্ধ ঘনিষ্ঠ। 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 
মেলোন্‌ আযাগু ডীমণ্ড_এলিমেপ্ট স্‌ অফ. সাইকলজি-_চতুপশ পরিচ্ছেদ 
[জি. এফ. স্টাউট-- এ ম্যানুয়যাল্‌ অফ্‌ সাইকঝ্লজি--ঠথ খণ্ড, চতুথ পবিচ্ছেদ 
উডভওয়ার্থ আও, মাকু ইস্‌-_সাইকলজি _অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
জি মাফি__জেনারাল্‌ সাইকলজি-_-উনবিংশ পবিচ্ছেদ 
এন্‌. এল্‌ মান্‌-_সাইকলজি_-একাদশ অনুচ্ছেদ 
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দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
বিশ্বাস (বিলিক.) 


১। িশ্বীস ক্াহাক্কে নলে- বিশ্ালেন লিশৌহন 


নিশ্চয়তা অথবা! সত্যতাবোৌধকে বলে বিশ্বাস। ধারণা অথব। প্রতায়ের 
সহিত উহার বিষয় বা! বস্তর সামপ্তস্ত সম্বন্ধে নিশ্চয় প্রতীতিই বিশ্বাস। বিশ্বাস 
জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্তক অঙ্গ, কারণ প্রত্যয় বা ধারণার সহিত বস্তর সামগ্স্তে 
বিশ্বাসকেই বলে জ্ঞান। বিশ্বাসের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা ষায় 
যে ইহ1 সহজ ব। সরল মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু একাধিক নানসবৃত্তির মিশ্রণ-ফল। 
বিশ্বাসে অবগতি, চেষ্টা এবং অন্ুভূতিমূলক মানসবৃত্তি ক্রিয়৷ করিয়া থাকে । 

(১) বিশ্বীস অবগতিমুলক ( কগ্নিটিভ্‌ ), কারণ যে বিষয়ে বিশ্বাস ঘটে, 
উহার জ্ঞান বিশ্বাসের অপরিহাধ অঙ্গ । একেবারে ন| জানিয়। কোনো 
বস্ততে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। পুথিবী স্ূর্ধকে কেন্দ্র করিয়া আপন কক্ষে 
নিযত ঘুরিতেছে, এইব্প বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে পৃথিবী এবং স্্য সম্বন্ধে 
অল্পবিস্তর জ্ঞান। অমুক লোকটি প্রতারক, এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে এ 
বাক্তি এবং প্রতারক সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান। বিশ্বাসের অবগতিযূলক 
ধর্ম নিরূপিত হয় উহার বিষয়মুখীনতা ( অব্জেক্টিভিটি ) দ্বারা । যে বিষয়ে 
বিশ্বাস পোষণ কর! হয় তাহা জ্ঞাতার হ্ষ্টি ব। কল্পন। নয়, কিন্তু স্বতন্ত্র বস্ত। 
অর্থা২ কোনো বিষয়ে বিশ্বাস বা অবিশ্বীম খেয়ালখুশীর বাপার নয, কিন্ত 
বাধ্যতামূলক । বিশ্বাস করা বানা করা বাক্তিগত ( সাব্জেক্টিভ, ) ব্যাপার 
নয়। ইহাতে বাধাবাধকতা বোধ রুহিয়াছে। 

কোনো কোনো মনোবিৎ বি্বাসকে সম্পূর্ণ অবগতিমূলক বলিয়া মনে 
করেন। চরম অবধগতিমূলক মতবাদ একদেশদরশশী। বিশ্বাস অবগতির মত 
শুদ্ধ বা! তাত্বিক ( খিওরেটিক্যণাল ) মনৌভাব হইতে পারে না, ইহ বাবহীরিক 
ব। কাধকরীও (প্র্যাকৃটিকাল্‌ ) বটে। তাহা ছাড়া, বিশ্বাসে অন্থভূতিমূলক 
উপাদ্াানও রহিয়াছে । বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি বা সখ অনুভূতি থাকে! 
এই সকল কারণে বিশ্বীসকে শুধু অধগতিমূলক মানসবৃত্তি বলা যায় না। 

(২) বিশ্বাস অনুভুতিযূলকও (আফেক্টিভ,) বটে, কারণ বিশ্বীস 
উৎপন্ন হইলে সখ বা! স্বস্তি ঘটে। সংশয় (ডাউট্‌) একটি উদ্বেগজনক 


৬৩২ মনোবিগ্ধা 


মানসিক অবস্থা, ইহাতে অনিশ্চয়তার অশাস্তি এবং দুঃখ থাকে । কিন্ত 
বিশ্বাসে উদ্বেগের উপশম হয় এবং নিশ্যয়তাবোধের শাস্তি বা আনন্দ অন্ুভূভ 
হয়। সন্দেহাকুল চিত্তে কোনো কর্মপন্থা অস্কুসণ কর! যায় না, ফলে মাঁনপিক 
অসহায়তাবোধের স্থ্টি হয়। সন্দেহ নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া যাষ, 
কোন্‌ কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া সমস্যার সন্মুখীন হইতে হইবে । ফলে, মানসিক 
ক্লেশ, অশান্তি এবং অসহায়তাবোধ দূর হইয়া আসে নিশ্চিন্ততার আশ্বীস। 

বিশ্বাসের এই অন্ুভূতিমূলক ধর্মের জন্য অনেকেই ইহাকে সম্পূর্ণ 
অন্ুভূতিমূলক বলিয়া মনে করেন। এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বাস 
শুধু অনুভূতিমূলক ব্যাপার হইলে ইহা! ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ (সাব্জেক্টিভ্‌ ) 
এবং নিক্িয় (প্যাসিভ্‌) হইয়া ফ্রীভায়। কিন্ত বিশ্বাস শুধু ব্যক্তিমনে 
সীমাবদ্ধ মানস অবস্থা নয়। ইহাতে ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষ কোনো বহিঃ 
সত্তার ইঙ্কিত রহিয়াছে এবং আরও রহিয়াছে কোনো বাস্তব অবস্থার 
সম্মুখীন হইবার কর্মপ্রবণতা। স্থতরাং বিশ্বাস একাধারে অনুভূতি, জ্ঞান 
ও ইচ্ছামূলক। 

(৩) বিশ্বাস চেষ্টা বা ইচ্ছামূলকও বটে। সংশয়ে কর্মব্যাঘাত ঘটে। 
ইহাতে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, কোনে! নিদিষ্ট কর্মপন্থাই অগ্রসরণ করা যায় না। 
সংশয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ ছুইটি অবস্থার দ্বন্ব থাকে । ফলে কোনো অবস্থাই কর্মে 
প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, বিশ্বাস উৎপন্ন হইবামাত্র কর্মবিরোধের 
অবসান ঘটে এবং একটি নিদিষ্ট কর্মপন্থ! স্থির হইয়া যায়। ফলে চেষ্টা এবং 
কর্মপ্রবৃত্তির অন্থকৃল অবস্থা আসে। বিশ্বাসে স্থির হইয়া যায় কিরূপে সমস্তাব 
সম্মুখীন হইতে হইবে । স্থতরাং ইহাতে কর্মপ্রস্তরতি ঘটে । 

বেইন্‌ প্রভৃতি মনোবিৎ বিশ্বাসকে চেষ্টা! বা ইচ্ছামূলক ( কোনেটিভ, ) 
বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই মতও একদেশদশী । ইহ। অবগতি 
এবং অনুভূতিমূলক দিক্‌ ছুইটিকে বাদ দিয়া, বিশ্বাসকে শুপু ক্রিয়ায় 
সীমাবদ্ধ করে। 


২। লিশ্াতসন্প ভিত্তি ও কারণ € প্রাউণু স্‌ আ্যাণু, 
5ল্ডিস্পম্ড্‌ অম্ক, হিনিনষফু ১ 
উপরের আলোচন] হইতে বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাওয়। 
গিয়াছে তাহা অস্পষ্ট। স্থতরাং এই বিষয়টির পথক আলোচন। বাঞ্ছনীয় । 


বিশ্বাস ৬৩৩ 


বিশ্বাসের ভিত্তি কি? বুনিয়ার্দী মনোবিদ্গণ বলেন যে বিশ্বাসের ভিত্তি 
অবগতি বা জ্ঞান। ইহারা মনে করেন যে ভাবের বা ধারণার সহিত বস্তর 
সামপ্স্তে নিশ্চয়তাবোধই বিশ্বাস। 


(ক) বিশ্বাসের অবগ্তিমুলক ভিত্তি বা কারণ 

অবগতির বিভিন্ন স্তরের সহিত বিশ্বাস যুক্ত। (১) প্রত্যক্ষই বিশ্বাসের 
প্রাথমিক ভিত্তি, কারণ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে 
এবং বিষয় সত্যবূপে প্রতিভাত হয়। যে বংটি দেখিতেছি বা যে শব্দটি 
শুনিতেছি তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশ্বাস গ্রত্যক্ষের 
অপরিহার্য অক্ষ । প্রত্যক্ষকে উহার বিষরই নিয়ন্বণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ সরাসরি- 
ভাবে অন্থভূত হইয়া প্রত্যক্ষ বিষয়ের সত্যতায় বিশ্বাস উৎপন্ন করে। বাহ্‌ 
প্রত্যক্ষের মত আন্তর প্রত্যক্ষও বিশ্বাস উত্পাদন করে । স্থখ, ছুঃখ, ভয়, ক্রোধ 
প্রভৃতি মানস অবস্থাগুলি অনুভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য বলিয়া স্থির বিশ্বাস 
জন্মায় । অন্ত্র্শন ও মানস অবস্থার সত্য তায় বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারে । 

(২) স্মৃতিও বিশ্বাসের ভিত্তি। ম্মরণক্রিয়। প্রতিরূপের সাহাষ্যে প্রত্াক্ষ 
বিষয়কে উহার দেশ, কাল, বা অনুষঙ্গ প্রভৃতি অনুসারে পুনরুৎ্পাদন করে 
এবং উহার সত্যতায় বিশ্বাস জন্মায় । আমরা যাহ। স্মরণ করি, তাহা শুধু 
ব্যক্তিগত ইচ্ছ। অনিচ্ছার উপরই নির্ভর করে না, কিন্ত স্মৃত বস্তর নিজন্ব 
নিয়মের উপরও নির্ভর করে। স্মরণে এই বিশ্বাম উৎপন্ন হয় যে উহার 
 প্রতিবপগুলি অতীত অভিজ্ঞতালন বিষয়ের যথার্থ প্রতিরূপ। 

আবার কল্পনাও কলিত ৰস্তর সত্যতীায় বিশ্বী জন্মাইতে পারে । এই 
কাধণে ভ্রান্ত কল্পনাও সতা বলিয়। মনে হয়। বৃক্ষ হইতে পতিত আপেল 
দেখিয়। নিউটন মাধাকর্ষণ স্ত্রের কল্পনা করিলেন। অথব। রাষ্থনীয়ক কল্পন। 
কবিলেন্‌ তাহার রাষ্ট্রের উন্নত অবস্থা । উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনার সত্যতায় বিশ্বাস 
বহিয়াছে। এমন কি, আল্নাস্কার্‌-এর জাগরন্বপ্র অথবা শক্তু, কলসের কাহিনীর 
জাগরম্বপ্প উহাদের সত্যতায় বিশ্বাস বহন করে, যদিও উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনা ও 
উহার বিষয়ের সামগ্রস্ত না থাকায়, বিশ্বাস অমূলক ও মিথ্যা হইয়। দাড়ায়। 

(৩) অনুমান বা যুক্তিও বিশ্বাসের ভিত্তি হইতে পারে । কোনো জ্ঞাত 
সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সতাকে জানিবার ফলে, উহাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। 
বান্নীঘর হইতে ধোদ্া বাহির হইতেছে দেখিয়া, আমরা অনুমান করি যে উনানে 
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আগুন দেওয়া হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অভ্রাস্ত সত্য বলিয়। 
মনে হয়, কারণ পুর্ব প্রত্যক্ষে আমর! দেখিয়াছি যে যখনই রান্নাঘর হইতে ধোয়। 
বাহির হইয়াছে তখনই উনানে আগুন দেওয়া হইয়াছে । 

(৪) আবার অবিচ্ছেগ্য ভাবানুষঙগ (ইন্সেপারেব্ল্‌ আসোসিয়েশন্‌ 
অফ. আইডিয়াজ) হইতেও বিশ্বীস উৎপন্ন হয়। আগুনে হাতি দিলে হাতে 
গরম লাগে, জল পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হনব প্রভৃতি প্রত্যক্ষে আগুনে হাত 
দেওয়ার সহিত হাতে গরম লাগ'র, জলপানের সহিত তৃষ্ণা নিবারিত হুইবাব 
অভিজ্ঞতা ছুইটির প্রতিবূপ বা ধারণা অবিচ্ছেগ্চভাবে অনুযক্ত হইয়া উহাদের 
সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায় । কেহ যদ্দি বলে সে আগুনে হাত দিলে হাত ঠা 
লাগে, অথবা জলপান করিলে তৃষ্| বাড়িয়। যায়, আমরা এইরূপ উক্তি হাসিদ' 
উড়াইয়া দিই, কারণ এইবূপ্‌ অনুষঙ্গ অবিচ্ছেদ্য এবং বিশ্বাস্ত নয়। 

(৫) বাচিক অভিভাবনও (ভাব্যাল্‌ সাজেশন্‌))বিশ্বাস উৎপন্ন করিযা 
থাকে | গুজব যে নানাপ্রকার উদ্ভট বিশ্বাস সৃষ্টি করে, ইহ] স্ৃবিদিত | যুদ্ধেব 
উন্মাদনায় মানুষ নানা গুজব বা রটনায় বিশ্বাস করে । যেমন গত মহ- 
যুদ্ধে জাপান কলিকাতা ধ্বংস কির দিবে, এইরূপ গুজবের প্রভাবে 
কলিকাতাবাসীরা দলে দলে কলিকাত1 ত্যাগ করিবার ফলে, এই ঘনবসতি- 
পুর্ণ শহরটি প্রায় জনশূন্য হইয়া পডে। 

(৬) বাচিক অভিভাবন যে বিশ্বাসের একটি প্রবল কারণ তাহ। প্রমাণিত 
হয় আর একটি যুক্তিতে । ভারতীয় দর্শনে শব্দ বা শ্রুতিকে প্রমাণ বলিঘা 
গ্রহণ করা হইয়াছে । বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনে স্তর 
হইতে আমরা জ্ঞান লাভ করি তাহা বিশ্বাসের একটি প্রধান উত্স । 


€খ) বিশ্বাসের প্রক্ষোভমূলক ভিত্তি বা কারণ 

অনেকের মতে বিশ্বাস একটি 'প্রক্ষোভমূলক মানসবৃত্তি। 

(১) প্রক্ষোভ বা আবেগ বিশ্বাসের ভিত্তি বা কারণবপে উপেক্ষণীয নথ! 
ক্রোধ, ভয়, ঘ্বণ। প্রভৃতি প্যাশন্‌ বা অতিরাগ উপযুক্ত পাত্রে অবিশ্বাস এবং অপাত্রে 
বিশ্বাস উৎপন্ন করে। 'ত্রাহ্মণ-নকুল' কথার কাহিনী স্থবিদিত। এই কাহিনী 
ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের রক্ষক নকুলকেই ভক্ষক মনে করিয়া হত্যা করিয়।ছিপ! 
শরতচন্দ্রের শ্রীনাথ বনুরূপীর কাহিনীতে দেখানো হইয়াছে ভয় কিরূপে শিখা 
বিশ্বাস স্থষ্টি করিয়াছিল । আবার ঘ্পণাও মিথা| বিশ্বাস উৎপন্ন করে। 


বিশ্বাস ৬৩৫ 


(২) তাহা ছাড়া, শদ্ধা, সম্মান প্রভৃতি উচ্চতর রসও (সেন্টিমেণ্ট ) বিশ্বাসের 
উর্বর ক্ষেত্র । পরশুরাম পিতৃভক্তিতে প্রভাবিত হইয়! বিশ্বাস করিয়াছিলেন 
যে মাতৃহত্যায় দোষ নাই। উপমন্থ্য, আকরুণি প্রভৃতির গুরুভক্তি কঠোর 
পরীক্ষায়ও বিচলিত হয় নাই। হিন্দু পতিব্রতা নারী বিশ্বাস করেন, পতি পরম গুরু। 

(৩) বাক্তির আয়ানও ( টেম্পারামেন্ট ) বিশ্বাসের হেতু হইতে পাবে। 
আশাবাদী উজ্জল ভবিষ্যতে বিশ্বাস পোষণ করে। স্দা-প্রফুল্প ব্যক্তি বিপদে 
পড়িলেও বিপদ কাটি যাইবে বলিয়া! বিশ্বাস করে । আবার সংশয়বাদী এবং 
নৈরাশ্ঠবাদী সম্পদের মধ্যেও বিপদের আশঙ্কায় সন্বস্ত থাকে । 


(গ) বিশ্বাসের ইচ্ছামূলক ভিত্তি বা কারণ 

অনেকে মনে কবেন যে বিশ্বাস একটি ইচ্ছা বা! ক্রিয়াসূলক বৃত্তি । 

(১) দেকাতে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন ঘে কতগুলি বিশ্বাস সহজাত 
প্রবৃত্তি ( ইন্ষ্িঙ্ক টিভ্‌ )__যেমন ঈশ্বর, কার্ধকারণসূত্র, পুনর্জন্ম প্রভৃতি । 

(২) জেম্স্এর তে ইচ্ছাই বিশ্বীসের কারণ। তিনি বলেন যে ইচ্ছা! 
বিশ্বীসের জনক, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই কোনে বস্ততে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস 
কৰা যাইতে পারে । এই মতটিকে চরমপন্থী বলিয়া মনে হয়। বিশ্বাস শুধু 
ইচ্ছা অনিচ্ছ।র স্পষ্ট হইতে পারে না, যেহেতু বিশ্বাসে একটি বিষয়গত বাধ্যতী- 
বোধ ( অবজেক্টিভ কম্পাল্শন্‌) বর্তমান থাকে । 

(৩) কিন্ত প্রবল ইচ্ছা বা জক্রিয় আবেগ (ইম্পাল্স্‌) যে বিশ্বাস- 
প্রবণত। জন্মাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূষ পুত্রেব আরোগ্যলাভ 
কামনার প্রভাবে মৃত্যুর মুখে তিলে তিলে অগ্রসর পুত্রকেও মাত। ক্রমশঃ স্থ 
নপিঘ। বিশ্বাস কবেন। আবার আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাসী পরীক্ষার্থী হয়ত 
বিশ্বাস করে যে সে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইবে, যদিও ইহার কোনো সম্ভাবনা নাই। 

(৪) ক্রিয়া ও বিশ্বাস পরম্পব পরম্পবের ভিন্তি। বিশ্বাস ক্রিয়া বা 
কর্মে প্রবৃত্ত করে সন্দেহ নাই । আবাব ক্রিয়াও বিশ্বীস উত্পার্ন কবিতে পারে। 
কোনো উদ্দেশ্ঠলাভের জন্য ক্রিষা-সম্পাদনে, এ ক্রিয়ায অবলম্ষিত উপাযগুলি যে 
উদ্দেন্ত সাধনের অনুকূল, এইবপ বিশ্বীস না থাকিলে ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
স্নতরাৎ বিশ্বাস ক্রিয়ায় ভিত্তি হইয়! দাডায়। আবার, কোনে বিশ্বাস যদি 
ক্রিয়ায় পরিণত না হইতে পারে, তাহা হইলেও উহা বিশ্বাসপদবাচা হইতে 
পাবে না। স্থৃতরাং ক্রিয়াকেও বিশ্বীসেব ভিত্তি বলিতে হয়। 


৬৩৬ মনোবিষ্ধা 


(৫) কার্ষকালীন প্রয়োজনও ( প্র্যাকটিক্যাল্‌ নেসেসিটি ) বিশ্বাসের 
জনক হইতে পারে। যেমন নিমজ্জমীন ব্যক্তি ভাসমান তৃণকেও তাহাৰ 
জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। 


€ঘ) বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি ও কারণ 


উপরোক্ত কারণগুলির অধিকাংশ বিশ্বাসের ব্যক্তিগত কারণ বা ভিত্তি। 
কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও বিশ্বাসের সামাজিক কারণ রহিয়াছে । 

শিশু যে পরিবারে জন্ম ও শিক্ষালীভ করে, যে বিছ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে, 
যে পল্লীতে বা পরিবেশে বধধিত হয় এবং ঘষে রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহার প্রভাব 
অতিক্রম করিতে পারে না। পিতা-মাতা, ভ্রাতী-ভগ্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু 
বান্ধব প্রভৃতি তাহার মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন৷ 
ফলে, শিশুর মনে কতগুলি সংস্কার, ধারণা বা আদর্শে বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। 
যেমন সাধারণ শিশু হয়ত বিশ্বীম করে যে পিতাই পরম ধর্ম, ব্বর্গ এবং 
দেবতা, আবার মাত। স্বর্গা্রপি গরীয়সী । এইন্পে ধর্মানুষ্টান, উপাসনা, 
প্রার্থন প্রভৃতি পারিবারিক এবং সামাজিক কর্মপ্রণালী সাধারণতঃ শিশুর 
মনে বিশ্বাস জন্মার থে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে এবং আত্মার জন্মমৃত্যু 
নাই প্রভৃতি । 

সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-বিচার, সংস্কার-ধারণ।, আদর্শ-আকাজ্। 
ব্যক্তিমনে সংক্রামিত হয় এনং এগুলির 'প্রতি বিশ্বীস উৎপাদন কবে। 
সামাজিক উত্তরাধিকারের ( সোশ্ঠাল্‌ হেরিটেজ, ) প্রভাবে ব্যক্তিমন সমাজে 
সংস্কতি ও কৃষ্টিতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস প্রায়ই 
যুক্তিতর্কের প্রভাবে বিরত হয় না এবং ব্যক্তিবিকাশের উপর .প্রভাব 
বিস্তার করে। ্‌ ' 


৩। নিবিশ্্রীতনগ অলিশ্বীস ও সহশশস্ত্ 
বিশ্বাস (বিলিফ্‌ ), অবিশ্বাস (ডিজ.বিলিফ ) এবং সংশয়ের ( ডাউটু ) মধ 
পার্থক্য রহিয়াছে । এই পার্থক্য জান! আবশ্ঠক | 
ভাব, অথব। ধারণার সহিত বন্তর সামণস্তে নিশ্চিত বোধকে বিশ্বাস বলে! 
বিশ্বাস ইতিবাচক ( পজিটিভ ) মনোভাব । অবিশ্বাস কিন্তু বিশ্বাসের অতাৰ 
মাত্র নয়। ইহাঁও একপ্রকার বিশ্বাস। অবিশ্বাস বলিতে বুঝায় নেতিবাচক 


বিশ্বাস ৬৩৭ 


( নেগেটিভ.) বিশ্বাস__অর্থাৎ ভাব অথবা ধারণার সহিত বিষয়ের সামগ্রস্য নাই 
এইরূপ নিশ্যয়তাবোধ। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলের মনেই ধারণ! রহিয়াছে । এই 
ধারণানুযায়ী ঈশ্বর আছেন, এই নিশ্চিতবোধের নাম ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ইহার 
অনুযায়ী ঈশ্বর নাই, এই নিশ্চিতাবোধের নাম অবিশ্বাস। 

পক্ষান্তরে, সংশয় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস হইতে ভিন্ন। মনৌগত ধারণার 
সহিত বিষয়ের সামগ্তস্ত থাকিতেও পারে বা নাও থাকিতে পারে, এইরূপ 
অনিশ্চিত মানস 'অবস্থাকে বলে সংশয় বা সন্দেহ। ঈশ্বরের মনোগত 
ধারণার সহিত তাহার বিষয়গত সত্যতার মিল আছে কিনা, অর্থাৎ ঈশ্বর কি 
আছেন, অথব। নাই, এই পরুস্পরবিরুদ্ধ অথবা উভয়সঙ্কটমূলক অবস্থাকে 
বলে সংশয় | বিশ্বাস ইতিবাচক (পজিটিভ) এবং অবিশ্বাস নেতিবাচক 
( নেগেটিভ) জ্ঞান। কিন্তু সংশয় জ্ঞান-পদ্রবাচ্য নয়। ইহা বিশ্বাস এবং 
অবিশ্বাস এই উভয়ের, স্থৃতরাং জ্ঞানের, অভাব-বাচক মনোভাব । 


| লিলশ্পীস্ € নিকিনষ্ু১% এ্রতীত্তি উ্রাস্উ২১ এল 
আহ্ছা। কেই. 

বিশ্বাস সমগ্র মনেব অবস্থা, অর্থাৎ ইহা অবগতি, অনুভূতি এবং চেষ্টা বা 
ক্রিয়ামলক মানসবৃত্তি। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিশ্বাসের এই তিনটি উপাদানের 
উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কাহারও মতে বিশ্বাস অবগতিমূলক 
মনোবৃত্বি, কেহ বা মনে করেন যে ইহ1 অন্ুভূতিমূলক, কাহারও বা দাবী এই 
যে ইহা চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক | এই তিনটি মত্তবাদই চরম এবং একদেশদশা । 
ইহাদের দোষগুণ পুর্বে আলোচিত হইয়াছে । 

কিন্ত বিশ্বাস উপরোক্ত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত হইলেও, 
উহাদের মাত্রা ব! পরিমাণ ভেদ অনুসারে বিশ্বাসের প্রকারভেদ হইতে পারে । 
অবগতি, অনুভূতি এবং চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক উপাদানের প্রাধান্ত বা গৌণতা 
অনুসারে বিশ্বীসের তিনটি স্তর রহিয়াছে । যথা, বিশ্বীস প্রধানতঃ অবগতি, 
জবান বা বুদ্ধিমূলক অবস্থা । বিষয় সম্বন্ধে নিশয়তার জ্ঞানই বিশ্বাসের প্রধান 
লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ, প্রতীতি (ট্রাস্ট ) বলিতে বুঝায় সেই প্রকারের বিশ্বাস, 
যাহাতে জ্ঞানমূলক ভঙ্গীটির তুলনায় চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক ভঙ্গীটি প্রধান । 
উতীয়ত:, আস্থা (ফেইথ্‌) বা শ্রদ্ধা এমন বিশ্বাস, যাহাতে জ্ঞানমূলক_ এবং 
চেষ্টামূলক ভঙ্গী দুইটির তুলনায় অনুভূতিমূলক ভঙ্গীটি গ্রধান। 


৬৩৮ মনোবিষ্া। 


ড। ভিিন্বীতন ও ভ্তান্ন নভেল) 

জ্ঞানের (নলেজ) সহিত বিশ্বাস অচ্ছেছ্ভাবে জড়িত। বিশ্বাসহীন 
জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না। ব্যাপক অর্থে জ্ঞান একটি মৌলিক অবস্থা । 
জীবনের প্রথম চেতন মুহূর্ত হইতে ইহার স্ত্রপাত। এই অর্থে জ্ঞান সহ 
এবং অনায়াসলভ্য | যেমন, সগ্যোজাত শিশুও মাতৃগর্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া 
পৃথিবীর স্পর্শ সম্বন্ধে চেতন হয়! 

কিন্তু জ্ঞান কথাটি ব্যাপক অর্থেই সীমাবদ্ধ নয় । মনৌবিকাশের উচ্চতর 
স্তরে ইহা একটি জটিল, আয়াসলভ্য এবং সঙ্গীর্ণ মানস অবস্থার অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। এই অর্থে, জ্ঞানের নিম্নোক্ত কারণগুলি পাওয়া যায়। (১)জ্ঞ।ন নির্ভব 
করে বিষয় সম্বন্ধে কতগুলি মতগত ধারণার উপর। (২) ইহাতে এই ধারণা- 
গুলির মধ্যে স্বসামগ্রশ্ত বা স্ববিরোধের অভাব থাক। আবশ্যক । (৩) আবার 
এই ধারণাগুলির সহিত উহাদের বিষয়ের পামগ্রশ্য থাক চাই । (৭) চতুর্থতঃ, 
ধারণার সহিত বস্তর সামগ্তস্তে বিশ্বীস থাকা চাই । 

শুধু ধারণার স্বসামগ্রস্ত জ্ঞানপদবাচ্য হইতে পারে না। আবাব, 
ব্ব-স্ুসমঞ্জস ধারণাসমষ্ট্রির মহিভ বিষয়েব সামপ্রস্ত থাকিলেই জ্ঞান হয় না, 
কিন্তু উহাদের সামগ্জন্য সম্বন্ধে নিশ্যযতা বোধ অথবা বিশ্বাস খথাকিলেই 
জ্ঞান হয়। 

যেমন, টলেমি জ্যোতিখিগ্ার মতে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র, যাহাকে 
কেন্দ্র করিয়৷ স্থর্য পরিভ্রমণ করে । এই ধারণা স্ব-স্থসমঞ্জস ব| স্ব-বিরোধগু 
ছিল। তাহ! ছাড়া, এই ধারণ যে পথিবী ও কুধযোর বাস্তব স্গন্ধের সহিত 
সামপ্তশ্তপূর্ণণ টলেমি এইরূপ বিশ্বাসও পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসব্রেও, 
এই বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যায় না, কারণ ল্য পৃথিবীর চারিদিকে আব্ন কবে, 
এই ধারণ। স্ব-সামপ্তন্যপুর্ণ হইলেও এবং এই সামগ্ুন্তে বিশ্বাস থাকিলে 
ইহাতে বাস্তব সামপ্রস্তের অভাব রহিয়াছে । আসলে ক্ষ পৃথিবীর চাবিদিকে 
ঘুরে না, কিন্ধ পৃথিবীই সুর্যের চারিদিকে থুরিয়। থাকে | স্বতরাং টিলেমীয। 
মতবাদে জ্ঞানের উপরোক্ত প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কারণ কয়টি থাকিপেও 
উহার তৃতীয় কারণটি-_-যথ। স্ব-সামপ্তস্তপুর্ণ ধারণার সহিত বাস্তব অবস্থাব| 
সামগ্রন্য-_নাই বলিয়। উহাকে জ্ঞান বল! অসঙ্গত। 

আবার, স্ব-সামঞ্তস্পূর্ণ ধারণারাশির সহিত বাস্তব অবস্থার সম 
থাকিয়াও উহাতে বিশ্বাস না থাকিলে, প্রত জ্ঞান হয় না। 


বিশ্বাস ৬৩৯ 


দেখা যাইতেছে যে সকল যথার্থ জ্ঞানই বিশ্বাসমূলক, যদিও সকল বিশ্বাসই 
যথার্থ জ্ঞানমূলক নয়। অর্থাৎ বিশ্বাস না থাকিলে যথার্থ জ্ঞান হয় না, কিন্ত 
যথার্থ জ্ঞান না থাকিলেও বিশ্বাস থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, বিশ্বীম যেমন 
জ্ঞানমূলক তেমনই অনুভূতি ও চেষ্টামূলক। উপরন্ত জ্ঞান শুদ্ধ অথবা তাত্বিক 
(পিওর্‌, থিওরেটিক্যাল্‌), কিন্ত বিশ্বাস কার্ধকরী বা বাবহাঁরিকও বটে। 


৬। নিিশ্বীস্ন ও কক্সন্না লিলি আ্যাশু 
ইহম্য্যাজিন্নেস্ণন্‌ 

এচ্ছিক কল্পনা! ও বিশ্বাস 

কল্পন! ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ । বিশেষ করিধা, এচ্ছিক কল্পনা 
যে বিশ্বাসের ভিত্তি বা কাঁবণ হইতে পাবে আমর। তাহ দেখিয়াছি । এইরূপ 
কল্পনায় যাহা খুশী তাহাই কল্পনা করিয়! যাইবার স্বাধীনতা নাই । ইহা কোনে! 
উদ্দেশ্ট সাধনের প্রয়োজন দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উদ্দেশ্য 
অন্তযায়ী উপায় অবলম্বন করিতে বাধা হয। যেমন তাজমহলের উপর একটি 
কবিতা রচনা! করিতে হইলে, অথবা উহার ছবি আকিতে হইলে, এ বস্তটির 
দ্বাব| কল্পনাকে সংযমিত এবং নিয়ন্থিত কবা আবশ্যক হয় । 

এচ্ছিক কল্পনায়, ষ্টাউট এর ভাষায়, “ব্যক্রির ক্রিয়ার উপর বস্তর নিয়ন্ত্রণ 
( অব্জেক্টিভ্‌ কন্ট্টোল্‌ অফ সাব্জে কভু আকৃটিভিটি )” রহিয্বাছে। স্টাউট্‌- 
এর মতে এই বস্তগত নিয়ন্থণ অথবা সংশোধন্ই ( অব্জেক্টিভ্‌ কোয়ার্শন্‌) 
বিশ্বাসের সারভৃত ধর্ম॥। এচ্ছিক কঞ্পনায় বিশ্বাস বর্তমান। স্থতরাৎ এই 
কল্পনায় ব্ক্তির ক্রিয়ার উপব বস্ত্রগত নিয়ন্্রণ বা সংশোধন থাকে । 


(অনৈচ্ছিক কল্পনা ও বিশ্বাস 


অনৈচ্ছিক কল্পনাব সহিত বিশ্বাসে সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকাবের । অনৈচ্ছিক বা! 
স্বতঃঞয় কল্পনা অল্প।ধিক পরিম।ণে বিশ্বাসমুক্ত । যেমন আকাশ-কুস্থম কল্পন। 
এবপ্রকার অনৈচ্ছিক কল্পনা । এই কল্পনায় বস্তগত নিয়ন্ত্রণ নাই, স্থতরাং 
বিশ্বাসও নাই । তেমনই শশবিষধাণেব (খবগোশের শিং) বা মহস্তা-কন্তাব 
কণ্পনাও বিশ্বাসমুক্ত । কি্ত এই শ্রেণীর স্বতঃক্রিয় কল্পনায় এবং জাগর-ন্থপ্রে 
(ডে ডরিম্‌) বাস্তব নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও, চিন্তার আকারগত নিয়ম গুলির, যেমন 
বিরোধ-স্থত্র (ল” অফ. কন্ট্যাডিকৃশন্‌ ) অথব। তাদাত্মা সুত্রে (ল? অফ, 


৬৪০ | মনোবিষ্ধা। 


আইভেন্টিটি ) নিয়ন্ত্রণ থাকে | আকাশ-কুক্থুম। শশ-বিষাণ, কচ্ছপ-কেখ। বা 
মত্স্যকন্তার কল্পনায় আত্মবিরোধ নাই। আকাশে ফুল ফুটিয়াছে, শশক বা 
খরগোশের শিং গজাইয়াছে, কচ্ছপের কেশোদগম হইয়াছে, অথবা কোনো 
কন্তার নিয়াংশ মতস্তাক্কতি হইয়াছে__-এই জাতীয় কল্পনায় কোনো! ব্ব-বিবো? 
নাই, যদিও বাস্তব বিরোধ রহিয়াছে । অর্থাৎ এই সকল কল্পনায় বাস্বব নিযস্ব" 
বা সংশোধন না! থাকিলেও, আকারগত নিয়ন্বণ রহিয়াছে । 


বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে তিন প্রকারের কল্পন। 

বিশ্বাসের অল্নাধিক্য অনুসারে কল্পনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায 
(১) প্রথমতঃ, যে কল্পনা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসাশ্রয়ী অথবা যাহাতে বাক্তিগত 
কল্পনার বিষয়গত নিয়ম্বণ থাকে-_যেমন বাড়ী তৈয়ারী করিবার পুর্বে বাডীৰ 
ন্ক্সা কল্পনা এচ্ছিক কল্পনা । (২) দ্বিতীয়তঃ, তে কল্পনা! সম্পর্ণ বিশ্বাসমুক্ত 
যেমন জাগর-ন্বপ্র অথবা স্বতঃক্রিয় কল্পনা, তাঁতা অনৈচ্ভিক | ইহাতে কল্পনার 
আকারগত সত্যতায় ( ফণ্যাল্‌ উইথ) বিশ্বাস থাকিলেও উহার বাস্তব সততায়, 
( মেটিরিয়্যাল্‌ ট্রথ ) বিশ্বাস নাই। এই জাতীয় কল্পনাব উদাহরণ পুর্বে 
দেওয়া হইয়াছে । (৩) তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত দুই প্রকারের চরম কল্পনার 
মধ্যবর্তী আর এক প্রকারের কল্পনায়। এই কল্পনায় আংশিকভাবে বিশ্বাম 
রহিয়াছে, আবার আংশিকভাবে বিশ্বাস নাইও। যেমন তাজমহলের উপ 
কবিতা লিখিতে গিয়া অনেক কল্পনা কবিতে হয় যাহার সত্যতায় বিশ্বা 
আছে, আবার আরও অনেক কল্পনা আসিয়' পড়ে যাহাতে বিশ্বাসের অভাব 
আছে। একটি উপন্যাস লিখিতে অনেক কাল্পনিক ঘটন! বানাইয়া লিখিতে 
হয়, যাহার সহিত বাস্তবের সামপ্রস্ত নাই অথবা যাহাতে বিশ্বাস নাই, আবাৰ! 
এমন অনেক ঘটনাও কল্পনা করিতে হর সেগুলির স্ত্যতায় বিশ্বাস আছে । 
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ত্রযন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
বেদন! (ফীলিং ) ব৷ সংবেদন্জ অনুভূতি 


১। অনন্নুস্ুত্তি ক্ষখাভিল্ল নিভিিরস অর্থ 

অনুভূতি ( ফীলিং ) কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) সাধক ঈশ্বরে 
অস্তিত্ব অনুভব করেন। এই ক্ষেত্রে অনুভূতির অর্থ উপলব্ধি ব1 সাক্ষাৎচেতন! 
( ইন্টুইশন্‌)। (২) ডাক্তার রোগীর নাড়ী অনুভব করেন। এই ক্ষেত্রে 
অনুভূতির অর্থ স্পর্শ-সংব্দেন এবং গতি-সংবেদন। কেহ বা অন্ধকারে পথ 
অনুভব করিয়া চলে । এই ক্ষেত্রেও অনুভূতির অর্থ স্পর্শ ও গতি সংবেদন । 
(৩) স্পেন্সর্, মিল্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ সকল চেতনার অর্থেই অনুভূতি 
কথাটির প্রয়োগ করিয্বাছেন। স্পেন্সরএর মতে অন্তভূতি এবং ইহার, 
নানাপ্রকার সম্বন্ধ সাহায্যেই সকল মানসবৃত্তির ব্যাখ্যা সম্ভব ৷ (৪) অন্রভূতি 
বলিতে স্থখ এবং ছুঃখ বুঝায় । (৫) আবার, অনুভূতি কথাটির অর্থ সংবেদনজ 
স্থখ এবং ছুঃখও বটে। (৬) সর্বশেষে, অনুভূতি বলিতে ভাবজ স্থুখ, দুঃখ অথবা! 
প্রক্ষোভ ( ইমোশন্‌ ) এবং আদর্শজ রসও (সেন্টিমেণ্ট) বুঝায়। এই অখে 
ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, নিরানন্দ, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি উচ্চতর মানস বৃত্তিগুলিই 
অনুভূতির অন্তর্গত। 

স্থৃতরাং সন্কীর্ণ অর্থে অন্ৃভূতি সংবেদনজ স্থখ ছুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়৷ 
আদর্শজ রস পর্যন্ত এবং ব্যাপক অর্থে যে কোনো চেতনা বুঝাইতে পারে 
কিন্তু আমরা অনুভূতি বলিতে বুঝিব সংবেদন হইতে উৎপন্ন স্থুখ ও দুঃখ, 
বেদনা এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভ সংবেদনজ স্খ-ছুঃখ অনুভূতিকে 
আমরা বলিব বেদনা বা সংবেদনজ অনুভূতি (সেন্স ফীলিং) এবং এই 
উভয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অথব1 ভাব (আইডিয়া) বা ধারণা হইতে উদ্ভূত 
অনুভূতিকে আমরা বলিব প্রক্ষোভ ( ইমোৌশন্‌ )। অথবা! স্থখ-ছুঃখ বেদনাই 
সংবেদনজ অনুভূতি এবং আনন্দ-নিরানন্দ, ভয়, ক্রোধ প্রভাতি ভাবজ অন্ুভতিই 
( আইডিয়্যাল্‌ ফীলিং ) প্রক্ষোভ। 

মিষ্টান্সের মিষ্ট সংবেদনে যে সুথ এবং কুইনাইনের তিক্ত সংবেদনে ষে দুঃখ 
অনুভূত হয় তাহাই সংবেদনজ অনুভূতি ( সেন্স ফীলিং )বা বেদনা । আবার 
পরীক্ষায় সাফল্য বা অসাফল্যের সংবাদে যে সখ বা ছুঃখ অনুভূত হয়, কঠিন 


বেদন। ৬৪৩ 


প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া! যে ভয় এবং অপমানিত হইয়া যে ক্রোধ অনুভূত হয় 
তাহাই গ্রক্ষোভ ( ইমোশন্‌ ) বা ভাবজ অনুভূতি (আইডিয়্যাল্‌ ফীলিং )। 


২। দেনা! ৫ সেন্স, হগীতিলহ, ১ কাহাক্ে লে 2 

ইক্জিয়ের উদ্দীপন! হইতে উৎপন্ন সংবেদনের স্ুখ-দুখ অনুভূতিকে 
বেদনা (জেন্স, ফীলিং) বলে। কিন্তু বেদনার এই সংজ্ঞায়, উহার সহিত 
যান্ত্রিক স্থখ-ছুঃখ সংবেদনের ( অর্গ্যানিক্‌ সেন্সেশন্‌ ) পার্থক্য থাকে না। অথচ 
যান্ত্রিক সৃখ-ছুঃখ ( অর্গ্যানিক গ্লেজাব্-পেইন্‌) এবং স্বখ-ছুঃখ বেদনা পৃথক । 
মাথাব্যথার, পেটব্যথার, ফোড়ার ব1 ক্ষতের কষ্ট বা দুঃখ এবং সাধারণ স্বস্থৃতা- 
মংবেদনের ( কমন্‌ সেন্সিবিলিটি ) সতেজ, সরস স্থুখ-বোধ আসলে বেদনা 
নয়, কিন্তু সংবেদন | পক্ষান্তরে মিষ্টান্ন বা কুইনাইনের স্বাদ সংবেদন হইতে 
উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ অন্তভূতি বেদনা, কিন্তু সংবেদন নয় । 


বেদনা ও যান্ত্রিক সংবেদন 


উপরোক্ত দুই শ্রেণীর স্থখ-ছুঃখ বোধের সাদৃশ্য এই যে উহারা উভয়েই 
সংবেদন হইতে উৎপন্ন । কিন্তু ইহাদের পার্থক্য এই যে (১) প্রথমটি বিষয়গত 
( অবজেক্টিভ্‌), এবং দ্বিতীয়টি মানজিক বা ব্যক্তিগত ( সাব্জেক্টিভ্‌ ), 
(২) প্রথমটি শরীরের কোনে। অংশে, যেমন মাথায়, পেটে, স্থান নির্দেশ করে, 
কিন্তু দ্বিতীয়টি করে না। (৩) তাহা ছাঁভা, যান্ত্রিক স্থছুঃখের আক্রমণাত্মক 
( আযাগ্রেসিভ) লক্ষণ আছে, যাহার ফলে উহার সবলে মনোযোগ অধিকার 
করে। কিন্ত স্থখছুঃখ বেদনীয় এই লক্ষণ নাই; (৪) স্থুখছুঃখ সংবেদনের তুলনায় 
নুখদুঃখ বেদনা অস্পষ্ট এবং ম্লান। যান্ত্রিক দুঃখের কামড়ানো, দপ-দ্রপ, 
করা জাতীয় লক্ষণ আছে, যাহার ফলে উহা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু 
স্রথছুঃখ বেদনার এইরূপ স্পষ্ঠতা নাই, (৫) স্ুুখছুঃখ সংবেদন অপেক্ষাকৃত 
সক্রিয় কিন্ত স্খছুঃখ বেদন। নিজ্ঞিয় । 


৩। নেদন্াা এল হহক্োদনন €ফীলিহৎ আযাশুং 
দেন্্সেস্পণল্‌ ১ 
ইহাদের কোনটি মৌলিক ? 
হার্ট স্পেন্সর্‌, জন্‌ স্ট,য়াট, মিল্‌, ডঃ এস. সি. মিত্র প্রভৃতি মনোবি 


৬৪৪ মনোবিষ্া 


বেদ্নাকেই সংবেদনের তুলনায় অধিকতর মৌলিক আখ্যা দিয়াছেন । ইহাদের 
মতে বেদনাই আদিম (প্রিমিটিভ্‌) বা মৌলিক ( এলিমেণ্টারি ) মানসবৃত্তি 
এবং অন্যান্ত মানসবৃত্তি বেদনারই বিকার । আবার কোনো কোনে মনোবিং 
সংবেদনকেই বেদনার তুলনায় অধিকতর মৌলিক বা আদিম বলিয়া! মনে 
করেন, যেমন হ্ব,ও.-এর প্রথম মত। তাহাদের মতে বেদনা স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি 
নয়, কিন্তু সংবেদনেরই গুণ বিশেষ । তাহারা বেদনাকে সংবেদনের বেদনা- 
রাগে (ফীলিং টোন্‌, হেভনিক্‌ টোন্‌ ) পরিণত করিয়াছেন। 

হবুণ্ড (তাহার পরবর্তী মতে ), কুল্পে, টিশনার প্রভৃতির মতে বেদনা 
এবং সংবেদন, এই ছুইটিই সমানভাবে মৌলিক বা আদিম মানসবৃত্তি। 
সংবেদনের এমন কতগুলি লক্ষণ রহিয়াছে, যেগুলি বেদনার লক্ষণ হইতে স্বতন্তর। 
তাহা ছাড়া, সংবেদনের নিজস্ব গুণ আছে, যেমন জাতি, পরিমাণ, তীব্রতা, 
স্থায়িত্ব, বিশদতা প্রভৃতি । এই সকল কারণে সংবেদনকে বেদনার বিকার বা 
গুণে পরিণত করা যায় না । আৰার বেদনারও এমন কতগুলি লক্ষণ আছে 
যাহা সংবেদন হইতে স্বতন্ত্র। তাহ] ছাড়া, বেদনারও নিজস্ব গুণ রহিয়াছে, 
যেমন মানসিকতা ( সাব্জেক্টিভিটি ) এবং স্থথছুঃখ | 

স্থতরাৎ বেদন। এবং সংবেদন সমভাবে মৌলিক । ইহাদের একটিকে 
অপরটির বিকার বা গুণ বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। 


বেদনা এবং সংবেদনের পার্থক্য 

ংবেদন এবং বেদনা ঘনিষ্ঠভাবে সন্বদ্ধ। সংবেদনহীন বেদন1 অথবা বেদনা- 
হীন সংবেদন নাই । কিন্তু উহাদের পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য । 

(১) সংবেদন চেতনার বিষয়গত ( অবজেক্টিভ্‌ ) এবং বেদন। ব্যক্তিগত 
বা মানসিক (সাব্জেক্টিভ্‌) দিক | অর্থাৎ, সংবেদন উহার বিষয়ের জ্ঞান 
বহন করিয়া আনে, কিন্ত বেদন! ব্যক্তির নিজন্ব অবস্থার জ্ঞান বহন করে। 

(২) সংবেদনের দেশাভিজ্ঞান বা স্থানীয় নির্দেশ (লোক্যাল সাইন্‌) 
থাকে, কিন্ত বেদনার থাকে না। 

(৩) বিভিন্ন সংবেদন একই কালে অনুভূত হইতে পারে-__যেমন 
মিষ্টান্নের স্থমিষ্ট স্বাদ, সুগন্ধ, কোমল স্পর্শ এবং দর্শন, এই বিভিন্ন সংবেদন- 
গুলি একসঙ্গে ঘটিতে পারে । কিন্তু স্থখহ্ঃখ একই সময়ে ঘটিতে পারে 
কিনা সন্দেহ । 


বে্দন। ৬৪৫ 


(৪) সংবেদনের মধ্যে বেদনার দ্বিপ্রান্তিকত। (বাই-পোলারিটি ) নাই। 
ন্থখ এবং দুঃখ, একটি অপরটির বিপরীত, যাহার ফলে একটিকে অপরটিতে 
পরিণত করা যায় না। কিন্তু শাদা এবং কালো এই দুইটি রংএর মধ্যে 
বৈপরীত্য থাকিলেও, একটিকে অপরটিতে পরিণত করা ষায়। 

(৫) একই উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি করিলে, সংবেদন চেতনার একটি অংশ 
হইয়| দাড়ায়, কিন্তু বেদনা ক্রমে ক্রমে দুল হইয়! বিলুপ্ত হয়। 

(৬) সংবেদনের প্রতিরূপ সাহায্যে স্মরণ হয়। কিন্তু বেদনার প্রতিবূপ 
নাই, স্থতরাং ইহার স্মরণ হইতে পারে ন।। 

(৭) হেফডিং বলিয়াছেন যে যদিও সংবেদন এবং বেদনা এই উভয়েরই 
আপেক্ষিকতা ( রিলেটিভিটি ) আছে, অনুষঙ্গ নিয়ম শুধু সংবেদনেই প্রযোজ্য । 
একটি সংবেদন অপর একটি সংবেদনের সহিত অনুষ্ক্ত হইতে পারে, যাহার 
ফলে, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়৷ দেয়। কিন্তু একটি বেদনার সহিত আর 
একটির এমন অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় না, যাহার ফলে একটি অপরটিকে ম্মরণ 
করাইয়া দিতে পারে। বেদনা বেদনাকে স্মরণ করাইয় দিতে পারে শুধু ভাব 
ব| ধারণার মধ্যস্থতায় । 

(৮) সংবেদনের মত বেদনারও জাতি, পরিমাণ, তীব্রতা এবং স্থায়িতা 
আছে । কিন্তু সংবেদনের বিশদতা গুণটি বেদনায় নাই । 

(৯) অভিনিবেশ চেতনায় ( আযাটেন্টিভ কন্সাচ্নেস্) সংবেদন এবং 
বেদনা বিভিন্ন স্থান অধিকার করে। সংবেদনে অভিনিবেশ সম্ভব, কিন্ত 
বেদনায় উহা সম্ভব নয় । ফলে, সংবেদন স্পষ্ট ও বিশদ কিন্তু বেদন! অস্পষ্ট এবং 
অবিশদ চেতন! । 


৪1 ল্বেদন্না্র প্রক্কান্ল ও সজ্রান্ডেদ 
প্রচলিত মতবাদ এবং হব. এর ত্রিমাত্রাত্মক মতবাদ 
( ব্রাইভাইমেন্সন্যাল্‌ থিওরী অফ. কীলিং) 

(১) প্রচলিত একমাত্রাতআ্মক (যুযুনিডাইমেন্সন্ভাল্‌ ) মতবাদ 
বেদনার প্রকারভেদ লইয়া! মতনেদের অন্ত নাই। প্রচলিত মনোবিদ্ার 
মতান্গসারে বেদন! ছুই প্রকার-_যথা স্থখ এবং ছুঃখ। এমন কোনো বেদনা 
'নাই যাহা এই দুইটির একটিতে অস্ততুক্তি নয়। স্থখ এবং ছুঃখই বেদনার ছুইটি 
[জাতি ব প্রকার । ইহারা যেমন জাতিতে ব। প্রকারে পুথক, তেমন পরিমাণ, 


৬৪৬ মনোবিষ্ঠা! 


তীব্রতা, স্থায়িত্বেও ভিন্ন হইতে পারে । যেমন একটি রসগোল্লা খাইবার সখের 
তুললায় দুইটি রসগোল্লা খাইবার সখের পরিমাণ বেশী। আবার মৃছু মিষ্টার- 
ভোজনন্থখের তুলনায় তীব্র মিষ্টান্9ভোজনস্থথ অধিক তীব্র। অল্লকাল স্থায়ী 
সঙ্গীতএবণের সুখ হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী সঙ্গীতশ্রবণের সুখ অধিক স্থায়ী । কি 
সথথদুঃখের বিশদতা। গুণ নাই । ইহারা অবিশদ অথবা অস্পষ্ট । 

বেদনার উপরোক্ত মতকে একমাত্রাত্মক ( ফ্যুনিভাইমেন্সন্যাল্‌ ) মতবাদ 
বলা যাইতে পারে, কারণ এই মতান্ুসারে বেদনা! এক প্রান্তে স্থথ এবং অপব 
প্রান্তে দুঃখ পর্বস্ত একই দিকে পরিবতিত হয়। 


€২) দ্বিমাত্রাত্মক (বাই-ডাইমেন্সচ্যাল্‌ ) মতবাদ 

কিন্তু প্রচলিত একমাত্রাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে রয়েস্‌ বেদনার ছিমাত্রাত্মক 
মত (বাইডাইমেন্সন্তাল্‌) সমর্থন করিয়াছেন । তীহার মতে বেদনার 
পরিবর্তন ছুই দিকে পরিচালিত হয়-_প্রথমটি স্্খ-ছুঃখ মাত্রায় এবং অপরটি 
স্থিরতা-অস্থিরতা মাত্রায় । 


€৩) ত্রিমাত্রাত্মক (ট্রাই-ডা ইমেন্সন্তাল্‌ ) মতবাদ 


হও, বেদনার ত্রিমাত্রাত্মক মত ( ট্রাই-ডাইমেন্সন্তাল্‌ থিওরি ) উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। তাহার মতে স্থথঃছুঃখই একমাত্র মৌলিক বেদনা নয়, কিন্ত 
জোড়াবদ্ধ এই দুইটি বেদনা! ছাড়াও, দুই জোড়ায় আরও চারটি মৌলিক বেদনা 
রহিয়াছে, যথা উত্তেজনা নিস্তেজতা ( এক্সাইট্মেপ্ট-ডিপ্রেসন্‌) এবং চাগ 
উপশম ( স্ট্েন্রিলিফ্‌ )। 'হুবগু বলেন যে বেদনার পরিবর্তন তিনটি দিকে 
সাধিত হয়। প্রথম মাত্রাটির এক প্রান্তে স্থখ এবং অপরপ্রান্তে দুখে, দ্বিতীয়, 
মাত্রাটির এক প্রান্তে উত্তেজনা! এবং অপর প্রান্তে নিম্ভেজতা৷ এবং তৃতীয় মাত্রাটিব 
এক প্রান্তে চাপ এবং অপর প্রান্তে উপশম ব! শিথিলতা! বোধ রহিয়াছে । 

পারের রেখাচিত্রটিতে হ্বুও্‌-প্রদশিত বেদনার গতি দেখানো হইয়াছে। 
বেদনা আরম্ভ হয় উত্তেজনা এবং দুঃখের সংমিশ্রণে এবং উহার সহিত চাপ 
বেদনা শীন্রই সংযোজিত হয়। এই উত্তেজনা-ছুঃখ-চাপ বেদনা সখ এবং 
নিম্তেজতা বেদনায় পরিচালিত হয় এবং উহ্হাতে শিথিলতা! বেনারাগ দেখা 
দ্বেয়। এইরূপে বেদনার গতি শেষ হয় নিরপেক্ষ-বিন্দৃতে ( ইন্ডিফারেগ, 
পয়েন্ট ), যে স্থান হইতে উহার সজপাত হইয়াছিল । 


বেদনা ৬৪৭ 


হবু বলেন যে পাত্রগণের নাড়ী ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিশ্চিতভাবে 
এইকুতরিমাত্রাত্মক বেদনার সমর্থন করে। চাপ নাড়ীর গতিশক্তি ও গতিহার 
এবং £নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরতা! ও হার কমাইয়া দেয়, কিন্ত উপশম ব| 





হবু ও এর জিমাত্রাত্বক বেদনার গতিচিত্ত 


শিথিলতা এই চারটিরই বৃদ্ধি ঘটায়। উত্তেজনায় নাড়ীর গতিশক্তি বাডে, 
উহার গতিহার অপরিবতিত থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা৷ এবং হার ॥বাডিয়া 
যায়, কিন্তু নিস্তেজতায় নাড়ীর গতিশক্তি কমিয়া যায়, যদিও উহার গতিহার 
অপরিবত্তিত থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা এবং হার কমিয়! যায়। 
আবার স্্খে নাড়ীর গতিশক্তি বাড়ে, যদিও উহার হার কমে, শ্বাসপ্রশ্বাসের 
গভীরতা কমে এবং হার বাড়ে, কিন্ত দুগরখে নাভীব শক্তি কমিয়! এবং 


উহার হার বাড়িয়া ফায়, আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরত। বাড়িয়া উহার হার 
কমিয়। যায়। 


হব,৩ু.-এর ভ্রিমাত্রাত্মক-বেদনা! মতবাদের সমালোচন। 

কিন্তু হবুণ্ড-এর মত এবং তাহার প্রয়োগলব্ধ ফল অনেক মনোবিহ গ্রহণ 
করেন নাই । 

যেমন টিশ.নার দেখাইয়াছেন যে চাপ-শিথিলতা এবং উত্তেজনানিস্তেজতা 
এই চারটি বেদনা আসলে যৌগিক, মৌলিক নয়। তীহার মতে ইহারা 
“সাধারণ সংবেদন” ( কোয়েনেস্থেসিস্‌), চেষ্টা-বেদন ( কাইনেস্থেসিস্‌) এবং 


৬৪৮ মনোবিষ্। 


স্থথছুঃখ বেদনা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। স্থৃতরাং তিনি বলেন যে 
সথখদুঃখ, এই ছুইটিই মাত্র মৌলিক বেদনা । 

হব,ও-বণিত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীর শক্তি ও হারের উপর ছয়টি বেদনায 
ফলাফল নিয়প্রদিত তালিক। হইতে বুঝা যাইবে £-_ 





নাড়ীর গতির শ্বাস প্রশ্বাসের | 


নাড়ীর শক্তি | শ্বাস প্রশ্বাসের হার 
হার গভীরতা 
চাঁপ, নিস্তেজতা চাঁপ, নিস্তেজতা 
হ্বাসপ্রাপ্ত হয় 7. তাপ, শখ ্ চাপ, নিস্তেজতা, ছুঃখ 
ুঃথ সুথ 
অপরিবতিত উত্তেজনা 
থাকে নিস্তেজতা ৷ 


শিথিলতা. শিখিলতা, শিথিলতা, শিথিলতা, উত্তেজনা, 
উত্তেজনা, হখ  ছুঃখ উত্তেজনা ছুঃথ ও 


বর্ধিত হয় 


মনোবৈজ্ঞানিক কারণে হবু -এর মত যে সঙ্গত নয় তাহা দেখানো হইল। 
কিন্তু এই মতটি যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, টিশ নার্‌ তাহাঁও দেখাইয়াছেন। 
(১) প্রথমতঃ, এই মতে উদ্দীপকের তীব্রতা, জাতি এবং স্থায়িতা৷ অনুসারে 
যথাক্রমে স্তখ-ছুঃখ, উত্তেজনা-নিন্তেজত। এরং চাপ-শিথিলতা, এই তিনটি 
বেদনার মাত্র! রহিয়াছে । কিন্তু উদ্দীপকের পরিমাণ বা দৈশিক গুণ অন্সাবে 
বেদনার একটি চতুর্থ মাত্রা না থাকায়, হবু -এর বেদনা-বিভাগ যুক্তির দিক 
দিয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে । (২) দ্বিতীয়তঃ, উত্তেজনা-নিস্তেজতা। এবং চাপ- 
শিথিলতা মাত্র! ছুইটি স্থখ-ছুঃখ মাত্রার একই নিয়মে কল্পিত হয় নাই। 
শিথিলতা চাপের নিয্নতম স্তর । আবার নিস্তেজতা! উত্তেজনার ঠিক বিপবীত 
নয়। অপর পক্ষে, সখ ও ছুঃখ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত । (৩) 
তৃতীয়ত:, উড ওয়ার্থ বলিয়াছেন, বেদনার মাত্রা যে ঠিক তিনটিই হইবে, 
এমন কারণ নাই । তিনটি মাত্রার অতিরিক্ত বেদনার একটি চতুর্থ মাত্রাও 
থাকিতে পারে, যেমন পরিচিতি-অপরিচিতি বোধ । 


ডে। হেদনাল্ স্বপ্না অফ ফীভিনহ১ 
সংবেদনজ অনুভূতি ব! বেদনার প্রধান ধর্মগুলি নিয়ে উল্লিখিত হইল । 


বেদন। ৬৪৯ 


(১) সাধারণতঃ সংবেদন হইতেই বেদনা উদ্ভূত হয়। কিন্তু বেদনার 
ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন স্পষ্ট ব! বিশ্রিষ্ট নয়-_ইহা সংবেদনপিগু বিশেষ । 

(২) বেদনা সংবেদনের গুণ বা বিকার নয়। ইহা সংবেদনের মতই 
একপ্রকার মৌলিক চেতনা । 

(৩) বেদনা ব্যক্তিগত বা মানসিক (সাব্জেক্টিভ্‌)। সংবেদনে যেমন 
বিষয়নির্দেশ ( অব্জেক্টিভ রেফারেন্স ) থাকে, বেদনীয় তেমন থাকে না। 
লাল রং দেখিয়া শিশুর নখ হইল | এই স্থলে দেখা” রূপ সংবেদনটি লাল রং 
রূপ বিষয়কে নির্দেশ করে। কিন্তু স্থুখবেদন। নির্দেশ করে শিশুর মানস 
অবস্থাকে ৷ অবশ্ঠ বেদনার এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা মানসিকতা বুঝায় না যে 
ইহার বিষয় নাই, কিন্ত বুঝায যে বিষয়ের প্রতি বেদনার ততটা নির্দেশ 
নাই, যতট! আছে মানসিক অবস্থার প্রতি । 

(৪) একই বস্তুর সংবেদন স্বভাবত: একই প্রকারের হইয়া থাকে_-যেমন 
শব্দের ব আলোকের সংবেদন। কিন্ত একই বস্তু বা বিষয় বিপরীত বেদনা 
ঘটাইতে পারে । যেমন একই সঙ্গীত কাহারও মনে সুখ, আবার কাহারও 
মনে ছুঃখ জাগাইতে পাবে । 

(৫) সংবেদনের বিষম সর্বজনগ্রাহা। যেমন একটি আলোক একসঙ্গে 
একাধিক বাক্তি দেখিতে পারে । কিন্তু বেদনাব সর্বজনগ্রাহাতা! নাই । একই 
আলোক দেখিয়! বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের বেদনা ঘটিতে পারে। 

(৬) বেদন! অল্লাধিক নিক্ষ্রিয় (প্যাসিভ্‌)। সংবেদনে যেমন ইন্দ্রিয়কে 
বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিযোজন (আযাডাপটেশন্) 
আবশ্তক হয়, বেদনায় তেমন হয় না। বেদনা পরিহারের বা লাভের চেষ্টায় 
কয়া ব৷ ইচ্ছ। উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্ত নিজস্বভাবে বেদনায় সক্রিয়ত1 নাই । 
অবগতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক মানসবৃত্তির তুলনায় বেদন! নিক্ষিয় । 

কিন্ত ম্যাক্ডুগাল্‌, উড ওয়ার্থ, প্রভৃতি মনোবিদগণ বেদনাকে সক্রিয় 
মানসবৃত্তি বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে বেদনায় স্ৃখকর বসত লাভ 
করিবার এবং ছুখকর বস্ত পরিহার করিবার প্রতিন্তাস (আটিচুভ ) এবং 
প্রবণতা ( টেন্ভেন্সি)) থাকে । কিন্ত প্রতিন্যাস বা প্রবণতা বান্তবভাবে 
সক্রিয় মানসবৃদ্ধি নয়, ক্রিয়ার প্রস্ততি বিশেষ । প্রতিন্যাস বা প্রবণতাকে 
বাস্তব কার্ধে পরিণত করিতে বেদনা অক্ষম । সৃতরাং বেদনাকে সক্রিয় 
মানসবৃত্তি বলা চলে না। 


৬৫০ মনোবিষ্ভা 


(৭) বেদনায় অল্লাধিক শারীরিক ও মানসিক উত্তেজন৷ ঘটে | বেইন্‌-এর 
মতে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনাই বেদনার বিশেষ লক্ষণ। বেদনায় আভান্তরীণ 
শারীরযন্ত্রগুলির সর্বা্সীণ পরিবর্তন ঘটে । 

(৮) হেফডভিং দেখাইয়াছেন যে অন্তান্ত মানসবুত্তির মত বেদনায়ও 
আপেক্ষিকতা সুত্র (ল” অফ্‌ রিলেটিভিটি ) কাজ করে। বেদনা শারীরিক 
এবং মানসিক অবস্থার তুলনায় অনুভূত হইয়া থাকে । যেমন একই সঙ্গীত 
কাহারও মনে সুখ, আবার কাহারও মনে দুঃখ জন্মাইতে পারে । আশা, 
নৈরাশ্ট, উদ্বেগ প্রভৃতি অবস্থাগুলি বেদনাকে প্রভাবিত করে। বস্ত্র নৃতনত্ব 
অথব। পরিবর্তনও বেদনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 


৬। লেদন্না ও প্রন্ষোভ্ভ ৫ স্ীতিনহ আযাণ্ড ইন্সোস্পন্) 


অন্ভূতি ছুই প্রকার-_ঘথা জংবেদনজ বা বেদন! অনুভূতি (সেন্স, ফীলি"। 
এবং ভ্াাবজ বা প্রক্ষোভ অনুভূতি ( আইডিয়্যাল ফীলিং, ইমোশন্‌ )। 


সাদৃশ্য 

বেদনা ও প্রক্ষোভের সাদৃশ্য এই যে (১) উহারা উভয়েই স্থখদ্ুঃখাত্মক. 
(২) উহারা উভয়েই সংবেদন এবং প্রতাক্ষের ফল ,(৩) উহারা উভয়েই 
অল্লাধিক ব্াক্তিগত ব! মানসিক এবং নিক্ষিয় মানসবুর্তি ; (৪) আবার দ্রইটিই 
শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজনার সহিত সংশ্লিষ্ট । 


পার্থক্য 

(১) বেদনা এবং প্রক্ষোভ সংবেদন বা! প্রতাক্ষ হইতে উদ্ভূত হইলেও 
দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় জটিল। বেদনার কারণভূত সংবেদন বাস্তব জগতের 
একটি বস্ত্র সহিত সম্বদ্ধ, কিন্তু গ্রক্ষোভের কারণভূত সংবেদন বান্তব জগতের 
কোনো সমগ্র পরিস্থিতির (সিচুয়েশন্‌ ) সহিত'সম্পকিত। যেমন ক্লাস্তি, তৃষ্ণ 
এবং উত্তাপবোধের ছুঃখবেদন! বিশ্রাম, জল এবং বাতাসকে ইঙ্গিত কবে। 
কিন্ধ ভয় প্রক্ষোভ বুঝায় সম্মুখস্থ ভয়ের বস্তকে, নিজ অসহায়তাকে, পলায়নের 
অসম্ভাবাতাকে, আসন্ন তংখ প্রভৃতিকে, অর্থাৎ 'একটি সমগ্র পরিস্থিতিকে । 

(২) বেদনা প্রক্ষোভের তুলনায় স্ুল এবং প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় সঙ্গ 
মনোবৃত্তি। বেদনার মূলে রহিয়াছে জংবেদন বা প্রতাক্ষ ৷ কিন্ত প্রক্ষোতেব 


বেদন। ৬৩৫৬ 


মূলীডৃত কারণ ধারণা বা ভাবও (আইডিয়া) হইতে পারে । একা, অন্ধকারে 
বনের ভিতর দিয়া যাইতে দন্থ্য, ব্যাস্ত বা সর্প প্রভৃতির ভয় হয়। এই ক্ষেত্রে 
ভয়ের কারণ প্রত্যক্ষ দস্থ্য, ব্যান্র ব| সাপ নয়, কিন্তু উহাদের প্রতিরূপ বা 
ধারণ] । অপর পক্ষে স্কুল স্থুখ বা ত্ঃখ বেদনার কারণ বাস্তব সংবেদন ব। 
প্রতাক্ষ, কিন্ত প্রতিরূপ বা ধারণ] নয়। 

(৩) যেহেতু প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় জটিল, দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটির 
দৈহিক প্রকাশগুলিও স্পষ্ট । প্রক্ষোভে নাড়ীর, শ্বাসপ্রশ্বাসের, দেহবিস্তারের 
এবং পেশীর শক্তি, বেদনার তুলনায় অধিক। তাহা ছাড়া, প্রক্ষোভে দেহের 
আভান্তরীণ অঙ্গনকল বেদনার তুলনায় বেশী সক্রিয় হয়। 


৭। ব্বেদন্নাল্প অবস্থা লা নিস্মচ্ম 
কন্ডিস্প-্স্‌ অস্প্লেজাল্‌ আ্যাশু পেইন্‌১ 


বেদন] নিম্নলিখিত নিয়মগুলির অধীন £__ 


(১) উদ্দীপন! সংক্রান্ত নিয়ম (ল? অফ. স্টিমুলেশন্‌) 


বেদনা কোনো ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদন বা' প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন 
হয়। বেদনার মূলে উদ্দীপকের সক্রির়তা আবশ্তক | কোনে! উদ্দীপক হয়ত 
চেতনার নিম্নসীমা ( থেশোল্ড্‌) অতিক্রম করিলেই স্থখজনক হয়। এই 
উদ্দীপকটি বাঁড়াইতে থাকিলে স্বখবেদনাও বাড়িতে থাকে । উহাকে আরও 
বাডাইলে একটি নিরপেক্ষ ( নিউ্র্যাল্‌) অন্থৃভৃতি আসিয়া পড়ে এবং আরও 
বাডাইলে হয়ত দুঃখবেদন! উপস্থিত হয় । 

উদ্দীপনা-সংক্রান্ত নিয়মটি এই :__ন্ুখকর উদ্দীপক মধ্যমপরিমাণের 
ভীব্রতাবিশিষ্ট (স্টিধুলাস্‌ অফ. মডারেট ইন্টেন্সিটি) হইলে সুখ 
উৎপন্স করে, কিস্তু অত্যন্ত কম ব! বেশী তীব্রভাবিশিষ্ট হইলে, দুঃখ 
উৎপন্ন করে। যেমন, ভাল গান শুনিতে ন৷ শুনিতেই থামিয়া গেলে অথব। 
একঘেয়েভাবে চলিতে থাকিলে, উহা দুঃখদায়ক হয়, কিন্তু মধ্যমপরিমাণ সময় 
পর্যস্ত চলিলে স্ুখবিধান করে। আবার অত্ন্ত অস্পষ্ট বা অতি তীব্র 
আলোকে দেখা কষ্টকর এবং মাঝারি আলোকে দেখা স্থখকর হইয়া থাকে । 

হবও-প্রদশিত এই নিয়মটিকে সর্বাংশে সত্য বলা যায় না। ইহার 
বাতিক্রম হইতে পারে। যদ্দিও এই নিয়মটি সৃখদায়ক উদ্দীপকের বেলায় 


৬৫২ মনোবিগ্যা 


খাটে, ইহা ছুঃখদ্ায়ক উদ্দীপকের বেলায় খাটে কিনা সন্দেহ । ছুঃখদীয়ক 

উদ্দীপকের তীব্রতা যে পরিমাণেরই হউক ন। কেন, উহ দুঃখ উৎপন্ন করে। 

যেমন, যু, মধ্যম বা তীব্র, প্রত্যেক পরিমাণে কুইনাইন সেবনই ছুঃখজনক হয়। 
সুতরাং স্থখছুঃখবেদন! উদ্দীপকের জাতির উপরও নির্ভর করে। 


(২) পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়ম (ল? অফ. চেঞ্জ) 

বেদন! আপেক্ষিক । উহা মানস এবং শারীর অবস্থার পরিবর্তনের উপৰ 
নির্ভর করে। পরিবর্তন বা নৃতনত্ব যেমন মনৌযোগ আকর্ষণ করে, তেমন 
বেদনারও কারণ হয় । একই গানের রেকর্ড অনবরত বাঁজাইতে থাকিলে 
উহাতে স্থখ বা ছুঃখ বিলুপ্ত হইয়| শুঁদাসীন্য আসে। প্রত্যহ আহার করিলে 
একই স্ুম্বাছু খাছ স্থস্বাদু লাগে না। আবার এ গানের বা খাছ্যের ফাকে 
ফাকে অন্য গান বা খাছ্য অন্ুপ্রবিষ্ট হইলে, উহার স্ুখদায়কত। বজায় থাকে । 
পরিবর্তনই চেতনার সন্রীবনী শক্তি। একঘেয়েমি (মনোটনি ) ইহাকে 
নিজীব বা প্রাণহীন করিয়া তোলে । এই উদ্দীপকের ক্রিয়া নার্ভতন্ত্রের জডভা 
( ইনাস্সিয়। ) ঘটায় এবং পরিবর্তনের ফলে উহার সক্রিয়ত। ফিরিয়া ম্মাসে। 

তাহা হইলে বেদনার পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়মটি এই :-_উদ্দীপনার 
পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য স্ুখদায়ক, পক্ষান্তরে উহার একঘেয়েমি 
(মনোটনি ) ব৷ নিরন্তরতা ছুঃখদায়ক । 

কিন্ত এই নিয়মটিরও ব্যতিক্রম আছে । পরিবতন বা বৈচিত্র্য ষে স্থখকব 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু সকল পরিবর্তনই স্থখকর নয় । আকনম্মিক পরিবর্তন 
স্থখের পরিবর্তে ছুঃখ ঘটায়, কারণ এইরূপ পরিবতনের সহিত অভিযোজন 
অসম্ভব হয়! যেমন, একটি স্থন্বর দৃশ্য দেখিতে ন| দেখিতেই যদ্রি আর একটি 
উহার স্থান গ্রহণ করে, তাহ হইলে চক্ষু কোনে। দৃশ্তেই অভিযোজিত হইতে না 
পারিয়া হুঃখ ব| পীড়। বোধ করে । দ্বিতীয়তঃ, স্থখকর অবস্থা ছুঃখকর অবস্থায় 
পরিবন্তিত হইলেও, ছুঃখকর অবস্থাটি আরও বেশী ছুঃখকর অনুভূত হয়। 
সুতরাং উদ্দীপকের পরিবর্তন হইলেই হইল ন1। স্ৃথবেদনা তখনই ঘটে, যখন 
পরিবর্তনটি একটি স্থখকর অবস্থা হইতে আর একটি সুখকর অবস্থায়, অথবা 
একটি ছুঃখকর অবস্থা হইতে স্থখকর বা কম ছুঃখকর অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। 
তৃভীয়তঃ, নিশ্চলতা বা অপরিবর্তনীয়তা যে শুধু ছুঃখই উৎপন্ন করে তাহা নয়। 
দুঃখকর অবস্থার পুনরাবৃত্তির ফলে উহাই স্থখকর হইয়া ঈাডাইতে পারে । 


বেদন। ৬৫৩ 


০৩০ সনাহ্ম৬স্য ও হ্যাভ হশ্রনাম্ত নিস্্চ্ম 
€ ল” অফ্কু হার্মনিন আ্যাণ্ড ডিস্ক্ঙ্ড ১ 

দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য উদ্দীপক এলোমেলোভাবে শরীর ও মনের উপর 
আঘাত করে। গোলমাল বা কর্কশ আওয়াজ, নানা রংএর হিজিবিজি, 
অসমতল বা এবড়ে৷ থেবড়ো ভূমি, বিশ্ঙ্খল ও অসংযত কাজ বা আচরণ, 
ন্থথকর হয় না। কোকিলের কুহুতান, তাল-মান-লয়যুক্ত সঙ্গীত, স্থখকর 
হইয়া থাকে । প্রথম শ্রেণীর উদ্দীপকগুলি একটি অপরটিকে বাধা দেয়, কাজেই 
ইহারা গীড়াদায়ক হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্দীপকগ্ডলি একটি অপরটিকে সাহাষ্য 
করিয়া শরীর ও মনের একতানতা উৎপন্ন করে এবং স্থখদায়ক হয় । 

তাহা হইলে সামগ্তস্ত ও সংঘাত সংক্রান্ত নিয়মটি এই £__ 

সামঞ্জস্তপুর্ণ বা মিলিত উদ্দীপক এবং ক্রিয়া সুখ উৎপন্ন করে, কিন্তু 
পরস্পরবিরোধী উদ্দীপক একটি আর একটির বাধ! 7স্্টি করিয়া 
দুখ উৎপন্ন করে। 


৮। ন্বেদন্নাল আতন্বাদে 
€থিওল্লিজ, অফ লিজা আ্যাণু লেইন্্‌১ 
উপরোক্ত নিয়মগুলি স্থখ-দুঃখ-বেদনার অভিজ্ঞতা-প্রস্থত সাধারণ বর্ণনা 
মাত্র। উহারা স্থখছুঃখের মূল কারণ অথবা স্বরূপ ব্যাখ্যা করে নাঁ। অর্থাৎ, 
উহারা বেদনার তথ্যসন্বন্ধীয় নিয়ম, কিন্তু উহার তত্রসঙ্বন্ধীয় নিয়ম নয়। অুখ- 
চিখ-বেদনার মূল কারণ বা তত্ব সম্বন্ধে মতবাদগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপ-_ 


১ মনোবৈজ্ঞানিক (সাইকলজিক্যাল্‌) মতবাদ 

এই মতবাদটি স্থখ-ছুঃখ-বেদনাকে মানস কারণের কার্য হিসাবে এবং ইহাকে 
নসবৃত্তিবপে ব্যাখা করে। 

মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের কয়েকটি প্রকারভেদ উল্লেখযোগ্য-_ 


) বুদ্ধিপ্রকারক €ইন্টেলেক্চুয়্যালিস্ট,) মতবাদ 
লাইব্নিজ বেদনাকে অস্পষ্ট ভাব বা ধারণা ( কন্ফিউজ ড্‌ আইডিয্বাজ ) 
পয়া মনে করেন। আবার হেগেল্‌-এর মতান্ুসারেও বেদনা একপ্রকার 
্ট জ্ঞান ( ইমৃপ্রিসিট নলেজ. )। জর্জ যাস্ত্িক বেদনাকে স্স্কতাবোধ অথবা 


৬৫৪ মনোবিছা। 


অস্থস্থতাবোৌধের আকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার ওয়েখ্জ্-এর মতে 
যান্ত্রিক বেদনা একপ্রকার দূর্বল সংবেদন, যাহা চেতনায় ম্পষ্টরূপে ভাদিয় 
উঠিতে চেষ্টা করে। 

_. প্রথমোক্ত মত দুইটি মনোবৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দার্শনিক । শেষোক্ত মত 
দুইটি মনোবৈজ্ঞানিক | কিন্তু উহারা বেদনাকে ঘাস্ত্িক সংবেদনে পরিণত 
করে। তাহা ছাড়া, উপরোক্ত সব মতবাদগুলিরই দৌষ এই যে উহার 
বেদনাকে বুদ্ধিক্রিয়ার ফলরূপে গ্রহণ এবং উহার মৌলিকতা অস্বীকার করে। 


মানস-যান্ত্রিক মতবাদ (সাইকো-মেক্যানিক্যাল্‌ থিওরি ) 

বেদনার মানস-যান্ত্রিক মতবাদের ব্যাখ্যাতা হার্বাট । তাহার মতে বেন 
পরস্পরবিরোধী ভাব বা ধারণার ( আইভিয়া ) কাধ । ভাবন! একপ্রকার চাগ 
( সেন) স্থষ্টি করে । বাধ ( ইন্হিবিশন্‌ ) অতিক্রম করিয়া ভাবনাকে আত্মরক্ষ 
করিতে হয়। এই মতে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সামগ্তস্ত হইলে স্থখ এবং 
বিরোধ ঘটিলে ছুঃখ জন্মে । 

এই মতও বেদনার মৌলিকতা অস্বীকার করে। কিন্ত বেদনা শুধু বধ 
ক্রিয়া নয়। ইহাও একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। 


খে) ইচ্ছামুলক মতবাদ (কোনেটিভ থিওরি ) 

ওয়ার্ড মনে করেন যে বেদনা মনোযোগের ফল কা ক্রিয়া। শিদদে 
মনোযোগের সফল অভিযোক্জন স্থখ এবং বিফল অভিযোজন দুঃথ উৎপন্ন কবে। 

স্টাউট্‌ও বলেন যে বেদন! ইচ্ছার (কোনেশন্‌) কার্য ব। ফল। ঠচ্ছ 
উদ্দেশ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। “ঘে সকল অবস্থা ইচ্ছার উদ্দেশ্য দাধ* 
সহায়তা বা আন্তকুলা করে, তাহাই স্থখদায়ক। আবার ঘে সকল অব 
ইচ্ছাকে উহার উদ্দেশ্টসাধনে বাধা দেয়, তাহাই দুঃখদায়ক হয়? থে? 
গোলমাল একটি দুঃখ ব৷ কষ্টকর অবস্থা, কারণ উহা ইচ্ছাশক্তিকে অথবা মনে 
যোগকে বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে বাধা দেয়। কিন্তু নীরবতা সুখজনক, কার 
উহা ইচ্ছাশক্তি বা মনোযধোগকে উহার বিধয়ে নিবদ্ধ হইতে সাহাধ্য করে! 

ওয়ার্ড এবং স্টাউট্‌ বেদনাকে ইচ্ছার কার্ধরূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয' 
বেদনাকে গৌণ এবং ইচ্ছাকে মুখ্য ব। প্রধান মানসবৃত্বিনূপে গ্রহণ করিয়াছেন 
কিন্তু বেদন! ইচ্ছার মতই একটি মৌলিক মানসবৃত্তি । 


বেদনা ৬৫৫ 


মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির সমালোচনায় বল! যাইতে পারে যে উহার! 


বদনাকে সম্পূর্ণভাবে মানসিক কারণ দিয়! ব্যাখ্যা করিতে চায়, কিন্তু উহার 
গারীর কারণকে উপেক্ষা করে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সন্ধীর্ণ। 


(গ) বেদনা-বাদ (আযাফেক্টিভ্‌ থিওরি ) 

উপরোক্ত মতবাদগুলি বেদনাকে জ্ঞান বা ইচ্ছার ফলরূপে ব্যাখা 
করিয়াছে । কিন্তু মিল্‌, স্পেন্সর, ডঃ এস, সি, জিত্র প্রভৃতি মনোবিদগণের 
নতে বেদনাই একমাত্র মৌলিক মানসবৃত্তি এবং বেদনা হইতেই সংবেদন, 
ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে । ডঃ মিত্র বলিয়াছেন, “বেদনা অথবা 
অন্ুভূতিই সেই আদিম মাঁনসলক্ষণ যাহা হইতে, অথচ যাহাকে বাদ দিয়া, 
আর সব মানসবৃত্তি বিকাশলাভ করিয়াছে ।” 

টিশ্নার্‌ মনে করেন যে বেদনা এবং সংবেদন মূলতঃ একই প্রকার মানস 
উপাদান হইতে উদ্ভৃত। কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় উহার। পৃথক হইয়া যায়। 
এ একাকার মানস উপাদানের একটি অংশ বেদনা এবং আর একটি অংশ 
সংবেদন । বেদনা অংশটি যদি আরও অধিক বিকাশলাভ করিতে পারিত, 
তাহ হইলে উহা! সংবেদনই হইয়া! যাইত । কিন্তু বিকাশের অন্থুকূল অবস্থা 
লাভ করিতে না পারিয়া, উহা! সংবেদন হইতে পৃথক বেদনারপেই 
নহিযা গিয়াছে। 


(২) শারীরবৃত্তীয় বাদ (ফিজিয়লজিক্যাল্‌ থিওরি ) 


(ক) আযারিষ্টট্ল্‌ বলিয়াছেন যে প্রত্যেক অবয়বীর (অর্গ্যানিজ্ম্‌) ভাগ্ডাবে 
নষ্ট পরিমাণ শক্তি রহিয়াছে । এই শক্তিত্র হাসবুদ্ধি নাই । ইহার পরিমিত 
[বহার স্থখজনক এবং অপরিমিত ব্যবহার হ্ুঃখদায়ক। 

এই মতবাদের সমালোচনায় বল! যায় যে ইহা অস্পষ্ট । দ্বিতীয়তঃ ইহাতে 
লিখিত হয় নাই কি উদ্দেশ্টে শক্তির ব্যবহাব হইলে স্থখ বা ছুংখ হয়। 
কানে! অসদুদ্দেশ্ত্ে শক্তির পরিমিত ব্যবহার হইলেও ছুঃখ ঘটিতে পারে । 

বার সছৃদ্দেশ্টে শক্তির অপরিমিত ব্যবহারেও স্থথ হইতে পারে । 

(খ) স্টাউট্‌ তাহার ইচ্ছামূলক মানসবাদের ভিত্তিতে বেদনার একটি শারীর- 
তীয় মতবাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ায় 
-এর লাম্যাবস্থা ( ইকুইলিত্রিয়ামূ) নষ্ট হইয়া যায়। মে ইচ্ছাষূলক ক্রিয়া 


৬৫৬ মনোবিদ্য! 


এই নার্ভীয় বৈষম্য দূর হয় অথবা উহার সাম্যাবস্থা। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই 
স্থথকর এবং যাহাতে এইরূপ ন। হয়, তাহাই ছুঃখদায়ক। 

স্টাউট্‌-এর এই মতবাদ তীহার মানস মতবাদের শারীর পরিপূরক হিসাবে 
প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার কাজই যদ্দি হয় নাভীয় 
সাম্যাবস্থা নষ্ট করা, তবে অন্য ইচ্ছামূলক ক্রিয়া! কিরূপে নষ্ট সাম্যাবস্থাব 
পরিপুরণ করিবে তাহা! ভাবিবার বিষয়। 

উপরোক্ত দুইটি মতবাদকে বিশুদ্ধ শারীর মতবাদ বল! যায় না। প্রথমটি 
যেমন শারীর তেমন জৈবও বটে, কারণ অবয়বী শরীর ও প্রীণবিশিষ্ট জীব 
আবার দ্বিতীয়টি মানস মতবাদের পরিপুরক । 


(৩) বহিঃপ্রান্তিক শারীরবৃত্বীয় মতবাদ (পেরিফেরেল্‌ ফিজিয়লজি- 
ক্যাল্‌ থিওরি ) 
এই মতে বহিঃপ্রান্তিক নার্ভগুলিতে একটি বিশেষ বেদনামূলক ক্রিয়া 
ঘটিয়। থাকে । এই নার্ভের পুষ্টির বাঁ উহার অভাবের উপর যথাক্রমে স্থ 
এবং দুঃখ নির্ভর করে। প্রত্যেক উদ্দীপনায়ই নার্ভশক্তি ব্যঘিত হয়। 
উদ্দীপনায় নার্ভশক্তির ব্যয় কিভাবে ব্টিত হম এবং কিভাবে এই বায়ি 
শক্তির পরিপুরণ হয় তাহার উপর নির্ভর করে স্থথ এবং ছঃখ বেদনা । 


(৪) অন্তুঃপ্রান্তিক ব৷ কেন্দ্রীয় শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (সেন্ট্র্যাল্‌ 
ফিজিয়লজিক্যাল্‌ থিওরি ) 

এই মতে মস্তিষ্কের নার্ভক্রিয়৷ বেদনার মূল কারণ। মেনার্ট বলেন থে 
মস্তিষ্কের পুষ্টির বিভিন্ন অবস্থার উপর স্খদুঃখ বেদনা নির্ভর করে। যে না, 
ক্রিয়ায় মস্তিক্ষের পুষ্টি ব্যাহত হয়, তাহ। দুঃখ এবং যাহাতে উহার পরিপুবণ হ 
অথব। উহ! অক্ষ থাকে, তাহা সখ স্ঠি করে| হব বলিয়াছেন, সংবেদনের 
উপর সংপ্রত্যক্ষের ক্রিয়াই স্থখ দুঃখের নিয়ামক । 

(উ) ফেক্নার বলেন যে স্থখ এবং দুঃখ যথাক্রমে স্থসমঞ্জস এবং সংঘাত 
ন্বামুম্পন্দন হইতে উদ্ভূত হয়। 

(গ) এবং (ঘ) চিহ্নিত মতবাদ দুইটি বিশুদ্ধ শারীরবৃত্তীয় মতবা্।- 
কিন্ত শুধু নার্ভ বা মস্তিষ্কের পুষ্টি অন্ধারে বেদনার ব্যাখ্যা আংখিক। 
বেদনার মানসরূপ এই ব্যাখ্যায় উপেক্ষিত। এই মতবাদ ছুইটিকে বেদনা? 


বেদনা ৬৫৭ 


শারীর ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ কর। গেলেও, উহার মানস ব্যাখ্যাৰপে গ্রহণ 
করাযায় না। 
শেষোক্ত (ড) মতবাদটিও স্থখছুঃখের মানসবূপ ব্যাখ্যা করে না। 


€৫) মানস-দৈহিক মতবাদ (সাইকো-ফিজিক্যাল্‌ থিওরি ) 


বেদনার মানস অভিজ্ঞতার সহিত বিভিন্ন শারীর প্রকাঁশ-লক্ষণ দেখা যাষ। 
বেদনার মানস অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক প্রতিবর্তভাবে কতগুলি শারীব 
প্রকাশও ঘটাইয়া থাকে । যেমন, স্থখদ্বঃখ বেদনার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস, 
নাডীপ্রবাহের গতি ও শক্তি পবিবর্তিত হয় । এই দিক দিয়া আভান্তরীণ অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গের উদ্দীপনাজনিত সংবেদনগুলিই বেদনা । 

এই মতবাদটি উইলিয়াম জেম্স্‌ এবং লাঙ্গ প্রভৃতির গবেষণার সহিত 
ছডিত। ইহা সন্তোষজনক নয়, কারণ ইহাতে বেদনার নিজন্গ মৌলিকতা 
নাই, কিন্তু ইহ যাস্থিক সংবেদনেরই নামান্থর | 


(৬) জৈব মতবাদ (বায়োলজিক্যাল্‌ থিওরি ) 


স্পিনোজা, কান্ট, হার্বা্ট স্পেন্সর, বেইন্‌ প্রভৃতি স্থখছুঃখ-বেদনাকে জৈব 
ব। প্রাণশক্তির ( ভাইট্যাল্‌ এনাজি ) সহিত যুক্ত করিয়াছেন । সুখ প্রাশশক্তিব 
বুদ্ধি এবং দ্বঃখ উহার ক্ষয় ব৷ হাস সুচনা! করে, অর্থাৎ স্থখ জীবনীশক্তি 
'বাডাইয়। তোলে এবং ছুঃখ উহাকে কমাইয়া দেয়। যেমন কাণ্ট, বলিয়াছেন, 
|“স্থথ জীবনীশক্তি বুদ্ধির এবং দ্রঃখ জীবনীক্তি ব্যাঘাতের অনুভূতি ।” 
ম্পিনোজা বলিয়াছেন, শক্তিপ্রসারণের বোধই সুখ এবং শক্তিসক্ষোচের 
বোধই দুঃখ । 

হার্বার্ট স্পেন্সর্‌ জৈব বিবর্তনের '(বায়োলজিক্যাল্‌ এভল্যুশন্‌) তথা 
সাহায্যে তাহার মতবাদ ব্যাখা! কবিয়াহেন। যে সকল প্রাণী, প্রাণশক্তির 
বন্ততে স্ুখ পায় এবং উহার ক্ষতিকর বস্ততে দুঃখ পায়, তাহারাই জীবন- 
সংগ্রামে টিকিয়া থাকে এবং যাহারা এবপ পায় না, তাহার। জীবনসংগ্রামে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হিউম্‌ বলিয়াছেন, উদরী রোগীর তৃষ! বাঁডিলে রক্ষা নাই, 
কারণ জলপান তাহার প্রাণশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর । 

বেইন্‌ স্থখের জীবনীশক্তিবৃদ্ধির এবং দুঃখের জীবনীশক্তিত্রীসেব সম্বন্ধকে 
তাহার আত্ম-সংরক্ষণ স্থত্র সাহায্যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

৪২ 


৬৫৮ মনোবিদ্যা 


জৈব মতবাদটির সমালোচনায় ইহার বাস্তব মূল্য অস্বীকার করা যায় না। 
স্থথ যে সঞ্ীবনীশক্তি এবং উহা! যে হৃদ্যন্ত্র, ফুস্ফুস্‌ ষকৎ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন 
গুলির ক্রিয়াকে সবল ও সুস্থ করে, তাহা স্বীকৃত সত্য । আবার ছুঃখ যে ইহার 
বিপরীত ফল উৎপন্ন করে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। 

কিন্তু এই মতানুসারে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ব্যাখ্যা করা যায় না। 
মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও পতঙ্গ আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে সুখ পায়। মৃত্য 
ত্বরান্বিত হইবে জানিয়াও উদরী রোগী পুন:পুনঃ জলপান করিতে ইচ্ছা করে, 
নিশ্চিত মৃত্যুর পথে তিলে তিলে অগ্রসর হইয়াও ক্ষয়রোগী অস্থী বোধ করে 
না। তাহা ছাড়া, অনেক মারাত্মক বিষ পান করিতে স্ুন্বাু এবং অনেক 
উপকারী ওুঁষধ সেবন করিতে কষ্টকর । 

ম্পেন্সর হয়ত বলিবেন ষে প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে এবং 
উপরোক্ত উদাহরণগুলি সাধারণ জৈববেদনাবাদ্দের ব্যতিক্রম মাত্র। স্টাউট্‌ 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তগুলিকে স্পেন্সরএর সমর্থনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে বিশ্বাদ ব। মন্দস্বাদ ভেষজগুলি সেবনকালে সাময়িকভাবে 
জীবনীশক্তির হ্রাস করে বলিয়া ছুঃখকর এবং পরক্ষণেই উহার প্রাণশক্তির 
সহিত মিশিয়া উহার বৃদ্ধি বা উন্নতি সাঁধন করে বলিয়া! স্থখকর হয় । মারাত্মক 
অথচ শ্ুম্বাহু বিষও পানকালে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি সাধন করে এবং পরক্ষণে 
উহাদের বিষক্রিয়াকালে ছুঃখবেদনা উৎপন্ন করে । 


৯। নেদন্না সম্বন্ে কুন্সেকতি প্রশ্র 

(ক) সুখদুঃখের একটি অদর্থক এবং অপরটি নএর৫থক কিনা 

কোনো কোনো ছুঃখবাদী (পেসিমিস্ট) দার্শনিক স্থখকে নঞ্র্থক এবং 
দুঃখকে সদর্থক বেদনা বলিয়। মনে করেন । তাহাদের মতে স্থুখ বলিয়া কোনো 
পৃথক বেদন! নাই । ইহা! দুঃখের অভাব মাত্র । পাশ্চাত্য দর্শনে সোপেন্হাওয়ার 
এবং ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য এবং বৌদ্ধ দার্শনিকের। এইরূপ মতের প্রবক্ত।। 
আবার বেদান্ত আনন্দকেই আসল অনুভূতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 'এই 
মতে দুঃখ স্থখের অভাব মাত্র । 

সমালোচনায় বলা যাইতে পারে, উপরোক্ত মতটি দার্শনিক । সকল 
বেদনাই দুঃখময়, এইরূপ অনুভূতি স্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া, সখের 
অনুভূতি ন! থাকিলে দুঃখের অনুভূতি ঘটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, অন্তর্ঘশনেও 


বেদনা ৬৫৯ 


স্থখদুঃখ সমভাবে মৌলিক বলিয়া ধরা পড়ে। চতুর্থতঃ, প্রায়োগিক পদ্ধতিতে 
দেখা যায়, সখ এবং ছুঃখের শারীর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন । স্থতরাং স্থখ এবং 
দুঃখ, একটি অপরটির অভাবাত্মক নয়। ছুইটিই সদর্থক বেদনা । 


(খ) নিরপেক্ষ বেদন! (নিউট্র্যাল্‌ ফীলিং ) সম্ভব কিনা 

স্থথ ও দুঃখ বেদন। দুইটি একই স্থখছুঃখ মাত্রার দুই প্রান্তে অবস্থিত 
পরস্পরবিরুদ্ধ বেদনা । স্ৃতরাং উহাদের মধ্যবর্তী কোনে বেদনা__যাহা স্থুখও 
নয় দুঃখও নয়__নাই বলিয়াই মনে হইতে পারে। 

কিন্তু হুবুণ্ড প্রভৃতি মনোবিৎ মনে করেন যে স্থখছুঃখ-নিরপেক্ষ মধাবর্তী 
বেদনা থাক সম্ভব । একই মাত্রার বিপরীত প্রাস্তে অবস্থিত স্থখ ও ছুঃখ একটি 
কাল্পনিক রেখ। ছার। যুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে । 
সর্বোচ্চ স্থখ বেদনা ---------- সর্বোচ্চ ছুঃখ বেদনা 

নিরপেক্ষ বেদন! 

উপরের কাল্পনিক রেখার বাম প্রান্তে রহিয়ছে সর্বোচ্চ-পরিমাণ স্থখবেদনা, 
আবার উহার দক্ষিণ প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাণ ছুঃখবেদনা | বাম প্রান্ত 
হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, স্থুখবেদনার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে, 
মধ্যবিন্দুতে শূন্য হইয়া যায়। আবার, এই নিরপেক্ষ শূন্ত বিন্দু হইতে আরও 
দক্ষিণে অগ্রসর হইতে থাকিলে, প্রথমে নিম্ন তম ছুঃখ-বেদন! উপস্থিত হয় এবং 
উহ ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উচ্চতম দুঃখসীমায় পৌছায় । আবার দক্ষিণ 
প্রান্তে অবস্থিত সর্বোচ্চ ছুঃখবেদন! হইতে বামে অগ্রসর হইলে, দুঃখ কমিতে 
কমিতে মধ্যবিন্দুতে শূন্য হইয়া দীড়ায় এবং এঁ মধ্যবিন্ু হইতে আরও বামে 
অগ্রসর হইলে প্রথমে নিম্নতম স্বথবেদনা উপস্থিত হয় এবং উহা ক্রমশ: 
বাড়িতে বাড়িতে সবৌোচ্চ-পরিমাণ স্থথবেদনাসীমায় পৌছায় । 

স্থতরাং হুবগু-এর মতে স্থখদুঃখের মধ্যবর্তী নিবপেক্ষ বেদন! ( নিউট্র্যাল্‌ 
ফীলিং ) আছে, যাহা উহাদের অতিক্রম-বিন্দু( ট্র্যান্জিশন্‌ পয়েন্ট )। 





হণ মতের সমালোচন। 

কিন্তু হবুণ্ড-এর এই মতবাদ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। (১) ইহা 
বেদনার আপেক্ষিকতা সুত্রকে (ল" অফ. রিলেটিভিটি অফ. ফীলিং) লঙ্ঘন 
করে। নিরপেক্ষ বেদনার তথাকথিত শৃন্যবিন্দুটি আসলে শূন্য নয়। কল্পিত 


৬৬০ মনোবিদ্ধা! 


সরলরেখাটির স্থথ-প্রাস্ত হইতে অগ্রসর হইলে, এই বিন্দুটি ছুঃখময় এবং ছুংখপ্রান্ 
হইতে অগ্রসর হইলে, এই বিন্দুটি স্থখময় বলিয়া অনুভূত হওয়া উচিত। 
(২) কোনো বস্তবর মৃদু উত্তপ্ত উপরিভাগে হাতের পাতা রাখিলে, প্রথমে স্বখ- 
বেদনা অনুভূত হয় । এইবার উহার উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিলে, স্থখ- 
বেদন! ছুংখবেদনায় পরিবতিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের পূর্বে স্ুখবেদনাব 
সহিত মৃদু অথবা ক্ষীণ ছুঃখবেদনা উপস্থিত হয়। (৩) তাহা! ছাড়া, যে সাধারণ 
ক্স্থতাবোধের ( কমন্‌ সেন্সিবিলিটি ) পটভূমিতে বেদন। ফুটিয়া ওঠে, তাহ! 
ক্থথদায়ক | স্থৃতরাং যাহাকে নিরপেক্ষ মধ্যবিন্দু বলা হয়, তাহা এ স্থখবেদনাব 
তুলনায় ছুঃখকর। (৪) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনার অন্ত্র্শনে উহাতে 
স্থখছুঃখের স্বক্ষম ক্রমিক পরিবর্তন অথবা দোলন (অসিলেশন্‌) অন্নভূত হয। 
(৫) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনা আসলে অবগতিমূলক । ইহা একটি বুদ্দি- 
নির্মাণ বা কল্পনা, কিন্তু অনুভূতি বা বেদনা নয় । 


গে) মিশ্র বেদন! (মিক্সড. ফীলিং) সম্ভব কিন। 

স্থথও বটে, দুঃখও বটে, এমন মিশ্রিত বেদনা! আছে কি? স্ত্বখ এব দুঃথ 
যদি পরস্পরবিরোধী বেদনা হর, তাহা হইলে যুক্তির দিক দিয়া এইবপ স্ৃখদঃখ- 
মিশ্রিত বেদনা থাকিতে পারে না । 

ম্যাকৃডুগ্যাল্‌, জ্টাউট, প্রভ্ততি মনোবিদ্গণ মিশ্রিত বেদনা স্বীকার করেন। 
তাহাদের মতে স্থুখ এবং দ্রুখ পরস্পর বিরুদ্ধ বেদন! নয়, স্বতরাং ইহারা মিশ্রিত 
হইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের এবং কবির বর্ধিত বেদনায় স্বখ-ছুঃখের মরণ 
দেখা যায়। মহষি কথ শকুম্তভলার পতিগুহে যাত্রাকাঁলে হয়ত এইরূপ মিশর বেদন। 
(ঘিক্সড্‌ ফীলিং) অন্ভব করিয়াছিলেন । রোমিও জুলিয়েৎ-এর নিকট “বিদায 
মধুর বিবগ্নতা (পার্টিং ইজ. সুইট. সরো 11)” স্টাউট মধুর বিষাদের (প্রিজিং 
মেলাঙ্কলি ) উল্লেখ করিয়াছেন । শোকের মধোও স্থখ অন্ষভূত হইতে পাবে। 
প্রিয়জনের বিচ্েদ ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের মধুর স্থতিখুলি জাগিয়া উঠিলে 
তঃথ স্ুখরাগে রঞ্িত ভয় । 

সমালোচনায় বলিতে হয় যে মনোবিগ্যা বিজ্ঞান । দৈনন্দিন জীবনের 
অথবা কবিকল্পনার নঙ্গীর যাহাই হউক না কেন, অন্তরর্শনে অথবা প্রায়োগিক 
গবেষণায় মিশ্রবেদনার সন্ধান পাওয়া যায় না। স্বখ এবং ছুঃখ ঘুগপং 
ঘটিতেছে বলিয়া মনে হইলেও, বাস্তবিকই যুগপৎ ঘটে না। স্থুখ ও দঃগ 


বেদন। ৬৬১ 


দৌলকের মত এমন দ্রতভাবে দোলায়মান হয় যে উহাদের যুগপৎ 
অনুভূতি ঘটে । 


(ঘ) বেদনা ও মনোযোগ €(ফাঁলিং আযাগু আযটেন্শন্‌) 

সংবেদনের সহিত বেদনার একটি প্রপ্ধান পার্থক্য এই যে সংবেদন 
মনোযোগের বিময হইতে পারে, কিন্ত বেদন। পাবে না। মনোৌষোগের ফলে 
সংবেদন স্পষ্টতর হয়, কিন্তু বেদনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রোধ দমন 
করিবার উপায় হিসাবে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখাবয়ব আয়নায় দেখাইবার উপদেশ 
দেওয়! হয়। স্থুখ বা দুঃখের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেই 
এ বেদনা নিম্নলিখিত কারণে মিলাইয়। ষায়। (১) বেদনা মনোযোগের 
সঙ্গে উহার ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন হইতে মনোযোগ সরিয়া যায়, স্থতরাং 
বেদনা অস্পষ্ট হইয়! পডে। (২) বেদনা স্বয়ং মনোযোগ এবং সংবেদনের 
যুক্ত ফল। স্থৃতরাং বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে এই যুক্তফলটি বিচ্ছি্ন 
এবং অস্পষ্ট হয়। (৩) মনোযৌগের ফলে মন শান্ত এবং স্থির হয়। 
বেদনা একপ্রকার উত্তেজনার অনুভূতি । স্থতরাং ইহা মনৌযোগের ফলে 
ব্যাহত হয়। 


(9) বিষয়গ্ত এবং ব্যক্তিগত বেদন। € অবজেক্টিভ্‌ আাণু, 
সাবজেক্টিভ্‌ ফীলিং) 

কোনে! কোনো মনোবিৎ ব্যক্তিগত বেদনার সহিত বিষয়গত (অব্জেক্টিভ) 
বেদনাও স্বীকার করিয়াছেন। যেমন, পীতবর্ণের উজ্জ্বলতা দর্শনের স্থখবেদন। এ 
উজ্জলতাকেই নির্দেশ করে, স্ৃতরাং ইহ। বিষয়গত ( অব্জেক্টিভ্‌)। পক্ষান্তরে 
উজ্জলতাদর্শন দ্ষ্টার মনে সুখবেদনা রূপ যে প্রতিক্রিয়া সষ্টি করে উহা! মানসিক 
বা ব্যক্তিগত ( সাব্জেক্টিভ্)। মনোযোগের ফলে বিষয়গত বেদনা বিলুপ্ত 
হয না, কিন্তু বাক্তিগত বেদন। হয়| 


(৯) বেদনার শারীর লক্ষণ (বডিলি একস প্রেশন্স্‌ অফ. ফীলিং) 
প্রত্যেক মানসবৃত্তিই শরীরের বিবিধ লক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে। শারীর 

প্রকাশগুলি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কোন্‌ ব্যক্তি সখী অথবা ছুঃখিত। 

(বেদম মুখমগ্ডলের পেশীয় বিচলনে গ্রকাশিত হয়। এই জন্যই কাহারও মুখভঙ্গী 


৬৬২ মনোবিদ্ধা! 


দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি তাহার কি বেদনা হইয়াছে । আমরা বলিয়া 
থাকি, অমুককে স্থুখী বা দুঃখিত, ভীত বা ক্রুদ্ধ দেখাইতেছে । 

বেদনায় সমগ্র শরীর আন্দোলিত হয় । শুধু মুখাবয়বে নয়, সমগ্র শরীরেই 
বেদনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অন্ততঃ চারটি শারীর প্রকাশ দেখিয়া আমরা 
ব্যক্তির স্থখ বা ছুঃখ বেদনা বুঝিতে পারি, যথা-_€১) নীঁড়ীর অবস্থ|, (২) শ্বাস- 
প্রশ্থাসের অবস্থা, (৩) শরীরের বিস্তার ( ভলুযুম্‌ ) এবং (৪) পেশীর শক্তি। 

(১) স্থখ বেদনায় নাড়ী সবল এবং ছুঃখ বেদনায় উহা দুর্বল হয়। 
(২) আবার সুখে শ্বাসপ্রশ্বীস গভীরতর এবং ছুঃখে অগভীর হয়। (৩) স্থখে 
স্বচ্ছন্দ রক্তচলাচল ঘটে এবং দ্বঃখে উহা বাহত হয়। সেই কারণে স্বখে 
আমরা যেন ফুলিয়া উঠি, কিন্তু দুঃখে সঙ্কুচিত বা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। (৪) স্বখে 
পেশীজ শক্তি বাঁড়িয়া ষায়, কিন্তু দুঃখে ইহা কমিয়া থাকে । 


পাঠ্য পুস্তকীৎশ 
উড ওয়ার্ঘ আযাগু, মার্ক ইস্‌-_সাইকলজি-__একাদশ পরিচ্ছেদ 
বোরিং, ল্যাংফেন্ড, ওয়েজ্ড- ফাউণ্ডেশন্ন্‌ অফ. সাইকলজি- -পঞ্চম পবিচ্ছেদ 
মেলোন্‌ আযগু, ড্রামণ্ড-_এলিমেণ্ট স্‌ অফ. সাইকলঙ্গি__দশম পরিচ্ছেদ 
জি. এফ.. স্টাউট-_-এ ম্যানুয়্যাল্‌ অফ. সাইকলজি- তৃতীয় খণ্ড-_-পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
এম্‌ কলিন্স আও জে. ড্রিভার_-এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি__একাদশ পরিচ্ছেদ 
ই. বি. টিশনার-_-এ প্রাইমাব্‌ অফ. সাইকলজি-_চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ই. বি টিশনার-_-এ টেক্সটবুক অফ. সাইক লজি__পৃঃ ২২৫-_-২৬৩ 
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চতুক্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
প্রক্ষোভ (ইমেজ) বা ভাবজ অনুভূতি 


১। প্রক্ষোভ্ড ্াহাক্ষে ললেল 
€ ডেফ্িন্দিস্ণন্ন অক্ষ, ইম্মোস্পন্ন্‌ ১ 

প্রক্ষোভ অনুভূতির (কীলিং ) সেই ভাবগত € আইডিয়্যাল্‌) রূপ 
যাহ। বেদনার তুলনায় জটিল, বাহা৷ শরীরের র্বাজীণ পরিবর্তন ঘটায়, 
যাহা! মানসিক দিক হইতে একটি তীবুবেদনাযুক্ত ও উত্তেজনাময় 
অবস্থা, যাহার কোনে! নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা চেষ্টিত উৎপন্ন করিবার 
প্রবণতা আছে এবং যাহা কোনে। সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ফল। 

কুল্পে বলিয়াছেন যে প্রক্ষোভ যাস্ত্রিক সংবেদন এবং বেদনার এক '্রকাৰ 
মিশ্রণ। হেফডিং-এর মতে প্রক্ষোভ একপ্রকার স্বখছুঃখ বেদনা যাহাতে 
উহাদেব কারণ সম্বন্ধে চেতন থাকে । সালি মনে করেন যে প্রক্ষোভ এক 
প্রকার সংবেদনজ এবং পুনরুদ্রিক্ত উপাদান যাহ। বেদনার রাগে রঞ্চিত। 
আবার ওয়ার্ড বলেন যে প্রক্ষোভ একটি সমগ্র মানসবৃত্তি যাহাতে অবগতি, 
স্থখছুঃখবেদন1 এবং হচ্ছ! বর্তমান । 

উপরোক্ত সংজ্ঞাগ্ুলি হইতে বুঝা যায় যে প্রক্ষোভ মৌলিক মানসবৃত্তি 
নয়, কিন্ত যৌগিক বা জটিল মানসবৃত্তি। 


প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ 

প্রক্ষোভের বিগ্নেষণ হইতে নিম্বোক্ত লক্ষণগুলি পাওয়া যায় £- 

(১) প্রক্ষোভে একটি স্ুখডুঃখবেদনার অনুভূতি আছে । প্রক্ষোত 
বেদনা-রাগে (হেডোনিক্‌ টোন্‌) রঞ্ষিত। (২) ইহাতে বিস্তৃত বা সর্বাঙ্গীণ যা্ধিক 
ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে-_যেমন নাভীর শক্তি ও গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা- 
অগভীরতা,, গ্রন্থির রসক্ষরণ প্রভৃতি । এই সর্বাঙ্গীণ ধান্সিক ক্রিয়াকে বল। হঘ 
যাল্ত্রিক বঙ্কার ( অর্্যানিক, সোম্যাটিক রেজোন্তান্স)। (৩) প্রক্ষোভে 
একটি কালিক ধর্ম বা স্থায়িত্ব ( ডিউরেশন্‌ ) আছে । ইহা হঠাৎ আরম্ভ হয় 
ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে চরম সীমায় পৌছায় এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হষ্া 
যায়। (৪) প্রক্ষোভ বেদনার মত কোনো! নিদিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন উদ্দীপক দ্বাধা 


প্রক্ষোভ ৬৬৫ 


উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে ইহার উদ্দীপক একটি সমগ্র পরিস্থিতি ( হোল্‌ 
সিচুয়েশন্‌)। (৫) স্টাউট্‌ বলিয়াছেন যে প্রক্ষোভের স্বভাব পরগাছার মত 
( ইমোশন্স্‌ আবু প্যারামিটিক্যাল্‌ ইন্‌ নেচার ), কারণ ইহ। সহজ প্রবৃত্তি অথব। 
ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে । যেমন, বাছুর ধরিতে গেলে গরু ক্রুদ্ধ হইয়! 
গঁতাইতে আসে । এই ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রক্ষোভটি “মাতৃত্ব সহজ প্রবৃত্তিকে 
আশ্রয় করিয়া ঘটে। (৬) প্রক্ষোভের কারণ শুধু সংবেদন ব| উপস্থিত কোনো 
বস্তর প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিবপ বা ভাবও বটে। অর্থাৎ 
প্রক্ষোভ উপস্থিত ও পুনরুপস্থিত, এই উন্তয় প্রকার কারণে ঘটিয়! 
থাকে। (৭) প্রক্ষোভে বিচারশক্তি ব্যাহত হয়। প্রক্ষুব্ অবস্থায় আমরা! 
সম্পূর্ণভাবে আবেগের দাস হইয়া পডি এবং এমন কথা বলি অথবা কাজ করি 
যাহ শান্ত অবস্থায় মূর্খতা বা বোকামি বলিয়া মনে হয়। (৮) প্রক্ষোভ সহজেই 
সাপেক্ষ (কন্ডিশন্ড) হইয়া পড়ে। চেষ্টিতবাদীর' প্রক্ষোভের মাপেক্ষকরণ 
সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা! করিয়াছেন । যে বসতে শিশুর সহজাত গ্রক্ষোভ ঘটে, 
তাহার সহিত অন্ত কোনো বস্ত উপস্থাপিত করিলে, দ্বিতীয় বস্তুটিতে সাপেক্ষ 
প্রক্ষোভ জন্মে। এই বিষয়টি পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে ।১ 
(৯) প্রক্ষোভ যে শুধু অনুভূতিমূলক ( আফেক্টিভ্‌) মানসবৃত্তি তাহাই নয়। 
ইহাতে অবগতিমূলক ( কগনিটিভ্‌) এবং ইচ্ছামূলক ( কোনেটিভ্‌) উপাদানও 
বহিয়াছে । অবশ্য অন্থুভূতিমূলক উপাদানই প্রক্ষোভে প্রধান স্কান গ্রহণ করে। 


২.। প্রন্কোভিঃ মেজাজ € মুড১* অত্তিল্লাগ € প্যাম্শম্্‌ 5, 
্রভভান্ব ভিস্পোজিস্পন্‌ ১ এব আস্মানন 
€ট্লেস্পান্লাম্েন্উি১ 

মেজাজ, (মুড) 

প্রক্ষোভ কোনো প্রত্যক্ষ বস্ত, প্রতিরূপ বা ভাৰ অবলম্বন করিয়া ঘটিয। 
থাকে। ইহা একটি বাস্তব অনুভূতি । যেমন, কাহারও দ্বারা অপমানিত হইয়। 
তাহাব বিরুদ্ধে ক্রোধ নামক প্রক্ষোভ ঘটে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কোনো 
নিিষ্ট ব্যক্তি, উহার প্রতিরূপ বা ভাব হইতে বান্তব ক্রোধ না! ঘটিলেও, তু 
মেজাজ্‌ (মুড) থাকিতে পারে । যেমন, প্রায়ই বলা হইয়। থাকে যে অমুক 


১। অষ্টম পরিচ্ছেদ__দ্বাদশ অনুচ্ছেদ__ পৃঃ ১৫৫ দ্রষ্টবা । 


৬৬৬ মনোবিষ্ঠা 


ব্যক্তি আজ খুব খুশী বা চটিয়া আছেন । এই স্থলে অমৃক ব্যক্তিটি যে নিদিষ্ট 
ভাবে কাহারও উপর চটিয়া আছেন, অথব1 তাহার এই প্রক্ষোভ যে প্রতি 
মুহূর্তে বাস্তব ক্রোধের আকারে প্রকাশিত হইতেছে তাহা নয়। কিস্ত তাহার 
মধ্যে বাস্তব ক্রোধের প্রবণত। রহিদ্বাহছে । এই ক্রোধপ্রবণতা কোনো অছিল 
ব৷ ছুতা পাইলেই বাস্তব ক্রোধের আকারে ফাটিয়! পড়িতে পারে। 

তাহা হইলে মেজাজ বলিতে বুঝায় এমন প্রক্ষোভ-প্রবণতা যাহ। 
বাস্তব প্রক্ষোভে প্রকাশিত হয় নাই অথচ যাহার বাস্তব প্রক্ষোভে 
প্রকাশিত হইবার প্রবণতা আছে। 


প্রক্ষোভ ও মেজাজের সম্বন্ধ 

(১) প্রক্ষোভের যেমন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু থাকে, মেজাজের তেমন 
থাকে না। মেজাজ যে কোনে! বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বাস্তব প্রক্ষোভরূপে 
প্রকাশিত হইতে পারে। (২) প্রক্ষোভ যেমন একটি বাস্তব অনুভূতি, 
মেজাজ সেইরূপ নয়। মেজাজ একপ্রকার প্রক্ষোভ-প্রবণতা যাহা উপযুক্ত 
সময়ে নির্দিষ্ট বস্ত বা বাক্তির সম্পর্কে বাস্তব প্রক্ষোভরূপে দেখা দ্রিতে পারে। 
(৩) প্রক্ষোভের তুলনায় মেজাজ বা প্রক্ষোভপ্রবণতার জ্ুখদুঃখ অনুভূতি 
কম। (৪) মেজাজ প্রক্ষোভের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, ক্রমশঃ বাড়িতে 
বাড়িতে, একটি চরম অবস্থায় পৌছিয়া, ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় না। মেজান 
প্রক্ষোভের তুলনায় অধিক স্থায়ী । 

প্রক্ষোভ ও মেজাজ পরম্পর-সাপেক্ষ | প্রক্ষোতের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিব 
ফলে, উহার প্রবণতা বা মেজাজ জন্মিতে পারে। ক্রো্ প্রশ্রয় পাইলে, 
অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক্রোধপ্রবণত1 বা মেজাজ গঠিত হয় । আবার, 'প্রক্ষোভ 
মেজাজের ফলস্বরূপ দেখা দিতে পারে । রাগী লোক সহজেই চটিয়া ঘায়। 
সাহেবের দ্বারা অপমানিত বড় বাবু গৃহে ফিরিয়া নিরীহ পীর উপর তীহাব 
অপমানজনিত ক্রোধমেজাজ প্রকাশ করিতে পারেন । 


মেজাজের কারণ 

মেজাজের একটি কারণ, অতীত প্রক্ষোভফল । প্রক্ষৌভকে প্রশ্রয় দেওয়ার 
ফলে, উহা শরীর ও মনের উপর যে প্রভাব রাখিয়া যায়, তাহাই মেজাজের 
আকার গ্রহণ করে। যাস্ত্িক কারণেও মেজাজ গঠিত হইতে পারে । যেমন 


প্রক্ষোভ ৬৬৭ 


বদহজম বা অজীর্ণ এবং অনিদ্রা বদ্মেজাজ এবং সুস্থ হজমক্রিয়া)ও সনির! 
মধুর মেজাজ উৎপন্ন করে। তাহা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ যন্্বগুলির ক্রিয়া মেজাজের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ, বক্তচলাচল এবং 
শ্বাসক্রিয়ায় বিশঙ্খলা মেজাজকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। 


স্বভাব (ডিস্পজিপন্‌) ও মেজাজ 

(১) মেজাজ যেমন প্রক্ষোভের তুলনায় বেশী স্থায়ী প্রবণতাবিশেষ, তেমন 
স্বভাবও ( ভিস্পজিশন্‌ ) মেজাজের তুলনায় অধিক স্থায়ী প্রবণতা! । মেজাজ্জ 
বড জোর একদিন বা আরও কিছু বেশী কাল স্থায়ী হইতে পারে । কিন্ত স্বভাব 
বাক্তির আজীবন সঙ্গী । (২) স্বভাব মেজাজের তুলনায় গভীরতর মানসম্ভরে 
নিহিত। (৩) ম্বভাব মেজাজের মত যে কোনো অছিলার স্থযোগ লইয়া 
আত্মপ্রকাশ করে না, কিন্তু উপযুক্ত বিষয় অবলম্বন কবিয়! প্রকাশিত হয়। 
(8) মেজাজ অজিত বা বাস্তব প্রক্ষোভলব্ধ প্রবণতা । কিন্ত প্রক্ষোভ-ম্বভাব 
অজিত এবং জন্মগত উভ্ভয়ই হইতে পারে । ইহা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের 
প্রতি প্রক্ষৃন্ধ হইবার স্থায়ী প্রবণতা । মাতৃত্ব নারীর পক্ষে একটি জন্মগত 
প্রক্ষোভ-ম্বভাব । (৫) আবার প্রক্ষৌোভের তুলনায় যেমন মেজাজ, মেজাজের 
তুলনায় তেমন স্বভাব, কম স্থখছু:খ-বেদনাশীল। প্রক্ষোভের বেদনা স্পষ্ট, 
মেজাজের অস্পষ্ট এবং স্বভাবের আরও অস্পষ্ট । 


আয়ান বা ধাত, (টেম্পারামেন্ট,), মেজাজ ও স্বভাব 

আঘান বা ধাত. শুধু প্রক্ষোভ, 'প্রক্ষোভ-প্রবণতা! বা স্বভাবই বুঝায 
না। ইহার অর্থ অধিকতর ব্যাপক । ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছাও 
স্কান অধিকার করে, যদিও ইহাতে প্রক্ষোভই প্রধান । পক্ষান্তরে, 
প্রক্ষোভে এবং  প্রক্ষোভ-প্রবণতায়, জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক বৃত্তি নগণা স্থান 
অবিকার করে। 

আয়ান জন্মগত এবং ব্যক্তির মানসিক গঠনের সহিত অবিচ্ছেচ্যভাবে 
জডিত। পক্ষান্তরে, প্রক্ষোভের সহিত ব্যক্তির মানসগঠনের জন্ধন্ধ নাই 
বলিলেই চলে, কারণ মূল প্রক্ষোভগুলি সকল ব্যক্তিতেই সমান। মেজাজের 
সহিতও মানসিক গঠনের সম্বন্ধ অল্প। মেজাজ আত্মপ্রকাশ করিয়াই শরতের 
মেঘের মত মিলাইয়! যায় । আবার, স্বভাবের সহিত মানসগঠনের সম্বন্ধ 


৬৬৮ মনোবিষ্ধা। 


আয়ানের মত গভীর এবং ব্যাপক নয়। প্রক্ষোভ-স্বভাব ব্যক্তির সর্বাংশকে 
স্পর্শ করে না, কিন্তু করে তাহার অন্থৃভূতিকে । 

আর়ানের গভীরতা, ব্যাপকতা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে উহার সহিত 
বাক্তির মানসিক এবং দৈহিক গঠনের অঙ্গাঙ্গিভাবের উপর | গ্যালেন্‌ 
প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণ দেহের চারটি ধাতুর সহিত জড়িত চার শরণীর 
আয়ানের উল্লেখ করিয়াছেন__যথা কোলেরিক্‌, স্যাঙ্গুইন্‌, ফ্লেম্যাটিক এবং 
মেলাঙ্কৌোলিক্‌ ১ 

যে বাক্তির চিস্ত! দ্রুত এবং স্থখদুংখ অনুভূতি প্রবল, সে কোলেরিক্‌, 
যে ব্যক্তির চিন্তা দ্রুত কিন্তু স্থথছঃখ অন্তভূতি ছূর্বল, সে স্যাঙ্গুইন্্‌, যাহার 
চিন্ত। ধীর এবং অন্ুভূতি ছুর্বল, সে ফ্রেম্যাটিক্‌ এবং যাহার চিন্তা ধীর হইলেও 
অনুভূতি গভীর, সে মেলাক্কোলিক্‌। আবার রক্ত, পিত্ত, শ্লেম্মা এবং প্লীহ্ার 
আধিক্য এই সকল আয়ানের লক্ষণ । প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে 
স্যাঙ্গইন্‌ বাক্তির রক্তাধিকা, কোলেরিক-এর পিত্বাধিকা, ফ্লেম্যাটিক-এব 
শ্লেক্মাধিকা এবং মেলাঙ্কোলিক্‌-এর প্লীহাধিকা থাকে । এই চারটি ছাডাও, 
একটি পঞ্চম প্রকারের আযান উল্লেখযোগ্য যথা আায়ৰিক ( নার্ভান্‌)। এই 
আম্মান-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে স্বামুবসের আধিক্য থাকে । আমুর্বেদ মতে বাক্তিব 
তিনটি মৌলিক ধাতুর, যথা বায়ু, পিত্ত এবং শ্রেন্সার প্রাধান্য অন্থসারে তাহার 
আয়ানও তিন শ্রেণীর-_যথা বায়ুপ্রধান, পিত্ত-প্রধান এবং শ্লেম্বা-প্রধান। 

অন্তঃক্ষর। গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের প্রাধান্য অনুসারে বিভিন্ন 
প্রকারের আয়ান উৎপন্ন হয়। এই গ্রস্থিগুলি হইতে নিঃস্থত শক্তিশালী 
বাসায়নিক পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাক্তির মন ও শরীবকে 
প্রভাবিত করে । যেমন থাইরয়েড গ্রপ্থির অধিক রসক্ষবণ ব্যক্তিকে চঞ্চল এবং 
অতিসক্রিয় আবার উহাব অল্প রসক্ষরণ নিক্ষিয় এবং মন্দবুদ্ধি করিয়া তোলে ।; 


অভিরাগ € প্যাশন) 
অতিরাগ (প্যাশন্‌ ) কথাটি দবার্থবোধক | ইহার সাধারণ অর্থ লিক্িয় 
বেদনা । ইহা (১) যে কোনো প্রক্ষোভ, (২) প্রবল প্রক্ষোভ, যেম” 


১ জ্বেয়োদশ পরিচ্ছেদেব__-২ অন্থচ্ছদ (পু ২২৬) এব" ৩ অনুচ্ছেদ (পং ২৩৪-২৩৫ ) উ্গগবা। 
8 5 অন্বচ্ছেদ (পৃঃ ২২৬-১২৭) ড্রষ্টব্য। 


প্রাক্ষোভ ৬৬৯ 


তীব্র ক্রোধ বা দ্বেষ, (৩) প্রবল এবং বদ্ধমূল প্রক্ষোভ-ম্বভাব, যেমন তীব্র 
প্রতিহিংসা এবং (৪) কোনো ব্যক্তি বা বস্তর প্রতি অন্ধ আসক্তি, যেমন 
স্তণ ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি, বিজ্ঞানীর অঙ্কের প্রতি অথবা খেলোয়াডের খেলার 
প্রতি আসক্তি, প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । 

এই সকল অর্থভেদ সত্বেও অতিরাগ বুঝায় এইব্প মেজাজ অপেক্ষ। 
প্রবলতর প্রক্ষোভ-প্রবণতা৷ যাহ। ব্যক্তিকে অল্পকালেই অবসন্ন করিয়। 
ফেলে । হেফভিং-এর মতে অতিরাগ এবং প্রক্ষোভন্বভাব প্রীয় সমার্থক । ইহারা 
উভয়েই বুঝায় অন্ুভৃতি-প্রবণতা । কিন্তু উহারা পৃথক, কারণ অতিরাগে 
ক্রিয়ামলক আবেগ প্রক্ষোভ-স্বভাব অপেক্ষা বেশী। ইহাতে অনুভূতির সহিত 
ক্রিয়া-প্রবণতা অথবা! জক্রিয়তা বর্তমান থাকে । 


৩। প্রক্ষোভেল্স শ্রেনীভেদ 

অনুভূতিকে প্রথমতঃ, সংবেদনজ বেদনা এবং ভাবজ 'প্রক্ষোভ, এই ছু 
শ্রেণীতে এবং সংবেদনজ বেদনাকে, আবার, যান্ত্রিক সংবেদনজ এবং স্থখচঃখবেদনা, 
এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা৷ হইয়াছে । সকল যাক্ত্রিক এবং বিশেষ সংবেদনই 
স্বখছুঃখাত্মক রাগে ( হেডনিকটোন্‌ ) রঞ্জিত হয়। 

ভাবজ অনুভূতি অথবা! প্রক্ষোভকে আবাব ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা ঘায় 
_যথা সাধারণ প্রক্ষোভ এবং বিশেষ প্রক্ষোভ। সাধারণ প্রক্ষোভ, যেমন হর্ষ 
এবং বিষাদ, সকল বাক্তিই অনুভব করে । বিশেষ প্র্মোভগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে 
ঘটিয়া খাকে। বিশেষ প্রক্ষোভ আবাব ব্যক্তিগত বা মৃত এবং নৈর্বাক্তিক বা 
অমূর্ত ভেদে ছুই প্রকার । ব্যক্তিগত বা মৃত প্রক্ষোভ স্বার্থকেন্দিক ( ইগোইঠিক্‌ ) 
এবং পরার্থপর ( আল্টইস্টিক্‌) ভেদে ছুই শ্রেণীর হইতে পারে। প্রথমটি 
কোনো ব্যক্তি বা ব্ক্তিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া ঘটে । ভয়, ক্রোধ, ঘুণা, 
হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তিগত বা স্বার্থকেক্জিক প্রক্ষোভ। অপব পক্ষে 
সহান্তভৃতি, ভালবাসা, দয়া, পিতৃন্সেহ, মাতৃম্মেহ, দেশপ্রেম, বন্ধুবাৎসলা প্রস্ততি 
বাক্তগত অথচ পরার্থপর বা সামাঞ্ছিক প্রক্ষোভ। অন্যদিকে নৈর্বাক্তিক 
প্রক্ষোভে বাক্তির স্থান নাই । নৈর্বান্তিক প্রক্ষোভকে রস ( সেটিমেণ্ট, ) বলে। 
টহার। আবার তিন শ্রেণীর--যথা জ্ঞানাত্মক বস অথবা সতাপ্রেম, অন্ভূতি- 
মুলক বা সৌন্দর্ষমূলক রস বা সৌন্দর্ধপ্রেম এবং ইচ্ছা বা চরিত্রমূলক রস 
অথবা স্টায়প্রেম । 


৬৭০ মনোবিষ্ঠ। 


প্রক্ষোভের উপরোক্ত শ্রেণীভেদে ডঃ হেন্রী হ্রিফেন্-এর মত অনুসরণ কব! 
হইয়াছে । এই শ্রেণীভেদটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানে। যাইতেছে । 
অনুভূতি 


ূ 
সংবেদনজ বেদনা ক প্রক্ষোভ 
ূ 


|. চারের | | | 
যাস্থিক বেদন। সংবেদন্জ সুখদুঃখ বেদনা সাধারণ প্রক্ষোভ রি প্রক্ষোভ 


|. রা 

বাক্তিগত নৈর্ব্যক্তিক 

টারারারার্র্র রর প্রক্ষোভ ন' 
| ূ বস 
স্বার্থকেন্দ্রিক পরার্থপর | 
|. | 

জ্ঞানাতআ্বক রস সৌন্দর্যমূলক । 

রস | 

চরিত্রমূলক বদ 


শ। প্রক্ষোভেব্প গল্ন্ন 


প্রক্ষোভের শ্বরূপ বুঝিতে হইলে কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোভের মানস এব 
শারীর লক্ষণগুলির বিশ্লেষণ আবশ্ঠক | 


(ক) ভয় (ফিয়ার্‌) | 
চার্লস্‌ ডারুইন্‌ তাহার “অন্‌ দি এক্স প্রেশন্‌ অফ ইমোশন্‌ ইন্‌ মান 
আগ আযানিম্যাল্স্‌” গ্রন্থে ভয়ের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা এই £-. 
“চোখ মুখ বিস্তৃত হয় এবং ভ্রযুগল উপরে ওঠে । ভীত ব্যক্তি প্রথমে 
প্রাণহীন মুত্তির মত নিশ্চল এবং নিম্পন্মভাবে ঈ্ীডাইয়! থাকে অথবা হামাপুডি 
দিয়! দৃষ্টির অস্থরাঁলে সরিয়া পড়ে। তাহার বুক সজোরে টিপ, টিপ কবিতে 
থাকে এবং পাজরার গায়ে স্পন্দিত হয় ব| ধারা দেয়; কিন্তু এই অবস্থায় হহা 
দেহের সর্বাংশে বেশী রক্ত প্রেরণ করিয়া অস্বাভাবিকরূপে কার্যকর হয় কি না 
তাহ! অনিশ্চিত, কারণ মুর্ঘার প্রথম অবস্থার মত ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম 
ফ্যাকাসে হইয়া যায়! | 


প্রক্ষোভ ৬৭১ 


“উপরকার এই বিবর্ণতা হয়ত রক্তবাহ কেন্দ্র (ভ্যাসোমোটব্‌ সেপ্টারু) 
প্রভাবিত হইয় চর্ষের ক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে সঙ্কুচিত করিবার ফলে ঘটে । নিদারুণ 
ভয়ে যে চর্ম বিশেষরূপে প্রভাবিত হয় তাহা বুঝা যায়, খন চর্ম হইতে অস্ভুত 
এবং অবোধ্য রকমের ঘাম বাহির হইতে থাকে । ঘাম বাহির হওয়। আরও 
আশ্ভর্জনক এই জন্য যে চর্ম শীতল থাকে এবং ঘামও ঠাণ্ডা, অথচ স্বেদগ্রস্থি- 
গুলির ক্রিয়ার উদ্দীপন নির্ভর করে চর্মের উত্তাপের উপর | 

“চর্মরোমগ্লি দাড়াইয়া ওঠে । হ্ৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং শ্বাস- 
প্রশ্বাস দ্রুত হয়। লালাগ্রন্থিগুলি ঠিক মত কাজ করে না এবং মুখ শুকাইয়া 
যার ।...দেহের সকল পেশীই কম্পিত হয়। 'প্রথমেই ওষ্ঠ কাপিতে থাকে । 
.. কণ্ঠস্বর বাধিয়। যায় বা অস্পষ্ট হয় বা একেবারেই ক্রোধ ঘটে। ভয় 
তীব্রতর হইয়া আতঙ্কে পরিণত হইলে..-হ্বদয় উদ্দীমভাবে স্পন্দিত হইতে 
থাকে অথবা নিক্ষিয় হইয়া যায় এবং মূর্ছা ঘটে , মৃতের বিবর্ণতা। দেখা দেয়, 
াসকচ্ছু অনুভূত হয় এবং নাসারন্ধের পক্ষদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত হয়।-**মুক্ত 
এবং ঠিক্রাইয়া-পড়া চক্ষুগোলক ভয়ের বস্ততে নিবদ্ধ হয়, অথবা অস্থির- 
ভাবে এক দিক হইতে আর একদিকে ঘুরিতে থাকে । তারারন্ধ অত্যন্ত 
বিস্তৃত হয়। দেহের পেশীগুলি শক্ত হয় অথবা যেমন তড়কাঁয় ঘটে, তেমন 
খিঁচাইতে থাকে । 

“হাত দুইটি একবার মুষ্টিবদ্ধ হয় আর একবার খুলিয়া ঘায়। হাত ছুইটি 
যেন কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াইবার জন্য প্রসারিত হইতে পারে অথবা উহার 
উদ্লামভাবে মাথার উপয় নিক্ষিপ্ত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে সোজা পালাইয়া যাইবার 
আকম্মিক এবং ছৃর্দমনীয় প্রবণতা দেখা দেয়।” 

আসন্ন বিপদরূপে প্রত্ক্ষ বা কল্পিত কোনো পরিস্থিতিই ভয়ের বস্ত। 
মনের দিক হইতে প্রথমেই ঘটে একটি কেন্দ্রীয় বা মস্তিকষগত ক্রিয়া, যাহ! 
ভীতিজনক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ বা ধারণাব সহিত সংশ্রিষ্ট। ভীত ব্যক্তির 
এচ্ছিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় পেশীজ ক্রিয়ায় এবং তাহার চিন্তনের বিষয় হইয়া 
দাড়ায় ভীতিজনক পরিস্থিতিটি । অশ্থভাবিক উত্তেজনা এবং আভ্যন্তরীণ 
উত্তেজনার ফলে সর্বাল্সীণ অন্বস্তি অনুভূত হয়। স্টাউট্‌ু বলিয়াছেন, ভয় শুধু 
যে আসন্ন বিপদ হইতে ঘটে তাহাই নয়, কিন্ত “কোনো অভ্ভূত, আকন্মিক, 
প্রবলভাবে আক্রমণকারী ঘটনার চমকপ্রদ অথবা! উদ্বেগজনক ফল হিসাবেও 
ঘটিয়া থাকে ।”” দৃষ্টাত্ত হিসাবে ভূতের ভয় উল্লিখিত হইতে পারে। জ্ঞানের 


৬৭২ মনোবিষ্ভা 


নিম্নতর অবস্থায় ভয়ের যাস্ত্রিক প্রকাশ প্রবল আকারে দেখা যায়, কিন্তু উচ্চতব 
অবস্থায় উহার প্রবলতা কমিয়। যায়। 


খে) ক্রোধ (আ্যাঙজার্‌) 

ডারুইন্-প্রদত্ত ক্রোধের দৈহিক ও মানসিক লক্ষণের বর্ণনা সংক্ষেপে 
উল্লিখিত হইতেছে । 

ক্রোধে হৃদ্যত্্ব এবং রক্তচলাচল পরিবতিত হয়__মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কপাণ 
এবং গলার শিরা ম্বীত এবং রক্ত মাথায় চালিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বানের গতিও 
পরিবতিত হয়, বুক ছুলিতে এবং স্ফীত নাসারন্ধ কাঁপিতে থাকে | দেহ সক্রিঘ 
হইবার প্রস্ততি হিসাবে সোজ। হয় এবং অঙ্গ প্রতাঙ্গ শক্ত 'হইয়া অপমানকারীব 
উপর ঝুঁকিয়া পড়ে । দৃঢ ও স্থির সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়। মুখ বন্ধ থাকে এবং দন 
আবদ্ধ হয় অথব! দস্তে দন্তে ঘর্ষণ চলিতে থাকে । অপমানকারীকে আঘাত 
করিবার জন্ত মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা, তাহাকে চলিয়া যাইতে বলা, ধাক্কা দেওযা, 
আঘাত করা, এমন কি প্রাণহীন বস্তুকেও আঘাত বা আছাড় দেওয়া ক্রোপের 
সাধারণ লক্ষণ। ক্রুদ্ধ শিশুরা উপুড় ব! চিৎ হইয়া মাটিতে গডাগডি দিযা 
চীৎকার করিতে থাঁকে এবং নাগালের মধ্যে যে বস্ত পায় তাহা আচভাইতে, 
লাথি মারিতে অথবা কামডাইতে থাকে । 

কিন্তু ক্রোধে পেশীতম্ব অন্যভাবে সক্র্রিষ হয়। প্রবল ক্রোধে পেশীর কম্পন 
ঘটিয়া থাকে । ওষ্ঠ অসাড, ক ক্রুদ্ধ অথনা উচ্চ এবং কর্কশ হইয়া পড়ে। 
ক্রুদ্ধ অবস্থায় বেশী কথা বলিলে, মুখ দিয়া ফেনা! বাহির হইতে থাকে | ক্রোণে 
চুল কণ্টকিত এবং কপাল মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হয়। চোখ দিয়া যেন আন 
ঠিক্রাইয়া পড়ে এবং কোটর হইতে যেন চোখ বাহির হইয়া আসিতে চাষ। 

মনের দিক হইতে ক্রোধ বিরুদ্ধত! বা প্রতিকূলত!| চর্ণ করিতে চা! 
এই প্রক্ষোভটির লক্ষণ হইল সক্রিয় বিরোধিতা এবং আক্রমণ, যেমন ভয়ের 
লক্ষণ হইল অসহায়বোধ এবং পলায়ন । জ্ঞানের নিম্বতর অবস্থায় ক্রোধ 
নিকটবর্তাঁ সকল বস্ত্বকেই ভাঙ্গিতে, ছি'ডিতে এবং ধ্বংস করিতে চাষ! 
যেমন একই দলভুক্ত একটি কুকুরের ডাঁকে অন্ঠান্ কুকুর ক্রুদ্ধ হয় এবং আক্রমণ 
করিবার মত কিছু না দেখিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়। বসে। কিন 
জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে ক্রোধ অধিকতর জটিল আকার ধারণ করে এবং চিস্বন 
বিকাশের ফলে বাস্তব কারণে সীমাবদ্ধ হয়। 


প্রক্ষোভ ৬৭৩ 


স্টাউটু মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির সহিত সম্বন্ধ ক্রোধের বিভিন্ন 
আকারগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাথমিক স্তরে যোগ্যাযোগ্য বিচার না 
করিয়া ক্রোধ যে কোনো বস্তর দিকেই ধাবিত হয়। ভ্ঞানমুলক চেতন! 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের প্রকাশ স্প্টতর হইয়া ওঠে । 'এই বস্থীয় 
ক্রোধ সন্মথস্থ যে কোনো বস্তর দ্রিকে আর চালিত হয় না,কিন্ত যে বাক্তি 
ক্রোধের কারণ তাহার দ্রিকে চালিত হয়। শারীরিক বলপ্রয়োগই ক্রোধ- 
প্রকাশের সাধারণ উপায়। কিন্তু উচ্চতর মানসবিকাশের স্তরে শারীরিক বল 
প্রয়োগের পরিবর্তে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি যে আমাদের শক্তির নিকট পরাভূত 
হইয়াছে এই কল্পনা বা জ্ঞানই হযত যথেষ্ট । চিন্তনেব বিকাশই এইবপ 
কল্পনা বা জ্ঞানের কারণ । 

ক্রোধ এবং ভয় এই দুইটি প্রক্ষোভভকে ক্যানন্‌ জরুরী প্রক্ষোভ 
| (এমার্জেন্সি ইমোশন্‌ ) বলিয়াছেন । ক্রোধ জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইয়া 
| উহাকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করে এবং ভয় উহার সহিত আটিয়৷ উঠিতে না 
পাবিয়। পলায়ন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। ভয়ের তুলনায় ক্রোধ অধিকতর 
বলশালী। আবার প্রথমটিব তুলনায় দ্বিতীয়টি অপ্রিকতর বহিক্ষিয় এবং কম 
ঢখদায়ক প্রক্ষোভ | 


(গ) হর্ধ ও বিষাদ 


স্থখ দুঃখ বেদনার তুলনায় হর্ন ও বিষাদ উন্নততর অনুভূতি, কারণ ইহারা 
উৎপন্ন হয় কোনে সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্রাক্ষ, কল্পন! বা চিন্তন হইতে । কোনো 
ইচ্ছার বা ইচ্ছামূলক প্রবণতাব পরিপুত্তি হইলে, হর্ষ এবং উহাৰ ব্যর্থতা ঘটিলে, 
বিষাদ উপস্থিত হয়। 

হর্ষ ও বিষাদ সকল প্রক্ষোভের মূলগত অনুভূতি, কারণ সকল প্রক্ষোভই হ্র্ব 
| অথবা বিষাদের দ্বার! অনুরঞ্জিত হয। কিন্ত ম্যাকৃডুগ্যাল্‌-এর মতে হর্ষ ও 
(বিষাদ মৌলিক প্রক্ষোভ নয়। তিনি বলেন যে ইহীরা। উৎপন্ন ( ডিরাইভূড্‌) 
প্রক্ষোভ অথবা তাহার মতে হর্য ও বিষাদ ইচ্ছার পুরণ অথবা অপুরণ হইতে 
উদ্ভূত হয়। বিষাদ সাধারণতঃ পশ্চাদ্দশী ( রেট্রস্পেক্টিভ্‌) প্রক্ষোভ, কাবণ 
ইহা পশ্চাতে তাকায়। অত্রীত বার্থতা হইতেই দুঃখের বা বিষাদে 
উৎপত্তি। আবার হর প্রধানত: সম্মুখদ্শ ( প্র্পেক্টিভ্‌, ইহ] সম্মুখে তাকায়, 
কারণ ইচ্ছার পরিপুর্ণতা হইতেই হর্ষের উৎ্পত্তি। 


৪৩ 


৬৭৪ মনোবিদ্ধ। 


শরীরের উপর হর্য ও বিষাদের ক্রিয়া বিপরীত । এই ক্রিয়া স্থুখছুঃখ 
বেদনার অনুরূপ, যদিও অধিকতর জটিল এবং সর্বাঙ্গীণ । নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, 
রক্তচলাচল, হজমক্রিয়। প্রভৃতির উপর হর্ষ সুস্থ প্রভাব এবং বিষাদ অন 
গ্রভাব বিস্তার করে। | 

ইহাদের প্রকাশও বিপরীত । হ্্ান্থিত ব্যক্তি সোজ। হইয়া দীডাষ। 
তাহার বক্ষ প্রসারিত হয়, চোখ উজ্জল এবং মুখমণ্ডল হাস্যময় হয়। সে 
হয়ত আনন্দে লাফাইয়া ওঠে, অন্ত ব্যক্তির সহিত বেশী মেলামেশা করে। 
আবার বিষাদ্গ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষু দিয়া জল বাহির হয়, মে ছুঃখভারে 
নোয়াইয়৷ পড়ে, তাহার বক্ষ সঙ্কুচিত হয় এবং দেহ শিথিল হইয়া ব 
এলাইয়! পড়ে । 


€ঘ) ভালবাস। 

ভালবাসা প্রক্ষোভটি নান! অর্থে র্যবহৃত হইয়া থাকে । জক্কীর্ণ অথে 
ইহা যৌন ব! কামজ লিপ্দার নামাস্তর। এই ভালবাসা সাধারণতঃ স্বার্থপব, 
কারণ ব্যক্তির নিজ কামনা পরিতৃপ্ত হইলেই ইহার অবসান ঘটে । 

ব্যাপক অর্থে ভালবাস! একটি পরার্থপর বা সামাজিক প্রক্ষোভ। 
অনুরাগ এবং সহান্ৃভূতি ইহার প্রধান লক্ষণ । ভালবাসায় এক ব্যক্তি অপর 
ব্যক্তির স্থখদুঃখের সহিত আপন স্থখছুংখ অভিন্ন অন্রভব করে, উহাকে 
আদর করে এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে। মাতৃন্সেহ ভালবাসার একটি 
উত্ুষ্ট উদ্াহরণ। উচ্চতর স্তরে কোনে! আদর্শ ভালবাসার বস্তু হইতে 
পারে--যেমন ভক্তের ভালবাসা ভগবানের প্রতি অথবা শিল্পীর ভালবান! 
সৌন্র্ষের প্রতি । এই উচ্চতর অনুভূতিগুলি প্রক্ষোভের তুলনীয় উন্নত 
রস ( সেট্টিমেণ্ট )। 


€ঙ) স্বণ! 

ভালবাসার বিপরীত প্রক্ষোভ হইল দ্বণা। দ্বণ্য বস্ত বা ব্যক্তি আকমণ না 
করিয়া আমাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখে । 

ম্যাক্ডুগ্যাল্‌্-এর মতে ঘ্বণ| মৌলিক নয়, কিন্ত যৌগিক প্রক্ষোভ | ইহ।তে 
মিশ্রিত থাকে ক্রোধ, ভয় এবং বিতৃষ্ণা। ভালবাসা স্থুস্থ কিন্তু ঘ্বণা হইল অনু 
প্রক্ষোভ। প্রথমটিতে আমাদের সত্তা প্রসারিত কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ইহা সম্কচিত 


ক্ষোভ ৬৭৫ 


হয়। আবার প্রথমটি পরার্থপর বা সামাজিক এবং গঠনমূলক, কিন্তু দ্বিতীয়টি 
স্বার্থপর, অসামাজিক এবং ধ্বংসমূলক প্রক্ষোভ । 


(6) সহানুভূতি ( সিম্প্যাথি ) 

অপরের অনুভূতির সহিত্ত নিজ অনুভূতির নাম সহান্ুভৃতি । অপরের 
নথে স্থথী এবং ছুঃখে ছুঃখী হওয়াই সহানুভূতির লক্ষণ। 

সহানুভূতি একটি পরার্থকেন্ড্রিক প্রক্ষোভ | ইহা সহজাত, অনৈচ্ছিক এবং 
সকলের, এমন কি শিশুর মধ্যেও, দেখা যায় । শিশু তাহার মাতাকে হাসিতে 
দেখিলে হাসে এবং কাদিতে দেখিলে কাদে । অন্নুকরণ প্রবৃত্তিই সহানুভূতির 
মূল কারণ। একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিলেই, দলের অন্যান্য কুকুর সহজাত 
অনুকরণ প্রবৃত্তির বশবতাঁ হইয়া ঘেউ ঘেউ করে । 

উচ্চতর সহান্ুভৃতিতে যেমন পরের স্থখছুঃখের অনুভূতি ঘটে, তেমন 
অবগতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক মানসবৃত্তি ঘটিয়া থাকে । সখছুঃখ প্রভৃতির বহিঃ- 

কাশের প্রত্যক্ষ, অর্থবোধ, নিজকে অপরের অবস্থায় কল্পনা করা৷ এবং চিন্তন 

নাহায্যে অপরের অনুভূতি বুঝিতে পারা, এই সবগুলিই অন্ভূতির কারণ । 

সহানুভূতি সম্ভব হয় সম-অবস্থাযুক্ত বাক্তির মধ্যে । ক্রোরপতি দরিদ্রকে 
কণা করিতে পারে, কিন্ত দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে পারে না। 
সম-অবস্থার ব্যক্তিই নিজকে অপরের অবস্থায় কল্পনা করে। 


সমানুভূতি € এম্প্যাথি ), 

সহানুভূতি এবং সমান্ভৃতির পার্থকা উল্লেখষোগ্য । সহান্থভৃতিতে ছুই 
বাক্তির মধ্যে 'সাহিতা” বা সাদৃশ্ঠ অনুভূতি হয়। ইহাতে এক ব্যক্তি নিজকে 
মপর ব্যক্তির সহিত অভিন্ন অথব1 এক বলিয়া! বোধ করে না। কিন্ত 
সমান্ভৃতিতে এক ব্যক্তি যেন অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! তাহার সহিত 
একাত্মতা বা অভিন্নতা বোধ করে। শিশুর! ঘুভি উডাইয়া আনন্দ পায়, কারণ 
তাহারা উহার সহিত এমন অভিন্নতা বোধ করে যে তাহাদের মনে হয় যেন 
তাহারাই আকাশে ঘুড়ি হইয়া উডিতেছে। কল্পনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব 
মতিক্রম করিয়া, তাহার! আনন্দ অনুভব করে । 


১ উছ্গঞার্থ আও মাকুনইস্‌__সাইকলজি ( প্রধম এশীয় সংস্করণ ), পৃ: ৩৩৯_-৩৪, 


৬৭৬ ্‌ মনোবিষ্ঠা 


উড প্রক্ষোভ্ডেক্স প্রচলিত ক্রেত্দ্রীস্ত্র আমতলা 
€ ট্ররেডিস্পল্যাভ্নঃ সে্ই়যাল্‌ থিশুল্লি অফ, ইচ্মোম্ণন্‌১ 
প্রক্ষেভের বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় :__ 
(১) কোনো প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা, যাহা প্রক্ষোভ উৎপন্ন কবে 
(২) এই মানস ক্রিয়াগুলির সহিত সংশ্ষিষ্ট কতগুলি কেন্দ্রীয় বা মন্তিক্ষগ 
ক্রিয়া, (৩) প্রক্ষোভের সুখ-ছুঃখাত্মক অনুভূতি, (৪) এই অন্থৃভূতির সহক।বী 
কতগুলি শারীর প্রকাশ, যেমন নাভী, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্যস্তর, রক্তসঞ্চালন, অন্তংক্ষব 
এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থির রূসক্ষরণ, পেশীজ ক্রিয়ার পরিবর্তন এবং (৫) প্রক্ষোভ- 
অনুভূতির ফলস্বরূপ প্রতিক্রিয়া । 


উদাহরণ 


কেহ হয়ত বাঘ দেখিয়া ভয় পাইল। ব্যাত্রপ্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ কবির 
ভীতিজনক পরিস্থিতির উপলব্ধি পর্যন্ত মানস ক্রিয়াগুলি ছুঃখবেদনাময় এবং 
ইহার] সাধিত হয় কতগুলি মন্তিষ্ণীয় বা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার সহযোগিতায় | ব্যাঘ 
দর্শনের ফলে শরীরযন্ত্রের নান! পরিবর্তন হইল, যেমন ভীত ব্যক্তির মুখ বিব্ধ 
হইয়া বা শুকাইয়া গেল, বুক টিপটিপ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ কাগিতে 
লাগিল, হাতপা' অসাড় বোধ হইল এবং সে পলায়ন করিল, বা মুছিত হইল। 

প্রক্ষোভের উল্লিখিত ব্যাখ্যা এ সম্বন্ধে প্রচলিত ( ট্রেভিশন্তাল্‌) কেন্্রী 
(সেন্ট্যাল্‌ ) মতবাদেই প্রযোজ্য । প্রক্ষোভের প্রচলিত মতবাদ অনুসারে ইহা 
প্রথম এবং প্রধান কারণ হইল কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রতাঙ্ষ, 
প্রতিরপ ব। ধারণা । এই কারণটি মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় বা মন্তিকফগত, যেহেতু 
প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ ব। ধারণা দৈহিক দিক হইতে নার্ভকেন্দ্রের বা মন্তি্ের 
ক্রিয়ার সহিত সন্বদ্ধ। প্রক্ষোভ উৎপন্ন হইলেই উহার ফলম্বরূপ নান 
যাস্ব্িক, গ্রস্থীয়, এবং পেশীজ সংবেদন ব! প্রকাশ ঘটে এবং ইহাদের ফলে 
প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়। উৎপন্ন হয় । তাহা হইলে, প্রচলিত মত অনুসারে 
প্রথমে প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা, এই কেন্দ্রীয় ক্রিয়াগুলি ঘটে 
উহাঁদের ফলে প্রক্ষোভ উৎুপন্প হয়, আবার প্রক্ষোভের ফলে। 
দেহ্যন্ত্রীয় নানা প্রকাশ দেখা দেয় এবং উহাদের ফলে গ্রাক্ষোভের 
প্রতিক্রিয়া ঘটে। 


কিন্তু জেম্স্-ল্যাঙ্গ প্রক্ষোভের প্রচলিত মত স্বীকার করেন নাই । 


প্রক্ষোভ ৬৭৭ 


৬। প্রক্ষোভেকল্র জেস্স্ল্যাজ্ছ সতববাদ 
€জেস্স্ল্যা্, থিওল্লি অহ, ইন্মোস্শল্‌১ 

আমেরিকান মনোবিৎ উইলিয়াম্‌ জেম্স এবং ড্যানিশ শারীরবৃত্তবিৎ 
স. জি. ল্যাঙ্গ, প্রক্ষোভের যে মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহ। প্রচলিত বা 
কেন্দ্রীয় মতবাদের বিপরীত । জেম্স্‌ এবং ল্যাঙ্গ স্বাধীনভাবে, যথাক্রমে ১৮৮৪ 
এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রক্ষোভের যে দুইটি মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন 
টহারা আসলে অভিন্ন, স্থতরাৎ যুক্তভাবে জেম্স-ল্যাঙ্গ মতবাঁদরূপে পরিচিত। 

জেম্স্লা্গ মনে করেন যে প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই প্রক্ষোভ 
উৎপন্ন করে না, অথব। প্রত্যক্ষ, 'প্রতিরূপ বা! ধারণা জাতীয় কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার ফলে 
ক্ষোভ ঘটে না। এই মতান্ুুসারে প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই 
মাভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের নার্ভকেন্দ্রকে উন্দীপিত করিয়। নানাপ্রকার 
ঘান্ত্রিক সংবেদন ঘটায় এবং এই যাল্ত্রিক সংবেদনগুলির যে মানসবৃত্তি 
উৎপন্ন হয় তাহাই প্রক্ষোভ। প্রচলিত মতানুসারে প্রকাশের কারণ 
প্রক্ষোভ, কিন্তু জেম্স্-ল্যাঙ্গ মতান্ুসারে প্রক্ষোভের কারণ প্রকাশ । 

জেম্স-এর প্রসিদ্ধ মনৌবিগ্যাগ্রন্থ “প্রিন্সিপ্ল্স্‌ অফ. সাইকলজি” হইতে 
তাহার মতব্যাখ্যাব একটি প্রসিদ্ধ অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 

“এই স্ুল প্রক্ষোভগুলি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ চিন্তাধারা এই 
বে কোনো! ঘটনার মানসিক প্রত্যক্ষ প্রক্ষোভ নামক মানস অনু- 
ভূতি উৎপন্ন করে এবং শেষোক্ত মানসবৃত্তি দৈহিক প্রকাশ ঘটায়। 
পক্ষান্তরে আমার মতবাদ এই যে উদ্দীপক ঘটন৷ প্রত্যক্ষ হইবার 
ঠিক পরেই দৈহিক পরিবর্তনগুলি ঘটিয়। থাকে এবং এই পরিবর্তনগুলি 
ঘটিবার ফলে উহাদের যে অনুভূতি হয় তাহাই প্রক্ষোভ। সাধারণ 
জ্ঞানবশে আমর। বলিয়া থাকি যে আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য 
টুঃখিত হইয়া কাঁদি, ভালুকের সাক্ষাংফলে ভীত হইয়া পলায়ন 
করি, প্রতিঘন্বথীর নিকট অপমানিত হইয়। ক্রোথবশে তাহাকে 
আঘাত করিয়া! বসি। কিন্তু যে মতটি বর্তমানে সমধিত হইতেছে 
তন্ুসারে এই ঘটনাক্রম ভ্রান্ত। একটি মানসবৃত্তি আর একটি 
মানসবৃত্তির দ্বারা প্রবতিত হয় না। দৈহিক প্রকাশগুলি উহাদের 
মধ্যবর্তী থাকে । এইরূপ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত যে আমরা কাদি 
বলিয়াই দুঃখিত হই, আঘাত করি বলিয়াই ক্রুদ্ধ হই, কীপি বলিয়াই 


৬৭৮ মনোবিষ্ঠা 


ভীত হুই, কিন্তু দুঃখিত, ক্রুদ্ধ এবং ভীত হুই বলিয়। যথাক্রমে কীদি 
না, আঘাত করি না এবং কাপি না” 

জেম্স আরও বলিতেছেন, “দৈহিক পরিবর্ভনগুলি যাহাই হউক ন 
কেন, উহার প্রত্যেকটি ঘটিবামাত্র তীল্ষু বা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় ।” 
আবার, আমরা যদি কোনে প্রবল প্রক্ষোভের কল্পনা করি এবং 
উহ্থার চেতন। হইতে সকল দৈহিক লক্ষণগুলি বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্ট 
করি, আমরা দেখি যে উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কোনো 
মানস 'উপাদানই” থাকে ন। যাহা দ্বারা প্রক্ষোভটি গঠিত হইতে পারে 
এবং যাহাও বা অবশিষ্ট থাকে ভাহ শুধু একটি শুষ্ক এবং নিরপেক্ষ 
বুদ্ধিমূলক প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ।” জেমস আরও বলিতেছেন, “আমার শরীর 
যদি অসাড় হইত, তাহা হইলে কি কোমল কি কঠোর সকল অনুভূতি 
হইতেই আমি বঞ্চিত হইতাম এবং শুধু অবগতি বা! বুদ্ধিমূলক সত্তা 
বহন করিতাম ।” 

জেম্স-এর মতে “প্রক্ষোভ-উগ্পাদক বস্তব দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় 
একটি পুর্বগঠিত দেহযন্ত্রের দ্বারা । এই পরিবর্তন এমন সুশ্্র এবং অসংখা 
যে সমগ্র দেহ্যন্ত্রকে বলা চলে একটি শব্বায়মান ফলক যাহাতে প্রতোকটি 
চেতনা-পরিবর্তন ঝঙ্কৃত হয়।” অধিকন্ত “প্রত্যেকটি দৈহিক পরিবর্তন কতগুি 
উপাদানের সমষ্টি । উপাদানগুলি হইল দেহ্যন্ত্রের পরিবর্তন এবং প্রতোবটি 
পরিবর্তনই উদ্দীপক বস্তর প্রতিবর্তী ফল।” 

তাহা হইলে জেম্স-এর মতানুসাবে প্রত্যক্ষকে কেন্দ্র করিয়। যে 
যান্ত্রিক সংবেদনগুচ্ছ প্রতিবর্তরূপে উদ্দীপিত হয়, তাহাই প্রক্ষোভ। 
মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমগ্র প্রক্ষোভচেতনাকে প্রতিবর্তবূপে উৎপন্ন যা্দি 
সংবেদনে পরিণত করা! যায় । 


সি. জি. ল্যাঙ্গ-এর মত 

জেম্সএর সহিত কোনোরূপে সম্পকিত না হইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাে 
সি. জি. ল্যাঙ্গ ও মূলতঃ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । জেম্স্‌ এবং লাগ 
উভয়ের মতেই প্রক্ষোভ কতগুলি শারীর 'প্রকীশ, পরিবর্তন বা সংবেদন মাত্র 
জেম্স্ যান্ত্রিক সংবেদনের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
কিন্ধ জ্যা্গ বাহনিয়ামক (ভ্যাসো-মোটর্‌) পরিবর্তনের উপর বেন 


সি 
প্রক্ষোভ ৬৭৯ 


জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রাক্ষোতের উদ্দীপক যদি বাহনিয়ামক 
যন্ত্রকে সক্রিয় না করিত তাহা! হইলে আমরা উদ্বাসীন বা নিস্পৃহ 
জীবন যাপন করিতাম ৷ এইরূপ অবস্থায় বাহাজগতের সংবেদন আমাদের 
অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করিত এবং জ্ঞান বাড়াইত, কিন্তু না করিত স্থখ উৎপাদন, 
ন| প্রবৃত্ত করিত ক্রোধে, না অবনমিত করিত উদ্বেগে, না অভিভূত করিত 
ভয়ে। প্রক্ষোভের জন্য বাহনিয়ামক যন্ত্রকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। 

স্ৃতরাং ল্যাঙ্গ-এর মতান্ুসারে প্রক্ষোভের দুইটি অংশ। প্রথমটি হইল 
উহার সংবেদনরূপ কারণ যাহা স্মরণের অথবা অনুষক্ত ধারণার সাহায্যে কাজ 
করে। আবার দ্বিতীয়টি হইল উহার কার্য, অর্থাৎ প্রতিবর্তবূপে উৎপন্ন 
বাহনিয়ামক পরিবর্তনগুলি, যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধো রক্তসঞ্চালন এবং 
উহাদের উপর নির্ভরশীল মানসিক ও দৈহিক পবিবঙনগুলি। তাহার মতেও 


এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কোনো বেদনা নাই। প্রক্ষোভ শেষোক্ত 
পরিবর্তনগুলিরই নামান্তর। 


জেম্স্-ল্যাজ, মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি 


জেম্স্-ল্যাঙ্গ মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষিপ্তভাবে এইপ্রকার :- 

(১) প্রক্ষোভ হইতে উহার শারীরপ্রকাশগুলির বেদনা বিচ্ছিন্ন 
করিলে প্রক্ষোভ থাকে না, থাকে একটি শুষ্ক এবং স্ুখছুঃখনিরপেক্ষ 
বুদ্ধিমূলক প্রত্যক্ষ । 

(২) বস্তশুন্ত ব। অমূলক প্রক্ষোভও €(অব্জেক্টলেস্‌ ইমোশন্‌) 
প্রচলিত মতে ব্যাখ্যাত হয় না| মানসরোগী বিনা কারণেই ভীত, ক্রুদ্ধ বা 
অন্যপ্রকারে 'প্রক্ষুব হইতে পারে । তাহার প্রক্ষোভের মূলে প্রায়ই বাস্তব প্রত্যক্ষ 
থাকে না, কিন্তু থাকে শুধু যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ । স্থতরাং এই প্রকার 
'ভাসমান? বা শূন্য প্রক্ষোভ আসলে যাস্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশেরই নামান্তর । 

(৩) প্রক্ষোভের যাল্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে উহ উৎপল্ 
হয়। যেমন অভিনেতারা ক্রোধ, ভয়, স্থথ, ছুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষৌোভগুলির বহিঃ 
প্রকাশ অনুকরণ করিয়া উহাদের অনুভব করিয়া থাকেন। 

(৪) প্রাক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন, কারণ প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ বাড়িয়া! ষায়। পলায়ন করিতে বা কাদিতে আরম্ভ 
করিলেই ভয় বা দুঃখ আরও পাইয়া বসে। 


৬৮০ মনোবিগ্ভা 


(৫) প্রক্ষোভের প্রকাশ দমন করিলেই প্রক্ষোভ অন্তহিত 
হয়। যেমন পলায়ন না করিলে অথবা না কাদিলে ভয় এবং ছুংখ 
তিরোহিত হয়। 

এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে যান্ত্রিক প্রকাশ বা! সংবেদন ঘটিলেই প্রক্ষোভ ঘটে 
এবং উহার। না ঘটিলে প্রক্ষোভ ঘটে না। সুতরাং প্রক্ষোভ প্রকাশ বা 
সংব্দনেরই নামান্তর | 


ন। জেস্স্ল্যাজ.সতন্বালেক সম্মালোচম্না 

জেম্স্ল্যাঙ্গ মতবাদ অভিন্ন । স্থতরাং জেম্স-এর মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত 
আপত্তিগুলি ল্যাঙ্গ-এর মতের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য । 

(১) জেম্স্ল্যাঙ্গ মতবাদ নৃতন নয়। আযারিস্টট্ল্‌, মেল্ব্রযান্স, দেকাতে, 
স্পিনোজ। প্রভৃতি দার্শনিক যান্ত্রিক এবং বাহনিয়ামক সংবেদনই প্রক্ষোভ, 
এইরূপ মত ল্যাঙ্গ, ও জেম্স্‌-এর বন্ুপুর্বে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 

(২) জেম্স-এর প্রথম যুক্তিতে বল! হইয়াছে ঘে কোনো! প্রক্ষোভ হইতে 
উহার শারীর প্রকাশ বিচ্ছিন্ন কবিলে যাহা অৰশিষ্ট থাকে তাহা প্রক্ষোভ নয়, 
কিন্তু শুফ বৃদ্ধিক্রিয়া। এই যুক্তিতে অবশ্ঠই প্রমাণিত হয় বে প্রক্ষোভ উহার 
যান্ত্রিক প্রকাশ হইতে অবিচ্ছেচ্য। 

জেম্স্‌ এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তিনি ইহার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন 'অথবা আসলে একই 
বস্ত। কিন্তু জেম্স-এর এই সিদ্ধান্ত তাহার যুক্তি হইতে অন্থসরণ করে ন|। 
দুইটি বস্ত্র সংযুক্ত হইলেই উহারা অভিন্ন এইরূপ প্রতিপন্ন হয় ন। 
এই সমালোচনা প্রসঙ্গে স্টাউট্‌-এর বক্তব্য এইরূপ। একটি জলাশয়ে তরঙ্গ সৃষ্ট 
না করিয়। উহাতে টিল পড়িতে পারে না। কিন্তু ঢিল নিক্ষেপ এবং তরর্গ 
এক বা অভিন্ন নয়। অনুরূপ যুক্তিতে বলা যায় যে ভয়, ক্রোধ, হ্র্য, শোক 
প্রভৃতি প্রক্ষোভ উহাদের যাস্ত্িক সংবেদন বা প্রকাশ না ঘটিলে ঘটিতে পারে 
না। কিন্তু তাই বলিয়া উহারা এক বা অভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক । 
এইরূপ যুক্তিতে সহভাবের সহিত কার্কারণভাবের ভ্রম নিসা 

কো.-একুজিস্টেন্ষ্‌ ফর্‌ কজেশন্) ঘটে । 

(৩) জেম্স্‌ বলিয়াছেন যে বস্তৃশূন্ত ব।৷ অমূলক প্রক্ষোভের শুলে কেন্দ্রীয় 
ক্রিয়া নাই ( অর্থাৎ ইহা। প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা! হইতে উত্পন্ন হয় না), 


প্রক্ষোভ ৬৮৬ 


কিন্ত আছে শুধু বহিঃ্রাস্তীয় যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন স্থতরাং, এইরূপ 
প্রক্ষোভ অবশ্ঠই উহার যাল্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনের সহিত অভিন্ন । 

বস্তবশূন্য ব। অমূলক প্রক্ষোভ স্বভাবী জীবনে খুব কমই ঘটিয়া থাকে । কিন্ত 
অস্থভাবী জীবনে ইহার অস্তিত্ব অনন্বীকার্য। মত্ততার কোনো অবস্থায় হয়ত 
মাতাল তাহার চারিদিকেই ইছুর ছুটিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পায়। ভ্রম- 
বাতুল রোগী নানাপ্রকার অমূলক উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভ অন্কুভব 
করে, অথচ আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ অনুভূতির বাস্তব হেতু নাই। 

কিন্তু অমূলক বা বস্তশূন্য প্রক্ষোভের সতাতা স্বীকার করিলেও, উহার! যে 
শুধু যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনেরই নামান্তর, এইরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক । আসলে 
মানসরোগীর এইরূপ বস্তশৃন্ত প্রক্ষোভের কারণ তাহার প্রক্ষোভ-স্বভাব 
যাহ! অতীত প্রত্যক্ষ, কল্পনা অথব! ধারণ। হইতে গঠিত হুইয়াছে। 

মনোবিগ্ভার দিক হইতে এই তথাকথিত বস্তশূন্য প্রক্ষোভ আসলে 
স্তশূন্য ব। নিবিষয় নয়। মাতাল ইদুর দেখিতেছে, অথচ ইছুর নাই। এই 
ক্ষেত্রে কল্পিত ইছুরই প্রক্ষোভের বিষয় । সুতরাং প্রক্ষোভ বস্তশুন্য নয়। 

(৪) জেম্স্‌ বলেন যে যান্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে প্রক্ষোভের স্থষ্টি 
$ধ | উহ] স্বীকার করিলেও, এইবপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ষে প্রক্ষোভ কত্রিম 
ধান্বিক প্রকাশের সহিত অভিন্ন । প্রথমত:, বুঝিতে হইবে কি উপায়ে কৃত্রিম 
বান্ত্িক প্রকাশগুলি উৎপন্ন হয়। ইহারা উৎপন্ন হয প্রক্ষোভের বিষয়ের 
কল্পনা, ধারণ! বা চিন্তন হইতে । তে অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের সহিত 
কাল্পনিক একাত্মতা! বোধ করিতে পারেন, তীহার পক্ষেই এ চরিত্রের 
অনুভূতি, আবেগ বা প্রক্ষোতের অভিনয় সম্ভব। এই প্রক্ষোভ 
প্রথমে অস্পষ্ট । উহার প্রকাশের সহিত সংশ্রিষ্ট হইয়া উহা স্পষ্টতর বা 
তীব্রতর হইতে থাকে | তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ 
হইতেই যাল্ক্রিক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। এই যাক্ত্রিক প্রকাশ রুত্রিম, 
বেহেতু প্রক্ষোভের কারণও কল্পিত বা কত্রিম। 

(€) জেম্স্‌ বলেন, প্রক্ষোভের যান্ত্রিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ 
বাড়িতে থাকে, স্থৃতরাং যান্ত্রিক প্রকীশই প্রক্ষোভের কারণ। কিন্তু কথাটি 
আপাতদৃষ্টিতে সতা হইলেও, আসলে মিথ্যা । অবদমিত প্রক্ষোভের প্রকাশ 
আরম্ভ কালে প্রক্ষোভ বাড়ায় । যাহার। নিদারুণ শোকেও দুঃখ প্রকাশ করে 
না, অবদমিত দুঃখ তাহাদের মনে একপ্রকার দুঃখ-স্বভাব ক্প্টি করে। একবার 


৬৮১ মনোবিষ্ঠা 


কাদিতে আরম্ভ করিলে নিরুদ্ধ শোক যেন আরও উথলিয়া ওঠে । কিন্তু 
প্রক্ষোভের প্রকাশ উহার প্রাথমিক বুদ্ধি ঘটাইলেও, পরে আর উহার বৃদ্ধি ঘটায 
না) প্রকাশের ফলে প্রক্ষোভের প্রাথমিক বৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। 
পর্যাপ্ত প্রকাশের ফলে দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভের তীব্রতা হ্বাস পায়। 

স্থতরাং প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভ বাড়িয়া যায়, অতএব প্রক্ষোভ 
প্রকাশের সহিত অভিন্ন, জেম্স্*এর এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
মনে হয় না। 

(৬) জেম্স্‌ বলিয়াছেন যে যেহেতু যান্ত্রিক প্রকাশ দমন করিলে প্রক্ষোতও 
দমিত হয়, স্থৃতরাং ইহারা অভিন্ন। কিন্তু এই যুক্তিও স্বীকার্ধ নয়। প্রক্ষোভের 
প্রকাশ দমন করিবার চেষ্ঠা করিলে, প্রক্ষোভ ন! কমিয়! বাঁড়িয়াই 
যায়। অবদমিত প্রক্ষোভের ফলে প্রক্ষোভ-ম্বভাবের স্থ্টি হয় এবং উহ 
বিকৃতভাবে আন্মপ্রকাশ করে তাহা ছাড়া অবদমনের চেষ্টায় শারীরিক ও 
মানসিকবৈকল্যও ঘটিতে পারে, ষথ। স্সাযুদৌর্বলয প্রভৃতি । 

(৭) জেম্স্‌ ওয়ার্ড তাহার “সাই কলজিক্যাল্‌ প্রিন্সিপ্ল্স্‌” গ্রন্থে প্রচলিন 
মন্তের সমর্থনে বলিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ, প্রতিবূপ বা ধারণা হইতে যাত্রিক 
প্রকাশগুলি সোজান্থজিভাবে উৎপন্ন হয় না কিন্তু হয় উহাদের মধাবর্তা 
বুদ্ধিক্রিয়া! অথবা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। একটি পরিস্থিতির জ্ঞান 
হইতে প্রক্ষোভ এবং প্রক্ষোভ হইতে উহার যান্ত্রিক প্রকাশ উৎপন্ন 
হয়। ওয়ার, পরিহাসছলে বলিয়াছেন, “জেন্স্‌কে প্রথমে একটি পিঞ্জরাবন্ধ 
এবং পরে একটি মুক্ত ভালুকের সম্মুখীন কর! হুউক। প্রথমটিকে 
তিনি উপহার দিবেন পিষ্টুক, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে তাহার পায়ের 
পরিষ্কার গোড়ালি দুইটি” পিঞ্চরাবদ্ধ ভালুককে জেম্স্‌ যে পরিস্থিতিতে 
দেখিবেন, মুক্ত ভালুককে তাহার ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখিবেন। “প্রথমটি 
তাহার মনে জাগাইবে কৌতুক অনুভূতি বা আমোদ, আর দ্বিতীয়টি হয। 
প্রথম পরিস্থিতির লঘুতা এবং দ্বিতীয় পরিস্থিতির গুরুত্ব-জ্ঞানই যথাক্রমে পি্ট৭ 
উপহার এবং পলায়ন এই ছুইটি বিপরীত যান্ত্রিক প্রকাশের কারণ। 

স্থতরাং প্রক্ষোভ উহার বহিঃগ্রকাশের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উৎপন্ন হং 
উহ্বার কেন্দ্রীয় ব। মন্তিফগত ক্রিয়ার দ্বারা । 

(৮) জ্টাউট্‌, ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ জেম্সীয় মতবাদের 
একটি গুরুতর ক্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তাহারা বলিয়াছেন যে হচ্ছ" 


প্রক্ষোভ ৬৮৩ 


মূলক ক্রিয়ার সহিত প্রক্ষোভের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ । ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার 
পুরণ বা ব্যাঘাত হইতেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। এই কারণে স্টাউটু প্রক্োভের 
“পরগাছা-স্থলভ প্রকৃতির ( প্যারাসিটিক্যাল্‌ নেচারু )” কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রক্ষোভ শক্তি আহরণ করে ইচ্ছামূলক ক্রিয়া হইতে । মাতা 
নিজকে সন্তানের দুঃখে তঃখী এবং সুখে সুখী অনুভব করেন, কারণ প্রথমটিতে 
তাহার মাতৃত্ব সহজ প্রবৃত্তি ব্যাহত এবং দ্বিতীয়টিতে পুর্ণ হয়। অধ্যাপক 
উইলিয়াম জেম্স্‌ প্রক্ষোভের ইচ্ছামূলক ভিত্তি উপেক্ষা করিয়াছেন । 

আবার ন্নাইডার্‌, ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ প্রভৃতির মতে প্রক্ষোভ সহজ প্রবৃত্তির 
সহিত অঙ্গার্গিভাবে জডিত। ম্যাকৃডূগাল্‌ বলেন যে প্রক্ষোভ সহজ প্রবৃত্তির 
মর্সস্থল (কোর্‌)। যেমন পলায়ন নামক সহজপ্রবৃত্তির মর্মস্থল ভয়, যোধন 
নামক সহজ প্রবুত্তির মর্মস্থল ক্রোধ । জেম্স্-এর মতবাদে প্রক্ষোভের 
সহিত সহজ প্রবৃত্তির যোগসূত্র উপেক্ষিত হইয়াছে । 

(৯) উপরন্ত জেম্সএর স্বীকৃতি অন্ঠসারে তাহার মতবাদ অপেক্ষারুত 
কুল প্রক্ষোভগুলিতে সীমাবদ্ধ কিন্তু সূন্মম ব! সুকুমার প্রক্ষোতগুলিতে 
প্রযোজ্য নয়। ক্রোধ, ভয়, হিংস৷ গ্রভৃতি স্থূল প্রক্ষোভে উচ্চতর মানস বুত্তিব 
ক্রিয়। থাকে না। কিন্তু স্বকুমার বা সুক্ষ প্রক্ষোভ অর্থাৎ যে সকল প্রক্ষোভ 
সৌন্দর্য, সতা, এবং ন্যায়ান্তায়বোধের সহিত জডিত, সেইগুলি কেন্দ্রীয় মতবাদ 
অন্টসারেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 

(১০) যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ যদি প্রক্ষোভের কারণ হইয়া থাকে তাহা 
হইলে একই প্রকারের যান্ত্রিক সংবেদন ব' প্রকাশ একই প্রকারের 
প্রক্ষোভের সহিত সংশ্লিষ্ট হইত। কিন্ত বাস্তব ঘটন। বিপরীত । ক্তে 
যেমন ভয় পাইয়া দৌড়াইতে পারে, তেমন আনন্দেও দৌডাইাতে পাঁবে। 
আনন্দে প্রিয়জনকে দূর হইতে দেখিয়। ক্রোধে, পলায়মান এক্রর পশ্চাদ্ধাৰনে, 
উদ্বেগে, ট্রেন ধরিতে গিয়া, এইরূপ বিভিন্ন প্রক্ষোভের ফলে একই জাতীয় 
দৌড়ানো-বূপ বহিঃপ্রকাশ এবং বক্ষম্পন্দন, নাড়ীর গতি, রক্তসঞ্চালন, গ্রন্থির 
রসক্ষরণ 'প্রভৃতি আভাস্তরীণ প্রকীশ ঘটিতে পারে। 

টিশ_নার্‌ বলিয়াছেন, “আনন্দে অভিমানে এবং দুঃখে আমরা অশ্রু 
মোচন করিতে পারি; ভয়ে, নৃশংসতায় এবং ক্রোধে আমর। 
আঘাত করিতে পারি; কোনে! বন্ধুকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য আমরা 
দৌড়াইতে পারি, তেমনই পশ্চাতে ধাবিত ভালুক দেখিয়াও আমরা 


৬৮৪ মনোবিষ্ঠা। 


দৌড়াইতে পারি; আগ্রহাতিশয্যে যেমন আমরা কাপিতে পারি, 
তেমন ভাবপ্রবণতায় অথবা ভীত হুইয়াও কাপিতে পারি ।” 


উপসংহার 


স্থতরাং যাস্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন প্রক্ষোভের কারণ নয়। পুর্বোক্ত বিরুদ্ধ 
যুক্তি সাহায্যে ইহাই প্রমাণিত হইল যে জেম্স্-ল্যাঙ্গ মতবাদ গ্রহণীয় নয়। 


(১১) জেম্স্‌ কর্তৃক নিজ মতের সংস্কার সাধন 

জেম্স্‌ স্বয়ং তাহার মতের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়। উহার সংস্কাব 
সাধন করিয়াছেন । তাহার মতের পরবর্তা সংস্করণে দুইটি স্বীকৃতি বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ, কারণ ইহার ফলে তাহার পূর্বমতবাদ এবং প্রচলিত মতবাদের আমূল 
বিরোধিতা বহুল পরিমাণে ক্ষীণ এবং ছুর্বল হইয়। পভিয়াছে । 

জেম্স্‌ কর্তৃক তাহার নিজ মতের প্রথম সংস্কারটি এই :__ 

প্রক্ষোভ বে প্রত্যক্ষ কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেদন। 
বর্তমান । পুর্বমত অনুসারে প্রত্যক্ষে বেদনা নাই-_ প্রত্যক্ষ প্রতিবর্তভাবে 
(রিফ্রেক্স_লি) যান্ত্রিক সংবেদন বাঁ প্রকাশ ঘটায় এবং পরিবর্তরূপে উহাদের প্রক্ষোভ 
উৎপন্ন হয়। পুর্বমতে প্রক্ষোভের উদ্দীপক প্রত্যক্ষে স্খদ্ধঃখ বেদনা নাই, কিন্ত 
পরবর্তী মতে, প্রত্যক্ষের সংবেদনাত্মক গুণগুলিতে স্খছুঃখ-বেদন! বঙমান । 

জেম্‌স্‌ দ্বিতীয় সংস্কার করিয়াছেন প্রত্যক্ষ বিষয়ের ব্যাখ্যায়। এতদন্সাবে 
প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ একটি সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ । এই 
স্বীরূতি ওয়ার্ড-প্রদশিত প্রত্যক্ষ বিষয়ের সমগ্র রূপের স্বীকৃতি । ইহার ফলে 
জেম্সএর বহিঃপ্রাস্থিক প্রক্ষোভ-মতবাদ প্রচলিত কেন্দ্রীয় মতবাদের 
নিকটবর্তা এবং উহাদের বিরুদ্ধতা অনেকাংশে শিথিল হইয়াছে । 


(১২) জেম্জ্-ল্যাল মতবাদের প্রায়োগিক সমালোচনা অথবা এই 
মতবাদের বিরুদ্ধে প্রায়োশিক প্রমাণ 
জেমস্-ল্যাঙ্গ মতবাদ প্রয়োগ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্িত হয় নাই। 
সান্প্রতিক কালে সি. এস. শেরিংটন্‌, ডব্ল্য, বি. ক্যানন্, পি. বার্ড প্রভৃতি 
বিজ্ঞানিগণ তাহাদের প্রয়োগলন্ধ ফলের সাহায্যে জেম্স্ল্যাঙ্গ, মতবাদে 
অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 


প্রক্ষোভ ৬৮৫ 


(ক) শেরিংটন্‌-এর প্রয়োগ প্রযুক্ত হইয়াছে কুকুরের উপর। তিনি অস্ত্রো- 
পচার করিয়া এই প্রাণীর সকল দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্র, চর্ম এবং পেশীর 
সহিত মস্তিষ্কের স্ায়ুপথ ছিন্ন করিয়া দিলেন। ফলে, এ সকল অঙ্গ- 
গ্রত্যঙ্গের সংবেদন অথবা প্রকাশ নিরদ্ধ হইয়। গেল। কিন্তু তসত্তেও, 
কুকুরের ক্রোধ, বিরক্তি, ভয়, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোন্ের 
কোনে দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটিল না। জেম্স্ল্যাঙ্গ মতবাদ যদি যথার্থ 
হইত, সংবেদন এবং প্রকাশ বন্ধ হইলে প্রক্ষোভও বন্ধ হওয়া উচিত। 
শেরিংটন্‌ প্রতিপন্ন করিলেন যে প্রক্ষোভ যাত্রিক সংবেদন বা প্রকাশের ফলে 
ঘটে না। যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ প্রক্ষোভের তীব্রতা বাডাইতে 
পারে মাত্র । 

(খ) ক্যানন্-এর প্রয়োগপদ্ধতি জেম্স্লাক্গ মতবাদেব খগুনে আব 
একটি ধাপ অগ্রসর হয়। ক্যানন ক্ঠাহার পরীক্ষণ-পাত্র বিড়ালের 
স্বতঃক্রিয় নার্ভমগুলী কতিত করিয়া দিলেন, যাহার ফলে উহাদের 
ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ক্রোধের যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ রহিত 
হইল | জেম্স্-ল্যাঙ্গ মতান্থসারে এই অবস্থায় বিডালের ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি 
প্রক্ষোভ হওয়া উচিত নয়। অথচ উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে, এ বিড়াল 
গোঁ গে করা, ফৌস ফোস করা, দাত বাহির করা, কান খাড়া কবা এবং 
আঘাত করিবার জন্য সাম্নের পা তোলা, প্রভৃতি ক্রোধের সকল 
বহির্লক্ষণগুলিই প্রকাশ করিতে পারিল। 

ক্যানন্-পরীক্ষিত বিড়ালের আচরণ হইতে মনে হয় যে উহার 
আভ্যন্তরীণ বা যান্ত্রিক সংবেদন প্রক্ষোভের পক্ষে অপরিহার্য নয়। 


ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদ-_প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ 

ক্যানন্‌ ও তাহার সহকর্মী পি. বার্ড তাহাদের প্রয়োগ সাহাযো এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ প্রক্ষোভের কারণ 
নয়, কিন্ত মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস্‌ কেন্দ্রই প্রক্ষোভ এবং উহার 
যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশের সাধারণ কারণ। প্রক্ষোভেব কারণ এই 
ঘে উহার উদ্দীপক-ক্রিয়। অন্তর্বাহী নার্ভপ্রবাহের আকারে হাইপো- 
থ্যালামাস্‌-এ বাহিত হয় এবং এ উত্তেজন। মস্তিক্ষে পৌছিয়। বহির্বহ্রী 
নার্ভ-প্রবাহের আকারে আস্তর যন্ত্রগুলিতে, অন্তঃক্ষর! গ্রন্থিত চর্মে, 


৬৮৬ মনোবিগ্ভা 


পেশীতে এবং অন্যান অলপ্রত্যঙ্গে চালিত হুয় যাহার ফলে সর্বাঙ্গীণ 
যান্ত্রিক প্রকাশ ঘটিয়া থাকে । 

ক্যানন্‌ ও বার্ড তাহাদের এই মতবাদের নামকরণ করিয়াছেন কেন্দ্রীয় 
অথবা অন্তঃপ্রান্তীয় মতবাদ (সেন্ট্র্যাল্‌ থিওরি অফ্‌ ইমোশন্)। 
পক্ষান্তরে জেম্স্‌ল্যাঙ্গ মতবাদ বহিঃপ্রীস্তীয় মতবাদ (পেরিফের্যাল্‌ থিওরি 
অফ্‌ ইমোশন্‌) বলিয়! গ্রসিদ্ধ। ক্যানন-এর প্রয্নোগফলে প্রমাণিত হইয়াছে, 
প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ অর্থাৎ মস্তিফকেন্দ্রে চালিত অস্তর্বাহী নার্ভপ্রবাহের 
ফলেই প্রক্ষোভ ঘটে, এই মতবাদই যথার্থ । পক্ষান্তরে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রাস্তীয় 
জেম্স্ল্যাঙ্গ সমধিত মতবাদ, অর্থাৎ মস্তিক্ষকেন্দ্রের বাহিরে অবস্থিত দেহ্যস্ত্রের 
সংবেদন বা প্রকাশ হইতেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এই মতবাদ, ভ্রান্ত। 


মানুষের প্রক্ষোভ 

(গ) বলা যাইতে পারে যে উপরোক্ত প্রায়োগিক মতবাদ নিম্নতর প্রাণীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ, হ্থতরাং মানুষের প্রক্ষোভে উহার প্রযোজ্যতা। সন্দিগ্ধ । 

ক্যান্টি ল্‌, হাণ্ট, প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মাস্ছষের ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন যে 
আযাডরিনিন্‌ ইন্জেক্শন্এর ফলে উহাদের আত্যন্তরীণ যন্ত্রে ক্রোধের সকল 
প্রকাশ উৎপন্ন হইলেও, প্রকৃত ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আস্তরযন্ত্র সংবেদন 
বা প্রকাশই প্রক্ষোভ হইলে, এই অবস্থায় ক্রোধ উৎপন্ন হইত | 

সি. এল্‌. ভ্যানা একটি চল্পিশবর্ষীয়। বুদ্ধিমতী নারীর দৃষ্টান্ত দিয়া জেম্স্‌- 
ল্যাঙ্গ মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। এই মহিলাটির গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গিয়। গিয়াছিল। ফলে, তাহার মস্তিষ্কের সহিত দেহকাণ্ডের এবং অঙ- 
প্রত্যঙ্গের নার্ভসূত্র ছিক্স হইয়। আন্তরবন্ত্র সংবেদন এবং প্রকাশ ব্যাহত 
করিয়াছিল। জেম্‌্স্-ল্যাঙ্গ মতবাদ অন্থসারে ইহার সকল প্রকার প্রক্ষোভই 
নষ্ট হইয়া যাইবার কথা । অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা! গেল যে তাহার হর্ষ, 
শোক, ভালবাস! প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি অল্মাধিক অক্ষ রহিয়াছে। 
উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝ! গেল যে দেহের অংবেদন ও প্রকাশ ছাড়াই 
মস্তিক্ষে প্রক্ষোভের অনুভূতি ঘটিতে পারে। 

স্থতরাং যুক্তির এবং প্রায়োগিক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হুইল 
যে জেম্স্‌- ল্যাঙ্গ প্রদর্শিত বহিঃপ্রান্তীয় প্রক্ষোভ-মতবাদ গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রচলিত প্রক্ষোভ মতবাদ, যাহা 


প্রক্ষোভ ৬৮৭ 


প্রায়োগিক গবেষণার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব অন্তঃপ্রান্তীয় মতবাদের 
আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই যথার্থ বলিয়। প্রতিপন্ন হয় । 


৮ এপ্রক্ষোভ-প্রস্চাশেবর কাব 

ডারুইন্‌এর মতে প্রক্ষোভের সকল প্রকাশ এবং অঙ্গভঙ্গীর মূল কারণ 
তিনটি। (১) প্রথমটি হইল কার্ষকরী অনুষক্ত-অভ্যাস সুত্র (প্রিন্সিপ্ল্‌ 
অফ. সাঁভিসিয়েব্ল্‌ আযসোপিয়েটেড্‌ হাবিট্স)। এই শ্বৃত্র অনুসারে কোনো 
কোনো! প্রক্ষোভ-প্রকাশ এমন কতগুলি অভ্যাসের লুপ্তাবশেষ, যেগুলি অতীতে 
প্রাণীর জীবনসংগ্রামে প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ কৰা অথবা 
দন্ত বিকশিত করা । এই অঙ্গভঙ্গীগুলি প্রাণীর অতীত জীবনসংগ্রামে কার্ষকরী 
ছিল বলিয়া অন্ুক্ত হইয়া অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে এবং পরবর্তী পুরুষে 
ব'শগতি অন্থসারে সংক্রামিত হইয়াছে । 

(২) দ্বিতীয় ডারুইনীয় স্ত্রটি হইল বিরোধ সুত্র ( প্রিন্সিপ্ল্‌ অফ. 
আন্টিথিসিস্‌ )। এই স্থত্র অনুসারে অনেক প্রক্ষোভ-প্রকাশই প্রাণীর স্বাভাবিক 
প্রক্ষোভ-প্রকাশের বিপরীত । যেমন কুকুর বন্ধুত্ব প্রকাশ করে উহার পক্ষে 
অধিক স্বাভাবিক বৈরিতার বিপরীত প্রকাশগুলির সাহায্যে। 

(৩) ড'রুইন্-নির্দেশিত তৃতীয় সুত্রটি হইল নার্ভ-তন্ত্রের গঠন অনুসারে 
এবং প্রথম হইতেই ইচ্ছা এবং কতক অংশে অভ্যাসের উপর 
নির্ভর না করিয়া প্রক্ষোভের প্রকাশ করা । যেমন কষ্টে ঘর্মাক্ত বা 
ভয়ে কম্পিত হওয়া, আনন্দে লম্ষ বাম্প করা, এই শ্ুত্রের ক্রিয়া অনুসারে 
সংঘটিত হয়। 

প্রথম স্থত্রটিই প্রক্ষোভ-প্রকাশের কারণে বিশেষ আলোকপাত করে । 
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পঞ্চত্রংশ পরিচ্ছেদ 
রস (সে্টিমেন্ট) 


১1 ল্রসন ৫ ন্িস্মেউ,১ ক্কাহাক্কে হলে 

রস, গ্রক্ষোভ এবং বেদন। 

অন্ুভূতিমূলক নানসবৃত্তির অপরিণত এবং অধিক পরিণত অবস্থা যেমন 
যথাক্রমে বেদনা ( ফীলিং ) এবং প্রক্ষোভ ( ইমোশন্‌ ), ইহার পূর্ণ-পবিণত বা 
পরিপক্ক অবস্থা তেমন রস ( সেট্টিমেন্ট )। অবগতির পরিণত বা' পুর্ণ-বিকশিত 
অবস্থা চিন্তন। আবার ক্রিয়ার পরিণত ব। পুর্বিকশিত অবস্থা এচ্ছিক 
ক্রিয়া। সেইরূপ অনুভূতির পরিণত বা পুর্ণ-বিকশিত অবস্থা রস। 
সতরাৎ স্থখদুঃখবেদনা, 'প্রক্ষোভ এবং রসের পার্থক্য প্রকারগত নয়, কিন্তু 
পরিমাণগত। প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় সুক্তর এবং জটিলতর অনুভূতি, 
আবার রসও প্রক্ষোভের তুলনায় স্থক্মতর এবং জটিলতর অনুভূতি । 
এই তিনটিই অন্ুভূতিমুলক বৃত্তির স্তর বিশেষ_বেদনা নিক্নতম, প্রক্ষোভ 
উহার তুলনায় উচ্চতর এবং রস” আবার এই ছুইটির তুলনায় উচ্চতর। 
উডওয়ার্থ মনে করেন যে বেদনা ও রসের পার্থক্য তীব্রতার পার্থক্য । 
স্দেনা প্রবল হইলেই উহাকে রস, আবার রস ক্ষীণ হইলেই উহাকে বেদনা 
বলা যায়। 


রস কথাটির বিভিন্ন অর্থ 


রস কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । চলিত ভাষায় ভাব- 
প্রবণতা € সেন্টিমেন্ট্যালিটি ) অর্থেই রস কথাটি প্রচলিত । অমুক লোকটি 
খুব ভাবালু ( সেট্টিমেপ্ট্যাল্‌) বলিতে বুঝায় যে সে সহজেই ভাবাবেগে বিচলিত 
হয়, অর্থাৎ সামান্য কারণেই স্থৃখী, ছুঃখী, ভীত বা! ক্রুদ্ধ হইয়া পডে। অথবা 
এই অর্থে রস প্রক্ষোভ-প্রবণতা বুঝায়, যাহার ফলে ব্যক্তি সামান্য কারণেই 
র্ষু্ হইয়া ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, রস কথাটিকে চিন্তনের স্তরেও তোল। হইয়া 
খাকে। ড্রিভার প্রভৃতি মনোবিৎ রস বলিতে জুখদুঃখবেদনার সহিত 
যুক্ত ধারণ বা ভাব-সমষ্টি ( কম্প্লেক ) বুঝিয়া থাকেন। রস একপ্রকার 
বেদনামিশ্রিত চিস্তন। তৃতীয়তঃ, কাহারও কাহারও মতে রস শুধু বেদনাযুক্ত 

৪8৪ 


৬৯০ মনোবিষ্যা 


ধারণা বা! ভাবসমষ্টি নয়, কিন্তু ক্রিয়াত্সকও বটে। অর্থাৎ ইহারা রসকে 
একাধারে অনুভুতিমূলক, অবগতিমূলক এবং ক্রিয়ামূলক বলিয়া 
মনে করেন। রস বলিতে বুঝায় কতগুলি ধারণা বা ভাব, এ ভাব» 
ধারণাকে আশ্রয় করিয়া! স্থখছুঃখবেদনা বা প্রক্ষোভ এবং এই ভাঁব এবং 
অনুভূতি অনুসারে কর্মপ্রবণতা । কতগুলি ধারণ! বা ভাবকে আশ্রয় কবিষ। 
স্থথছুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভ অন্ভব করিবার এবং তদন্ুযাযী কর্ম করিবার 
প্রবণতাই রস। | 

রস কথাটির শেষোক্ত অর্থ অথবা উহার সামান্য ইতরবিশেষ অনেক 
মনোবিদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । যেমন ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ এবং শ্যাণ্ড এ” 
বলিতে বুঝিয়! থাকেন প্রক্ষোভ-প্রবণতাঃ যাহা কোনো বস্তকে কেন্দ্র কবিবা । 
স্থগঠিত হয়। আবার জ্টাউট্‌, মেলোন্‌, ড্রামণ্ড, প্রভৃতির মতে রস যে কোণে, 
প্রক্ষোভ-ম্বভাব (ইমোশল্যাল্‌ ডিজ্পৌজিশন্‌্)। রস প্রক্ষোভ অশ্ভভন | 
করিবার এক প্রকার প্রবণতা, যাহ1 উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে বাস্তব প্রক্ষো্ডে 
আত্মপ্রকাশ করে । এইরূপ প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা! প্রক্ষোভ-ম্বভাব (ইমোশন্ঞাল্‌। 
ডিজ্পোজিশন্‌ ) প্রায়ই গঠিত হয় অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতার ফলে। যেমন, 
শিশু প্রথম জীবনেই পিতামাতার সহিত যে নিদিষ্ট আচরণে অভ্যন্ত হয়, 
উহাই ভবিষ্যতে তাহার “পিতৃভক্তি” অথবা “মাতৃভক্তি”র ( ফাদার্-সেন্টিমেন্ট 
অর মাদার্-সেন্টিমেন্ট, ) কেন্্ররূপে গঠিত হয়। 


রস কথাটির প্রকৃত অর্থ 

প্রতপক্ষে রস বলিতে বুঝায় কতগুলি প্রক্ষোভের এমন সংগঠন 
(অর্গানাইজেশন্‌ অফ. ইমোশন্স্) যাহা সৌন্দর্য (বিউটি ), সত্য 
(টুথ), মঙ্গল বা স্যায়ান্ায় (গুড নেস্‌), এবং ঈশ্বর (গড) প্রভৃতি 
উচ্চতর ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়! গড়িয়া ওঠে, উহাদের সংস্পশে 
আসিয়! বাস্তব প্রক্ষোভের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, স্থখদুঃখবেদ্ন।-মিশ্রি 
থাকে এবং এইবপ জ্ঞান ও অনুভূতি অন্তসারে কর্মে প্রবৃত্ত করে । 

তাহা হইলে, রস ও প্রক্ষোভের প্রধান পার্থকা এই যে প্রথমটি সংগঠনাশ্ুব 
অন্ভূতি-প্রবণতা, কিন্তু দ্বিতীয়টি বাস্তব অগ্ভূতি । অর্থাৎ প্রক্ষোভের মত 
বাস্তব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু কোনে! আদর্শ বা ভাবকে 
কেন্দ্র করিয়া প্রক্ষোভের সংগঠন বিশেষ । যেমন, সৌন্দর্ধরসে রসিক 


রস ৬৯১ 


শিল্পী, সর্বনা এই রসের অধিকারী হইলেও, তিনি যে সর্বদা এই রসের বাস্তব 
অনুভূতি লাভ করিতে থাকেন তাহ! নয়। তীহার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার 
সৌন্দ্যানুভূতি বা স্বভাব রহিয়াছে এবং উপযুক্ত উদ্বোধক ব] উদ্দীপকের সংশ্ববে 
আঁসিলেই তাহার সৌন্দ্যানুভৃতি ঘটে । 


রস ও গুট়ৈষ। ( কমৃপ্লেক্স,) 


রস কতগুলি প্রক্ষোভের সংগঠিত সমষ্টি। তাই বলিয়। রস শুধু গৃট়েষা 
ব। কম্প্লেক্স, নয়। কিন্তু ড্রিভার 'প্রভৃতি মনোবিৎ প্রক্ষোভ বা রসকে 
গটেষা এবং উহার সহিত যুক্ত স্থখদ্ুঃখবেদনাকে আধান (আ্যাফেক্ট,) 
বলিয়াছেন। গুটৈষ। প্রধানতঃ ইচ্ছামূলক | ইহা অবদমিত ইচ্ছার সমষ্টি, যদিও 
ইহার সহিতই গোৌণভাবে আধান বা সুখছুঃখ বেদনা! অন্তবক্ত থাকে । কিন্ত 
বসকে প্রধানতঃ ইচ্ছামূলক বলা যাঁয় না_অন্বভূতিমূলক দ্রিকটিই রসের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । তাহা৷ ছাঁড়।, গৃটৈষা মানসরোগীর ধর্ম (পা1থলদিক্যাল্)। পক্ষান্তরে 
রস স্বভাবী বাক্তির স্বভাব । তৃতীয়তঃ, গুটৈষার মত রস শুধু অবদমিত বাসনার 
সমষ্টি নয়। 


২ । ল্লমেন্প হিভিল্ন প্রন্চান্স 

যে ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া প্রক্ষোভ রসের আকারে সংগঠিত হয়, 
তাহা প্রধানতঃ চারটি _যথ। অবগতিমূলক ব৷ বুদ্ধিমূলক, অনুভূতিমূলক, ইচ্ছা- 
মূলক এবং এমন একটি আদর্শ যাহাতে সমগ্র সত্তার উপলব্ধি হয়। প্রথমটি 
হইল যুক্তিবিদ্যার আদর্শ, জত্য। দ্বিতীয়টি নন্দনবিদ্যায় আদর্শ, সৌন্দর্য 
ততীয়টি নীতিবিদ্যার আদর্শ, যাহার নাম মঙ্গল বা কল্যাণ। সত্যম্‌, শিবম্‌ 
এবং জুন্দরম্‌ এবং ঈশ্বর যাহাতে এই আদর্শত্রয় কেন্দ্রীভূত এবং 
পরিণত হয়, এই চারিটি আদর্শকে আশ্রয় করিয়। এবং অবগতি, ইচ্ছা 
মন্ুভৃতি এবং সমগ্র সত্তাকে অবলম্বন করিয়া যে চারটি রস সংগঠিত 
হইয়। থাকে তাহাই যথাক্রমে বুদ্ধিমূলক (লজিক্যাল্‌ ), ইচ্ছামূলক ৰ! 
নৈতিক মের্যাল্‌), এবং অনুভভূতিমূলক ব! সৌন্দর্যমূলক ছইস্থেটিক্‌)। 
তাহা হইলে, সত্য ( ট্রথ্‌), সুন্দর ( বিউটি ), কল্যাণ (গুভ্ন্স্) এবং ঈশ্বর 
( গড) এই চারটি আদর্শের আশ্রয়ে যে চারটি রসের সংগঠন ঘটে, তাহাই 
মনোবিগ্যার আলোচ্য । 


৬৯২ মনোবিদ্। 


৩। নুহ্জিমুতনব্ক € লজিক্ষ্যাল্‌ বা ইন্্‌টেলেন্চুচুম্ঘ্যাজ্‌১ 
অথবা হভ্যাশ্রিত লন 

সত্য, জ্ঞান, অনস্ত-_-এই আদর্শের প্রতি প্রেম বা শ্রদ্ধাকে অবলম্ষন 
করিয়া যে প্রক্ষোভ-স্বভাব গঠিত হয় তাহাকে বুদ্ধিমূলক ( ইন্টেলেক্‌- 
চুয়্যাল্‌) বা যুক্তিমূলক (লজিক্যাল্‌) রস বলে। দার্শনিক, বিজ্ঞানী 
প্রভৃতি, ধাহার! বুদ্ধির সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার প্ররয়াসী, তীহাবা 
প্রধানতঃ এই রসে রসিক। যেমন প্লেটো, শঙ্করা চার্ধ, কাণ্ট,, নিউটন্‌, কেপ্লাব 
প্রভৃতি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যাশ্িত রসের পুজারী। 


সত্যাশ্রিত রসের বিশ্লেষণ 


কোনে। সমস্যার সম্মুখীন হইলেই উহার সমাধান করা দরকার হয় এবং এই 
সমাধানচেষ্টার প্রথম ধাপ সমস্যাটিতে মনোযোগ বা অবধান | অবধাবণ 
(জাজ্মেণ্ট ) এবং যুক্তির (রিজ্নিং ) সাহায্য না লইয়া কোনো সমস্তাব 
সমাধান সম্ভব হয় না। সমস্যার এইরূপ সমাধান চেষ্টা জাগে একটি অস্বস্তিকর 
অন্থভূতি হইতে । আবার এই অস্বস্তিকর অশ্নভূতি দূর করিবার জন্য যে চেষ্ট 
হয় তাহার সাফল্যে জন্মে স্থখ অনুভূতি | অবধান বা সমাধান চেষ্টা ইচ্ছাশক্কিব 
ক্রিয়া) অবধারণা এবং যুক্তি বুদ্ধির ক্রিয়া, আবার সমস্যার সমাধান হইতে 
যে স্থখ জন্মে তাহা অবগতিমূলক ক্রিয়া। সুতরাং জত্যাত্রিত রঙে 
অবগতি, ইচ্ছা এবং অনুভূতি এই তিন প্রকারের মানসব্রিয়াই অংশ 
গ্রহণ করে। 

কিন্তু সত্যাশ্রিত রসটিতে তিন প্রকারের মানসক্রিয়াই অংশগ্রহণ 
করিলেও, উহাতে নানাপ্রকার প্রক্ষোভ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 
যেমন কৌতুহল, (কিউরিয়সিটি ) প্রক্ষোভটি সত্য-রসের সংগঠনে একা 
প্রধান উপাদান। সত্য নির্ণয়ের, নৃতনকে জানিবার, নিঃসংশয় হইবার 
একটি স্বাভাবিক কৌতৃহল-বোধ বুদ্ধির বিশেষ ধর্ম। সত্যনির্ণয় ৭ 
হওয়া পর্স্ত বিশ্বাসঅবিশ্বাস, ন্বন্তি-অন্বন্তি, বিম্ময় প্রভৃতি প্রক্ষোভে 
দোলায়মান্তা চলিতে থাকে এবং সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আনন- 
অনুভূতি জন্মে । 

স্বতরাং কৌতুহল অনুভূতি ( ইমোশন্‌ অফ কিউরিয়সিটি ) সতারসে 
একটি প্রধান উপাদান । 


রস ৬৯৩ 


৪1 ক্ষান্ত বা সৌন্দর্বব্রস 
€ইস্থেটিল্ড মেন্টিস্মেপ্উ১ 

সৌন্দর্য উপলন্ষিকে কেক্দ্র করিয়া যে প্রক্ষোভ-স্বভাব গঠিত হয় 
তাহাকে কান্ত-রস ব। সৌন্দর্য-রস € ইস্থেটিক্‌ সেন্টিমেন্ট) বলে। 
রূপমাধূর্ষের, বর্ণবিন্যাসের, শব্দসামঞ্জস্তের বা সঙ্গীতের, গতিচ্ছন্দের অথবা নূত্যের 
সৌন্দর্য এবং উহাদের বিপরীত গুণগুলির কদর্ধতা উপলব্িতে যে স্থখময় এবং 
গখময় প্রক্ষোভ-প্রবণতা উৎপন্ন হয় তাহাই কান্ত-রস। “যখনই আমি 
মাকাশে রামধন্ত দেখি, আমার হৃদয় নাঙ্গিক্! ওঠে (মাই হার্ট লিপ্‌স্‌ ইন্‌ জয়, 
হোবেন্‌ আই বিহবোন্ড এ রেইন্বো ইন্‌ দি স্কাই)” এবং “হৃদয় আমার 
শ[চেরে আজিকে মযূরের মত নাচেরে”, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এবং রবীন্দ্রনাথের এই 
ঙ্গাতীয় উক্তি কান্ত-রসের অভিব্যক্তি 

কান্ধ-রসের গঠনে শ্রবণ এবং দর্শন প্রত্যক্ষ প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়। 
থাকে । অন্ত জাতীয় প্রত্যক্ষগুলি থা, স্পর্শ, ভ্বাণ এবং আম্বীদন উপরোক্ত 
'ঢুইটিব তুলনায় স্থুল এবং স্থকুমীর বা ললিত কাস্তরসেব অন্রপযোগী। 
(নিশেষ করিয়। শ্রবণ এবং দর্শন প্রত্যক্ষেই সুন্দর ও কদর্, এই দ্বিবিধ 
ন্ধারণা ঘটে । থে শ্রবণ ব| দর্শন প্রতাক্ষে শ্রঙ্খলা, সামঞ্তন্ত, সৌ্ঠব উপলব্ধ 
*ধ তাহাই স্ন্দর এব' যাহাতে এপ হর না তাহাই অসুন্দর, বিশ্রী 
পক্ষ । 


' কান্ত-রসের লক্ষণ 
| কান্তরসের বিশেষ লক্ষণগুলি উল্লিখিত হইতেছে । 

(১) কাস্তরসের বৈশিষ্টা এই যে ইহা স্থার্থসম্পর্ক শুন্য (ডিস্‌ইন্টারেস্টেড্‌ ) 
এবং নিস্পহু (ডিট্যাচ্ড্)। ইহা আনন্দ দেয়, কান্তরসের পক্ষে এইটুকুই 
যথেষ্ট। কান্তরসের উদ্দেশ থাকে না। কোনো বস্ত উদ্দেশ্ট সাধন করে 
বলিয়া স্থন্দর, এবং এইরূপ করে ন। বলিয়। অস্থন্দর তাহা নয় । 

(২) কান্তরস শুদ্ধ এবং অভেজাল। লৌন্দধ অবিমিশ্র গ্রীতি বা স্থখ 
মথবা বিশুদ্ধ আনন্দ উৎপন্ন করে । আবার কদধতা উৎপন্ন করে বিরক্তি বা! 
দুখ । কীট্স্‌ বলিয়াছেন, “যাহা! সুন্দর তাহা চির আনন্দময় ( এ থিঙ্গ অফ. 
বিউটি ইজ এ জয় ফর্‌ এভার্‌)। বিশুদ্ধ আনন্দই কান্তরসের উপজীব্য । 
(ইহাতে অন্ত কোনে বিজাতীয় ভাব বা প্রক্ষোভের সংমিশ্রণ নাই । 


৬৯৪ মনোবি্ধ। 


(৩) কান্তরস অংশগ্রহণযোগ্য । অর্থাৎ একই কালে একাধিক ব্ন্ছি 
একই বস্তুতে সৌন্দর্যবোধের প্রীতি এবং কদর্যতাবোধের বিরক্তি অষ্টভব 
করিতে পারে। এই রস সার্বজনিক। ইহা উপভোগে কমিয়া যায় ন!। 
কীট্স্‌ বলিয়াছেন যে কান্তরসের আনন্দ বাঁড়িয়াই যায়। 


কান্তরসের উপাদান 


কান্তরস বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়। যায়। 

(১) দর্শন এবং শ্রবণই কান্তরসের বিশেষ উপাদান, কারণ ইহারা 
ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কম ্বার্থবিজডিত | 

(২) কান্তরসের দংগঠনে বহু অনুভূতি এবং প্রক্ষোভ অংশগ্রহণ করিলেও, 
উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খল! বা সঙ্গতি থাকে | উহাদের মিলনে একটি 
সম্পূর্ণ সুন্দরের স্ষ্টি হয়। যেমন নান! বর্ণের সমন্বয়ে সুন্দর দৃশ্য এবং নান 
শবের সমন্বয়ে সুন্দর সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। 

(৩) কান্তরস নান। ভাবের অভিব্যঞ্জক ( সাজেস্তিভ)। ইহা অতীত 
জীবনের বহু স্থৃতিকে জাগাইয়া তোলে। কোকিলের স্বর মধুর এবং 
রামধন্ুর দৃশ্ঠ স্বন্দর লাগে, কারণ ইহারা অতীতের বনু স্থখময় স্বৃতি জায়গাঘ। 


31 শ্ন্ভেক্ষটি প্রত্ধান্ন করন 

রসগুলির মধ্যে বিরাট রস, করুণ রস, অন্তৃত রস এবং হাশ্ত রদ প্রধান। 
€ক) বিরাট রূস (সেন্টিমেণ্ট অফ. দি সাব_লাইম্‌) 

অনীম আকাশ, অন্তহীন সমুদ্র, গগনচুষ্বী পর্বত প্রভৃতি বিরাট অথবা 
মহ বস্তর সংস্পর্শে আসিলে যে রসের উপলব্ধি হয় তাহাকে বিরাট 
রস সেন্টিমেন্ট, অফ. দি সাবলাইম্‌) বলে। আবার কোনো নিবাঃ 
ব্যক্তিত্বের বিরাটন্ব উপলব্ধির ফলেও এই রসের অভ্যাদয় হইতে পারে। 

বিরাট রস একটি বিশুদ্ধ অথবা অবিমিশ্র রস নয়। বিরাটের উপলবিতে 
দুইটি বিপরীত ভাব ক্রিয়া করে। প্রথম ভাবটি হইল বিরাচটর প্রতি 
আকর্ষণ । আকর্ষণবোধ স্থখ এবং বিশ্বময় অন্থভূতি জাগায়। দ্বিতীয় ভাবি 
হইল ভয় এবং ভক্তি ব! শ্রন্ধা | বিরাট মহনীয় এবং বরণীয়। ইহা আমাদের 
অস্যরে মহান এবং বিরাট হইবার আকাঁক্া। জাগায়, স্তর. আমরা ইহার প্রি 
আকৃষ্ট হই । আবার ইহা বিরাট, আমর! ক্ষুদ্র । বিরাটের সংস্পর্শে অশ্ব 


ব্প ৬৯৫ 
ভয় জাগে, পাছে আমরা ইহাতে হারাইয়া যাই । আবার এই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গ 
শ্রদ্ধা বা ভক্তিরও আবির্ভাব হয়, কারণ আমাদের ঈপ্সিত বিরাটত্ব উহার মধো 
বাস্তব রূপে থাকে । বিরাটের সৌন্দর্য আমাদের আকর্ষণ করিয়া ব 
কাছে টানিয়াও দুরে সরাইয়া রাখে । উহার সানিধ্যে আসিয়৷ আমাদের 
ক্ষদ্রতা প্রকট হইয়া পড়ে। তাই বিরাটকে দূর হইতেই বলিতে হয়, “লহ শুধু 
কদ্ধের প্রণাম” । বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট ব্যক্তিদের সংষ্পর্শে 
আপিলেও এইরূপ অনুভূতি জানিতে পারে। 

বিরাট রস প্রধানত: অনুভূতিমূলক ৷ কিন্তু ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছামূলক 
উপাদানও বর্তমান থাকে । আবার প্রত্যেকটি অনুভূতি, অবগতি এবং 
ইচ্ছামূলক উপাদানেই বিপরীত দ্বইটি দ্রিকও থাকে_ঘেমন আনন্দ এবং কষ্ট, 
অবধান এবং অনবধান, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। 


(খ) করুণ বা বিয়োগান্ত রস (সেন্টিমেন্ট, অফ. ট্র্যাজেডি) 

করুণ ব। বিয়্োগান্ত রসেও বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ থাকে । যে রস 
বস্তুর সৌন্দর্য এবং অসঙ্গতি, এই দুইটি রিপরীত অথচ যুগপৎ 
উপলব্ধি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে করুণ বা বিয়োগান্ত রস বলে। 

করুণ রস যেমন একটি কান্তরস, তেমন শীলরস বা নৈতিক রসও বটে। 
এই রস শুধু বাক্তিগত উপলন্ধিতেই পধৰসিত নয়, কিন্কু সামীজিক সঙ্গতি 
ধ| অসঙ্গতি, ন্তায় বা অন্যাষ উপলব্ধিও উহাতে অংশগ্রহণ করে। 

করুণ রসের উৎপাদক বস্তি স্ুন্দরও বটে, কিন্তু অন্যায়ও বটে। যেমন 
সেকুপীয়র বধিত ডেস্ডেমোনার পরিণাম পাঠকের মনে যুগপৎ ক'ন্তরস এবং 
অন্তায় উপলব্ধিরূপ শীলরস উৎপন্ন করে । আবাব কালিদাস বণিত শকুন্তলার 
পতিগৃহে প্রত্যাখ্যান পাঠকের মনে যুগপৎ এই বিপরীত ভাবদয়ের স্থট্টি কবে 
ডেস্ডেমোন1 এবং শকুস্তলার এই দুরবস্থা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে স্বতঃই এই 
অবিচারের প্রতি একটি ধিক্কার জাগিয়া ওঠে, অথচ 'অথেলো” এবং শিকুন্থলা 
নাটকের কাব্যসৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়। কান্ত রসও জাগিযা ওঠে । 


অদ্ভুত রস ( সেন্টিমেন্ট, অফ. দি জুডিক্রাস২) 
অদ্ভুত রসেও দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবের দোলায়মানতা থাকে । কিন্ধ 
এই রসের বস্ত সুন্দর অথচ সামঞ্তস্ত-বিহীন ব! খাপ্ছাঁড়া। অস্ভুত রস বিরাট 


৬৯৬ মনোবিষ্কা 


রসের বিপরীত । বিরাট রসে রসিক ব্যক্তি নিজকে বিরাট বস্তর তুলনায় 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপকৃষ্ট ( ইন্ফিরিয়রু ) বলিয়া অনুভব করে। তাহ ছাড। 
বিরাট বস্তর প্রতি ভয়ের সহিত ভক্তি বা শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণের সহিত বিকর্ষণও 
মিশ্রিত থাকে । কিন্ত অদ্ভুত রসের মনোভাব ইহার বিপরীত । অভ্ভুত রসে 
রসিক ব্যক্তি রস-উদ্দীপক বস্ত্রর তুলনায় নিজেকে বিরাট, মহ বা 
উৎকৃষ্ট (নুপিরিয়র্‌ ) বলিয়। অনুভ্ভব করে। 

অদ্ভুত্র রসে বস্তুর অপকর্ষ এবং অসঙ্গতি উপলব্ধি জ্ঞান থাকে । আব 
নিজ প্রাধান্য জাহির করিবার ইচ্ছা এবং স্থখ-দুঃখ বেদনাও এই রসের উপাদান । 
অর্থাৎ ইহা অবগতি, অনুভূতি এবং ইচ্ছামূলক উপাদানে গঠিত । 


৬। হাস্য-্পস ০্ম্সি্ক সেন্টিম্মেল্উ১ 

অদ্ভুত রস হাসির খোরাক জোগায় । ইহা হাশ্তরসেরই (কমিক্‌ সে্টিমেণ্ট ) 
একটি প্রকারভেদ । হাসি নানা কারণে ঘটিতে পারে । কাতুকুতু বা স্ড়ন্ছি 
প্রভৃতি দৈহিক করণে, অপরের হাঁসি দেখিয়। এবং নিছক অন্থুকরণ প্রবৃন্ভিব 
বশেও হাসি আসিতে পারে । হাসির সংক্রামকত। আছে, যাহার ফলে ইহ। 
ছড়াইয়া পড়ে । কিন্ধ এইজাতীয় হাসির সহিত অদ্ভুত রসের উপলব্ধি ঘটে ন|। 
ইহারা হান্ত-রস কিন্তু অদ্ভুত রস নয়। আবার আনন্দে এবং অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে 
বা শর্ষ শ্রবণেও হাশ্যরসের উদর হইতে পারে। [কন্ত এইরূপ হাম্যরস 
অদ্ভুতরসও বটে । স্থৃতরাং হাশ্যরস অস্ভুত রসের তুলনায় ব্যাপক | সক্ণ 
অদ্ভুত রসই হাস্যরস, কিন্ধ সকল হাশ্তরসই অদ্ভুত রস নয়। 

সাধারণতঃ হা্য স্থখবেদনার প্রকাশ । প্রশ্ন এই যে কি কি কারণে হাস্যবস 
স্মথবেদনার উৎস হইয়া দাড়ায়, অথব। স্থখবেদনার উত্স কি! হব জ্-এর মতে, 
অপরের দুর্গতি দেখিয়া আকস্মিক নিজ মহিমাবোধই হাসির কারণ। 
বেমন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ নাক ডাকিথ! 
ঘুমাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপারটি হাস্যকর । আমরা বয়সে ছোট হইয়াও, 
না ঘুমাইয়|! আমাদের অপ্যয়নব্রত পালন করিতেছি । কিন্তু অন্য দিকে 
বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত আদর্শ শিক্ষকের মর্ধাদাভর্ই হইয়া দ্রিনের বেলায় পড়াতে 
পড়াইতে ঘুমাইতেছেন। এই হাসির মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের আদশচ্যুতি 
দেখিয়া আমাদের হাম-বড় ভাব বা উতকর্ধবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। 
আকশ্মিক মহিমাবোধ এবং উহার সহিত অসামপ্রন্ত বা অসঙ্গতিবোধঃ 


রস ৬৯৭ 


এইরূপ হাস্তরসের মূলকারণ। শিক্ষক মহাশয়ের এইরূপ আচরণ তীহার 
মর্যাদার সহিত এবং সমাজে শিক্ষককে যে উচ্স্তান দেওয়! হয় তাহার সহিত 
সামঞ্জস্ত-বিহীন | 

কিন্তু উপরোক্ত অপকর্ষ এবং অসঙ্গতিই হাস্যরসের পধাপ্ত কারণ হইতে 
পারেনা । অসঙ্গতি এবং অপকর্ষ যদ্রি এইরূপ আকারের হয় যে উহার ফলে 
অন্য কোনে। তীব্রতর প্রক্ষোভ জন্মিতে পারে, তাহ! হইলে হাস্যরসের উৎপত্তি 
না হইয়। অন্য কোনে। রসের, এমন কি বিপরীত রসেরও, উতৎ্পত্তি হইতে পারে। 
যেমন একজন বয়স্ক লোককে স্বাভাবিক অবস্থায় পড়িয়া যাইতে দেখিলে আমরা 
হমত হাসিয়া উঠি, কারণ এই হাস্যরস অন্য কোনে। তীব্রতর প্রক্ষোভের দ্বারা 
প্রভাবিত হয় না। কিন্তু এই পতন যদি এমন সাংঘাতিক হয যে পতিত 
নাক্তিব হাত প] ভার্গিয়! গেল অথবা এ ব্যক্তি মরিয়াই গেল, তাহ হইলে 
হাস্যরসের পরিবর্তে করুণ রসের আবির্ভীব ঘটে । 

আবার যাহার পতনের ফলে অসঙ্গতিবোধ এবং আমাদের আত্ম 
শহিমাবোধের প্রভীবে আমর হাসিয়া উঠি, তাহাৰ সভিত আমীদেব 
সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক | যেমন গাছ হইতে একটি পাখী, অথবা শিশু 
4| বুদ্ধলোক পড়িয়। গেলে, এ পতন দেখিয়। আমরা হাসিয়া উঠি না, কিন্ত 
2:খিতই হই । 


হার্বার্ট স্পেন্স্র-এর মত 


হাঁসির কারণ সম্বন্ধে হার্বাট স্পেন্সব্‌ হব্সএর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মত 
পোষণ করেন। তাহাব মতে নার্ভশক্তির প্রাচুর্য বা অতিরিক্ততা (সাপ্লাস্‌ 
নার্ভাস্‌ এনার্জি) হাজির যথার্থ কারণ। নাভশক্তি প্রয়োজনাতিরিক্র 
»ইলে, হাসির মধ্য দিয়া উপ্চাইয়া পডে। এই মতে প্রতিবেশের সহিত 
উপযোজনে নার্ভতন্বের সকল শক্তি ব্যয়িত ন! হইয়া, উহার কিছু অবশেষ 
॥কে। এই অবশিষ্ট নার্ভশক্তি বায়িত হয় হাসির মধ্য দিয়া | কিন্তু হাবাট, 
স্প্পরনএর এই মত গ্রহণযোগা বলিয়া মনে হয়না । মুমৃধূ ব্ক্তির মুখে 
“বত শেষ নিশ্বাস ফেলিবার কালেও হাসির রেখা লাগিয়া থাকে | এই বাক্তির 
হাসি নার্ভশক্তির প্রাচুধের ফলে ঘটিয়াছে এইরূপ বলা যায় না। তাহা ছাডা, 
চাসি শুধু জৈব কারণেই ঘটিয়৷ থাকে, এইরূপ মতও অসঙ্গত বলিষ! মনে হয়। 
হাসির মানসিক কারণ উপেক্ষণীয় নয় । 


৬৯৮ মনোবি্ঠা 
বের্গসৌ-এর মত 


বেগসৌ মনে করেন যে হাসি শুধু ব্যক্তিগত কারণে ঘটে না, কিন্তু ঘটে 
সামাজিক কারণে । হাসি সামাজিক শৃঙ্গাল। রক্ষার একটি অপরিহার্য 
অঙ্গ । আড়ষ্ট, এলোমেলো এবং যান্ত্রিক ব্যবহার হাস্যোদ্রেক করিয়া থাকে, 
কারণ ইহা! সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতিকূল। এই সকল আচরণ হাসির উদ্রে 
করে বলিম্বা আচরণকারী তাহার আচরণের অসঙ্গতি বুঝিতে এবং উহা 
সংযত করিতে শিখে, ফলে তাহার সামঞ্জসাসাধনের অক্ষমতা সংশোধিত হয 
এবং সামাজিক জীবনের স্বাচ্ছন্দা ফিরিয়া আসে। 

কিন্তু বের্গসে-এর মতও সর্বাংশে সতা নয়। হাসি যে ব্যক্তির আচরণে 
আডষ্টত৷ এবং অনমনীয়তা অথবা অসামগ্ধস্য সংযত করে, তাহা অবশ্যই 
স্বীকার্ধ। যে বাক্তি জুতা পায়ে পরিয়। অথবা চশম|। চোখে টিয়া উহা খুজিঘ। 
বেড়ায়, সে অপরের হাশ্তোড্রেক করে এবং সকলকে হাসিতে দেখিয়া নিজকে 
শোধ বাইয়া লইবার ক্বযোগ পায়। কিন্তু হান্তরস যে সর্বদাই সামাজিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট সাধন করে এমন নয়। বিশ্তুদ্ধ ভাস্যবস ন্বতঃসঞ্াত। ইহ। অন্য কোনে 
উদ্দেশ্ট সাধনের ধার ধাবে না। 


ম্যাকৃডূগ্যাল্‌-এর মত 

হাসির কারণ সম্পর্কে ম্যাকৃড়গাল্‌-এর মতে হাসির সামাজিক মূল্য অন্যবপ। 
তাহার অভিমত এই যে হাস্যরস সহানুভূতির (সিম্প্যাথি) প্রাতিকার 
(আ্যা্টিভোট.) বিশেষ । 

সহানুভূতি সমাজজীবনের পক্ষে প্রয্মোজনীর । উহ| জীবনের দুঃখযন্তণাৰ 
লাঘব করে। ইহা পরম দুঃখে এবং বাথায় সান্তনার প্রলেপ বুলাইয়া দেখ। 
কিন্ত সহান্তভূতি ঘেরপ সমাজজীবনের পক্ষে হিতকর, তেমন ক্ষতিকব€ 
বটে। সহানুভূতি মান্তষকে সর্বদা তাহার দ্ঃখের কথা ম্মরণ করাইয 
দেয়। সহানুভূতির ফলে মানুষ দ্বঃখ ভুলিতে চাহিলেও উহা তুলিতে 
পারে না। 

হাসি জীবনের দুঃখময় দিক্‌ হইতে মনোযোগ জরাইয়। দথ 
হাল্‌্ক। করিয়। দেখিবার স্বযোগ দেয়। চুঃখময় জীবনও হাসির মাধুর্য 
সতেজ ও সরস হইয়া ওঠে । হাসি শরীর ও মনকে ন্বস্থ-সবল করে এবং 
জীবন-সংগ্রাম সহনীয় করিয়া! তোলে। 


রস ৬৯৯ 
উপসংহার: 
হাস্যরস মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। মনুষ্যেতর প্রাণীর! 
এই রস হইতে বঞ্চিত। আ্যারিস্টটুল্‌ মান্ষকে “হসনশীল প্রাণী (লাফিং 
আানিম্ল্‌)” বলিয়। বর্ণন| করিয়াছেন। হাসির কারণ আংশিকভাবে ব্যক্তিগন্ত, 
সামাজিক, দৈহিক, জৈব এবং মানসিক । এই বিষয়ে যত মতভেদই থাকুক 
না কেন, হাসি যে স্থখময় অনুভূতির জ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ নাই । 


৭1 প্নীত-্রস্ন (সন্র্যাল্‌ সেন্ডিমেন্উ,১ 

যে রস নৈতিক আদর্শকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে শীল- 
রস বলে। এই রসের অবলম্বন চবিত্র, সততী', ন্যায়, নির্ভীকতা, বীরতু, 
পবিত্রতা, কব প্রভৃতি নৈতিক আদর্শ । 

শীল-রস উদ্দীপিত হয় শীল অথবা নৈতিক আচরণ দ্বারা । অথবা শীল ব| 
নৈতিক আচরণ ( মর্যাল্‌ কন্ডার্ট্‌ ) নিয়ন্ত্রিত হয় শীল-রসের দ্বার|। 

শীল-রসে অনুভূতি, অবগতি এবং ইচ্ছা, এই তিন প্রকারের 
উপাদানই বর্তমান থাকে । এই রসের ইচ্ছামূলক উপাদান ম্পষ্ট। ইত 
উদ্দিক্ত হয় শীল বা আচরণের ন্যায়-অন্যায় সঙ্গন্ধে অবধাবণায। ন্যায আচরণ 
করা উচিত এবং অন্যায় আচরণ করা অনুচিত, এইরূপ কর্তব্য ( ডিউটি ! 
এবং বাধ্যবাণকতা বোধ (সেন্স, অফ মর্যাল্‌ অব্লিগেশান্‌) শীল-রসের 
ইচ্ছামূলক উপাদান। এইরূপ উপলব্ধির সহিত ন্যায় শীল আচরণ এবং 
অন্যায় শীল বর্জন কবিবার একটি ক্রিয়া-প্রবণত। ( টেন্ডেন্সি টু আকৃশন্‌ ) 
জডিত থাকে । 

আবার শীল-রসের অন্তনিহিত অবগতিমূলক উপ'দানও লক্ষণীষ। 
ক্রিয়াপ্রবণতার কারণ কর্তবা ও বাধ্যবাধকতা বোধ, আবাব দ্বিতীয়টির কারণ 
ন্যায় এবং অন্যায় শীলের অবধারণা ( মর্যাল্‌ জাজমেণ্ট )। এই অবধধারণা সম্ভব 
হয় অবধান বা মনৌযোগ সাহায্যে । শীলের ন্যায়-অন্যায় বিবেক বা পার্থকা 
জ্ঞানই শীল-রসের প্রধান অবগতিমূলক উপাদান । 

শীল-রসের অনুভূতিমূলক উপাদানে আবার অনেক প্রকারের প্রক্ষোভ 
থাকে । ন্যায়ান্যায়বোধের সহিত জডিত থাকে ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ 
এবং অন্যায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরক্তি। ন্যায়শীল আচরণ করিতে না 
পারিলে জাগে অন্তাপ বা অন্থুশোচন। (রিপেন্ট্যান্স) এবং উহা! আচরণ 


নি মনোবিষ্া 


করিতে পারিলে জাগিয়া ওঠে আত্মপ্রসাদ বা আত্মসন্তই | শীল-রসের প্রধান 
অনুভভূতিযূলক উপাদান হইল আত্মপ্রসাদ, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ প্রভৃতি। 


৮। এক্স বস ৫ ব্লিকিজিস্্াস্‌ সেশ্টিতমম্উ১ জা 
ভাগবত ক্পস্ন €ডিজ্তাইন্‌ স্েন্টিস্মে্উ১ 

যে রস ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র করিয়। অর্থাৎ ঈশ্বর বা কোনে। 
অতিপ্রাকৃত সত্তার সহিত মানুষের সন্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয়, 
তাহাকে ধর্মীয় রস (রিলিজিয়াস, সেন্টিমেন্ট) বলে। 

ধায় রস সকল রসের চরম পরিণতি ব। পরিপাঁক। সতাশ্রিত রস, 
কান্ত রস এবং শীল রস ধর্মীয় রসে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। 

ধ্মায় বা ভাগবত রসের বস্ত হইল একটি সর্বান্তর্ভাবী সত্তা। এইবপ 
কোনো সত্তা যথার্থ, কি অযথার্থ তাহ। মনোবিদ্যার জিজ্ঞাস্ত নয়। সর্বান্তভানী 
সত্তার প্রতি মান্তষের সমগ্র সন্ত অভিমুখী হয় এই বাস্তব ঘটনাই মনোবিদ্যাণ 
আলোচা। ধর্মীয় ব। ভাগৰত রসে মানুষের সমগ্র সতত! অংশ গ্রহণ করে । 
ইহার তুলনা অন্কান্ত সকল রসগুলি আংশিক-_কারণ উহাদের কোনোটিতেই 
একটি সরবান্তর্ভাবী সন্তার সহিত মান্্ষের সমগ্র সত্তার উপযোজন ঘটে না । তা। 
সাড়া, অন্যান্য রসগুলির বিষয় হইল সীমাবদ্ধ, আর ধমীয় রসের বিষয় অসীম 

ধর্মীয় রসে অবগতিমূলক উপাদান অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে অন্ততঃ 
এইটুকু জ্ঞান থাকে যে ইহা অন্যান্ত রস হইতে ভিন্ন । এই পার্থকা জ্ঞানের 
মূলে থাকে অন্যান্য রসবস্তর সহিত ধর্মীয় রসবস্তর সাদৃষ্ঠ বা বৈসাদৃশ্ঠ জ্ঞান । 
প্মীয় রস শুধু ব্যক্তিগত রুচিবৈচিত্র্য নয় কিন্তু উহ! বিষয়গতও বটে। উহাধ 
বিষয় এমন সত্তা, যাহার সংস্পর্শেই 'এই রসের আবির্ভাব ঘটিতে পারে । 

আবার ধর্মীয় রস ইচ্ছামূলকও বটে | ধর্ষায় রস নানা প্রকার ক্রিযাধ, 
নিয়মনিষ্টায় এবং আচরণে আত্মগ্রকীশ করে। যেমন পুজা, প্রার্থনা, ব্রত, 
নিয়ম, উপবাস প্রভৃতি বর্মাঙ্গগুলি ধর্মীম রসের বিভিন্ন ক্রিয়াত্মক প্রকাশ: 
তাহ! ছাড়া, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, উপাসন-মন্দির প্রভৃতি ধর্মায় প্রতিষ্ঠান 
গুলির মূলও ধর্মীয় রস। 

ধর্মীয় রসের প্রধান উপকরণ অনুভূতি ও প্রক্ষোভ । ভয়, বিশ্মধ' 
ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, রুতজ্ঞতা, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি অনুভূতি ধমীং 
রমের সংগঠক । ধর্মীয় রস বিম্ময়-মিশিত, কারণ ইহার বিষয় বিরাট। 


রস ৭০১ 


বিরাট মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পক্ষে ছুরবগাহ, স্থতরাং বিস্ময়কর । ইহার 
এই বিরাটত্ব জীবকে যেমন আকর্ষণ করে তেমনই যেন দূরে সরাইয়। রাখে। 
ইহ। ভয়, প্রেমঃ এবং শ্রদ্ধারও বস্ত । মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে 
চায় আপন হইতেও আপনার রূপে; তাই তাহাকে ভালবাসে । আপনার 
হইয়াও ঈশ্বর বিরাট । তাই তাহার প্রতি জাগে ভক্তি বা শ্রদ্ধা। তিনি 
উপলব্ধ হন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অ্টা এবং পালফ্িত। রূপে, তাই জাগে তাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা । আবার তাহাকে মানুষ উপলব্ধি করে তাহার একান্ত প্রভৃরূপে, 
তাই জাগে তাহার প্রতি আত্মসমর্পণ কামনা । 


উপসংহার 


ধর্মায় রসে সত্যাশ্রয়ী রসের বিন্ময়, কৌতহল, অবধান, শীলরসের শ্রদ্ধা 
প্রভৃতি, এবং কান্তরসের বিরাট-অন্তভূতি, ভয়, আকর্ষণ প্রভৃতি মিলিত হয়। 
এই সর্বান্তর্ভাবী রসে সকল রসের পরিণতি এবং পরিপক্ষতী ঘটে । 


পাঠ্য পুস্তকীৎশ 
মেলোন্‌ আও, ড্রামণ্ড__এলিমেন্ট স্‌ অফ. সাইকলজি- চতুর্থ-অষ্টম পরিচ্ছেদ 
জি. এফ্‌ ্টাউট্‌_-এ ম্যানুয্যাল্‌ অফ. সাইকলজি-_চতুর্ঘ খণ্ড__অষ্টম পবিচ্ছেদ 
ডবলু ম্যাক্ডুগাল্‌-_আউট্লাইন্স্‌ অফ. সাউকলজি-_একাদশ, দ্বাদশ, অযোদশ পরিচ্ছেদ 
ই বি. টিশনাব_এ প্রাইমার অফ. সাইকলজি-_দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


76797156 


]:101616 56100010606, 2 ৮1020 01116176180 52757১ 15 06 [৬ 50171010101) 


05601 ৬৬1৪6 13 06 002 52156 01 0০ তা? (00 6১১-6১১) 
2. ৬৬1১০ 210 0106 00391] 1017)05 01 56001716176 2 (0) 591) 
3, ক্রেত০ 2 21001551501 006 11010011600112] 50710111001) (0. 6১32) 


4 £৯1001556 01)6 06501006010 56151006177 ভি51080 0০ 265 010817,0061150105 2 
(00. ০১3-০০94) 
5. 01217 67৬ 51001006100 01 06 58010111700 25 0150115601151)৩0 [0100 12? ০01 
0106 11101010715. ৬৬1)৪ ০15 076 56100100618 0 01960 2 (00. 6১4-০৭6) 
6 01৮5 & [95501,01094109] 21115515 0 (176 00010 56101100170, ৬1320 915 
0০ 000555 0£ 130811661 ? (00. ০১০-6০১) 
7. 91556 01161150106 [00181 51201106156, (0. ০99-700) 
8. ৮৮1786 1৪ 016 161151905 56120110061)0 7 [516 00151811651 56700761780 ? 
(00 700-701) 


ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
সাম্প্রতিক মনোবিষ্ঠার বিভিন্ন সম্প্রদায় 
( কন্টেম্পোরারি স্কুল্স্‌ অফ. সাইকলজি ) 


১। হমন্োনিছ্যা্প স্পাহা১ ও জম্প্রদীন্ 
ইহাদের পাথক্ক্যি 

মনোবিদ্যার শাখা বলিতে বুঝায় ইহার বিভাগ বা অংশগুলিকে, যেমন 
বৃক্ষের শাখা বলিতে বুঝায় ইহার বিভাগ বা অংশকে | মনোবিদ্াার সহিত 
উহার শাখাগুলির সম্পর্ক অবয়বীর সহিত অবয়বের জন্থন্ধ, অথব৷ 
একটি সমগ্র বা গোটা বস্তর সহিত উহার বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ । অর্থাং, 
অনেকগুলি শাখা লইয়াই মনোবিগ্ঠারূ্প সমগ্র বিজ্ঞানটি গঠিত। 

কিন্ত মনোবিগ্ভার সম্প্রদায় বলিতে উহার অংশ বা বিভাগ বুঝ।য় ন।, 
বুঝায় মনোবিষ্ঠা1 সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও পথ | মনে।বিদ্যার সহিত উহাব 
সম্প্রদায়গুলির সম্বন্ধ অবয়বী এবং অবয়বের অথবা! সমগ্র এবং অংণ্বের সম্বন্ধ ন্‌, 
কিন্ত এক প্রকার মনোবিগ্ভার সহিত অন্ত প্রকার মনোবিদ্ভার সন্বন্ধ। 
প্রত্যেকটি মনোবিগ্যা সম্প্রদায়ই এক একটি সমগ্র বা গোটা মনোবিগ্ঠ। এবং 
প্রত্যেকটি সম্প্রদায়েরই বিভিন্ন শাখা থাকিতে পারে। এক শ্রেণীর আম 
গাছের সহিত অন্ত শ্রেণীর আম গাছের সম্বন্ধ যেমন গাছ এবং উহার শাখাব 
সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, তেমন মনোবিগ্ভার একটি সম্প্রদায়ের সহিত অগ 
সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ মনোবিগ্য। এবং উহার শাখার সম্বন্ধ হইতে পৃখক্‌। 

যেমন, শিশু মনোবিছ্য। মনোবিগ্ভার একটি অংশ বা শাখা । পক্ষান্তবে 
চেষ্টিত মনোবিগ্যা মনোবিদ্যার একটি সম্প্রদায়। চেষ্টিত মনোবিদ্যা একটি 
সমগ্র বা গোটা মনোবিদ্যা। কিন্তু শিশু মনোবিদ্া সমগ্র নয়, ইহা সমগ্র 
মনোবিষ্ঠার শাখা ব| অংশবিশেষ। চেষ্টিত মনোবিগ্ারও বিভিন্ন শাখ। থ[কিতে 
পারে । যথা, চেষ্টিত মনোবিগ্ঠার মত ও পথ অন্কসারে শিশু মনোবিদ্যা, শিক্ষ' 
মনোবিদ্তা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখাগুলির আলোচনা হইতে পারে । মনোবিষ্ঠার 
শাখা! এবং মনোবিষ্ভার সম্ন্ধ অঙ্গাজিসন্ধন্ধ, কিস্তু মনোবিষ্ভার সম্প্রদায় 
এবং মনোবিষ্ভার সন্ন্ধ উপজাতি এবং জাতির সন্ধন্ধ। 


১ এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৩৫৮১) দ্রষ্টব্য । 


সাম্প্রতিক মনোবিষ্ঠার বিভিন্ন সম্প্রদায় ৭০৩ 
মনোবিষ্ভার বিভিল্স সম্প্রদায় 


মনোবিগ্যা অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে, যেম্ন-__ক্রিয়াবাদী 
(ফাংশন্যালিস্ট ), অবয়ববাদী €স্ট্রাক্চার্যালিস্ট ), চেষ্টিতবাদী 
(বিহেভিয়রিস্টিক্‌ ), দমগ্রবাদী € গেস্টাপ্ট.), উদ্দেশ্যবাদী (হম্সিক) 


এবং মন£সমীক্ষণবাদী (সাইকো-আ্যানালিটিক্যাল্‌ )। 
হ। সমন্নেন্র ভ্রিম্্া ৫ ফাহুস্পল্‌ ০ এবহ অবস্হা 
গঞ্ন €স্ট্রীন্তঙাল্‌ ১ 


অন্যান্য বস্তর মত মনেরও ছুই দিক্‌ হইতে আলোচন। কর। যায়__-একটি 
দনের গঠন (স্্ীকৃচার্‌) ব৷ সত্তার ( 'এক্জিস্টেন্স) দিক এবং অপরটি উহার 
ক্রিয়ার বা কাজের ( ফাংশন্‌)দ্রিকি। প্রথম দিক্‌ হইতে মন সম্গন্ধে প্রশ্ন এই £ 
মন কি কি উপাদানে বা মাল মশলা দিয়া তৈয়ারী? উহাকে বিশ্লেষণ করিলে 
কি কি অংশ পাওয়া যায়? কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সংযোগফলকে মন বলা 
যাইতে পারে? সত্ব! হিসাবে মনের স্বরূপ ব| প্রকৃতি কি” 

অবয়ববাদ (স্ট্ীক্চার্যালিজ ম্‌) মনের গঠন বা সত্তামূলক দিকৃটির 
আলোচনা করে । এই মতবাদ ধরিয়া লয় যেমন একটি যৌগিক পদার্থ 
এবং ইহা! কতগুলি মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গের সংযোগে গঠিত । অবয়ববাদের 
মতে মনোবিদ্য। মনের গঠন বা সতত! সম্বন্ধীয় বিদ্যা । এই মতবাদকে সম্তীবাদও 
(এক্জিস্টেন্সিয়যালিজ ম্‌) বল। হর, কারণ ইহা মনকে নিছক সত্তারপে 
দেখে এবং মনের উপর কোনে। মূল্যমান আরোপ করে না। 

দ্বিতীয় দিক্‌ হইতে মন সম্বন্ধে প্রশ্ন এই £ মনেব কাজ ব। ক্রিয়া 
কি? কোন্‌ কোন্‌ আচরণে বা চেষ্টিতে মন আত্মপ্রকাশ করে? মনের 
চেষ্টিতগুলি কি কি নিয়মের অধীন এবং কোন্‌ কোন্‌ স্তরে বিকাশলাভ 
করে? নিয়ত ক্রিয়াশীল বা প্রকাশশীল সত্তা হিসাবে মনের ম্বভাৰ কি? 


ক্রিয়াবাদীর ফোংশন্যালিস্ট) মতে মনোবিদ্য। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া ব। 
কার্ধপ্রণালীর বি্যা। | 
উহাদের পরস্পর-সাপেক্ষতা 


মনের গঠন বা সত্ব এবং কাধ ৰা প্রকাশ একই মনের ছুইটি দিকৃ। স্থতরাং 
একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্রভাবে আলোচিত হইতে পারে না। মনেৰ 
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গঠন বা সতা নিষ্ক্রিয় গঠন বা! সত্ব! নয়, আবার উহার ক্রিয়া, গঠন বা সত্তাহীন 
মনের প্রকাশ নয় । কাজেই উহারা পরম্পর-সাপেক্ষ। 

কার্ধত:ও দেখ! যায় যে অবয়ববাদী বা সত্বাবাদী মনোবিৎ মনের ক্রিয 
আলোচন! ন! করিয়! পারেন না, আবার ক্রিয়াবাদী মনোবিৎও মনের সত্তা সা 
গঠনকে উড়াইয়! দিতে পারেন না। প্রত্যেকেই হয়ত নিজ গবেষণার উৎসাহে, 
অপরকে উপেক্ষা করিতেছেন বলিয়! মনে হইতে পারে। 

আসলে ইহাদের একটি অপরটির পরিপুরক | মন আছে বলিয়াই ক্রিম: 
করিতে পারে এবং মন ক্রিয়া করিতে পারে বলিয়াই আছে। যে মন কাচ 
করে না, কিন্তু শুধু থাকে, তাহ! মনোবিগ্যার আলোচা নয়। আবার যে ক্রিঘ 
কোনো! মানস সত্তার ক্রিয়া নয়, সেইরূপ কর্তাহীন ক্রিয়াও অনেক মনোবিদের 
মতে অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। যেমন ওয়ার্ড, স্টাউটু প্রভৃতি ক্রিয়াবাদ 
মনোবিৎ মানস সত্তা স্বীকার করিয়াছেন । আবার হুবও, কুল্লে, টিশনার্‌ প্রভৃতি 
অবয়ববাদী মনোবিৎ মানসক্রিয়ার আলোচনা না করিয়া পাঁরেন নাই 
ইহা সত্বেও, এই দ্রইটি দিকের একটি ব। অপরটির উপর গুরুত্র আরোপ 
করিবার ফলে, মনোবিদগণ অবয়ববাদী ( স্ট্রীকৃচার্া!লিস্ট ) এবং ক্রিয়াবা॥* 
( ফাংশন্যালিস্ট ) সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন । 


৩। অঅলম্্রব্বলাদী € স্ট্রীন্কঙোন্র্যাজিনস্উ১১ সম্প্রদান্ত 

মনোবিগ্ায় অবয়ববাদের আধুনিক পথিক হব,৩ু,, টিশনার্‌, কুলে 
এবং বিখ্যাত পিতা-পুত্র জেম্স্‌ মিল্‌ ও জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল্‌। প্রাচীন গ্রীক 
দার্শনিকগণ মনের ম্বদূপ এবং গঠন লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন বেশী। মানস 
সত্তার প্রবক্তা প্লেটে। মবয়ববাদী এবং মানস ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতা আ্যারিস্টট্ল্‌ 
ক্রিয়াবাদী। আবার আধুনিক মনোবিদ্য।য় জন্‌ লকৃ্‌ এবং ডেভিড. হিউম্‌ 
অবয়ব ব। সন্তাবাদী । 


মানস রসায়ন 

টমাস্‌ ব্রাউন এবং জন্‌ স্টয়ার্ট মিল্‌ রসায়নের আদর্শে মনকে কতগুলি 
মৌলিক উপাদানে গঠিত যৌগিক পদার্থরূপে ব্যাখ্যা করেন। মানস রসায়ন 
(মেপ্ট্যাল্‌ কেমিন্টি) মতে অনুষগ স্থত্র অঙ্গসারে মৌলিক সংবেদনের সংমিশ্রণেই 
মন তৈয়ারী। ব্রাউন এবং মিল্‌ অবয়ববাদী মনোবিৎ। 
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| এই সম্প্রদায়ের আধুনিক ব্যাধ্যাতা হিবলৃহেল্ম্‌ হ্ব্‌শু। াহার 
মতে মনোবিদ্যা আন্তর বা! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ( ইণ্টারন্তাল্‌ বা ইমিডিয়েট্‌ 
এক্সপিয়েরিয়েন্স, ) বিদ্যা । মন সংবেদন এবং বেদনা, এই দুইটি মৌলিক 
উপাদানে গঠিত। সংবেদনের চারিটি লক্ষণ, যথা তীব্রতা, পরিমাণ, গুণ এবং 
স্থায়িত্ব । আবার বেদনা ছয় প্রকার, যথা স্থখ-ছুঃখ, চাপ-শিথিলতা, উল্লাস- 
বিষগতা। হবগ, মনে করেন যে প্রতাক্ষ সংবেদন ও স্মৃতির মিশ্রণ, অনুযঙ্গ- 
রত্রে সন্বদ্ধ সংব্দনের উদ্বোধনই স্মৃতি, আবার সংবেদনের মিশ্রণই চিন্তন । 


সংপ্রত্যক্ষ (আ্যাপার্শেপ শন্‌) 

হব, -এর সংপ্রত্যক্ষ (আ্যাপার্সেপ্শন্‌ ) মতবাদ প্রসিদ্ধ। লাইবনিজ২ 
এর মত তিনিও চেতনার স্পষ্টতা লক্ষণ সাহায্যে সংপ্রত্যক্ষের স্বৰপ নির্ণয় 
কবিয়াছেন। স্পষ্টতম চেতনাই সংপ্রতাক্ষ । সতপ্রত্যক্ষ মনোযোগের কারণ। 
আবার মনোযোগই ক্রিয়া উৎপন্ন কবে, স্থতরাৎ সংপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ারও কাঁরণ। 
ফলে, হবগ-এর মতে, সংপ্রত্যক্ষের সহিত ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের পার্থক্য নাই । 
হার্বার্ট, সকল মানস উপাদানকেই শেষ পবন্থ কতগুলি ধারণার অন্তরিহিত 
শক্তিতে পবিণত করিয়াছেন । হুবুগু, হার্বার্ট-এর বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যার সহিত 
একমত নহেন। তিনি সংপ্রতাক্ষ বা ইচ্ছাকে একটি মৌলিক মানস শক্তি 
বশিয়। গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাই, তাহার মতে, মানস উপাদান গুলির সজনী 
শ্লেষণ (ক্রিয়েটিভ্‌ সিন্থেসিস.) ঘটায় । 


টিশনার্‌ 

এড ওয়ার্ড, ব্র্যাড ফোর্ড, টিশ নার্ই সর্বপ্রথম স্টাক্চারালিজম্ঠ এবং 
'ফাংশন্যালিজ্ম, কথ! ছুইটি বাবহার করেন। তিনি মনকে সংবেদন, এবং 
প্রতিবূপ এবং বেদনা, এই তিনটি মৌলিক মানস উপাদানে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন । এই মৌলিক মানস উপাদানগুলি নিদিষ্ট গুণসম্পন্ন এবং অন্নাধিক 
স্থাধা সত্তা । মিল্‌-এর মত টিশ্নাব্ও মানস উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণ 
স্বীকার করিয়াছেন। মানস উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণই সকল মানসবৃত্তির 
কারণ। টিশ নার্‌-এর মতে অন্তু্দর্শন মনোবিদ্যার প্রধান পদ্ধতি। প্রতোক 
পৰীক্ষা বা৷ প্রয়োগে পাত্রের কাজ হইল তাহার মানসবৃত্তির অন্তর্শন এবং 


প্রয়োগকতার কাজ হইল পাত্রের বাহাপ্রকাশগুলি পধবেক্ষণ করা । আয়ন্তাধীন 
৪৫ 


৭০৬ মনোবিগ্ঠা 


অবস্থায় পাত্রের অস্তর্শন এবং প্রয়োগকর্তার পর্বেক্ষণ__এই ছুইয়ের 
সমন্বয়েই মনোবিগ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতি গঠিত। 

টিশনারুএর মতে মনোবিগ্যা “চেতনার বিদ্যা (সায়েম অফ্‌ কন্সাচ্‌ 
নেস্‌)।৮” চেতনার অবয়ব বা গঠনই মনোবিগ্ভার বিষয়। চেতনা যাহা! তাহা, 
অথবা চেতনার সত্তাই উহার গঠন এবং উহার কার্কলাপই উহার ক্রিয়া। 
তিনি বলিয়াছেন, “প্রায়োগিক মনোবিষ্ভার প্রধান লক্ষ্য হইল মনের 
অবয়ৰ বিশ্লেষণ, চেতনার গ্রন্থি হইতে মৌলিক বৃত্তিগুলির উদ্ঘাটন 
সংবেদন, প্রতিবপ এবং বেদনাই চেতনার তিনটি মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গ! 
সংবেদন প্রত্যক্ষের, প্রতিরূপ স্বৃতি, কল্পনা ধারণা প্রভৃতির এবং বেদনা অন্ুভূতি 
বা ইমৌশন এবং রস (সে্টিমেণ্ট, )এর মৌলিক অবয়ব । এই অবয়বপ্ণি 
কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তব সত্তা। 'এই কারণে টিশনার্‌ তাহার মতবাদকে 
এক্সিজ টেন্শিয়্যালিজ.ম্‌ অথব। সন্তাবাদ বলিয়াছেন । 


অপ্রতিরূপ চিন্তন 

“অপ্রতিবূপ চিন্তন” (ইমেজ্লেস্‌ থটু) সঙ্গন্ধে অবয়ববাদীরা বিস্তৃত 
গবেষণা করিয়াছেন। অজ্ওয়ার্ঠ, কুল্পে, আল্ফেড্‌ বিনে প্রভূতি হব গু-এব 
অন্ুগামীরা অন্তর্দর্শন সাহাযো অপ্রতিরূপ চিন্তন বা মৌলিক ও বিশুদ্ধ চিন 


উপাদানের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্গণের মধ্যেও কেহ 
কেহ, যেমন অপ্যাপক জি. এফ. জ্টাউটু, অপ্রতিরূপ চিন্তনের সতাতা স্বীকার 
করেন। কিন্তু টিশনার্‌ এইরূপ কোনে বিশুদ্ধ বা মৌলিক চিন্তন স্বীকার 
করেন নাই। তাহার মতে অপ্রতিরূপ চিন্তনের সতাতা স্বীকার করিবার মুলে 
রহিয়াছে মনোবিদ্যার সহিত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রম। কুল্পে প্রি 
অপ্রতিরূপ চিন্নের সমর্থকেরা অভিজ্ঞতার সত্তা বর্ণনা না করিয়া উহার অথ 
নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । অর্থাৎ তাহারা অন্থর্র্শন পদ্ধতি ঠিক মত 
প্রয়োগ করিতে পারেন নাই । পুর্বে অভিজ্ঞতার বিষয়টি জানিয়া কিঝপ 
অভিজ্ঞত। হওয়া! উচিত বা বাঞ্ছনীয় এইরূপ আশা! করিয়া অন্তর্শন কিনে 
'মনোবিদের ভ্রম? (“দি সাইকলজিস্ট "স্‌ ফ্যালাসি? ) ঘটে । পূর্বেই অপ্রতিবগ 
চিন্তন সম্বন্ধে বিস্তততর আলোচন। করা হইয়।ছেন | 


১ একজ্রি'শ পরিচ্ছেদ, অষ্ঠম অনুচ্ছেদ ডর্বা | 
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তাহা হইলে মৌলিক মানস উপাদান, উহাদের গুণাবলী এবং 
উহাদের মিশ্রণের অনুষঙ্গ সূত্র বাহির করাই অবয়ববাদী মনোবিদের 
কাজ। টিশনার্‌, সংপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই । সংবেদন ও 'প্রতিরূপের 
স্পষ্টতা বাড়ানোর কাজটি মনোযোগের, সংপ্রত্যক্ষের নয়। অর্থ বা মিনিং 
বলিতে উহার বোঝেন মানসগঠনের পটভূমি । 


সত্তাবাদ € এক্িজটেন্শিয়্যালিজ ম্‌ ) 

টিশ নার্‌ প্রতি অবয়ববাদী মৌলিক মানস উপাদীনগুলিকে সত্তা বলিয়া 
মনে করেন। পরবর্তীকালে টিশনার্‌ তাহার সম্প্রদায়কে অবয়ববাদী না বলিয়া 
সত্তীবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন | সন্ঠাবাদী মনোবিৎ মানসবৃত্তির গঠন, 


সত্তা, পরিমাণ, গুণ, প্রভৃতির আলোচনা করেন এবং উহার কে।নো উদ্দেশ্য বা 
মূলীষন স্বীকার করেন না। 


শ। জ্তিনস্রীলীদী লা স্াহস্পন্যাতিস্উ, সস্প্রদীম্ত 

ক্রিয়াবাদী বা ফাংশন্যালিস্ট, মনোবিষ্ঠা মনের সত্তা বা গঠন আলোচনা ন। 
কবিয়া উহ্াব ক্রিষাবলী আলোচনা কবে। 'এই মতে মনোবিগ্া চেতনার 
বিদ্য| ( সায়েন্স অফ. কন্সাচ্নেস্‌) নয, কিন্ত মানসক্রিয়ার বিষ্তা। ( সাষেন্স 
অফ মেণ্ট্যাল্‌ 'প্রসেসেন্‌ )। 

এই মনোবিগ্যাব মূল উৎস সম্ভনত: 'আবিস্টটল্‌। তিনি মনকে 
একটি সত্তা মাত্র হিসাবে গ্রহণের বিরেধী। তীহার মতে মনোবিদ্ঞার 
বিষয় শুধু মনের সত্তা বা গঠন নয়, কিন্ত পপ্রপানতঃ উহার ক্রিয়া বা 
কাধকলাপ । 

সাম্প্রতিক ক্রিয়াবাদ প্রসার লাভ কবিয়াছে বিশেন কবিযা আমেরিকায়, 
অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স্‌ এবং জন ডিউই-এর নেতৃত্বে । জার্মান মনোবিৎ 
হারল্ড হেফডিংও ক্রিয়াবাদেব সমর্থন করিয়াছেন। ক্রিষাবাদী মনোবিগ্যা 
জীববিদ্যাকে ( বায়লজি ) উহার ভিত্তিৰপে গ্রহণ করে। পরিবেশের সহিত 
উপযোজন প্রাণীর প্রধান ধর্ম। ক্রিয়াবাদী মনোবিৎ দেখাইতে চাহেন যে মন 
বলিতে বুঝায় পরিবেশের সহিত উপযোজন করিবার সামর্থা। তাহার মতে 
জীববিগ্ভার আদর্শে বা ভিত্তিতে মনোবিদ্ার ব্যাখা! করা সঙ্গত। মনোবিষ্ভা 
মনের উপযোজন ক্রিয়ার বিষ্যা। 


৭০৮ মনোবিষ্ধা। 
উইলিয়াম্‌ জেম্স, 


জেমস. নিজকে কোনো সম্প্রদায়ের সহিত জড়িত না করিয়া উদাব 
দৃষ্টিভঙ্গীতে মনোবিদ্যার গবেষণা করিয়াছেন। তিনি মনকে কতগুলি পৃথক 
সততায় বিভক্ত করেন নাই। তীহার মতে মন সংগঠনমূলক সত্ব! নয়, কিন্ত 
ক্রিয়া। চেতনা একটি ধারা! বা প্রবাহ । মন চেতনা-প্রবাহ ছাড়া কিছু নয়। 
অনুষঙ্গবাদীরা কতগুলি কল্পিত পৃথক সত্তাকে অনুষঙ্গ সাহায্যে সংমিশ্রিত 
করিয়া মানসজীবনের ব্যাখ্যা করেন। জেম্স্মএর মতে এই পৃথক্‌ সত্বাগুলি 
নাই। জেম্স্‌ নিজকে ক্রিয়াবাদী বলিয়া অভিহিত না করিলেও, তীাহাব 
মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াবাদের অন্থকুল । 


জন্‌ ডিউই 

ক্রিয়াবাদী মনোবিগ্যার নিিষ্ট স্তর নির্দেশ করেন জন্‌ ডিউই । তিনি 
স্পষ্টভাবে বলেন যে প্রতিবেশের সহিত অবয়বীর ( অর্গ্যানিজম্‌ ) উপযোজনই 
মনোবিদ্ার আলোচ্য । ডিউই ক্রিয়া (ফাংশন ) বলিতে বুঝেন কোনো 
উদ্দেশ্ট সাধন কর।। ডিউই-প্রদখিত সুত্র অবলম্বন করিয়া জে. আরু. এঞ্জেল 
ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যার প্রসারিত ভূমি রচনা করেন। তাহার মতেও অঙ্গ 
বিশেষের ক্রিষা নয়, কিন্ত সমগ্র অবয়বীর ক্রিয়াই মনোবিগ্যার বিষয় । 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যায় অন্তদর্শন পদ্ধতিব 
কোনে স্থান নাই, কারণ ব্যক্তির ক্রিয়াই উহার আলোচ্য এবং ক্রিয়ীকে 
পর্যবেক্ষণই করিতে হয়। কিন্তু কার্যত: ক্রিয়াবাদী মনোবিৎ অন্তর্শশন 
পদ্ধতিকে ত্যাগ করিতে চাহেন না, কারণ সকল মানসন্রিয়ার সহিত মানস 
অভিজ্ঞত! অথব। চেতনাও থাকে এবং ইহার জ্ঞানলাভে অন্রর্শন আবশ্যক । 

জেম্স ওয়ার্ড-এর মনোবিদ্যাও ক্রিয়াবাদের অন্ুকূল। পৃথক মানস- 
সত্বাগুলি অন্তষঙ্গ স্তত্রের দ্বারা যোজিত হইয়া অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে, অনযব- 
বাদীর এইরূপ মতবাদ তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি এবং তীহাব 
অনুগামী স্টাউট. মনকে ক্রিয়াশীল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আবাব 
ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ উদ্দেশ্টমূলক বা! হমিক মনোবিদ্ার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও, তাহাকে 
ক্রিয়াবাদী মনোবিহৎ বলা যায়, কারণ তাহার মতে মনের প্রধান ধর্ম হইল কাজ 
করা। সাধারণতঃ, ক্রিয়াবদ্রীরা মনকে স্থায়ী সতত! হিসাবে স্বীকার করেন না। 
কিন্ধ ওয়ার্ড, স্টাউট, সালি, হেফ্ডিং প্রভৃতি ক্রিয়াবাদ্দী মনৌবিদের! মানস 
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স্তা স্বীকারের পক্ষপাতী । তাহা ছাড়া, অন্তান্ত অনেক ক্রিরাবাদদীর তুলনায় 
ইহারা অন্র্শন পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কাঁরয়াছেন। 


অবয়ব-বাদ এবং ক্রিয়াবাদের সম্থন্ধ_ 


অবযববাদ ও ক্রিয়াবাদকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিবোধী বলিয়া মনে 
হয়। টিশনারু উত্তরকীলে এই দই মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিলঘে অবহিত 
ভইয়াছিলেন। আবাব কুল্লেও সঙ্কল্পে বা ইচ্ছাশক্তিতে উপযোজনের 
( আযড্জাস্ট মেপ্ট,) প্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি করিয়া পরোক্ষ ক্রিরাব!দের সমর্থন 
করিয়াছিলেন। ক্যাটেল্‌ প্রভৃতি হুব,গুপন্থিগণও চেতনা অপেঙ্গ৷ মানস ক্রিয়াব 
উপব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহা ছাভা, ওর়াশ্বান্ত হোণ্টও 
মণ্টেগ, প্রভৃতি অবয়ববাদিগণও ক্রিযাবাদের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। 

এদিকে ক্রিয়াবাদিগণও মনোবিগ্যায় মানসবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতার স্থান 
স্বীকার করিয়। পরোক্ষে অবয়ববাদকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছেন । তীহার! 
অন্তর্শনেব মূলাও অস্বীকার করিতে পারেন নাই । স্ৃতরাং বর্তমানে এই দ্বই 
সম্প্রদায়ের মধো কোনো বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। অবয়ববাঁদী 
ক্রিয়া এবং উপযোজন স্বীকার করিয়াছেন, আবার ক্রিয়াবাদীও চেতনা বা 
অভিজ্ঞতার প্রতি আকুষ্ট হইয়াছেন । 

সে যাহ] হউক, গঠন বা সন্ত! এবং ক্রিয়া ব। প্রকাশ মনেব দুইটি প্রধান 
দিক। ইহাদের পারস্পরিক প্রাধান্তই এই ছুই সম্প্রদাযের আলোচা । 


ঢ। চেল্টিতলাঁদ লা লিহেভিয্রর্সিজ্‌ 
চোষ্টিতবাদ বা বিভেভিয়রিজ্ম-এর মতে চেষ্টিতের বিদ্যাই মনোবিদ্যা । 
জে, বি. ওয়াটসন এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারপে পরিচিত । কিন্তু ওয়াটসন্‌- 
এর পূর্বেই ম্যাক্স মেয়র্‌ তাহার “দি ফাগুামেন্টাল ল'জ অফ, হিউম্যান্‌ 
বিহেভিয়র্” এবং “সাইকলজি অফ. দি আদার্‌ ওযান্” নামক ছুইখানি গ্রন্থে 
চেষ্টিতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 


চেষ্টিত মনোবিষ্ঠার প্রধান বক্তব্য 


(১) মনোবিদ্যা চেষ্টিতের বিদ্যা। চেষ্টিত বলিতে বুঝায় উদ্দীপক- 
প্রতিক্রিয়া এককের সমষ্টি । উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া বলিতে বুঝায় প্রতিবত্ত ব! 


৭১০ মনোবিদ্ভা 


রিফ্লেক্স আযাকৃশন্। স্থৃতরাং চেষ্টিত কতগুলি প্রতিবর্তের সমষ্টি। আবার 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত১ গঠন করে উচ্চতর চেষ্টিতগুলি। 

(২) মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী অতীতে পাত্রগত বা৷ সাব্জেক্টিভ্‌ ছিল। 
পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গী মনোবিগ্াকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত করে। কিন্ত 
ওয়াটুসন-এর মতে মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত। ফলে, পদার্থ বিদ্যা, রস।য়ন, 
জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞনের মত মনোবিগ্ঠাও প্রারুতিক বিজ্ঞান । 

(৩) মনোবিগ্যায় অন্তার্শনের স্থান নাই। অন্তার্শন ব্যক্তির মনেহ 
সীমাবদ্ধ। স্তরাং ইহার সাহায্যে সববাদিসম্মত সিদ্ধান্তলাভের চেষ্টা বৃথা । 
অন্তর্র্শন-মনোবিদ্যা (ইন্ট্রস্পেক্টিভ্‌ সাইকলজি ) একই প্রশ্নের সমাধানে 
পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যেমন একই অন্তর্শন পদ্ধতিব 
ভিত্তিতে টিশনারু প্রভৃতি বলিয়াছেন যে অপ্রতিরূপ চিন্তন অসম্ভব, আবার 
কুল্পে, স্টাউট্ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে ইহ] সম্ভব | 

অন্থ্র্শন পদ্ধতির পরিবর্তে বাচিক বিবরণ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে । 
ইহাই মনোবিগ্যাব বিষয়গত পদ্ধতি । পাত্রের বাচিক বিবরণ শুনিয়া তাহার 
চেষ্টিত বুঝিতে হইবে । মান্তষের প্রধান প্রতিক্রিয়৷ কথা বল|। উদ্দীপক 
উপস্থিত হইলেই, উহার প্রতিক্রিয় সে ভাষায় প্রকাশ করে । এইবূপ পদ্ধতিব 
সাহায্যে মনোবিষ্ঠায় কতগুলি সবজনগ্রাহা সিদ্ধান্তে পৌছানে। সম্ভব । 

(৪) মনোবিগ্ঠায় “মন” “চেতনা” প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলি বজন 
করিতে হইবে। এই ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দর্শনের পক্ষপুটে 
আশ্িত। চেষ্টিতের অতিরিক্ত কোনো চেতন বা মানস সন্তা নাহ । 
তথাকথিত মানস জত্ত। ব৷ ক্রিয়াগুলি চেষ্টিত ছাড়া কিছু নয়। 

(ক) সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ গতীয় প্রতিক্রিয়া বা মোটরু রেস্পন্স 
বিশেষ । পাত্র একটি রং দেখিয়। বলিল যে সে রং দেখিতেছে । এই বাচিক 
বিবরণই তাহাব রং দেখারূপ সংবেদন বা প্রতাক্ষ। আবার (খ) স্মৃতি এবং 
কল্পনা! বিচলন (মুভমেন্ট) বিশেষ । প্রতিরূপ সংবেদচেষ্টীয় (সেন্সরি-মোটর্‌) 
ক্রিয়ার নামান্থর ৷ (গ) চিন্তন বলিতে বুঝায় অস্পষ্ট গতীয় চেষ্টিত (ইম্প্লিসিট 
মোটর্‌ বিহেভিয়র্‌)। অনেক সময় শিশু সবাকভাবে চিস্তা করে। শিশু 


হয়ত, শোন! যায় এমন ভাবে কথ। বলিতে বলিতে কাজ করিয়া ঘায়। 


১ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত পুধে ব্যাখ্যাত হটয়াছ্ে ১৫১-১৫৭ পৃষ্ঠা উট । 


সাম্প্রতিক মনোবিগ্ভার বিভিন্ন সম্প্রদায় ৭১১ 


পরবর্তী ধাপে সে স্বগতভাবে কথা বলে। আরও পরে চিন্তা করিবার সময় 
তাহার ঠোট নড়ে এবং সর্বশেষে সে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কথ। বলিতে শিখে, 
যাহা বাহিরের বিচলনে প্রকাশ পায় না, কিন্তু স্বরষন্ত্রের অস্পষ্ট বিচলনে 
পর্যবসিত হয়। চিত্ত! বাগ্য্ত্রের কতগুলি সৃক্ষম বা! অস্পষ্ট বিচলন ছাড়। 
কিছু নয়। চিন্তন একপ্রকার নির্বকি ভাব! । সৃষ্ষম যন্ত্র সাহায্যে 
চিন্তনকালীন বাগ্যন্ত্রবচলন ধরা পড়ে। (ঘ) বেদন। ও প্রক্ষোভ 
বা অনুভূতির কেন্দ্র মন্তিফ নয়__হইহারাও সংবেদ-চেষ্টায় বা সেন্সরি-মে।টবু 
বিচলন। সংবেদ-প্রবাহ আসে কামজ ইন্দ্রিয়গুলি হইতে এবং চেষ্টায় প্রবাহ 
যায় পেশী এবং গ্রন্থিগুলিতে, যাহ।র ফলে স্থখ বস্তুর দিকে অগ্রসর করায় এবং 
দুঃখ বস্তব হইতে সরাইয়া লয়। প্রক্ষোভ বা অনুভূতি বলিতে বুঝায় সমগ্র 
দেহযন্ত্রের, বিশেষ করিয়।৷ আন্তরযন্ত্র (ভিসার্যাল্‌) এবং গ্রন্থিজ 
(গ্ল্যাপুলার্‌) পরিবর্তন। প্রত্যেকটি অনুভূতি ব৷ প্রক্ষোভ এক একটি 
নিদিষ্ট আকারের দৈহিক পরিবর্তন। যেমন, উদ্দীপকের সম্মুখীন হওয়ামাত্র যে 
অন্থরযন্ত্রীয় এবং গ্রন্থিজ পরিব্তন ঘটে, সেইগুলির সমষ্টিই ভয়। 

(৫) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ফলে নার্ভতন্ত্রের সক্রিয় অংশ এইরূপ গঠিত হয়, 
যে উহার একটি অংশ উদ্দীপিত হইলেই, সংশ্লিষ্ট অংশগুলি উদ্দীপিত হয়। 
ফলে নিদিষ্ট উদ্দীপকের প্রভাবে নিদিষ্ট প্রতিক্রিয়ার নাভীয় অভ্যাস বা গঠন 
( নার্ভ।স্‌ হযাবিট্‌ অনু প্যাটার্ণ )-এর স্থষ্টি হয়। 

(৬) তাহার গবেষণাব প্রথম ভাগে ওয়াটুসন্‌ চেষ্টিতের উপর বংশান্ত- 
গতিক প্রভাব ম্বীকার করেন নাই। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যে 
কোনো স্ৃস্থ শিশুকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে কোনো বিশেষজ্ঞে পরিণত 
করা যায়। 


সমালোচন। 


নানা দোষ সত্বেও চেষ্টিতবাদ কযেকটি গুণের অধিকারী । (১) চেষ্টিত- 
বাদের বৈশিষ্ট্য উহার প্রগতিশীলতা | চিরাচরিত মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণীয় উহার প্রাণশক্তির প্রাচুষ পরিলক্ষিত হয়। (২) ইহা 
মনোবিগ্াকে দর্শনের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত করিষা স্বতন্ত্র মধাদা দিবার চেষ্টা 
করিয়াছে । এই চেষ্টা প্রশংসনীয় । (৩) চেষ্টিতবাদ সাম্প্রতিক মনোবিদ্যাব 
প্রত্যেক শাখার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । (৪) ইহা 


৭১২ মনোবিগ্ঠা 


বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং বাচিক বিবরণ পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিদ্যাকে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে সচেষ্ট। 

কিন্তু চেষ্টিতবাদ অনেক দোষে ভুষ্টু। 

(১) চেতনা, মন প্রভৃতি ধারণাগুলিকে নির্বাসন করা! বড় কথ! নয়__বড 
কথা হইল উহাদের ব্যাখা। | চেষ্টিতবাদ ইহাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে 
পারে নাই। (২) চেষ্টিতবার অস্তর্শন পদ্ধতির বদলে বাচিক বিবরণ পদ্ধতি 
গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু ৰাচিক বিবরণ অন্ত্দর্শনের উপর নির্ভরশীল । লাল 
রং দেখিবামাত্র পাত্র বলিল যে সে লাল রং দেখিতেছে । এই স্থলে লাল বং 

ংবেদনের চেতনা না থাকিলে তাহার পক্ষে বাচিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। 
এই চেতনা অন্তর্র্শন না হইলেও অন্তদর্শনের একটি নিম্তর স্তর, যাহাকে স্টাউটু 
আত্মসচেতনতী'রূপ দ্বিতীয় স্তর বলিয়াছেন। (৩) প্রতিবর্তকে চেট্টিতের একক 
ধরিয়। চেষ্টিতবাদ মনের এঁক্য উপেক্ষা করিয়াছে। ইট পর পর সাজাই 
বাড়ী তৈয়রী হয়, মনও সেইরূপ কতগুলি মৌলিক প্রতিবর্তের সংযোজন, 
চেষ্টিতবাদীর এই ধারণ] ভুল । মন প্রথম হইতেই একটি গোট। বা সমগ্র বস্ত। 
(৪) চেষ্টিতবাদ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সাহায্যে চেষ্টিতের ব্যাখা! করিয়াছে । 
সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের উদ্ভাবক প্যাভূলো ব| বিছুটিরিও এই মতটিকে মানস- 
স্তরে প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু শারীববৃত্তেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন | (৭) 
চেষ্টিতবাদ স্থৃতি, বেদন।, অনুভূতি, চিন্ত। গ্রভৃতি উচ্চতর মানস ক্রিয়াগুলিকে 
সংবেদচেষ্টীয় বিচলনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে । (ক) কিন্তু স্থ্ৃতি যে মন বা চেতনা 
বিষয়) চেষ্টিতবাদেঘে সেই দিকে লক্ষ্য নাই। যে বাক্তির কোনে! অভিজ্ঞ, 
হইয়াছে, তাহারই পক্ষে সেই অভিজ্ঞতার স্থৃতি সম্ভব । এইরূপে স্বৃতি সম্ভব 
হয় একক চেতনার ক্রিয়। হিসাবে, অথচ চেষ্টিতবাদী একক চেতনা স্বীকার 
করেন নাই । (খ) আবার বেদন! ও অন্ভূতিকে সংবেদ-চেষ্টায় বিচলন কপ 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়া চেষ্টিতবাদী সত্যতার মাত্রা ছাড়াইয়াছেন। এই মানদ, 
বৃন্তিগুলির অনভবগমা ব! ভিতরকার দিকটিকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন: 
বিশেষতঃ, অনুভূতি বা প্রক্ষোভ শুধু যান্ত্রিক চেষ্টিত.নয়, কিন্তু ইহাতেও 
বস্তর জ্ঞান বা চেতনা থাক। আবশ্যক | বাঘ দেখিলেই যে ভয় হয় তাহা 
নয়, বাঘকে ভয়ের বস্ত্র বলিয়া বুঝা বা জানা চাই । আবার (গ) চেষটিতবাদে 
মতে চিন্তা নির্বাকি ভাষা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু এই মত গ্রহণ 
অযোগ্য । প্রথমতঃ, চেতনা বা অর্থবোধ ছাড়। ভাষার উত্পত্তি হয় কিন। 
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সন্দেহ, কারণ ভাব প্রকাশই ভাষার কাঁজ। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাক ভাষ| কি কারণে 
সংঘটিত হয়, তাহাঁও চেতন! ব! অর্থবোধ ছাড়। বোধগম্য হয় কিনা! সন্দেহ। 
তৃতীয়তঃ, চিন্তা ভাষার নামান্তর হইলে, সর্বদা চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব 
হইত, অথচ অনেক ক্ষেত্রেই ভাব আছে ভাষা নাই, এমন অবস্থ। ঘটিয়। খাকে। 
চতুর্থতঃ, নির্বীক ভাষায় বাগ্যন্ত্রের স্পন্দন ধরিবার মত স্থক্ম যন্্ এখনও 
আবিষ্কৃত হয় নাই__এই কথা ওয়াটুসন্‌ স্বয়ং স্বীকার করেন। চিন্তাকে 
অস্পষ্ট বা নির্বাক ভাষা বল! গৌঁড়ামির পরিচায়ক । 

(৬) ওয়াট্সন্‌ প্রথমে উগ্র পরিবেশবাদী (ব্যাঙ্ক এন্ভায়রন্মেণ্টালিস্ট ) 
ছিলেন এবং বংশান্ুগতিক প্রভাব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু পরে যখন 
দেখিলেন যে, যে কোনো স্বস্থ শিশুকেই নিউটন্‌ বাঁ কেপ্লাঁরু করিয়া তোলা 
যায় না, তখন উগ্র পরিবেশবাদ সংযত করিতে বাধ্য হইলেন। 


৭। হন্মিক্ লা উদ্দেশ্যবাদী ন্নোল্বিদ্যা 

হমিক মনোবিগ্যা-মতে উদ্দেশ্যই মনের প্রধান এবং মৌলিক প্রেরক | 
উদ্দেশ্য মানসজীবনের একটি বাস্তব ঘটন!। উদ্দেশ্তমূলক আচরণ বলিতে 
লক্ষ্যের অনুসন্ধান বুঝায়। উইলিয়াম্‌ ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ উদ্দেশ্ঠবাদী ঘনোবিগ্যার 
প্রতিষ্ঠাতা । আচরণ বাঁ চেষ্টিত বলিতে তিনি বুঝিাছেন উদ্দেশ্ট সাধনের 
চেষ্টা । এই চেষ্টিত প্রাণী মাত্রেরই লক্ষণ। 

বলা যাইতে পারে যে উদ্দেশ্য একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্ৃতরাং মনোবিদ্ায় 
ইহার স্থান নাই। ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ এইরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। 
তাহার মতে উদ্দেশ্য প্রাণিজগতের সাবভৌম ধর্ম। উদ্দেশ্যের নিম্ষ- 
লিখিত বাহা লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ইহার স্ববপ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

(১) উদ্দেশ্টমূলক কাজ উদ্দীপকের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হ্য়। কিন্তু উদ্দীপক নিক্ষিয় 
হইবার পরও, কাজটি সফল না হওয়া পযন্ত চলিতে থাকে । (২) লক্ষো 
অগ্রগতি ব্যাহত হইলে, উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন উপায় অবলদ্ষিত হইতে পারে । 
এইরূপে উদ্দেশ্টমূলক ক্রিয়ার পরিবত্তন ঘটে । (৩) আবার উদ্দেশ্টা সাধিত 
হইলেই উদ্দেশ্ঠমূলক চেষ্টার বিরতি হয়। (9) উপবন্ত, পুনরাবৃত্তিব ফলে উদ্দেশ্য- 
মূলক ক্রিয়ার উন্নতি ঘটে । নিশ্রয়োজন বা বার্থ চেষ্টাগুলি বজিত, ক্ষিপ্রতর 
ও সহজতর হয় এবং প্রাণী আরও কাযকরীভাবে লক্ষ্যে পৌছিতে শিখে । 


৭১৪ মনোবিষ্ঠ। 


সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ 

প্রাণিচেষ্টিতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ত মনোবিগ্যার প্রধান আলোচ্য। ম্যাকৃড়ুগ্যাল্‌- 
এর মতে সকল চেষ্টিতে কতগুলি মৌলিক প্রেষণা (মোটিভ) কাজ করে। 
সহজ প্রবৃত্তিই (ইন্দ্রিংক্ট) প্রাণিচেষ্টিতের মূল প্রেষক | সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থলে 
(কোর) প্রক্ষোভ (ইমোশন্‌ ) থাকে । যেমন, পলায়ন একটি সহজ প্রবৃত্তি । 
ইহার উদ্দেশ্ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা বা সম্তানরক্ষা এবং ইহার অন্তনিহিত 
প্রক্ষোভ ভয়। অধিকন্ত, উদ্দেশ্তমূলক ক্রিয়াতে অবগতি থাকে । ভয়ের বস্তাটি 
দেখিয়া বা জানিয়াই পলায়ন-প্রতিক্রিয়া জন্মে । 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে ম্যাকৃডুগ্যাল-এর মতে সহজ প্রবৃত্তির তিনটি 
দিক আছে। প্রথমটি গ্রহণশীল (রিসেপ্টিভ্‌) বা জ্ঞানের দিক্‌, দ্বিতীয়টি 
প্রতিক্রিয়াশীল বা কর্ধের দিক্‌ এবং তৃতীয়টি নিক্ষিয় বা অনুভূতির দিকৃ। 

ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ যে প্রধান বারোটি সহজ প্রবৃত্তির তাঁলিক দিয়াছেন, তাহ। 
সহজ প্রবৃত্তি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে ।১ পরে তিনি আরও কয়েকটি 
ছোটো! খাটো সহজ প্রবৃত্তি এই বারোটির সহিত সংযুক্ত করিয়া! সহজ প্রবুত্তিব 
সংখ্যা সতেরোটি করিয়াছেন__যেমন শ্বীসক্রিয়া, হাচি কাশি প্রভৃতি । এই 
বধিত তালিকায় হাসি কান্না, ঘুম প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। নিজ প্রাধান্ত 
জাহির কর! (সেল্ফ্‌-আযসাটিভ্নেস্) এবং বশ্যতা স্বীকার করা (সাব্মিসিভূনেস্‌ 
তাহার মতে, ছুইটি প্রধান সহজ প্রবৃত্তি । 

এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে জটিল আকার ধাবণ 
করে। যেমন শিশুর যোধন প্রবৃত্তির ক্রোধ প্রথমে জাগিয়া ওঠে তাহার স্বাদীন 
গতিকে গায়ের জোর দিয়া বাধ! দিলে, কিন্ত পরে জাগিয়া ওঠে বড়দের ভুকুম 
মত কাজ করিতে বাধ্য হইলে । আবার শিশুর যোধন প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধ 
প্রথমে প্রকাশ পায় চড়, লাথি প্রভৃতিতে এবং পরে প্রকাশ পায় কামড়ানো, 
আচড়ানো, চুলটানা, ঘুঁষি মারা প্রভ়ৃতিতে এবং আরও পরে প্রকাশ পাম 
রাগারাগি এবং নান! পরোক্ষ অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়া | 


রস-_পেন্টিমেণ্ট ২ 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তির আরও একটি পরিবর্তন ঘটে । 


অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি মিলিত হইয়! রস গড়িয়া ভোলে । দেশপ্রেম 
১ উনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । ৎ পঞ্চজিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টবা | 
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( পেট্রিয়টিজ্ম্‌) একটি রস। ইহার মূলে থাকে দেশ বিপন্ন হইলে ভয়, 
আক্রান্ত হইলে ক্রোধ, অন্য দ্রেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্রিতায় নিজ দেশেব প্রাধান্ত 
জাহিরের প্রবৃত্তি এবং জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য ব। বশ্ততা বোধ । 

মানুষের চেষ্টিত বা আচরণ গ্রেবিত হয় রসের দ্বারা । রসেব সহিত 
উহার মূলীভূত সহজ-প্রবুত্তিব অন্তভূতিও মিশ্রিত থাকে । ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ 
বলেন ঘে চেষ্টিত শুধু জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, কিন্তু হয 
প্রদানতঃ ভালবাসা, ঘ্বণা, আকর্ণণ, সাহস, প্রতিদ্বন্দ্িত, উৎসাহ প্রভৃতি 
প্রবৃত্তিগুলি দ্বারা । 

গুলি সহজ প্রবৃত্তি এবং উহাদের প্রক্ষোভ ব। অনুভূতি মিলিত 

হইয়! যে মানসিক সংগঠন (প্যাটার্ণ) রচন1 করে তাহাকেই তিনি 
রস বলিয়াছেন । রস কোনে। আদর্শকে ( আইডিয়্যাল্‌) কেন্দ্র করিয়া উৎপন্ন 
হব। যেমন সত্য, শিব এবং স্থন্দর এই তিনটি আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ঘথাক্রমে 
পত্তাশ্রয়ী, কল্যাণাশ্রয়ী এবং সৌন্দর্য শ্রী রস গঠিত হয়। আবাব ধর্মাদর্শকে 
কেন্দ কবিব৷ ধর্মশ্রপ্ী রস সংগঠিত হয । 

ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ তাহার উদ্দেশ্যবাদের মূল স্থত্র অন্সারে মনোবিদ্ঠার বহু 
আলোচন। করিয়াছেন। সমাজ মনোবিগ্া, অস্বভাবী মনোবিদ্য! এবং 
সাধারণ মনোবিগ্ঠা তাহার উদ্দেশ্তবাদ অগ্রসাবেই রচিত হইম্াছে। যেমন, 
অস্বভাবী মনোবি্যাষ তিনি বলিয়াছেন ঘে বশ্যতামূলক ( সাবমিসিভূ ) এবং 
প্রাধান্তনূলক ( আপার্টিভ্‌) রসের অসামঞ্তল্তাই অস্থভাবী আচরণ বা 
মানসিক রোগের, আবার এই দুইটির সানাই ( বালেন্স,) স্বভাবী আচবণের 
মূল ধারণ । আবার সমাজ মনোবিদ্যায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানুষের সহজ 
প্রবৃত্তিগুলি মিটাইবার উদ্দেশ্যেই সমাজের উৎপত্তি । 


৭। গ্েস্টাল্ট২ মনো ন্িক্যে। 
মানসবৃত্তিগুলির পুখক্‌ সত্ত। এবং মন্রযঙ্গের ফলে উহাদের গঠনবা সংযোজন 
ঘটে, মনোবিদ্ধার কোনো কোনো সম্প্রদাঘ এইবপ গত পোষণ কবে। হহাদেব 
বিরুদ্ধ মনে।বিছ্য|-সম্প্রদায় গুলির মধো গেস্টালী, মনোবিদা প্রধান। গেস্টাল্ট, 
এনোবিগ্ভার মতে মন পথক্‌ পৃথক মানস উপাদানের সমষ্টি নয়, কিন্তু প্রথম 
হইতেই একটি সমগ্র এবং গোটা বস্তু । তথাকথিত পৃথক্‌ মানস উপাদানগুপি 
কাল্পনিক, উহাদের বাস্তব অস্থিত্ব নাই । 


৭১৬ মনোবিষ্া 
গতির দর্শন প্রত্যক্ষ 


গতি-দর্শন-প্রত্যক্ষের গবেষণা-ভিত্তিতে হবার্দাইমার্ গেস্টাপ্ট, মনোবিগ্যাব 
সুত্রপাত করেন । হ্বার্দাইমার্‌ কোয়েলার্‌ এবং কফ্কা-এর যুক্ত গবেষণা- 
ফলই গেস্টাপ্ট মনোবিদ্যা। হ্বাব্দাইমারু রেটিন। বা! অক্ষিপটের দর্শনক্ষেত্রের 
দুইটি পাশাপাশি বিন্দুকে পর পর উদ্দীপিত করিয়া! দেখিলেন যে 
দুইটি পৃথক্‌ দর্শন প্রত্যক্ষ ন। ঘটিয়া একটি গতি-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়! 
৬ সেকেও্ড ব্যবধানে ছুইটি আলো জালাইলে, দুই বিন্দুতে অবস্থিত ছুইটি 
আলো প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে চলমান একটি 
আলো! প্রত্যক্ষ হয়। স্থতরাৎ প্রত্যক্ষক্ষেত্রের বস্তগুলির আলাদাভাবে প্রত)ঙ্গ 
না হইয়া সমগ্র €হোল্‌, কন্ফিগারেশন্‌, প্যাটার্ণ) বা গ্েস্টাপ্ট রূপে 
প্রত্যক্ষ হইবার প্রবণতা আছে। 


প্রত্যক্ষই মৌলিক 


গেস্টাপ্ট মনোবিদ্গণের মতে তথাকথিত সংব্দনের পরিবঙে প্রত্যক্ষই 
নিন্দতম মানসবৃত্তি। প্রত্যক্ষ শুধু পৃথকৃকপে কল্পিত সংবেদনগুলির যোগফল 
নয়। প্রত্যক্ষ একটি সমগ্র বা গোটা) নৃতন এবং মৌলিক মানসবুভ্তি। 
সমগ্র বা গোট। বস্তাটির বা গেস্টান্ট-এর এমন অনেক গুণ থাকে, যাহা উহাৰ 
অংশগুলিতে নাই । এই অংশগুলিব প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত প্রত্যক্ষ হয় কোনে 
সমগ্র বা গোটা বস্তর। গোট।| বা সমগ্র বস্তটিকে বিচার করিয়া বুঝিবার গণ্য 
উহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়, সন্দেহ নাই । কিন্ত বিশ্লিষ্ট অংশগুলির জ্ঞান এবং 
সত্তা নির্ভর করে সমগ্র বস্তটির জ্ঞান এবং সত্তার উপর । অর্থাৎ গেস্টনং 
মনোবিদ্ঠার মতে সমগ্র বস্ত্র অংশের ভিত্তি । অন্ষঙ্গবাদ, পারমাণবিক মনোবিদা। 
অথবা অবয়কী মনো বিদ্যার দৃষ্টিভগগী হইতে গেস্টাপ্ট মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূণ 
পৃথক্‌। গেস্টাল্ট, মনোবিদ্যা, অধ্যাপক উইলিয্মম্‌ জেম্স-এর মত, এই মতবাধ- 
গুলিকে ইট-কাঠ-চণ মনোবিদ্যা (ত্রিক্-আযাগু-মর্টারু সাইকলজি ) বলিখ! 
সমালোচন! করিরাছে | 


ইসোমফিজ.ম্‌ 
প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের এককগুলি পৃথক্‌ পুথক্‌ সংবেদন নয় । উহাদের আকার, 
গতি এবং ক্রিয়াশীলত। আছে! উহাদের আকার (প্যাটার্ণ ) গতি 
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( মুভ্মেন্ট,) এবং ক্রিয়াশীলতা (ভায়নামিজ্ম্‌) প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বিভিন্ন 
উদ্দীপকের পারস্পরিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভৃত। শুধু যে প্রত্যক্ষই একটি 
গোটা ব৷ জমগ্র ক্রিয়া তাহা নয়, কিন্তু উহ্থার আনুষঙ্িক শারীরক্রিয়া- 
গুলিও গোটা বাঁ সমগ্র। মানসবৃত্তির আন্র্দিক শারীরবৃত্ৰিগ্ুলিতেও 
গাঠনিক জটিলতা বা সমগ্রতা বর্তমান থাকে | ইহাই গেস্টল্ট, মনোবিদ্যাব 
ইসোমফিক্‌ মতবাদ বলিয়া পরিচিত । 

আবার বস্তর গোটা বা সমগ্র বূপ যে শুধু মানস এবং দৈহিক ক্রিয়াতেই 
পীমাবদ্ধ, তাহা নয়। কোয়েলারু দেখাইয়াছেন যে এই সমগ্রতা বাহা- 
বস্ততিও রহিয়াছে । বাহ জগতের বস্তনকল শুধু উহাদের অংশ বা 
উপাদানগুলির যোগফল নয। ইহারা এমন গুণের অধিকারী যাহ 
সমগ্র বাঁ গোটা বস্তগুলিতেই আছে, কিন্তু উহাদের অংশ বা উপাদান- 
গুলিতে নাই । 


শিক্ষণ ও চিন্তন 

গেস্টাপ্ট, মনোবিগ্যার গবেষণা প্রধানত: প্রতাক্ষে কেন্দ্রীভত হইলেও, 
উ্াতে সীমাবদ্ধ নয। শিক্ষা (লানিং) বিষয়ে উহার গবেষণা বিশেষ 
গুকত্বপুর্ণ | শিক্ষ। শুধু ভ্রম এবং সংশোধনের ( ট্ায়াল্‌ আগ এবর্‌ ) অথবা 
সাপেক্ষ প্রতিবর্-গঠনের ব্যাপার নয়। শিক্ষা একপ্রকার পরিজ্ঞান বা 
ইন্সাইট। অধিকাংশ শিক্ষা মতবাদগুলি শিক্ষাকে শিক্ষণীয বস্তব অংশ গুলির 
সংযৌজন বা! সন্বন্ব-স্বাপন বলিয়া বাখ্যা কবে। কিন্তু গেস্টাণ্ট, মনোবিগ্ঠার 
মতে শিক্ষা সমগ্র বা গোটা বস্ত হিসাবে শিক্ষণীয বস্তুর পবিজ্ঞান বাঁ ইন্সাইট। 
পরিজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে না, কিন্তু আকম্মিকভাবে 
উন্মেষিত হয় । চিন্তনও অনুবপভাবে ব্যাখোয়। সহজ প্রবৃত্তিও একটি 
সমগ্র বা গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রিয়াশীল । যেমন হাতে বা পায়ে ময়ল| 
দেখিলে হয়ত কোনে শিম্পান্তী বিরক্ত হয়, আবাব এ ময়লা মুখে থাকিলে 
উহা খাইয়া ফেলে । 


সমালোচন। 
মানসবৃত্তিকে সমগ্র হিসাবে ব্যাখ্যা করা গেস্টান্ট, মনোবিগ্ভার নৃতন উদ্ভাবন 
নয়। ইহার পূর্বেই স্টাউট্‌ মনোযোগের সংঙ্লেষণমূলক ক্রিয়ার উপর গুরুত্ 
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আরোপ করিয়াছেন।১ কিন্তু মানসবৃত্তি যে একটি সমগ্র বস্তু, গ্রেস্টাপ্ট, 
মনোবিষ্ভার পুর্বে ইহ! প্রয়োগ বা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত হয় 
নাই। আবার, গেস্টান্ট, মনোবিদ্যা শুধু যানসবৃত্তির নয়, আনুষঙ্গিক শীরীব- 
ক্রিয়ার সমগ্রতাও প্রমাণ করিয়াছে । 

গেস্টান্ট, মনোবিগ্যা এখনও পরীক্ষামূলক স্তরেই রহিয়াছে । আবার, 
কোয়েলর্‌ বাহবস্র সমগ্রতা দ্েখাইতে গিয়া মনোবি্ভার সীমা অতিক্রম 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাডা, চিন্তন এবং শিক্ষণ ব্যাপাবে 
পরিজ্ঞান বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 

গেস্টাপ্ট, মনোবিদ্যার আরও বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে । বিশেষ 


করিয়া উহার প্রত্যক্ষ এবং শিক্ষণ সম্বন্ধীয় মত যথাস্থানে সবিষ্তারে 
আলোচিত হইয়াছে। 


৮। ন্নঃসমীক্ষপ বা সাইক্চো-আ্যানীনিনসিস্‌ 

মনঃসমীক্ষণকে ( সাইকো-আ্যানালিসিস্‌ ), অন্বভাবী মনোবিদ্যার একটি 
সম্প্রদায় বলা হইয়! থাকে | কিন্তু মনঃসমীক্ষণ শুপু মানস রোগের বর্ণনাই নয়, 
উহার চিকিৎসাও বটে। ইহা শুধু তাত্বিক (থিওরেটিকা।ল ) নয়, কিন 
ব্যবহারিক ( প্র্যাক্টিক্যাল্‌) মনোবিগ্যাও বটে। আবার, ইহা! শুধু অস্বভাবা 
মনোবিদ্যাই নয়, কিন্ধ শিশু মনোবিদ্যা, শিক্ষা মনোবিদ্যা, সমাজ মনোবিদ্যাও 
বটে। মনঃসমীক্ষণের দুষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে বিভিন্ন মনোবিগ্যার শাখা, এমন 
কি সাধারণ মনোবিদ্যাও গডিয়া উঠিয়াছে। 


গভীরতা-মনোবিষ্ঠা। (ডেপখ, সাইকলজি ) 

মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-আযানালিসিস্‌) সিজ্মণ্ড, ফয়েড্-এব উদ্ভাবন । 
ইহাকে মনঃসমীক্ষণ বলা হয়, কারণ ইহা মনের অন্তস্তলে আসংজ্ঞান এব' 
নিজ্ঞ্ঞন স্তর অন্তসন্ধান করে । আবার উপরোক্ত কারণেই উহাকে গভীরতা 


১ জি. এফ.. স্টাউটর_-এ ম্যানুয়্যাল অফ. সাইকলাজ-_প্রথম থণ্ড-_তৃতীয় পরিচ্ছেদ__যষ্ঠ 
অনুচ্ছেদ । 

২ এই গ্রন্থের চতু্ধিংশ পরিচ্ছেদ-__-ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

৩ এই গ্রন্থের উনভ্রিংশ পরিচ্ছেদ-_নবম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
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মনোবি্যাও (ডেপ্থ্‌ সাইকলজি ) বলা হইয়াথাকে । ইহার মতে দৈনন্বিন 
জীবনের তুলভ্রাস্তি, স্বপ্ন এবং মনোরোগ মনের গভীরতম নিজ্ঞ্ধন স্বরে 
নির্বাসিত অবদমিত বাসনার বিরুত প্রকাঁশরূপে ঘটে । এই অবদমিত 
(রিপ্রেস্ড ) বাসনাগুলিই সকল রোগলক্ষণের (সিম্পটম্‌) কারণ । 


মনের তিনটি স্তর 


মন:সমীক্ষণ মতে মনের তিনটি স্তর আছে-যথা সংজ্ঞান ( কন্সাচ), 
আসংজ্ঞান (প্রি-কন্সাচ ) এবং নিজ্ঞন (আন্কন্সাঁচ )।১ আবার অন্য দিক্‌ 
দিয়াও মনকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। শিক্ষা ও কুষ্টির বিরোধী সংজ্ঞান 
ইচ্ছা, অবদমনের ফলে, নিজ্ঞণন মনে নির্বাসিত হইয়া অজ্ঞাতবাস করে । এই 
সকল ইচ্ছা প্রধানতঃ কামজ (সেক্স,য়্যাল্‌) বা যৌন। ইহাদের সমষ্টিকে 
ফ্রয়েড বলেন অদস্‌ €ইদ্)। অদস্‌ খন্ধভাবে কামজ ইচ্ছাগুলি সংজ্ঞান 
মনে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে । কিন্তু মনের আর একটি অংশের প্রধান 
চেষ্টা আত্মরক্ষা । ইহার নাম অহ্ম্‌ (ইগো) ॥ অদস্‌ এবং অহম্-এর 
অতিরিক্ত মনের তৃতীয় স্ুরটির নাম অধিশীস্তা বা বিবেক (স্থপাব্‌ 
ইগো, কন্সায়েন্স, ইগো-আইভিয়যাল্‌, সেন্সরু)। ইহার কাজ অদ্রস্‌- 
এর অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে শ।সন কবাঁ। অহম্এব অবস্থাটি সঙ্গীন। ইহাকে 
অদ্স্-এর প্রবল চাঁপ এবং অর্ধিশাস্তার শাসন সহা করিতে হয়। ফ্রয়েড 
বলেন যে আত্মরক্ষার জন্য অহম্এব উপরোক্ত দুইটি মনিবকেই সন্তুষ্ট 
রাখিতে হয়। 


নিজ্ঞান ইচ্ছার সক্রিয়তা 


অবদমিত ইচ্ছা! নিজ্ঞণনে নিবাসিত হইয়। নিক্ষিয় থাকে নী, কিন্ত সংজ্ঞানে 
আত্মপ্রকাশ করিতে সক্রিষ থাকে । প্ররূত রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে 
অধিশাস্তার দ্বারা আবার নিজ্ঞনে বিতাডিত হইবার আশঙ্কায়, উহার আত্ম- 
গোপন করিয়া অথব1 ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। নিজ্ঞ্শন অবদমিত ইচ্ছার 
ছদ্ম বা বিকৃত প্রকাশই দৈনন্দিন জীবনের ভূলভ্রান্থিতে, স্বপ্নে এবং মানসরোগের 
বিচিত্র লক্ষণে দেখা যায়। 


১ এই গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টবা 


২০ মনোবিগ্য। 


নিজ্তণন ইচ্ছার প্রকাশ প্রণালী 

নিজ্ঞন ইচ্ছার বিরত প্রকাশ-প্রণালী (মেকানিজ্ম্‌) ফ্রয়েড তাহার স্বপ্র 
বিশ্লেষণ (ডিমআন্যালিসিস্‌) প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন । 
উহাদের বিস্তৃত আলোচনা স্বপ্ন শীর্ষক অন্ুচ্ছেদে১ দ্রষ্টব্য । ইহারা পাচ 
প্রকার, যথা প্রতীকতা৷ (সিম্বলিজ্ম্‌) যাহার দ্বারা বুঝায় যে স্বপ্নে প্রকাশিত 
প্রতোকটি অংশই কোনো নিজ্ঞান ইচ্ছা বা চিন্তার প্রতীক; নাটন 
(ডামাটাইজেশন্‌ ), যাহার ফলে স্বপ্রের প্রকাশিত রূপগুলি একটি কাহিনী বা 
গল্পের আকার ধারণ করে; যুক্ত্যাভাস (র্যাশন্যালাইজেশন্‌), যাহার ফলে 
স্বপ্নের আজগুবি প্রকাশগুলি স্থবিন্স্ত বা সুসঙ্গত আকারে দেখা দেয, 
অংক্ষেপণ (কন্ডেন্সেসন্‌), যাহার ফলে অনেকগুলি নিজ্ান ইচ্ছা স্বপ্রেব 
এক একটি প্রকাশের মধ্য দরিয়া সংক্ষিপ্ত আকাবে পরিণত হয়; অভিক্রান্তি 
( ডিস্প্রেস্মেপ্ট ), যাহার ফলে ম্বপ্সের প্রকাশিত রূপে প্রধান বা মুখ্য 
নিজ্ঞান ইচ্ছাগুলি গৌণ এবং গৌণ ইচ্ছাগুলি মুখ্য বা প্রধান স্থান 
অধিকার করে । 

ভুল-্রান্তি, স্বপ্ন এবং মনোরোগের বিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণ বলিতে বুঝায় 
উহাদের অস্কনিহিত নিজ্ঞন অবদমিত ইচ্ছাগুলির উদবাটন। অবাধ ভাবাল- 
ষঙ্গই (ফ্রী আসোসিযেশন্‌ ) বিশ্সেষণ পদ্ধতি। 


অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি 

অবাধ ভাবান্ুষঙ্গের (ফ্রী আসোসিয়েশন্‌) প্রণালী এইরূপ £-রোগীকে 
শানু ও স্চ্ছন্দভাবে একটি আরাম কেদারায় হেলান দিয়! বসিতে বা! শুইতে 
বলা হয় এবং তাহার মনে যে কোনো চিন্থা, ভাব বা ইচ্ছা! আসে, তাহ] সংযত 
বা নিরুদ্ধ না করিয়া অবাধে বলিয়! যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বলিতে আরম 
করিয়। যেখানে যেখানে রোগী আট্কাইয়! যায়, সেই সকল স্থানে তাহাব 
গুটৈষ। ( কম্প্রেক্স ) থাকে, ধরিয়! লওয়া হয় । রোগীকে পুনরায় এই সকল নিকদ্ 
ইচ্ছা ব। ভাবগুলির উপর অবাধ ভাবানুষঙ্গ করিতে বল। হয়। এইবূপে যতই 
রোগীর নিজ্ঞান অবরুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবগুলি সংজ্ঞানে নিঃসারিত (ক্যাথাসিস্‌) 
হয়, ততই তাহার রোগলক্ষণের উপশম হইতে থাকে । 


১ এই রস্থের জিংশ পরিচ্ছদ, ৭, ৮, ৯ অন্চ্ছেদ দ্রষ্টব)। 


সাম্প্রতিক মনোবিগ্ঠার বিভিন্ন সম্প্রদায় ৭২১ 
সংক্রমণ € ট্র্যান্স্ফারেন্স) 


অবাধ ভাবানুষঙ্গের প্রবাহে একটি তৃণের মত বাহিত হইতে হইতে রোগীর 
আপাতবিস্বৃত জীবনস্থৃতিগুলি সংজ্ঞান মনে ভাসিয়। উঠিতে থাকে । ভাবান্ুযন্গ 
গভীরতর হইতে থাকে এবং স্থদূর অতীতে নিরুদ্ধ এবং নিজ্ঞনে নির্বাসিত 
ক্রমে অবদমিত বাসনাগুলি উহ্তাদের আনুষঙ্গিক অন্থৃভূতি বা প্রক্ষোভ সঙ্গে লইয়! 
জাগিয়া ওঠে । শৈশবের সকল ভালবাসা এবং ঘ্বণার কেন্দ্র পিতামাতার স্থান 
গ্রহণ করেন স্বয়ং মনঃসমীক্ষক (সাইকো-আযানালিস্ট )। তীহাকে কেন্দ্র করিয়া 
তাহার অন্ুভূতিগুলি প্রকাশিত হয় এবং মনঃসমীক্ষকই রোগীর সকল ভালবাসা, 
দ্রণা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতির লক্ষ্য হইয়া ঈাডান। অবাধ ভাবানুষঙ্গের 
এই গুরুত্বপুর্ণ অবস্থাটির নাম ট্র্যান্স্ফারেন্স, বাঁ সংক্রমণ, যাহাতে পিতামাতার 
প্রাপ্য সকল প্রকাশগুলি সংক্রামিত হয় মনঃসমীক্ষকে । 


পুনঃশিক্ষা! (রি-এডুকেশন্‌ টু রিয়্যালিটি ) 

এই সন্ধিক্ষণেই মনঃসমীক্ষকের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয। সাধারণ মনঃ- 
সমীক্ষক এই কঠিন অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া মনঃসমীক্ষণের চরম বা চূড়ান্ত স্তরে 
পৌছিতে পারেন না। এই অবস্থায় মন:সমীক্ষক রোগীকে তাহার তুলভান্তি 
বুঝাইয়া দেন এবং তাহাকে বাস্তবের সহিত সামঞ্জন্য করিয়া চলিবার পুনঃশিক্ষা 
দিষ। মনঃসমীক্ষণ সমাপ্ত করেন। এই পুনঃশিক্ষণেব ফলে রোগী সুস্থ ও 
স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে। 


পাঠ্য পুস্তকাৎশ 
মার এস্‌ উডওয়ার্থ_কন্টেম্পোরারি স্কুল্স্‌ অফ. সাইকলজি 
_ দ্বিভীয, চতুর্থ, সপ্তম পরিচ্ছেদ 
জি. এফ. স্টাউট __এ মানুয়াল্‌ অফ. সাইকলজি-__-আপেন্ডিক্স 
জি. মাফি__জেনার্যাল সাইকলজি-__অষ্টাবিংশ পবিচ্ছেদ 
ডবল্যু, বি. পিল্স্বারি-_এ হিষ্টরি অফ. সাইকলজি-__পঞ্চাদশ, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
জি, মাফি__শ্যান্‌ হিস্টরিক্যাল্‌ ইন্ট্রোডাকশন টু মডান সাইকলজি 
-_ পনেরো, ঘোল, আঠার, কুড়ি, বাইশ পবিচ্ছেদ 
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£00105৬21৩1)06- উভযবশত' 

£120101561৮--উভয়বৃত 

£0155512- অস্মার 

£00001121 56092,0107,--দিগ্বেদনা 


41021 510001510-  পায়ুকাম 

4৯112090119 উপচিতি 

£1021501091 55%01,019৫%- বিশ্লেষক 
মনোবিদ্া 


। ঞা)107721055010195%-- প্রাণি- 


মনো বিদ্যা] 


| £৯)0০10090101)- পুর্বজ্ঞান 
। £৯017951- বাগ্‌্রোধ 





4১90০০01000 -সংপ্রতাক্ষ 
£]001760 55%01)09192- ফলিত 
মনো বিদ্যা 


। £&00190013 1)11001--জলীয পদ্দাথ 


4৯1010012 5658,001- সন্ধি সংবেদন 


। £506001)5 0:9০ উধর্ববাহী অঞ্চল 


£5511011201090- সদৃশীকরণ 
4£৯55090190101৮- অনুষঙ্গ 


85500120008 2169 _অনুযঙ্ত অঞ্চল 
45590120101 01 10695--ভাবানুষঙ্ত 


। £85509012009101510)- অন্ুষক্ত বদ 
। 485500190155 [69০ অন্ুুষক্ত প্রতি বর্ত 


400015% 60100501 0159৩৮-- 
অব্যবহারজনিত ক্ষীণত' 


ঞ0০০201018 -মনোযোগ 


/৯00004০- প্রতিন্যাস 


, £&০1- শ্রবণপ্রতিবূপপ্রবণ 
. £&001001৭ 0681005- কর্ণপথ, কর্ণছিদ্র 


4£৯001001% 50105201017, শ্রবণ সংবেদন 


্‌ 011010১ 11101)-কানের পাত' 


. £৯00191010 


0)11010/0 _ স্বযংসম্প্ণ 
চিন্তন 

1160108,00 200101)- স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়' 

4100017010010 1)6150115 5১30018)- 
স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্ 

/১0160-50082651101)-স্বাভিভাব 

4৯৬৫7৪,০6-_ গড় 


৭২৪ মনোবিষ্ঠা 


[32,01521:070)0-_পশ্চাদৃক্ভূমি 
8০2৮৩ অধিকম্প 

1361)2510117- চেষ্টিত 
13612৬10015] _-চেষ্টিতবাদ 
[37-0171861)910172]- -দ্বিমনভ্রাত্বক 
7317)090812:-_ছ্বি-চাক্ষুষ 
1315.0061- বস্তি 

31100-5০৮- অন্ধবিদ্দু 
3109০90-ড65561 _রক্জবাহ 


€0201791515- নিঃসারণ১ বিরেচন 
€61]- কোষ 

€03611-00909%- কোষদেহ 
€027750:- প্রহরী 


(02161061107 লঘুমন্তিষষ 
€06761079] 17677)15]917676- মস্তিক্ষ- 
গোলার্ধ 


(06:61070-51077721-915- মন্তিক্ষ-নুযুক্না- 


কাও 
€0616107020- গুরুমন্তিক্ষ 
€007৬109]-_প্রীবাদেশীষ 


(01791) 1695 ক্রমিক প্রতিবর্ত, 
প্রতিবর্ত শৃঙ্খল 


(0/677109] 561756-__রাসাযনিক ইন্দ্রিয় 
01,110 7১5%০1১০1০৪/-__শিশু মনোবিস্য] 


€01)0106 7:62001017-117076-_ নির্বাচন 
প্রতিক্রিয়াকাল 

00110916710 -_ক্রোধপ্রবণ 

€01,0:010 ০০2 রহ্রীন পর্দা 

(01):07775- বর্ণমা ত্র 

(001)01501051০9] 226 ক্রমিক বয়স 

(310103০01১6 --কালদৃক্‌ 

€12)5- ঝঙ্ক।র 

(01627769ও- _বিশদতা 

€01191021 77760700- -বোগিপরীক্ষ। 


পদ্ধতি 


(0:0-400150$0983 [967501)9211- _সহ্জ্ঞ 


বাক্তিত্ব 


0০০০৮%-_-অন্ুত্রিকাস্থি 
(01062182,691016515- সমগ্র সংবেদন 
(90£01101-_ভ্ঞান, অবগতি 
010 56252001,--শৈত্য সংবেদ্ন 
0:0919-52০-_শৈত্য-বিন্দু 
€00116011৬6 727001)90109013- সমষ্টি 
নিজ্ঞান 
0০9101---বর্ণ 
(00109-0117077555- বর্ণান্ধত 
(010791-0017085 বর্ণ-বৈসাদৃ্য 
0:01097-/1)561- -বর্ণচক্র 
0010101-1771100- বর্ণ-সংমি শরণ 
0:0109 0179 বর্ণালীবীক্ষণ মন্ত্র 
0:010060 1)681702- বর্ণযুক্ত শ্রবণ 
€307701311)201018 £01,০-_যুক্তস্বন 
(10778109010 017170101- হাম্তরস 
(0107010212961৮6 ১3501,0109--- 
তুলনযূলক মনোবিদ্া 
(:01019670580101- ক্ষতিপূরণ 
€0:0100191517)01702,1% ০০0101113 __ 
পরিপূরক বর্ণ 
010700910%--গুট়ৈষা, ভাবসম্টি 
(01020191৩-850108,607- _গুটেষা চক 
0:0200911090101, __জটিলী করণ 
(02019012000 620101017-006- 
যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল 
€:03771910108150 101070201010- 
আপোষমূলক সংগঠন 
€:0172,0101) _ ইচ্ছা] 
001,001 ধারণা, প্রতায় 
€:07)06132,0101৮--সংক্ষেপণ 
€00065- শঙ্কু 
(0:01)6-5151017- শঙ্কু-দৃষ্টি 
(0১7791০0--ঘম্ঘ 
€3017.011/06101)-সংযে | জন 
€3017501099$- _সংজ্ঞান 
(007750000৮6 12002511720101 


গঠনমূলক কল্পনা 


মনোবৈচ্হানিক পরিভাষা 


00750501- _পান্নিধা 

001 0৮৮1থৈ-_অনবচ্ছেদ, অবির মত্ত 

00170256--€ৈপরীত্য, বৈসা দৃশ্য 

(00177001160 93500190107 সংযত 
অন্ুযঙ্গ 

(0017৮616610 অভিসারী 

007৮০100010, কু গুলী 

(:০-0:01179,01011- _সমনয 

0091768৪- -অচ্ছোদপটল 

(000:619610--পরম্পর্য 

00:53190179606-_প্রতিযঙ্, মিল 

001:0০%---বহিতস্তর 

00:0021 100911281017-_বহিঠস্তরীয 
নির্দেশ 

(001001106 11021012--গণনা-বায়ু 

0/6805 59110176515 _স্থজনী সংশ্লেষণ 

(01610110151 বামনত্ত 

(001105/0/- _ওুৎস্ুকা 

001৮€- রেখাচিত্র 


(00002/060705- চার্জ 





[090--উপাত্ত 

[029-016217৮- জা গর স্ব 

[09511517 ৮2510 দিবাদৃষ্ি 

[06] 5617311)1110-__-গভীর সংবেদন- 
শীলতা 

[06190 2.00100-_-বিলহ্থিত 
প্রতিক্রিষা 

1)61950 00100101060 16065 -- 
বিলম্বিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 

1)6]10)0061,05- _ছুক্ষিযতা 

[)175107)- ভ্রান্তি 

[)617)67)09,- চিত্তত্রংশ 

16১0) 05%০1১০1095গ-_-গভীরতা! 
মনোবিস্া 

[06306770106 0৪০৮ _নিয়বাহী অঞ্ল 

[)651:5-_-কামন। 

[00282710513 নিদ।ন 


৭২৫ 


[)1957217%- নক্স। 
[0/615106 601০ --পার্থকা স্বন 
[1010 সংখ্যা 


| [)16175101,- মাত্র! 
19130 চক্রফলক 
:701301791০- নিসারণ, মোক্ষণ 


10150117019 01011--বিনিশ্চয় 


' 7)1501117)1172,0101)62.010101) (11706-__ 


ভেদ প্রতিক্রিযাকাল 
[)15)01706107- বিযোজন 
10151912,061776176_অভিক্রান্তি 
1)159095)010- স্বভাব 
11550017012 _বিষঙ্গ 
1)01916-29]901 070০:%-_দ্বিভঙ্কী 

মতবাদ 
[)7911256 0)09:%-_পরিবাহব!দ 


[)15759028,0101--নাঁটিন 


[01520740610 ন্গপ্রপ্রহরী 
[):02)-৬0:- স্বপ্নকৃতি 
[)11৬০- নোদনা 

[00100912170 বহিতক্ষর। গ্রন্থি 
[)00061059 21900 _অস্ত:ক্ষব! গ্রন্থি 


. 1001] অল্পধী 
: [091092010 চ55010105-_ক্রিষ! 


। 
1 
| 
॥ 
) 
1 
] 
॥ 
[] 
1 
1 


মনোবিদ্ধা 


[20008010178] 05501)010%--শিক্ষ? 


মনোবিদ্ধা 
[06000:-- সম্পাদক 


17610 107100156-_বহিমুধি, চেষ্টীষ 


প্রবাহ 
[০০-_অহম্‌ 


,[50150০-_স্বার্থকেন্দ্রিক 
87019090160 200.0-_শরীরী মন 


[71700101017 প্রক্ষোভ 
[17002055- সহানুভূতি 


: চ10-0862)- প্রীস্তীক্ত 
। [01051011186 প্রতিবেশ, পরিবেশ 


দন 


12101010010 561)51191110- _বিলক্ষ্য 
বেদিতা 
11011075/- _ভ্রামর, স্ব্ী রোগ 
[00111070020 561556-_সামাবেদন 
চ5.2,1020107)- উল্লসন 
চ১:০)2001)- উত্তেজনা 
[505651)012115770, __সত্ভাবাদ 
[50)21161)06- অভিজ্ঞতা 
50061161803175 [901501)- _অভিজ্ঞাত! 
[00011067019] প্রায়োগিক 
[2%51058-__বাণ্তি, বাাপকত। 
1:05০০60001-বাহ্োক্ছিয 
[50০৬০ _বহিবত 
[7)০-02]] __অক্ষিগোলক 
7/০-110- অক্ষিপল্লপব 
[/-5001০1-_অক্ষিগহ্বর 


চ2,011102000)-_সৌকর্ষ, অনুকূলতা 
[৪০০৮ আংশিক কারণ 

[72007 211219515--কারণ-বিশ্লেষণ 
ঢ2০010া __-শক্তি 

270) আস্থা 

চ9612786- ক্লান্তি) অবসাদ 
ঢ661016-7017050- ক্ষীণবুদ্ধি 
[061)1)5- বেদনা 

[16106- আকার 
ঢ15$0:০--ফাট, বিদা'র 

[1560 1062 বদ্ধ-ভাব 
ঢ]1101002001)--হ্বাসবদ্ধি 


[০:6-০০]- পূর্বান্ুভব 
ঢ018600917,655- বিস্মৃতি 


র 


র 
ৰ 
ৃ 
ৰ 
ূ 


মনোবিষ্কা 


চ01)001008] চ5৮০1,০10৫%-ক্রিয়া- 
মনোবিষ্ঞ 
[10092061712] ট০)০- মুলস্বন 


(0961)67:2] 20111 সাধারণ সামর্থ্য 

05676010 1060)00-__জনি, বিবর্তন 
পদ্ধতি 

03677102] €1000-_উপস্থ-কাম 

0৮6০0777601021 01901021 811185101%-- 
জাামিতিক দর্শনভ্রম 

0:1257)00191 গ্রন্থীয় 


। 8009650. 50৪1__-অংশিত মানদও 
| (50502,001% 3615920101)- -স্বাদ সংবেদ* 


' [77101689,] 2০001) অভ্যাস 


[79111001772001)-7মায়া) অমূল 
অ্রমপ্রত্যক্ষ 
[7০০3১০--তাপবিদ্দু 


.6001710 0016- বেদনা-রাগ 
15010 _বংশগতি 


[100-01251--পশ্চাং মস্তি 


[701201701--আমহ্ভূমিক 


ৰ [707776--জজৈব প্রেরণ। 
চ7017010 1১55০1)01089---উদ্দেষ্ঠব!দ 
মনোবিদ্ধ। 
[0০-_বর্ণমাত্র 
 চ7970077756512--অতিস্মরণ 
1 [71)1)010151)--সংবেশন 
: [0--অদস্‌ 
' [062--ভাব 


চ017-009210 €65৮-আকৃতিপটউ অভীক্ষ। 
। [067001791- ভাবনাজ 
[060-110101 200101--ভাবচৈষ্ঠীয 


চ1216112] (1105 _ ভ্াতৃ-যমজ 

[7766 25500190101] 271607,00--অবাধ 
ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি 

[76৩ 1062 মুক্ত-ভাব 

চ:০961,0/- পৌনঃপুন্ত 

ঢ:017021 1096 --ললাটাঞফল 


[0691] 661:7)0--ভাবজ অনুভূতি 


ক্রিয়া, ভাবগতি 


1010০6-জড়ধী 
[11013507)- সমূল ত্রমপ্রত্যক্ষ 


1 
। 
॥ 


[77)826---প্রতিনূপ 


মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষ৷ 


1772551655 070861710--অপ্রতিরূপ 


চিন্তন 
[1779567--প্রতিরূপ সমষ্টি 
[717025110720100--কল্পন। 


[110960116--মন্দধী 

[0109001)--অনুকরণ 

[11011601206 100617)01/ 9127) 
অব্যবহিত-ম্মতি-প্রসর 

[11207555101--ধারণ]1) ছাপ 

117009156--আবেগ 

[0906010206 $0]12110৭ _-অ-পর্যাপ্ত 


উদ্ধীপক 


] 


৭২৭ 


11)06111867,06 02509010101 বুদ্ধান্ক 
[7)665101567)06 1650 বুদ্দি-অভীক্ষা 


ৰ [1105175105- _তীক্ষত।, তীব্রতা 
। [17661011017 অভিপ্রাষ 


ূ [1005500001570- মিথক্ষিষাবাদ, 


অন্টোগ্যক্রিষাবাদ 


. [চ67701500- অন্তমন্তি্ষ 
]00610767706-বাধা 
2] 01221)--আস্তর যন্ত্র 
। [12167006107 মধোক্ছ্রিয 

। [1050706- অন্ত 


[12161001206 519601--অকথিত ভাষা 


[2৮০] 02৮- অনৈচ্ছিক, প্রতি-ঁচ্ছিক 
' [1৩ কণীনিকা 


[1)910007)6100--অমনোযোগ 

[001001৬6০---প্রবোচক 

[77000211012 [১611090-_-তাপনক।ল 

[101961১0610 ৬2112916-_নিবপেক্ষ 
ভেগ্ঠ 

[10016101706 1)067৬21--উদাসাস্তর 

[18017601510 গৌণ, অঞ্জিত দর্শন 
প্রতাক্ষ 

[070151079] 0196161)005-_-বাক্তিতে 
বাক্তিতে ভেদ 

[170151008] [১5011010%-_বাক্তি- 
মনোবিষ্ঠা 

[)0130121 চ501)01095%--শিল্পীয 
মনোবিষ্া 

[765709119 ০01721016য- হীনতাভাব 

[1)1)101001--বাধ 


[11761৬20101 51150 -নার্ভ-সংস্থান- 
বোধ 
[5121)0--পরিজ্ঞীন 


[705017701-সহজ প্রবৃত্তি 
[7)05050101)- সম্পূরণ, একীকরণ 
11006116০চ--ধী, 


[00611500051] 56100000116 বুদ্ধিমূলক 


রস 
110061115৩106- বুদ্ধি 


। 


[1010051960007)- অস্তর্দর্শন 
[000৮০ অস্তর্বত 


[াা1910111- -উদ্দীপনশীলতা। 


0011) 50109210017 -সন্ধি সংবেদন 

0 002067),৮-_-অবধারণ। 

5 7)0110621316 0166161)06-ঠিক 
বোধগম্য ভেদ 


। চ2109001157/--অপচিতি 


156%-1১0910- যোজক-পট্ট 
চ110205061010 501)5201010---চেষ্!- 
বেন সংবেদন 


' ছ0০০-1০- জা নুক্ষেপ 
. ৮70001201৮7 গতিলিখ 


[.9.0177/709) 0121১0- অশ্রক্ষরণকারী 
গ্রন্থি 

1,211 স্ব রন্ত্র 

[7৬ ০01 ০9০০ -ফলস্থত্র 


। [,2৮৮ 016৯০০15০ __পৌন:পুনিকতা হুত্র 


[9৬01 161211৬1-_আপেক্ষিকতা 
01] 


. [81০1160010০ অব্যক্ত উপাদান 
। [,621701110- শিক্ষণ 


৭২৮ 


1,075 অক্ষিমুকুর 

1,009] 5151) দেশাভিজ্ঞান, স্থানীয় 
সঙ্কেত 

[.0081152101017-_-নির্দেশ 

[.061091 7)67)0175-_ অর্থপূর্ণ শিক্ষণ 

].,0৬/01 11771 নিয়সীম। 

[1050 1072291)5 02170 লয়েড 
মর্গযান সুত্র 

[,9101907-_কটিদেশীষ 


1$1250171006- মাত্র 
1৬121010-0619155510 11152) 0%-_ 
খেদোস্মস্ত বাতুলতা 
1৬950001176 10100651- পুরুষোচিত 
বিদ্রোহ 
[৬125501) 1)15০-_মাযাসন-এর চক্রফলক 
1৬1625977756100_মাপনা, পরিমাপ 
1৬60172101021- যান্ত্রিক 
1৬16017119, 01910178912 স্যুম্না-শীর্ষক 
[৮1619701011 বিষাদ গ্রন্ত | 
1৬16170101270-__বিল্লী 
1৮1০17079- স্মৃতি 
1৬1075)01-177906- স্মতি-প্রতিরূপ 
1৬61)019-5199 স্মতি-প্রসর 
[4101)01 2৫০- মানস বয়স 
161709] 0016101505- মানস রসায়ন । 
1৬160919011517- বিপাক 
1৬15020)1755105- তত্ববিদ্া 
[৬1০0:019018- মান্ত্রামাপক 
1৬110-107511)- মধ্য-মন্তিক্ষ | 
1৬110790019 1910 _অভিপ্রযাণীয় পক্ষী 
1৬০০০- মেজাজ ৃ 
11019] 51701706170 শীলরস 
110:017- ক্ষীণধী 
1৮01152 0101- _প্রেষণা 
7০0৮6- উদ্দেশ 
1০6০7 96177320101) চেষ্ীয় গতিজ 
সংবেদন 


মনোবিষ্যা 


1/910016 [96750159110- _বহু-বাক্িত্ব 
1৬)500121 561552,07-পেশীয 
সংবেদন 


[তব 9101551561০- স্বকামী, স্বকামজ 

6520৮6 9061-52175801017)_- 
অসবর্ণ অন্ুসংবেদন 

61৬০-০০11- নার্ভ-কোষ 

০৬৪ ঠি10০- _নার্ড-তস্ত 

০৬০13 11]971156- নার্ভ-প্রবাহ 

6৬০15 59566177- নার্ভতন্ 

বত] 25500120101 নায় অন্ৃযক্ 

61950161712 স্াযবিক অবসাদ 

€87০51১- উদ্বায়ূ 


। টব 010561790 ১%11210105-_-অর্থহীন শব্ধংশ 
. ্বি01৮-৬০11702 2,00101-_অনৈচ্ছিক 


ক্রিষা 
[010709]- স্বভাকী 


। 101002] 001391)1119 01৮০-_গড 


সম্ভাবনা! রেখাচিত্র 


। স্বি0ো090৬৫-_-আ দর্শনিষ্ঠ 
। ০০108 কোধদেহাকেন্দ 


09)০0৮বিষয, বস্তু, পদ! 

0)1১)০001655 ০:700101:-_-অমূলক 
প্রক্ষোভ 

00১)০০01৮6-_-বিষষযগত 

91)6001৬169-_-বিষযমুখীনতা 

€001)567৬2.0101) পর্যবেক্ষণ 

€019565310179] 1১5%01)01121110515-- 


আবেশিক বায়ু 


। (9009১1017911510)-_প্রযোজনবাদ 


00০010)91 1০০০-__দর্শনকেন্জ 

০০০17090101, বৃত্তি, পেশ! 

€0601193 ০0101916,%-7ইডিপাস্ গৃটেষ: 

€0017900015-3277520101৮- দ্বাণ সংবেদন 

€0100111099161)09 01101709121 
চিন্তার সর্বময়ত্ব 


মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষ! ৭২৯ 





00010 0616-_দৃক্-নার্ড [১1502021 5420101,--প্রাতিস্বিক 
000700150-_-আশাবাদী ভ্রমান্ক 
(0191-6:001০-_মুখকাম | ৮675018911- বাক্িত্ব, অন্মিত! 
(018210- অঙ্র, অবযব, যন্ত্র 16551070151) ছুঃখবাদ, টৈবাস্টাবাদ 
0:858010 9০1739.010--যান্ত্রিক সংবেদন | চ1)9100959 __মন:থষ্টি, অবাধ কল্পন। 
(01917199010 সংগঠন । [9171-0116170]061)00--ফাই বাপার 
(01217151010 75501,0192%---অবয়বী ; 110152009010- শ্লেম্ম প্রবণ 

মনোবিদ্ধা [১11615910959- মন্তিক্ষসংগঠন বিস্ত 
(05081121701, দে।লন চ১1)958010921091 [5%0150109%-- 
05310165 কর্ণাস্থি শারীববৃত্ীঘ মনোবিদ্া। 
(0৬61151900105-_ অধিক্রমণ ঢ1০76 ০0:1916007,--ছবি সম্প্বণ 
0৬61-199171072--অতিবিক্ত শিক্ষণ [১10,--ন্বণতীক্ষত। 
0৬61-0০1০--উপস্বন [18162 01 162011)0-_-শিক্ষণেব 

মালভূমি 

091 56918920101 _-বাথা সংবেদন [১1০2,5016-- সখ 
[১917-9100-_ব্যথাবিন্দু [১61005791১1 _শ্বাসলিখ 
চ2005901815--সর্বমানস বাদ [০076 01 ৬16৬/- দৃষ্টিভঙ্গী 
চ0-5630091190- সর্বকামব)দ [১0170 5021০-বিল্দূমান 
(2150081081 0010 501)১৪0101_ [১০1/701010905 [১৩৮০১০-_বহুমুখ- 

আপাতবিরুদ্ধ শৈতা সংবেদন কামী 


চ211161157৮- সমাস্তরালবাদ, সহচার | 7১০7১-যেোজক 
[১919001069519- স্থৃতযাভাস, উপন্মরণ | চ০311৮০-_-সদর্থক, ঘটনানিষ্ঠ 
1১9121801-ভ্রম বাতুলতা 
1915-5907199,01)6110 1561৬015 
$/506]7-_পরাসমবেদী নার্ভতন্র 
চ০01555] 101১০-_শিরকুস্ভলাঞ্চল 
[855101৮-_অতিরাগ 
[95১1৬০-_নিক্ষিয় 
চ2.6৮ ০017161)1- বাক্ত উপাদান 
তেন] চো15- পিতন্যমজ 
[০061--আদর্শ, সংগঠন 
চ০০০]):-_ প্রতাক্ষ ফল 


05111৮0  900677501)921001)- সবর্ণ 
অন্থুসংবেদন 
ঢ15001021]- কার্ষনিষ্ঠ, প্রাযোগিক 
চ900912- সংগঠনপ্রবণত্তা 
[91'60071010115_আসংজ্ঞান 
[:601599510107- প্রবণতা, পূর্বন্ধ ভাব 
[১:০-5০15770160-_প্রাগবৈজ্ঞীনিক 
1১:055116 5617521101৮ চাপ সংবেদন 
[১০১5001৩-5]১-চাপবিন্দু 
[117021% 0091011--মৌলিক বর্ণ 
চ6:০6]901017-_প্রতাক্ষ [10,010] 01 56৮10621016 9$৩০- 
চ00]821)06-রৃতি 012160. 19101 কার্যকরী অনুষক্ত- 
1070177821)06 [631 _কুতি-অভীক্ষা | অভ্াস সুত্র 
চ610010- পর্যাবৃস্ত ূ [21171011916 01 0103176- বন্ধনকুত্র 
চ6101)0- বহিতপ্রাস্ [1:00051$_ আরো গা-সম্ভাবনা 
7০৭5$6726101।__অবিরতি ূ ঢ0:০)601101- বহিঃক্ষেপণ, অভিক্ষেপ 


পাপে সপ্পেপস পাপা 
পীশাট শশীাশী শীট শিট শিপ টি শীট শী শাক স্পা ীশিশী শীািশীপপাাস্পাপীতী। 


৩৩ 


মনোবিদ্ধা। 


10177101605 77060000- স্মারণ পদ্ধতি ৷ [২6930171176 যুক্তি 
1১:07015600 07681- ভবিষ্তৎকুচক স্বপ্ন : [২6০60০9- _সাম্প্রতিকতা 


[00011006101 আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় 
[01061251- স্থায়িত্ব 


[১0101080880 561751)11169-__-অবিলক্ষ্য 


বেদিতা 
75/01১190- মনোরোগবিদ্ধা। 
[১$010-20915515-_মনঃসমীক্ষণ 
[১55 ০170015707725301)6519- বর্ণযুজ্ 


অশবণ 

[55 ০1)091951021  201271% _-মানস 
পরমাণুবাদ 

75501)01051505 191190%- মনো” 
বিদের ভ্রম 


1১5%01,0-1)611051৩- _বায়ুরোগ 
চ5৮01)0-1)90)010%-_-মনোরোগবিষ্ভা 
[১55 ০1১০-01755102]- মাঁনসদৈহিক 
[5%01)0-101)55105- শারীর মনোবিদ্কা 
চ১%01)9515-__বাতুলতা 

[১01১6:/- বয়ঃসন্ধি 

চ১0]১1]- চক্ষুমণি 

[0116 56179590101) শুদ্ধ সংবেদন 
[0100051৬150 উদ্দে্বাদী 
[802210-00%- ধাধা পিঞ্র 


€2021105_ প্রকারগত গুণ 

00191705055 01600 মাত্রিক, 
পরিমাণগত পদ্ধতি 

€372700গ-_ পরিমাণগত ঞ্চণ 

€001555010171025176- প্রশ্নীবলী 


[২9100702 2750৬017861)0_-অক্রম গতি 


[২9156 091 210061007) মনোযোগের 


গোচর 
ঢ২2 0176 5০215- মাননির্ধারক 
২9001/21122001৮  যুক্ত্যাভাস 


চ০৪০৫101)-1117)6- প্রতিক্রিয়াকাল 


:2২6০6৮০- খ্বাহক 


[২০০০৪710010 প্রতাভিজ্ঞা, পুনজ্ঞীন 
চ২600115015001010 72)601)00- _পুনর্গ ঠন 
পদ্ধতি 


। [০৪], $0788€- পৌনঃপুনিক 


প্রতিরূপ 


 ঢ.0128096/2,0018 পুনঃসমাকলন, 


পুনরেকীকরণ 
[২০-০000211010 (0 769,110 

বাস্তবান্ুগ পুন£শিক্ষণ 
1২69600101- প্রতিফলন 
[২696১- প্রতিবর্ত 
২6965 27০- প্রতিবর্তচক্রাংশ 
[২০2,00101)- প্রতিসরণ 
[২51200075 [১11090--অবসাদকাল 
[২62165910)- প্রত্যাবৃতি 
1২611)0010617)01)1- বর্ধনক্রিয়া 
চ২০12910৬৩- আপেক্ষিক 
চ২6195201017- শ্লিথন, শিথিলতা 
[২6]60%01,- গুনর্বত্তি 
চ২€[695101)_-অবদমন 
[২6]১,০00000,01) পুনরুতৎপাদন 
[২6515127)06- বাধা 
চ২650121)0০- অন্থনাদ, অন্থরণন 
[২.০50772001- অন্থনাদক 
[২5190156- সাড়।) প্রতিক্রিয়। 
[২60510101,-_ধৃতি, সংরক্ষণ 
[২611179-_অক্ষিপট 
চ২০011721 8110 200 11৮211- 

অক্ষিপটীয় একা এবং দ্বন্দ 
[২6111)21 20176- অক্ষিপটীয় মগুল 


৷ [২60০206৮০ 17707111010 প্রতীপ 


বাধ 


 ছ২০০959600101)- -পশ্চান্গর্শন 
চ২62,0001% 00177720101) বিপরীত গঠন 


[২০৬1৮ -পর্যালোচন। 


. কু) 01) ছন্দ 


মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষ। 


০0-198070- দ ওদৃষ্টি 


[২০16 16217175--আবৃত্তি 
[.009.02776 0181)- ঘৃর্ণ-ডাম 


০৪০2] নিয়দেশীয় 

9901517)- ধর্ষকাম 

991187 21270 লালা গরন্ছি 

9210 07116--আশা-প্রবণ 

521918.001)- সম্পৃক্ত 

১9৮21)6 775907090- পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি 

১০৪।০-_ মান, মানক 

01)120001716719- চিত্তভ্রংশী বাতৃলতা 

9০161709010 0021 শ্বেত পর্দা 

১০০:০-_ সাঁফলাাঙ্ক 

০০০1710 70601:01- যুগ্রন্ৃতি পদ্ধতি 

9600120279 ০1290120101) 
'অন্ুযোজনা 

১6০০17041 9০012] 0102120161 
গৌণ যৌন লক্ষণ 

১৪০151101)- -ক্ষনণ 

১০০1 _আ'ত্ম। 

9611-2556101010--আয্মসাশ্মুখা 

৪11-00105010189165৩-_-আতআচেতনা 

১০11-702970- -আত্মশ্রদা 

১০1)11০ 06711018112 বার্ধকাজনিত 
চিত্তভ্রংশ 

১০7)52,1101 





সংবেোধন 

১17520101)2175)- সংবেদনব দূ 

১৮)১০-_জ্ঞানেক্দ্িয 

১০১১৫-০০7- ইন্দ্র যন্্ 

১৫7১৫ 01 50116-অপরাধখোধ 

১61)511)811-_বেদিত। 

১61/501ঠ 162,00101) (200) নংবেদনজ 
প্রতিক্রিয়াকাল 

3০17507--2)0001 20110) সংবেদন- 
চেষ্টীয় ক্রিয়া 

১€115019 17)০1৮০- _সংবেদীয় নার্ভ 

১০170177701) রস 


৭৩১ 


96170177761] 01 006 57110111700 
বিরাট রস 

96170170761) 06 0:2260%-__করুণ, 
বিয়োগাস্ত রস 

96171117761) 01 07০ 1)0007011১-- 
অদ্ভুত রস 

০০1 বিস্ত'স 
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এত্ডোমফিক্‌__২৪* 

“এস্‌৮-১৮৬-৮৮ 

এচ্ছিক ক্রিয়া_-৩১০, ৩১৪, ৩২১-২৩ 

কর্ণেক্দিয়-_-১২৭-১৩০ 

করুণরস-_-৬৯৫ 

কলনা-_-৫৩৪-৩৫, ৫৯১-৬১৩, ৬৩৩, ৬৩৯-৪০ 
৭১০ 


, কল্পনা-প্রতিবপ-_-৫৩২ 
' কান্ত-রস__৬৯৩-৯৪ 


কামনা--৩১৭-১৯ 
কামাবেগ_ ২৮৮-২৮৯ 


 কার্ধকারণশ্বত্র__১৭, ১১, ২১ 
' কালপ্রতাঙ্গ-৫১৪-১৬ 


কেব্দজ্রীয মতবাদ-_৬৭৬-৮৬ 
ক্যানন্-বার্ড মতবাদ-_-৩৮৫-৮৬ 
ক্রমিক প্রতিবর্ত-_-১৫০, ৩২৮-৩৩০ 
ক্রমিক বয়স--১৯২-৯৩ 
ক্লান্তি__-৯৯-১০০, ৪৬৪ 

কৃতি অভীক্ষা-_২০৮-২১০ 





' ঠকশোর-_-৬৮-৬৯ 


কোযদেহ-_-৯৫-৯৯ 
কোধযদেহকেন্দ--৯৫ 
ক্রোধ-_-৬৭২-৭৩ 
খাচ্যসংগ্রহ-_-৩৪ ৪-৪ ৫ 


। খেদোন্মত্ত বাতৃলতা--২৩৯ 


! গঠনমূলক কলন।1_-৫৯১-৬১৩ 


গতিলিখ--৩৭৭ 
গভি-প্রত্যক্ষ__৫১১-১২ 
গুরুমন্তিক-_-১০৮-১০, ১১২-১৫ 
গেস্টাপ্ট, মনোবিগ্যাঁ_৫২, ৫৩, ৫৪, 


৫৮৪-৮৭, ৬২৮, ৭১৫-১৮ 


৫৮ ৬৩ 
৪ 


। গে্টান্ট, প্রতাক্ষবাদ-_৪ ৭৭-৮১, ৭১৬ 
গৌণ যৌন লহ্ষণ- ৬৯ 
' গোধুলি দর্শন-__-৪২৫-২৬ 


৮) শশা শিস এপ 


গ্রন্থি ১৫৯-৬৯ 
ঘনদৃক্দর্শন__৫ ০২-৫০৩ 
ঘ্রাণেন্দ্রির_-১৩৫ 

ভ্রাণ সংবেদন- _-£ ৪ ৩-৪ ৭ 


' ঘণা__-৬৭৪-৭৫ 


! 


চক্ু-_-১২৩-২৭ 
চরিজ্র-অভীম্ষা-_২০৯-১* 


বিষয়-ন্ুচী 


চাপ-সংবেদন--১৩১ 

চিত্তত্রংশী বাতুলতা_২৩৯ 
চিন্তন-_-২৭৫-৭৭, ৬১৪-৩০, ৭১০-১১, ৭১৭ 
চেতনা -২৬৩-৭৪, ৩৬৭-৬৯, ৩৭১-৭২ 
চেষ্টা ও ভুল মংশোধন--৩৫৩, ৫৭৪ 
চেষ্টাবেদন--৪৩৮-৩৯, ৪৬০ 
চোষ্টতবাদ-_৩, ৫২, ৫৭, ২২২-২৩, ৭০৯-১৩ 
চেষ্ঠীয় কেন্--১১৩ 

চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকাল-__-১৩৯-১১ 
ছন্দের প্রতাক্ষ_৫৯৬ 
জটিলীকরণ-_৪৭১ 
জড়ধী--১৯৫-৯৬, ২১১, ২১৪ 
জড়বাদী-_-৩, ১৯৪, ১৯৭ 

চনি পদ্ধতি--২ 5, ৪৫-৪৭ 
জন্মত্রম- ২২ ৯-৩০ 

জরুরী প্রক্ষোভ--৬৭৩ 
জাগর-শ্বপ্ন--২৭১ 
“জি”--১৮৬-৮৮ 
জীবন-পদ্ধতি_-২৩* 

ছেঁম্স্-লাঙ্গ, শুত্র৭, ৬৭৭-৮৪ 
জে এন্‌ ডি_-৪০২-৪১৭ 

জৈব নোদনা--২৮৯-৯০ 

জৈব মতবাদ-_-৩৪৭-৪৯ 
ঈ্াামিতিক দর্শনভ্রম_-৮৮৪-৮৮ 
জ্ঞান-_-৬৩৮-৩৯ 

বঙ্কার-_-৪৩৩ 

টান সংবেদন-_৪ ৫৬ 
টামাান্-মেরিল্‌ সংস্করণ__২০৩-২০৮ 
টি-টাইপ __২৪ ১ 
টেলিফোন-মতবাদ-_-৪৩৮ 

ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি_-৪৭২-১৯ 

উঃ জেকিল, মিঃ হাইডু-_৫৬৯ 
ডেনডুন্-৯৬, ১০১ 
ডিস্প্্যান্টিক-_২৩৯ 

ডোরিস ২৬০ 

তত্ববিগ্া_-৫, ৪৯, ৫৫ 

তথাকথিত বর্তমান-__৫ ১৪-১৫ 
তাপ-সংবেদন-_-১৩২-৩৩ 
তুলনামূলক পদ্ধতি-_১১৫ 
ত্রিমাত্রাত্বক মতবাদ-_৬৪৫-৪৮ 
তৃষ্1--২৮৬-৮৭, ৪৬৫ 


থাইমাস্‌ গ্রন্থি-_-১৬৪, ২২৭, 


৭৩৯ 


চা 

৷ থাইরয়েড গ্রস্থি__-১৬০-৬১, ২২৭, ২৪১ 
ূ থাইরয়েড ব্যক্তিহ্ব__২৩৮ 
ূ দণ্ড ও শহুঁ--১২৫-১৬, ৭৭ ৫-২৬, ৪2১ 
। দর্শন সংবেদন-_৪১১-৩১ 
| দিগৃত্রম-_-৪৮৭-৮৮ 

দ্বিশাখাবিশিষ্ট নাভ--৯৮ 
র দুক্ষিয়তা__২ ১২-১৮ 
ূ দূরত্বত্রম--৪৮৩-৮৭ 
। দেশ-্প্রতান্গ -৪৯১-৫৩০ 
ূ দেশাভিজ্ঞান-__-৫১৮-১৯ 
ূ দেশেব দর্শন প্রতাক্গ 

দেশেব স্পর্শ প্রহ্ক্ষ--২৯৯-৯৭ 
দেহাবেদিতা__-৪ ৫৯ 
দেহাভ্যন্তরীণ অঙ্গ ন"বেদন__৪ ৫৯ 
দৃষ্টস্বাদ_৪৭৩ 
ৃষ্টিবিত্রম--৪৮৪ 
দৃষ্টিভঙ্গী ( পদার্থবিদ্যাব )--১৫, ৪১৪, 3৯৩ 
টে ( দর্শনের )--১১৪, ১৭৯, ২২১, ৪৯২ 
র ( মনোবিগ্ভাব )--১২-১৭, ২২১, ৩২০৩ 
৫৮, ৪১৩, ৯৯২-৯৩ ৬২৫-২৬ 
|»... (যুক্তিবিগ্াব )--১২৫-২৬ 
ূ , .. (শাবীরবৃত্তেব )--১৫ 
| দ্বিভঙগী মতবাদ-_১৭৮-৭৯ 
| ধর্মীঘ রস__৭০০-৭০১ 
ূ ধর্যকাম__২৪২ 
র 


১৯১৭-৯৯ 





ধৃতি বা সংরক্ষণ 
নঝা-_-৬২১-২৩ 
নবযৌবন-_-৬৮-৬৯, ৫২৫, ৫৭5 
নার্ভক্রিয়ার একক-_ ১৫১ 

। নার্ভতন্তব_-৯৫ 

৷ নার্ভতন্ত্ব_-৭২, ৯৫-১১ 

 নার্ভ-প্রবাহ--১০১-১০১ 

৷ নার্ভ-সংস্থানবোধ__৪৫৭ 

ৃঁ নিউরোন্‌-_-৯৫-১০৯ 

' নিস্বা-_-২৮৭, ৪৬ 

| নিজ্বৰান_-৫০, ৫৭, ২৬৩৭৪, ৩০২-৩০৬, 

।.. ১৮-২২ 

_ নিবীচন প্রতিক্রিয়াকাল--১৩৯ 

' নিরপেক্ষ ভেগ্য-_৪৩ 

' নিরপেক্ষ স্াননিদেশ-_-১ ৫৩-৫ ৫ 

। নিরোধ_-২৬৮ 

। নোদনা--২৮১-৭৯, 





৫৩৮, ৫২০-উ৩ 


৭8০ 


পদার্থবিদ্য।-_-১৪-১৫, ২১, ৪১৪, ৪৯৩ 
পদ্ধতি__২২-৪৭ 

পরাসমবেদী নার্ভ-তন্ত্র--১১৮-১৯ 
পরিজ্ঞান_-৫৭৪-৭৫, ৫৮৪-৮৭, ৪১৭ 
পরিপূরক বর্ণ__-৪১৮-১৯ 
পরিবহনশীলতা--৯৯ 

পর্ষবেক্ষণ_-৮, ২৩-৩০, ৪০-৪৪, ৬৫, ৬৯-৭০ 
পণ্ড এবং মানুষ--৩৫৮-৬১, ৫৮৮-৮৯ 
পশ্চাদ্র্শন-_৩৫ 

পম্চাঙ্দেশীয় মস্তিষ্ষ-_-১০৮, ১১০-১১ 
পাকিন্জে ব্যাপার--৪২৩ 

পাত্র--১৩, ৪২, ৪৩, ৭৭, ১৩৭-৪১, ৭০৫ 
পার্থকা-স্বন-_-৪৩৩ 

পাযুকাম--২৪২ 

প্যান্ক্রিয়াজ্‌ গ্রস্থি-_১৬৪-৬৫, ২২৭ 
পারাথাইরয়েড গ্রস্থি--১৬১-৬২, ২২৭ 
পিকনিক _২৩৯, ২৪১ 

পিটুইটারি গ্রস্থি--১৬৩-৬৪, ২২৭ 
পিট্ইটারি ব্ক্তিত্ব_-২৩৭-৩৮ 
পিতৃ-যমজ-_৬৬ 

পিনিয়্যাল্‌ গ্রস্থি-_-১৬৪, ১৭২, ২২৭ 
পুনজ্ঞান__৫৩৯, ৫৬২-৬৩, ৫৬৮, ৫৭০৭১ 
পুনঃশিক্ষণ-_-৭৫, ৭২১ 
পুনরুদ্দীপন-__৫৩৮, ৫৪৪-৪৫, ৫৬৮-৭০ 
পুনরেকীকরণ-_৫৪৮-৪৯ 

পূর্ণাঙ্গ মনোবিগ্যা_-৫৮, ৬০ 

পূর্ণ বর্ণান্ধতা_-৪২২ 

পূবাপর উদ্দীপক পদ্ধতি-_-৩৭৩ 
পেন্সিল্‌-পেপার্‌ টেই_২৫৩ 

পেশা বা বৃত্তি-_-২১৪-১৮ 

পেশা মনোবিগ্ঠা__-৬৩ 

পেশী সংবেদন-_-১৩৩-৩৪, ৪ ৫৫-৫৭ 
পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ-_৫৯২-২৩ 
পৌনঃপুনিক সুত্র ৫৭৭, ৫৮০ 

প্রকৃতির একরূপতা--১০, ১১ 
প্রতিক্রিয়া-কাল-_-১৭,১৩ ১-৪৫ 
প্রতিবর্ত- -১৪৪-৪৫, ৩২৭-৩০, ৩৫০-৫৩ 
প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ-_-১৪৬-৪৭ 

প্রতিবর্ঠ বুস্তাংশের স্তর__-১৪৭-৫১ 
প্রতিব্ঠ-শৃঙ্খল-_-১৫০, ৩২৮-৩০ 
প্রতিভাবান--১৯৫-৯৭, ২১১, ২১৫ 
প্রতিযোজন-_-৪২৪-২৫, ৪৪৩, ৪৪৬, ৪৫১ 


২ শে ষ্পীষ্পী পপ পো পপ পপ পপ পা সাপ র্স. 


স্পেস শি শী সপীশিশশ সপ শশাপিট শিক শি পতি 


মনোবিদ্া 


প্রতিরপ-_৫২১-৩৬, ৬১৮-২০, ৭১০ 


প্রতিরপ-প্রবণতা--৫৩০-৩১ 


প্রতিসরণ__-৪৯৮ 
প্রতীক-_৬১৭, ৬২১-৬২৩ 
প্রতীকতী-_-৬০৭-৬০৮ 


প্রতীতি--৬৩৭ 

প্রতাভিজ্ঞা-_৪, ৫৩৯, ৫৬২-৬৩, ৫৬৮, ৫৭০-৭১ 
প্রতায়--৬১৫-২১ 

প্রতাক্ষ_-৪৬৭-৫২০, ৬১৮-১৯, ৭১০, ৭১৬-১৮ 
প্রতাক্ষকুট-_-৪৭১ 

প্রতাক্ষ"্ফল--৬১৬-১৮ 

প্রতাবৃত্তি--৩০৪ 

প্রয়োগকর্তী--৪২, ৪৩, ১৩৭-৪১, ৭০৫-০৬ 
প্রয়োজনবাদ-_-১৭২ 

প্ররোচনা ১৯৪ 

প্রশ্নীবলী--২৫২ 

প্রঙ্ষোভ--৬৫০-৫১, ৬৬৪-৮৮, ৬৮৯-৯০, ৭১৭ 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-_-৭, ৯-১২ 

প্রাথমিক ম্মতি-প্রতিবপ--৫২৩-২৪ 
প্রান্ত-সন্গিকর্ষ-__-৯৭, ১০০, ১০২-১০৩ 
প্রাস্তসন্নিকর্ষজ বিলম্ব-__-১*০ 
প্রীপ্তবয়ন্ক-_২১৮-১৯ 

প্রায়োগিক পদ্ধাতি__-২৩, ৪১-৪৪, ৬৯৭০ 


প্রায়োগিক মনোবিষ্তা__৫, ৬৯-৭১ 


প্রেষণা--১৮৬-৩০৫, ৩১৪-১৭ 
ফাই-বাপার-__৪৭৯ 
ফেক্নাব্‌ সাত্র__৪০৬-৪০৮ 


ফেলিডা-_-১৫৯ 


বর্ণচক্র_-৪১৯, ৪২৩ 


, বর্ণমাত্র-_৪১৫ 


' বর্ণযুক্ত শ্রবণ--9 ৭২ 
। বর্ণ-বৈনাদৃষ্ঠ--৪১৯-২০, ৪২৭ 


বর্ণহীন সংবেদন-__-9২৪ 
বর্ণ-সংমিশ্রণ__৪২৩, ৪২৭, ৪৩০ 


বর্ণালীবীক্ষণ যন্্-_-৪১৩ 
বর্ণান্ধত।--৪২০-২৩, ৪২৮, ৪৩০ 
বন্ধভাব__ ৩৩৪ 
বন্ধন__-৪৮০-৮১ 

বন্ধনী সমবেদন-_৪৫৮ 
বর্ধনক্রিয়া__-১৫৪ 


, বঙ্চিঃপ্রান্ত্ীয় নার্ডতম্ব_-১১৬-১৭ 


বছিঃপ্রান্ভীয় মতবাদ-_ ৬৮ ৪-৮৬ 


বিষয়-ম্চী 


নতিবৃতি-__২৩৫-৩৭, ২৫০ 

বহিমুখ নার্ভ--৯৭ 
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